কলিকাতা! সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণ। গ্রন্থমালা, গ্ৰন্থান্ব-৬৯ 


বেদশ*মীমাংস। 


তৃতীয় খণ্ড 


অনির্বাণ 


lS 


ভূমিকা 


'বেদ-মীমাংস।'র তৃতীয় খণ্ডে শ্রীমনির্বণ বৈদিক দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন। অন্তরিক্রস্থান দেবতাগণের 'এখমাগামী’ ইন্দ্রের শ্বরপ আলোচনাতেই 
বর্তমান থণ্ডের সমাপ্তি ঘটিগ্নাছে। আশা করি এবং ভগবানের নিকট আত্তরিকতাবে 
প্রার্থনা করি যে শ্রীঅনির্ধাণের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচন! অপরিসমাপ্ থাকিবে না। 

মহৰি যাস্ক নিরুক্তভায্যের প্রথমাধ্যায়ে বলিয়াছেন 

প্যাজদৈবতে পুষ্পফলে। দেবতাধ্যাত্মে বা।” 
সথতরাৎ দেবতার যথার্থ তত্ত্বনিৰ্ণয় বেদার্থবোধের পক্ষে অপরিহার্য । কিন্তু দুঃখের বিষয় 
প্রাচীন খষিদের মধ্যেও এই বিষয়ে একমত্য লক্ষিত হয় না। নিরুক্তগ্রন্থে বেদব্যাখ্যার 
বিভিন্ন প্রস্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায্ল--অধিযজ্ঞ, অধিদৈব, অধ্যাত্ম, এতিহাসিক, 
নৈরুক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বেদার্থনিরূপণ তথ| দেবতাশ্বরূপ নিৰ্ণয়ের বহু 
নিদর্শন সেই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠান্ন বিকীৰ্ণ হইয়| আছে। অশ্বিদ্বস্বের আলোচন! প্রসঙ্গে 
যাস্ক বলিতেছেন--“তৎ কাবখ্বিনৌ। গ্যাবাপৃখিব্যাবিত্যেকে। অহোরাত্রাবিত্যেকে। 
হুৰ্ষাচন্দ্ৰমস|বিত্যেকে। রাঁজানৌ পুণ্যকৃতাবিত্যৈতিহাসিকাঃ।”--নিক্লক্ক’ ১২.১ । 
আবার বৃত্ৰ সম্বন্ধে যাস্বের উক্তি--“তৎ কো বৃত্রঃ। মেঘ ইতি নৈক্লক্তাঃ। ত্বাষ্টরোহস্থর 
ইত্যৈতিহাসিকাঃ। অপাংচ জ্যোতিষশ্চ মিগ্রীভাবকর্মণে! বর্ষকর্ম জায়তে। তত্রোপ- 
মার্থেন যুদ্ধবর্ণা তবস্তি। অহিবত্ত,খলু মঙ্জব্ণ ব্রাহ্মাবাদাশ্চ!”--নিরুক্ত* ২.১৬ । আপাত- 
দৃষ্টিতে বেদমঞ্জে দেবতার হ্বরূপপরিজ্ঞান এইভাবে অসম্ভব ও নান! মতবাদের আবর্তের 
মধ্যে ঘূৰ্ণামান বলিয়া বোধ হইলেও বেদমীমাংসকগণ এইসকল মতবাদের মধ্যে সমন্বয় 
স্থাপনেরও প্রশ্নাস করিয়াছেন-_ উল্লিখিত প্রস্থানসমূহের মধ্যে পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষা, পুকুষা স্তরাগ 
ও অধিকারতেদবশতঃ গুণপ্রধানভাব কল্পনা করিয়। আচাৰ্য যান্ক একটি উদাহরণের 
সাহায্যে বেদব্যাধ্যার এই আপাতবিরোধী প্রস্থানভেদের শ্বরূপটি বুঝাইবার চেষ্ট 
করিয়াছেন--“তত্রৈতন্নররাষ্ট্রমিব 1”_-নিরুক্ত*৭.৫। ছূর্গাচার্ধ এই স্থলে তাহার টীকায্ম 
বলিক্নাছেন £ “পুর্লযবুদ্ধ্যপেক্ষাতশ্চ গুণপ্রধানতোহপেক্ষা পুরুষাগ্থরাগবিশেষতঃ1৮ স্ৃতরাৎ 
বিভিন্ন স্তরের অধিকারীর দৃষ্টিতে, তাহাদের বুদ্ধি ও রুচির তারতম্য অমুগারে, 
তাহাদের বিগ্বার আপেক্ষিক বিস্তীর্ণতা ও সংকীর্ণতার উপর বেদার্থবোধ এবং তত্সহ 
দেবতাশ্বরূপ পরিজ্ঞান যে বিশেষভাবে নির্ভরশীল এবং তাঁহার ফলে উহা যে অশেষ 
বৈচিত্ৰ্যমণ্ডিত ও সংকোঁচবিকাঁশশীল হইবে, ইহাতে বিশ্ময়ের কিছুই নাই। পাশ্চাত্য 

৪ 


1. 


পণ্ডিতগণও কি বেদব্যাখ্যায় বা দেবতানির্ণয়ে একমত হইতে পারিয়াছেন ? এ বিষয়ে 
Bergaigne, Max Miiller, 17111018001, Bloomfield, Pischel, Geldner 
প্রভৃতি খ্যাতনামা বৈদিক গব্যেকগণের গ্রন্থ আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব 
যে, বেদের আলোচনার মধ্যে কত বৈচিত্রের সমাবেশ ঘটিয়নাছে ও ঘটতে পারে। 
আর ইহা স্বাভাবিকও বটে। প্রাচীন আচাৰ্যগণ বলিয়াছেন £ 
“ইতিহাসপুরাপাভ্যাৎ বেদং সমুপবুংহত্েৎ। 
বিতেত্যন্শরুতাদ্‌ বেদে মাং প্রহরিয্যতি ॥” 

বর্তমানে বেদব্যাখ্যার উপযোগী ও উপকারক কত অতিনব বিদ্ধা ও পদ্ধতি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে! শুধু আমাদের দেশের প্রাচীন বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ, ধৰ্মশাস্ত, 
মীমাংসা প্রভৃতিই নহে, আধুনিক বেদার৭থজিজান্থুর নিকট তুলনামূলক ভাষাতত্ব, 
মধ্য প্রাচোর প্রাচীন ইতিহাস ও প্রত্বতত্ব ইত্যাদি বিচিত্র বিদ্যার অনুশীলন অপরিহার্য 
হইয়া উঠিগ্লাছে। কিন্তু হায়! একজন স্বল্পায়ঃ, সীমিতবুদ্ধি পুরুষের পক্ষে এই সমস্ত 
বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহ ও বেদার্থ নির্ণয়ে তাহাদের যখাঁধধ উপযোগ কি ভাবে সম্ভব 
হইতে পারে? 

সুখের বিষয় 'বেদ-মীমাংসা-র শ্রীঅনির্বাণ যেমন ভারতীয় দৃষ্টি, ভারতীয় আদর্শ ও 
ভারতবর্ষের প্রাচীন বিদ্ধাস্থান সমুহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে কার্য করেন নাই, সেইরূপ 
আধুনিক বৈদিক গবেষণাপদ্ধতিকেও উপেক্ষা করেন নাই। তাহার সহিত মিলিত 
হইয়াছে তাহার জীবনব্যাপী সাধন! সঞ্জাত উপলব্ধি--“তদিদং হেয়; পরমামোদ ইতি |” 

আশা করি শিক্ষিত বাঙালী পাঠককুণ সশ্রদ্ছচিত্তে “বেদ-মীমাংসা"কে বরণ 
করিয়া লইবেন। 


সংস্কৃত কলেজ পাবিযুঃপদ ভট্টাচার্য 


২৯, ৩, ৭১ অধ্যক্ষ 


নিবেদন 


বেদমাতার অশেষ প্রসাদে এতদিন পরে বেদ-মীমাংসার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ 
করা সম্ভব হল। এই অপ্রত্যাশিত বিলম্বের জন্য নানা অতফিত বাধা-বিত্ন 
ছাড়াও কিছুটা দায়ী বাঙালীর জীবনে সম্প্রতি নেমে-আস| নানা দুর্যোগ ও 
বিপর্যয় । এই কথা মনে রেখে আগ্রহী পাঠকের গ্রন্থ প্রকাশের এই অনিচ্ছাকৃত 
ত্রুটি ক্ষমা করবেন আশা করি। 

এই খণ্ডে নিঘণ্ট,ধূত পৃথিবীস্থান দেবতাদের পরিচয় শেষ করে অস্তুরিকষস্থান 
দেবতাদের প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে। বেদে অস্তরিক্ষস্থান দেবতাদের প্রধান হলেন 
ইন্দ্ৰ । বলতে গেলে তিনিই বৈদিকদের পরমদেবতা। বৈদিক সাধন! মুখ্যত 
ইন্দ্ৰচৰ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। সংহিতায় তার উদ্দেশ্যে রচিত মন্ত্রের সংখ্যা তিন 
হাজারেরও বেশী ৷ এই বিপুল।য়তন সাহিত্যের প্রাসঙ্গিক আলোচনা এখণ্ডে 
শেষ করা তাইতে সম্ভব হয়নি। 

অনুসন্ধিৎস্থ পাঠকদের সুবিধার জন্যে এই খণ্ডের শেষে তিনটি খণ্ডের একটি 
নাতিবিস্তুত নির্ঘণ্ট যোগ করা হল। 

কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিগ্ঠ।লয়ের কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থরচনার উপলক্ষ্য আমাকে 
বেদার্থ মননের সুযোগ করে দিয়েছেন। গ্রন্থের প্রকাশনা ও মুদ্রণের তত্ত্বাবধান 
করেছেন উক্ত কলেঞ্জের প্রকাশন বিভাগের সম্পাদক পণ্ডিত ননীগোপাল 
তর্কতীর্ঘ মহাশয় । এরজন্য তাকে যে কি পরিমাণ বেগ পেতে হয়েছে ভুক্তভোগী 
ছাড়া কেউ ত! বুঝবেন না। এই খণ্ডের শুদ্ধিপত্র ও সংযোজন রচনায় 
অধ্যাপিকা শ্রীমতী রমা চৌধুরী ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী গৌরী ধৰ্মপালের নিকট 
এবং নির্ঘট সংকলনে শ্রীমান্‌ বীরেন্দ্রকুমার চক্রবরতা ও গ্রীমতী দেবী মজুমদারের 
নিকট অনেক সাহায্য পেয়েছি। এঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। 

বরদ| বেদমাতা! সবার কল্যাণ করুন। 


“হৈমবতী” অনির্বাণ 
বিজয়াদশমী, শকাব্দ ১৮৯৩। 


সূচীপত্র 
তৃতীয় অধ্যায় £ বৈদিক দেবতা-_পূৰ্বান্ুৰৃত্তি 


গ. পৃথিবীস্থান দেবতা ২: পৃথিবী ঘর ৪৯১-৫৪২ 
১ সাধারণ পরিচন্ন ত 8৯১-৫১৫ 
পৃথিবী হুক্ত--অত্ির ত ৪৯৯ 
পৃথিবী হুক্ত--অথর্বার 3 তা ৫৮৩ 
২ পৃথিব্যায়তন সত্ব ee ৫১৬-৫৪২ 
অশ্ব ত ১৮ 
শকুনি ue ৫১৮ 
১১% এ ৫১৮ 
অক্ষ ৪৪ ৫২১ 
গ্রাৱা ee ৫২৩ 
নারাশংস ত ৫২৪ 
উলুখল-মুপল ত ৫২৫ 
বৃষভ, ভ্রুণ ত ৫২৯ 
পিতু ৫৩৯ 
ন্দী 5১০ ৪৩০ 
=); ন ৫৩০ 
ওষধি 5s ৫৩১ 
রাত্রি ত ৫৩২ 
অরণ্যানী ঢ় ৫৩৫ 
শ্রদ্ধা ত ৫৩৬ 
পৃথিবী ৰু ৫৩৮ 
অপ ৱা ঢ় ৫৩৮ 
অগ্নায়ী ত ৫৩৮ 
হুবিৰ্ধানম্বয় ঢ় ৫৩৮ 
শুনাসীর ত ৫৪০ 
দেৱী জোট ঢু ৫৪১ 


দেবী উৰ্জাহুতী ত ৫৪১ 


ঘ. অন্তরিক্ষস্থান দেবতা 
১ বায়ুবৰ্গ 
ভূমিকা 
বাত 
বায়ু 
মরুদ্গণ 
মাতরিশ্ব 
মধ্যস্থান বরুণ 
রুদ্র 
অপাং নগাৎ 
ইজ 
১ সাধারণ পরিচয় 
২ কূপ জন্মরহস্ত ও পরিজন 
৩ গুণ ও কর্মের বৈশিষ্ট্য 
পিরম পুরুষ’ 
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Avesta 
ই্টশোপনিষদ্‌ 
উপনিষৎ প্রসঙ্গ--টশে|পনিষদূ 
এঁতরেয় আরণ্যক 
ওঁতরেয় উপনিষৎ 
উপনিষৎ প্রসঙগ- এতরেয় 
এতরেয় ব্ৰাহ্মণ 
কঠোপনিষদ্‌ 
কেনোপনিষদ্‌ 
উপনিষৎ প্রসঙ্গ_কেন 
কৌধীতক্যপনিষদ্‌ 
গীতা 

61006 

গোপথ ব্ৰাহ্মণ 
ছান্দে।গো|পনিষদ্‌ 
জৈমিনীয় উপনিষদ 
টীকা 

টাক। মূল, টীকা ও মুল 
তাণ্ডা ব্ৰাহ্মণ 

তুলনীয় 

ভৈত্তিরীত্ন আরণ্যক 
তৈত্তিরীয় ব্ৰাহ্মণ 
তৈত্তিরীয় সংহিতা 
দ্ৰষ্টব্য 

ন্ক্িক্ত 

নিঘণ্ট, 

পদপাঠ 

পাণিনি সুত্ৰ 

পৃষ্ঠা 

প্রশ্নোপনিষদূ 


প্রতিতু. 


বিণ. 
বিদ্র. 
বুদে, 
বৈপ, 


ত্র 


(১৬) 


প্রতিতুলনীয় ' 

বিশেষণ 

বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য 
বৃছদ্দেবত! 
বৈদিকপদাস্ুক্রমকোব 
ব্যুৎপত্তি 

ব্ৰহ্মসুত্ 

ভাগবত পুরাণ 
মনুদংহিতা 

মহাভারত 

বাজসনেয়ী মাধ্যন্দিনসংহিতা 
মাঙুক্য উপনিষদ্‌ 
মীমাংসা সুত্ৰ 

মুণ্ডক উপনিষদ্‌ 

লক্ষণীয় 
শতপথ ব্ৰাহ্মণ 
শাঙ্খায়ণ ব্ৰাহ্মণ 
অধর্ববেদ শোঁনক সংহিতা! 
শ্ৰৌতঙ্গত্ 

সায়ণ 

সায়ণ ভাষা 

সাম সংহিতা 

সক 

শ্মরণীয় 


বেদ-মীমাংস। 
তৃতীয় অধ্যায় 


বৈদিক দেবতা 
পূৰ্বান্ৰৃত্ি 
গ. পৃথিবীস্থান দেবত| ২ :ঃ পৃথিবী 
১ সাধারণ পরিচয় 


বেদে দ্বাবাপৃথিবী একটি বহুস্তত দেবমিথুন। কিন্তু শুধু পৃথিবীর উদ্দেশে পাওৱা 
যায়--খক্‌সংহিতায় তিনটি ঝকের মাত্র একটি ছোট হুক্ত, আর শোনকসংহিতায় 
বিখ্যাত পৃথিবীন্ক্ত-_-জগতের প্রাচীন সাহিত্যে যার আর জুড়ি মেলে না [৪৫১)। 
খক্সংহিতার সুক্তট ছোট হলেও মরমীয়ার ভাষায় লেখা বলে ভাবগম্ভীর। এছাড়া 
বেদের অনেক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে পৃথিবীর বহ উল্লেখ আছে। 

‘দঃ পিতা’ বৈদিক দেববাঁদের উৎস, সুতরাং তাঁর সঙ্গে অপযিহার্যভাবে যুক্ত 
পৃথিবী মাতা’ও দেবী [৪8৫২ ]| বিশ্বের তাঁরা আদি জনক-জননী। পৃথিবী হতে 
মানুষের অভীগ্মার অগ্নি উৎশিখ হয় দ্যুলোকের দিকে, তাই মাতা পৃথিবীই তার সাধনার 
ধাত্ৰী- তার বুকের আগুন পৃথিবীর পুত্র এবং তাঁর ভাই। যে-জ্যোতির এযণা 
মানুষের পরমপুরুষার্থ, ‘ছোঁ; পিতার সঙ্গে শ্র'র্পে তা নিত্যশ্রিত--আলোঝলমল 
নীলাকাশ তার প্রতীক। কিন্তু পৃথিবীতে সে-জ্যো'তিকে ফুটিয়ে তুলতে হয় অরণিমন্থনের 
বীর্ধে,১ যদিও পৃথিবী স্বৰূপত অগ্নিগর্ভ|।২ এইভাবে পরমপুরুষের শক্তির দুটি প্রকাশ 
আকাশে জীৱে, আর এথানে পৃথিবীরূপে। সংহিতায় এই ভাবনা রূপ পেয়েছে 
আদিত্য “ভগে'র দুটি ‘মেন|’ বা পত্নীর কল্পনায়ও এবং পুরাণে বিষ্ণুপত্বী 'প্' ও ‘ভূর 
কল্পনায়_যা এদেশের মুতিশিল্পে পর্যস্ত সঞ্চারিত হয়ে লোকীতত হয়েছে। 


৪৫১ খর ৫৮৪ লু, ; শৌ, ১২।১/১--৬৩। 

৪৫২ তু, খ. স্যৌধ, পিতঃ পৃথিৱি মাতর্‌ অঞ্জগ, (দ্রোহহীন, অনুকুল) অগ্নে ভ্রাতর্‌ ৱসৱে| ((ত্ৰিস্থান 
দেবগণের সাধারণ সংজ| নি. ১২৪১) মূল,ত| (নন্দিত কর) নঃ, রিখ আদিত্য| আদতে মজোষ! অস্মভ্যং শর্ম 
বহুলং (বিপুল শরণ, ব্যাণ্ডিচৈতন্তে প্রতিষ্ঠা) ৱি য়ন্ত (দাও) ৬৷২১৷৫। অগ্নি পাধিব আধারে ছ্ালোকের 
চিদাবেশ বলে আমাদের ভাই (তু. ২১৯)। তু, ছা, ১৩৩, শ্বে, ১১৯ । ২শ, ১৪1৯1৪২১।  ৩তু, খ.১॥৬২৷% 


৪৯২ বেদ-মীমাৎংসা [ বৈদিক দেবতা 


স্বাবাপৃথিবীক্লপী আদিমিথুনের উপাসনা বলতে গেলে জগতের সব প্রাচীন ধর্মেই 
ছিল এবং এখনও অনেকজায়গায় আছে। পৃথিবীর বুকে জীবের জন্ম, কামদুঘা পৃথিবী 
তার ধাত্রী; ছ্যলোকের আলো! তার ‘জীৱ অম্ল’, তার বহি্াঁবনের এবং অস্তজ্ববনের 
ধাত| এবং পোষ্টা। এই সার্বভৌম অনুভব মান্থযের মধ্যে এদের প্রতি দিব্যভাৰনার 
উন্মেষ ঘটিয়েছে, যার একটি মহনীয় বিবৃতি আমরা পাই বেদের গ্যাবাপৃথিবীমন্্রগুলিতে। 
সেখানে তারা সবার পিতা এবং মাতা | ৪৫৩], দেবতার! তাদের পুত্ৰ," তীর! যজ্ঞের 
নেতা২ বিদ্যার সাধনায় ফোটেন প্রচেতনা হয়ে," তাঁদের বৈগুল্যে আমাদের মধ্যে 
জাগান ভূমা এবং অমৃতের বৈগুল্য,৪ বিশ্বের গভীরে তার! প্রশম,৫ তার সর্বত্র মযুবর্ী 
মধুক্ষর মধুদুহ এবং মধুত্রত।৬ এখানে দ্যুলোক আর পৃথিবী যুগনদ্ধ, ছ্বালোকের আলোকে 
পৃথিবী অনুষিক্ত। মুন্নী তাই চিন্ময়ী। 

মন্মদী পৃথিবীর সাধারণ সংজ্ঞা হল ‘ভূ’ বা ভূমি--যাতে সব কিছু ‘হচ্ছে’ [ ৪৫৪ ], 
অথব| “ক্ষিতি'_-যাঁতে সবার ‘নিবাস’।১ মনে হয়, এই সংজ্ঞাগুলিই আদিম, তারপর 
‘লোক’ বা “দেবতা' বোঝাতে ‘পৃথিবী’ সংজ্ঞাটি পরিভাষিত হয়েছে। তার ব্যুৎপত্তি 
বিস্তারার্থক প্রথ, ধাতু হতে, সংহিতায় এবং ব্রাঙ্মণেই আমরা যার উদ্দেশ পাই।২ লোক 
আর দেবতা দুয়ের মধ্যেই ক্ষুদ্র আধারে আবদ্ধ চেতন! মুক্তি পায় ব্যাপ্তিতে--এইটি 
বৈদিক সাধনার মূল কথা। পৃথিবীর নিত্যপ্রত্যক্ষ পরিব্যাপ্ততাঁই চেতনায় সংক্রামিত 
হয়ে খষির দৃষ্টিতে তাঁকে দেবতা করে তুলেছে। 

ব্ৰাহ্মণে এই দেবী পৃথিবী সম্পর্কে কতকগুলি রহস্তোক্তি আছে। প্রথমে পাই 


দ্র. টা, ৩১৭। ভগ দিক্চক্রবালে বালনূর্যকূপে 'পৃথিবী'কে জড়িয়ে আছেন। আবার 'জী' নীল|কাশক্কণী 
বিষ্ণুর অঙ্গকান্তি ব| জ্যোতির্লাবগা, অতএব ভাতে নিত্যমঙ্গত। (তু. পরমপুরুষে॥ বৰ্ণন| ‘শ্ৰিয়ো| ৱসানশ, চরতি 
স্বরোচিঃপ্রীর বসন-পর| চলছেন তিনি আপন আলোতে ঝলমলিয়ে ৩৷৩৮৷৪ )। আরও তু. মা, জীশ,চতে 
লক্ষ্মী চ গর্ত ৩১।২২ (‘এ সরন্থতী বা প্রজ্ঞা, তু. 'স্রীপঞ্চমী'তে আমাদের মযন্বতীপূজ। ; আর ‘লক্ষমী' গজলগ্মী 
বা কমল|---তন্ত্ৰের দশমহাবিগ্ার শেষ বিদ্যা, বৰ্ষণন্নাত| পৃথিবীর প্রতিরূপ )। 

৪৫৩ তু, খ, ১1১৫৯1২। ১৮৫১০, ১১, ৬1০1৬, ১১১৫৯1১, ৪1|৫৬|২%%। ২৪|৫৬|২ | ৩১|১৫৯|১ | 
॥১|১৫৯|২ । ৫১|১৬%৷।১ ৬|৭*|৬ । ৬৬|৭*৷৫। ছ্যাবাপৃথিবী' পরে। 

৪৫৪ নিঘ, ১/১) তু. শ, ইয়ং ৰৈ তুমির্‌ অন্তাং বৈ ম ভৱতি গন! ভৱতি 91২1১১১) তু. 017 
7745 ‘nature’ > Physics | ১তু, শু অয়ং ৱৈ লোকঃ হুক্ষিতির্‌ অশ্মিন্‌ হ লোকে সর্বণণি ভুতানি 
ক্ষিয়ন্তি ১৪।১।২২৪। রূপান্তর ‘ক্ষা'। তু. খ. ম(ইন্ত্ৰ) ধারয়ৎ পৃথিৱীং পপ্রথচ, চ ২1১৫২) য়ত্ৰী সমুত্ৰঃ 
(কারণমমুদ্র দ্র. ১১৬৪৪২, ১০১৯১) স্বভিতোঁ রা, উনৎ গ্তেদ্ধ ছিল, উখলে উঠল )...অতো তুর্‌ অত 
| উখিতং রজো| (লোক ) হতে| দ্বাৱাপৃথিৱী অপ্রথেতাম্‌ ১*।১৪৯।২ ; খতেন পুত! অদদিতের্‌ খতারো.( খতঙ্ভর )ত 
ত্রিধাতু (তিনভাবে) প্রথয়দ্‌ ৱি তুম ৪1৪২৷৪ ; ইন্জে|'''রোদসী পপ্রথৎ ৮০৬ । সর্বত্র লোকসমূহের বৈপুলোর 
ৰাগ্রনা, খাতে চেয়ে থাকতে-থাকতেই চেতন! বিপুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। আরও তু. শ. তদ্‌ ভূমির, অভৱৎ, তাম্‌ 
অপ্রথয়ৎ, স| পৃথিব্য, অভৱৎ ৬।১১/১৫ (৩৭); তৈস, ষা.প্রথত, মা! পৃথিৱা,ভৱৎ, তৎ পৃথিৱ্যৈ পৃথিৱিত্বম্‌ 
৭1১৪, তৈত্রা, ১১২ । অঞ্জ নি. প্রথনাৎ পৃথিৱী.ত্যা.হ:, ক এনাস্‌ অপ্ৰথয়ি্তং কিমাধারশ, চ ইতি; 
অথ ৰৈ দর্শনেন পৃথুর্‌ অপ্রথিতা চেদু অপ্য-স্যৈঃ ১/১৪।৫। বিকল্পরপ ‘পৃথী' ; অনুরূপ 'উর্বা' ‘মহী’ (নিঘ, ৯১)। 


পৃথিবীস্থান বৰ্গ ] পৃথিবী : সাধারণ পরিচয় ৪৯৩ 


অবম দেবতা অগ্নি পৃথিবীস্থান, অতএব পৃথিবী আগ্রেয়ী অথবা তিনিই অগ্নি [৪৫৫ ]। 
আর এই প্রসঙ্গে তিনি অগ্নির ছন্দ গায়ত্ৰীও।১ এর অন্যঙ্গে অধিবজ্দৃষ্টিতে পৃথিবী 
বেদি।২ এই ভাবনার মূল সংহিতাতেই আছে: “এই বেদি পৃথিবীর পরম অস্ত, 
এই যজ্ঞ ভুবনের নাতি, এই সোম বীর্যবর্ধী অশ্বের রেতোধা রা, এই ব্ৰহ্মা বাকের পরম 
ব্যোম।”৩ অর্থাৎ পরমব্যোমের অন্গপাখ্য মহাশৃপ্ততা, তার নীচে আদিত্যমণ্ডল হতে 
সোম্য মধুর নিত্য নিঝরণ, তাহতে পুরুষের আত্মবিস্বষ্টিতে বিশ্বের সন্তৃতি--এমনি করে 
লোকোত্তর হতে লোকাস্ত পর্যন্ত কারণসলিলগেহিনী গোঁরীর অবক্ষরণের প্রবেগ 
সংহত হয়েছে পৃথিবীরূপিবী বেদিতে ।৪ তাঁইতে পৃথিবী প্রতিষ্ঠা বৈশ্বানর--জীবে-জীবে 
নিহিত উধ্ব:শিখ চিদগ্রির আধার।* অতএব পৃথিবী বিরাট ব| বিশ্বরূপের জননী এবং 
ধাত্রী।৬ আবার অধ্যাত্মদৃষ্টতে আমাদের শরীরই পৃথিবী।৭ সেই শরীরের বক্ষঃস্থল 
বেদি এবং হৃদয়াদি অগ্নি--এ আমরা আগেই দেখেছি।”'"ব্রিলোকের একটি মেরু দ্বঃ, 
আরেকটি পৃথিবী--একটি আরেকটির বিপরীত। তাই পৃথিবী খাতের প্রতিষেধরূপিণী 
নিথ৷তি--য| অব্যাকৃত, অন্ধতামিশর বা মৃত্যুর নামান্তর ।* শক্তি তার মধ্যে তখন কুণ্ডলিত 
হয়ে আছে, তাই তিনি অমৃতের এষণায় ছ্যলোকাভিসারিণী সুপণাঁর বিপরীতচাঁরিণী 
কদ্র।১৯০ কিন্তু তবুও তিনি সবসময় কুণ্ডলিত থাকেন না। যে-মহাপ্রাণকে ছ্যলোক 
হতে অপানশক্তিরূপে আকর্ষণ করে আধারে তিনি গুটিয়ে আনেন, তারই উচ্ছ্বাসে এবং 
আয়ামে ভার কুগুলমোচন হয়, কদর রূপান্তরিত হন সুপণাঁতে ৷ দ্যুলোক আর ভুলোকের মাঝে 
তখন তার চলতে থাকে অবসর্পণ এবং উৎসর্পণের লীল|--তাইতে তিনি সর্পরাজ্জী।১৯ 


তাছাড়! অন্যান্য ছন্দোদৃষ্টিও আছে: অনুষ্ুপ, তা. ৮191২, শ. ১৩1২1১৬ ; ত্রিষ্টুপ, শ, ২1২1১1২০,৮ | প্ৰী রেদিঃ 
এ. ৫২৮, তৈ, ৩৩৷৬৷২,দ ; শ. 1৩1১1১৪, ৫1২৩১ তৈ, ৩৷২৷৯৷১২, শ. ১২1৭, ; তন্যা এতৎ পরিমিতং রূপং 
য়দ্‌ অন্তরে দি, অথ এষ ভুমা.পরিমিতো যো! বহিৰে দি এ. ৮1৫। ওখ, ইয়ং ৱেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিৱা| অং য়জে| ভুৱনন্ত 
নাভিঃ ( দ্ৰ.টী, ২২৫ ), অয়ং মোমো রুষে অগ্বন্ত রেতো! ব্রঙ্গা,মং ৱাচঃ পরমং ব্যোম ১১৬৪।৩৫ | ‘অস্ব’ আদিতা; 
আদিত্যচেতনায় উত্তীৰ্ণ হয়ে আবার অমৃত আনন্দজ্যোতিতে মর্তে নি রিত হওৱ| (তু. ৮০৪৮৩, ৯1১১৩/৬,৭,১১)। 
‘ব্ৰঙ্” মোমযাগের অধিষ্ঠাত| খত্বিক ; তার চেতনা আকাঁশবৎ, তা-ই বাকের ব| মন্ত্ৰবীধের উৎস এবং নিধন 
(ত, খ. ১1১৬৪৷৪১ ; ছা. 91১৭1৪-১০ )। *তু. ছা. অসৌ ৱা আদিত্যে। দেৱমধু:."৩৷১-১৯; খ. পরমান। দিৱস্‌ পরি 
অন্তরিক্ষাদ্‌ অস্থক্ষত ( বরে গড়ল) পৃথিৱ্য| অধি সানৱি ( অধিবজ্ঞদৃষ্টিতে বেদিতে, অধ্যান্নদৃষ্টিতে মূর্ঘায় ) ৯॥৬৩|২৭। 
আরও তু, ১:॥৯:৷৬:, ১১৬৪/৪১, ৪২ । *শ. ১০1৬।১1৪, ১৩৩৮৩ । বৈশ্বানৱের 'নর' মর্বজীবের উপলক্ষণ। 
আরও তু. শ. ইয়ং রা সন্ত প্রতিষ্ঠা ৪1ৎ1২1১৫ (১1৯১1২৯, ৩১১) ; ইয়ম্‌ এৰ এরা ১1৩২৪, য়োনির্‌ ৱা 
ইয়ম্‌ ১২৪1১।৭। ৬্তু, শ. ৭1৪1২২৩, ১২1৬/১)৪*, ২।২।১।২* । আরও তু, ধ. তন্মাদ্‌ ৱিরাল্‌, অজায়ত ৱিরাজে| 
অধি পুৰুষ, স জাতে| অত্য.রিচ্যত পশ্চাদ্‌ ভূমিম্‌ অথে| পুরঃ ১*॥৯*।৫; এখানে পরমপুরুধ হতে বিরাট 
পুরুষ, তাহতে আরেকটি পুরুষ, তাহতে ভুমি বা পৃথিবী এবং তাহতে পুর বা জীবদেহ। অনুরূপ বিবরণ এড. 
১১:৩। খতে বিরাট্‌ নিত্রাবরূণের অর্থাৎ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত আনন্তোর ছন্দ (৯1১৩*।৫)| "তৈত্রা, পৃথিৱী 
মে শরীরে শ্রিত| অ১৭৷৮৷৭। ছা. 1১৮1২ । দশ. ইয়ং বৈ নিখতিত ৫1২৩৩) তৈত্র], ১৬,১১। ১৮শ, 
ইয়ং কদ্ধঃ ৩৬২২ (দ্র. টা, ১২৭২ )। ১১৬, ইয়ং বৈ সৰ্পরাজ্ঞা, ইয়ং হি সর্পতো রাজী ৫২৩) তৈত্রা, ১1৪৬৬ 


৪৯৪ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


তৈত্তিরীয়ত্রান্মণে পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে একটি আখ্যাগ্নিক আছে, তাতে 
পৌরাণিক বরাহ অবতারের আভাস পাওয়া যায় [ ৪৫৬]: ‘এসবই আগে জলরূপে 
থৈ-থৈ করছিল। তাইতে প্রজাপতিতে তপঃক্ষোভ জাগল, এসব ( অর্থাৎ বিশ্বজগৎ ) 
কি করে হবে। তিনি দেখলেন, একটি পদ্মপত্র খাড়া হয়ে আছে। ভাবলেন, একটা- 
কিছু নিশ্চয় আছে যাঁর উপর এট দঁ।ড়িয়ে রয়েছে। তিনি বরাহের রূপ ধরে ওরই কাছে 
ডুব দিলেন, তলায় পৌঁছে পেলেন পৃথিবীকে | তাঁথেকে খানিকটা দাঁতে তুলে আবার 
ভেসে উঠলেন। তাকে পদ্মপত্রে প্রথিত করলেন বা বিছিয়ে দিলেন। প্রথিত করলেন 
বলেই পৃথিবী হল পৃথিবী’ শতপথত্ৰাহ্মণেও এমনিতর একটা আভাস আছে, সেখানে 
বরাহের নাম “এমুষ' |৯ এই নামটি খকৃসংহিতাতেও পাওয়া যায়, কিন্তু কাহিনীর ব্যঞ্জন! 
সেখানে অগ্তরকম।২ ব্রাহ্মণের কাহিনীর চিত্রবর্ণ প্রপঞ্চষ আছে ভাগবতপুরাণে ।* 
সেখানে দেখি, বিষ্ণুই প্রজাপতির নাসিকা হতে আবিতূ্ত হয়ে হিরণ্যাক্ষ অন্ুরকে বধ 
করে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিতা পৃথিবীকে দীতে করে উপরে তুলে আনছেন। এটি 
ষ্পষ্টত সৃষ্টির এবং জড় হতে চেতনার উধ্ব্ণয়নের রূপক। বরাহের স্বভাব, দাত দিয়ে 
মাটি খুঁড়ে কন্দকে উপরে তোল|। মাটি জড়, কনে প্রাণ কুণ্ডলিত এবং চেতনা আচ্ছন্ন । 
ব্রাহ্মণের প্রজাপতি অখব! পুরাণের বিষ্ণু চিন্তন প্রাণরূপে জড়ত্বে কবলিত প্রাণকে উপরে 
টেনে তুলছেন--এইটিই স্থষ্টির তাৎপর্য এবং যোগের রহস্ত। এই উদ্ধরণের শক্তিই তন্ত্রের 
বারাহী শক্তি এবং তার মূল বেদে। এই ভাবন| একদিন এদেশের মুিশিল্পে বিপুল 
উদ্দীপনা জাগিয়েছিল। পুরাণের যজ্ঞবরাহে খক্সংহিতার পুরুষযজ্ঞের ধ্বনি আছে।৪ এই 
বরাহাবতারকে অবলম্বন করে পুরাণে পৃথিবী বিষ্ণুপত্রী, যা বৈদিক ছ্যাবাপৃথিবী-ভাবনারই 
বিকল্প। 

পৃথিবী নামের তালিকা দিয়ে নিঘস্ট,র গুরু, আর তার প্রথম নামটি হল ‘গোঃ'। 
পৃথিবী ‘ধেন্’--এ-তাবন| শতপথব্ৰাহ্মণে পাই : ‘এই পৃথিবী যেন ধেমুর মত, মান্য সব 
কাম্যবস্ত দোহন করে তাঁর থেকে। ধেনু মাতা। মাতার মত এই পৃথিবী মাম্যকে 
ভরণ করেন [ ৪৫৭ ] |’ পৃথিবীর গোরূপের এটি সহজ তাৎপর্য । কিন্তু ‘গো’র একটি 


শ, ২1১1815, ৪1১/৯১৭ ; তা, ৪1৯1৬ | আবার তৈরা.তে আছে: দের! ৱৈ সর্পাঃ ( অর্ধাৎ দেহে সঞ্চরমাণ 
প্রাণের স্নোত ), তেষাং ইয়ং রাজী ২|২|৬|২ । ড্র. টা, ১২৭২ | 

৪৫৬ তৈতা, ৩১৩৬৭ |  ১শ, ১৪1১/২১১। ২%. তে 'এমুধ' বরাহরূগী অঙ্থর। মে গুপ্তধন নিয়ে 
লুকিয়েছিল একুশটি পাহাড়ের আড়ালে। ইন্স তাকে হত্য| করলে বিষ্ণু তার ধন উদ্ধার করে নিয়ে আসেন 
(ক্ষ ৮|৭৭|১%, ১1৬১৭, ৮1৯২, ৭91৬7 তৈম, ৬২81৯) দ্র, ধ. সভা, ৮1৭91১* ) | এর সঙ্গে তু. পণিদের 
অবরোধ থেকে গৌযুথের উদ্ধার (খ. ১1১০৮) ৬৭, ৬৮ হু.) শৌ-র পৃথিবীসুদ্ধে “বরাহ' এবং 'নুকর মৃগ’ 
বা বন্থাবরাহে তফাত আছে, একটি শুদ্ধ এবং আরেকটি অশুদ্ধ প্রাণের প্রতীক (গরে দ্র )। তভা, ৩১৩১৮ । 
তু, ভ|,তে খবিগণের বরাহস্ততি অ১৩৩৪৷ । 

৪৫৭ শ. ধেনুর্‌ ইৱ ৱ| ইয়ং মনুষ়েভাঃ সরণন্‌ কামান্‌ দুহে, মাত] ধেনুঃ, মাতে,ৱ ৱ| ইয়ং মনুস্তান্‌ বিভতি 
২1২৷১|২১। শোর পৃথিবীনুত্ধেও পৃথিবী ‘ধেনু' (১২।১৷৪৫); তাছাড়া তত্র ছুহ, ধাতুর বহুল প্রয়োগ ল.। 


পৃথিবীস্থান বর্গ ] পৃথিবী ; সাধারণ পরিচয় ৪৯৫ 


রাহস্তিক অর্থ হল “কিরণ'৯__বিশেষত যে-আলো কোনও অবরোধের আড়ালে লুকানো। 
রাত্রে গোযুখ গোটে বন্দী থাকে, ভোরবেলা ছাড়| পেয়ে মাঠে ছড়িয়ে পড়ে। তখন 
উষার আলোয় বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত মেঘের টুকরায় ছ্যুলোককেও মনে হয় একটি গোচারণ 
ভূমি।২ বেদে গোযুথের এই অবরোঁধমোচন প্রপঞ্চিত হয়েছে পণির কাহিনীতে ।৩ 
এইথেকে গো আধারে অবরুদ্ধ অথচ মুমুক্ষু জ্যোতির প্ৰতীক পৃথিবীও তাইতে গোরূপা। 
তার মুমুক্ষুত্বের একটি করুণ চিত্র অৱেপ্তাতেও পাওয়া যায়।৪ এছাড়া সংহিতাতে পৃথিবী 
গোরূপে কল্পিত হয়েছেন আরেক কারণে। প্যাবাপৃথিবী আমাদের জনক-জননীরূপে আদি- 
মিথুন, তাঁরা “র্ষতশ, চ ধেল্গঃ।ৎ  ছ্যুলোক হতে অম্বতজ্যোতির ধারা পৃথিবীর উপর 
ঝরে পড়ে তার বন্ধ্যাত্ব ঘোচায়, তাই ছ্যুলোক বৃষভ আর পৃথিবী ধেন্স। এবং অগ্নি 
সুর্ধরূপী চিজ্ঞ্যোতি তাদের পুত্র। খক্সংহিতায় তার বর্ণনা : 'সেই-যে বহ্নি বা বাহন, 
পিতা-মাতার পুত্র যিনি পবিভ্র-যুক্ত, ধীমান হয়ে তিনি পরিপুত করেন বিশ্বভূবন আপন 
মায়ায়। পৃষ্নি যে-ধেন্ আর স্ুরেত| যে-বুষত, (তারা এক ); দিনের পর দিন এই 
(একের ) শুভ্র পয়োধারা দোহন করলেন তিনি ।১*_-এখাঁনে দেখছি, এই বিশ্বে 
অথবা এই আত্মায় ছ্যুলোকের পিতৃবীর্ধ প্রাণোচ্ছলতায় পৃথিবীকে করেছে শতরূপ1।" 
তার ফলে, অগ্নি-হ্ুৰ্ষ-সোমে ত্রিপুটিত এক ধ্যানদীপ্তি তন্ততে-তন্ততে প্রবাহিত হয়ে 
অপরূপ নির্মাণপ্রজ্ঞায় সব-কিছুকে গড়ে তুলছে অমলিন করে। আর তাইতে দ্তাবা- 
পৃথিবীর সপ্পরিঘঙ্গের আপ্যায়নী শুভ্র ধারা অহোরাত্র নিঝরিত হচ্ছে আধারের 
সর্বত্র। পৃথিবী আর ছ্যুলোকের পরম সামরস্তের অন্থভবেই জীবনেয় চরম 
কতার্থতা। 

দ্বৌঃ-র সঙ্গে ছাড়া সংহিতায় বিক্ষিপ্ততাবে পৃথিবীর যেসব উল্লেখ আছে, তাতে 
সরম্বতীর মতই তীব্ন মৃন্ময় এবং চিন্ময় দুটি রূপ একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে। পৃথিবী যখন 
‘লোক’ বা দেবতার অধিঠ্ঠানতুমি, তখন অগ্নি তার দেবতা । অগ্নি ‘ত্ৰিষধস্ব’ অর্থাৎ 
তিনটি চিৎকুটে তার অবস্থান, সুতরাং পৃথিবীও তিনটি [৪৫৮ ]। একটি পৃথিবী 


১নিঘ, ১,৫ (বহুবচনে )। তু, খঁ, ৪1৫২৷৫, 911৯২) ১1৯২৪.। উষার বাহন অরুণ গোষুথ নিঘ, ১১৫; তু. খ. 
৭1৭৮২। দ্র, টীমু, ৮৯ | গতৰ, গাথ| অহনরৈতি। আরও তু, তৈব্রা, ইয়ং বৈ পৃগ্িঃ ১/৪1১1৫ ; শ. ইয়ং বৈ 
ৱশ| পৃঙ্িঃ ১৮1১৫, ৪1১৩। ৫%, ১০৪1১, ৩১৮৭, ৫৬৩, ৪1৩১৭ (টা, ১৭১৪ )। ওৰ. স বহিঃ পুত্ৰ 
পিত্রোঃ প্রিত্রৱান্‌ পুনাতি ধাঁরে| তুৱনানি মায়য়া, খেনুং চ পৃঙ্গিং ৱযভং সুরেতসং ৱিশ্বাহা শুক্রং পয়ে| অন্ত ছুগ্ষত 
১1১৬৭।৩ । ‘ৱন্ধি' অভীগ্স| ব| আহুতির বাহন অগ্নি। তিনি ‘পৱিত্ৰৱান্‌’; ‘পৱিত্ৰ' মোম ছাকবার হাকনি-- 
মেষৱোমে তৈরী) রাহস্তিক অর্থে ‘উন্মেধিত’ চেতনার বাহন নাড়ীতন্ত্ৰ । অগ্নি তাহলে যোগের ভাষায় হুষুমূণ- 
কাণ্ডবাহী সোনা আনন্দৱ শ্ৰোত। অগ্নি-মোমের সহচার প্রণিদ্ধ। ‘মায়’ নির্মাণপ্রজ্ঞা। 'দৃগি' মরুদ্গণ বা 
জ্যোতিময় বিশ্বপ্ৰাণের মাত|, ব্রহ্ম'নংপ্পর্শ-জনিত আনন্দ। ছুলোকের সঙ্গে নিত্যসঙ্গত। পৃথিবী সেই আনন্দময়ী । 
ল, গ্যাবাপৃথিবীর ষুগনদ্ধত| বোঝাতে একবচন ‘অন্ত’ সর্বনামের প্রয়োগ। "তু, তৈৰ, ইয়ং রৈ দেবা,দিতির্‌ 
ৱিশ্বক্পী ৷৭।৬৷৭ । 

৪৫৮ জ্র,টী,১৪৯২ | ১২,০৮৪ | ২ধ, ৪1819 (টী, ২১৩৬); তু. ৪181৮ (টী. ৩৩২৬), ৩৫।৫। 


৪১৬ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


আমাদের ধারী, আরেকটি অন্তরিক্ষে উদ্দ্রিত-তৌম অত্ৰি বার কথা বলেছেন 
তিনটি খকের একটি হুবক্তে।১ আর তৃতীয় পৃথিবী হল এই পৃথিবীর অগ্রভাগ, যেখানে 
আদিত্যমণ্ডল প্রতিঠিত।২ এইটি পৃথিবীর সান্থ_অধ্যাত্বদষ্টিতে মানুষের মূৰ্ৱা- 
চেতনার ভূমি, অথবা অধিষজৃষ্টিতে বেদি--যা হাদয়ও হতে পারে। অগ্নি মন্থন এবং 
দ্যুলোক হতে সোমের নিঝ'রণ এইখানেই হয়।৩ কখনও একে পৃথিবীর নাঁতিও বলা 
হয়েছে।8 এমনি করে এই মৰ্ত্যচেতনাই উচ্ছ্ৰিত হয় অগ্নি-সূর্ঘ-সোমের ত্ৰিবেণীতে-- 
মান্লষের অভীপ্গার উধ্বশিখা এই পৃথিবী হতে পৌঁছয় প্রজ্ঞান ও আনন্দের পরম 
ধামে। মানুষের অভীপ্গ যেমন উজিয়ে যায়, দেবতার আবেশ তেমনি নেমে আসে। 
ছুয়েই ব্যাপ্তিচৈতন্তরপী বিষ্ণুর বীর্ষের পরিচন--ধিনি পৃথিবীর সকল ভূমি ছেয়ে আছেন, 
ধার পরম পদে সোমা মধু-র উৎস,* যিনি দ্যুলোক হতে নেমে আসেন পৃথিবীর সাতটি ধাম 
বে্নে, আবার তেমনি করে এই পৃথিবী হতে উজিয়ে যান।+ অন্যত্র দেখছি, অদিতির পুত্র 
বিবন্বান্‌ বলছেন : ‘পৃথিবী হতে পাঁচটি ধাপ বেয়ে আমি উজিয়ে চললাম, চতুষ্পদী (বাকের) 
অশ্ুগমন করছি ব্রত মেনে । একটি অক্ষর দিয়ে প্রতিমা গড়েছি সেই ( বাকের )। খাতের 
নাভিতে উঠে সম্যক্‌ পুত করছি ( সোঁমকে )1" মন্ত্ৰটিতে সন্ধাভাষায় পৃথিবী হতে পরা 
বাণীর বীর্ধে পাঁচটি ভূমি উজিয়ে পরমব্যোমের শুদ্ধ খাতস্তর আনন্দনিঝরে পৌঁছবার বর্ণনা । 
এমনি করে দ্যুলোকের সঙ্গে নিত্যসঙ্গতা এই মৃম্ময়ী পৃথিবী চিন্মযীরূপে ব্যাপ্ত হয়ে 
আছেন বিশ্বভূবনময়--তার তিনটি পাঁচটি অথবা সাতটি ধামের উল্লাসে । তিনি এখানে 
থাকলেও তার হৃদয্ন রয়েছে পরমব্যোমে-সেখানে তিনি হিরপ্যবক্ষা অদিতি [ ৪৫৯ ]। 
এই পরমব্যোম লোকোত্বর সেই মহাশূন্যতা, যার ওপারে আর-কিছুই নাই। আবার এই 
মহশূন্ততা বিশ্বের মূলাধার--অসৎ আর সৎ ছুইই এই পরমব্যোমে যা আদ্যাশক্তি 
অদিতির উপস্থ বা যেনি।৯ সংহিতায় তার একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা ‘উত্তানপদ্‌’-- 
যার রেখাচিত্র হল এমন-একটি সমকোণ ত্ৰিভুজ যাঁর ছুটি ভুজ (এখানে “পদ্‌' ) উত্তান বা 


'রুপ)॥'রিপত ছুইই পৃথিরী। এতু. ৬1৪৮1৫, ৯৬৩২৭ (দ্র. টী. ২:৫৬ )। ৪৯৮২৩, ১০1১৬ ৪১1১৫৪।১। 
৬১|১৫%৪|৫। ৭১৷২২৷১১। ষ৮পঞ্চ পদানি রুপো অশ্ব, অরোহং চতুষ্পদীগ্‌ অশ্বে.মি র.তেন, অক্ষরেণ প্রতি মিম 
এতাম্‌ খতন্ত নাভা,রধি সং পুনাগি ১1১৩৩) 'রুপঃ' পঞ্চমী হলে 'পঞ্চপদ' পৃথিবী ছাড়া আর পাঁচটি লোক । 
ছয়টী লোক প্রসিদ্ধ (দর, টীম, ১৪৯৩ )। আর ঝী হলে পৃথিবীকে নিয়ে পাঁচটি লোক--শেষ লোকটি ‘নাক' 
(জজ. বেমী, পৃ. ৩১৬-১৪) "অনুরোহ' বা পর-পর উজিয়ে যাওৱ|---শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ পরমব্যোমে। 'চতুপ্পদী' 
বাক্‌ (ডর. খ. ১1১৬৪)৪৫)। আরও তু, রজেন রাচঃ পদৱীয়ন্‌ আয়ন তাম্‌ অথ.রিন্দন, খধিযু প্রৱিষ্টাম্‌ 
(১০1১৩), তত্ৰ খির! শৌর ‘ভূতকৃতঃ সপ্ত খনঃ' ধার! ব্যাহৃতির ‘উচ্চারণে' ব্যাপৃত (১২৷১৷৩৯ ), পুরাণে 
ব্রহ্মার মানপপুত্র । 'অক্ষর'=ওম্‌ ; তু. খচে| অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ ১৷১৬৪৷৩৯, যেখানে ‘অক্ষর' শব্দটি রিষ্ট, 
বোঝায় পরমব্যোমকে এবং তার সঙ্গে নিত্যযুক্ত একপদী বাক্কে অথবা ওক্কারকে । আরও তু. অক্ষরেণ মিমতে 
সপ্ত ৱাণীঃ ১৷১৬৪৷২৪ | ‘খতন্ত নাভিঃ' ব| যোনি =পরমব্যোম । 

৪৫৯ তু, শৌ. ৱন্ত| হ্ৃদয়ং পরমে র্যৌমস্ত, সত্যেনা-বুতম্‌ অমৃতং পৃথিৱ্যাঃ ১২।১৷৮, হিরণ্যৱক্ষা ৬, অদিতিঃ 
৬১। উদ টীম ১১) বড, ছা, ৬৩১ (বেশী, পৃ. ১৪৯,টী, ২২৫) | তু, তৈয়|;স ভুন্‌ ইতি হ্যাহরং, স 


পৃথিবীস্থান বর্গ] পৃথিবী : সাধারণ পরিচয় ৪৯৭ 


উধ্বনুখ এবং শীৰ্ষবিন্দু অধোমুখ। সেই অধস্ত্রিকোণ হতে জন্মাল ‘সৎ’ বা ভৃতবীজং 
এবং তার সঙ্গে মিখুনীভূত 'ভুঃ' বা সম্ভৃতির প্রবেগ | দর্শনের ভাষায় একটি চিদ্বীজ, 
আরেকটি তাঁর শ্রুরত্তা। স্থষ্টির মূলে পরা বাক্‌ গোঁরীর সাবিত্রী শক্তির প্রচোদনা, তাই 
এই ‘ভূ:’ ব্ৰাহ্মণে হয়েছে প্রজাপতির 'ব্যান্ৃতি' বা আত্মজননের মন্ত্ৰ! পরমব্যোমে যা 
বীজশক্তিরূপে ‘ভূঃ', এখানে তাই ‘আশা!’ বা ব্যাপ্রিধর্মের বৈভবে প্রথিত হয়েছে 
‘পৃথিবী'রূপে ।* 

এই ভাবনাই আরেকটি খকে ব্যক্ত করা হয়েছে এইভাবে; ‘কে দেখেছে প্রথম 
জন্মায় যখন অস্থিমান্‌--অস্থিহীন| যাকে ধারণ করে আছে [জণরূপে ]? (তখন) 
এই ভূমির প্রাণ শোণিত আর আত্মা কোথায় ছিল? কে বিদ্বানের কাছে গেল শুধাতে 
এই কথা?" [৪৬৭ ]--অস্থিহীন| সেই ব্ৰহ্মযোনি অদিতি, আগের মন্ত্রে যাকে বল! 
হয়েছে ‘উত্তানপদ্‌’। তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে নিখিলের ভ্রণসত্তা_ফলের শাসের 
মধ্যে আঠির মত। তার সঙ্গে অবিনাভূত| হয়ে আছেন ভূতজননী এই ভূমি--"্ফুরণোন্মুখ 
অব্যাকৃত শক্তির সংবেগ নিয়ে। তখন কোথায় তার তম, কোথায় প্রাণ, কোথায় বা 
আত্মা? সেই অপ্রকেত গহন গভীরে কারও দৃষ্টি চলে না, কারও প্রশ্নের কোনও 
উত্তর মেলে না। 

অধিলো কদৃষ্টিতে মৃতএর মধ্যে চিৎশক্তিরূপিণী এই ভূদেবীর প্রথন যেমন বাইরে, 
তেমনি অধ্যা আদৃষ্টিতে আমাদের মধ্যেও। একটি মন্ত্রে তার এই বিবৃতি: ‘হাত নাই 
পা নাই, তবুও যখন বেড়ে চললেন ক্ষিতি বিদ্যার শক্তিতে, ( তখন হে ইন্তর,) শুষ্ণকে 
(তুমি ) দক্ষিণাবর্তে ঘিরে বিশ্বাযুর জন্য যেন বিদ্ধ করে| ।' [ ৪৬১ ]--আধারের গভীরে যে 


ভূমিম্‌ অস্থজত অগ্নিহোত্ৰং দৰ্শপূৰ্ণমাসৌ য্লজ,ংবি ( অর্থাৎ যজ্ঞ বা উৎসৰ্গভাবন| সৃষ্টির মহভাবী ) ২1২1৪1২। এ. ভূর 
ইতি বৈ প্রজাণতিঃ আত্মানদ্‌ অঞ্জনয়ত ২৷১৷৪৷১৩। দ্র, খ. দেবানাং যুগে প্রথমে হসতঃ সদ্‌ অজায়ত, তদ্‌ 
আশ| অম্বজায়ন্ত, তদ্‌ উত্তানপদম্‌ পরি। ভুরু জজ্ঞ উত্তানপদে! ভুর আশ! অজায়ন্ত'--দেবতাদের প্রথম যুগে 
(অর্থাৎ সৃষ্টির আদিক্ষণে, যখন আছে শুধু তৎন্বরূপের বহু হবার ঈক্ষ!) অসং হতে সৎ জন্মাল, তারপর জন্মাল 
আশার।। সেই (সং) (জন্মাল) উত্তানপদ্‌ হতে । ভুঃ জন্মাল উত্তানপদ্‌ হতে, আর তু হতে আশার! জন্মাল 
১%৷৭১|৩, ৪ । এখানে সৃষ্টির ক্রম : অসৎ বা উত্তানপদ্‌ (অব্যক্ত, ব্রহ্মযোনি )>সং । ভুঃ (অস্তিত্ব । হওরা, Being | 
(৪০০০৫) > আশ| ( > ৷/ অশ ‘ব্যাপ্ত হওৱ|’, আকাশের দ্বিকে-দিকে বিজ্ষুরণ)। অত্র তু. ভার 'উত্তীনপাদ' 
খাঁর এক ছেলে 'স্থনীতি' হতে জাত “ধ্রব', আরেক ছেলে ‘হুকর্লচি’ হতে জাত ‘উত্তম’ । 

৪৬, খ. কো দদর্শ প্রথমং জায়মানম্‌ অস্বস্বত্তং য়দ্‌ অনস্থ| বিভতি, তুম্য| অহ্র্‌ অহুগ, আত্ম| ক স্বিং কো 
ৰিদ্বাংসন্‌ উপগাৎ প্রষ্টুম্‌ু এতং ১।১৬৪।৪। ‘অহুক্‌’ বা রক্ত, “অন্' ব| প্রাণ এবং ‘আত্মা’ যথাক্রমে জড় প্রাণ এবং 
চৈতস্তের বোধক । 

৪৬১ খ. অহত্ত| য়দ্‌ অপদী বর্ধত ক্ষাঃ শচীভির্‌ বেগ্তানাম্‌, শুম পরি প্রদক্ষিণিদ্‌ ৱিশ্বায়ৱে নি শিশণ্ঃ 
১০)২২।১৪। পৃথিবী “অপদী অহপ্তা', যেমন অগ্নি 'অপাদ্শৰ্ষ| গুহমানে| অন্ত|' ৪৷১।১১ (টী, ১৬৪৪ ), অথবা 
বৃত্ৰ ‘অগাদহন্তঃ; সর্বত্র বোঝাচ্ছে ভ্ৰণদশাকে। বেগ! >বিদ্ধ| ‘প্রজ্ঞা! (১)১৭১।১, ৩1৫৬।১, ৬৯|১, ১০৭১৮ 
সেখানে 'বিদ্তা'ও আছে ১১, ছটা, ৬৬) প্রদ্দক্ষিণিৎ ‘প্রদক্ষিণকমে' তু. বেমী, পৃ. ৩৪৬, টা, ১৯৬১। রাহস্তিক 
তাৎপধ: শক্তির উন্মেষ দক্ষিণাবর্তে, তখন শক্তি শিবকে জড়িয়ে; আর নিমেষ বাঁমাবর্তে, তখন শিব শ্ধিকে 
জড়িয়ে। ‘ক্ষাঃ'> এক্ষি ‘বাম করা'। আর মতে ‘বিশ্বায়ু’ ওর্বশ। 


৪৯৮ বেদ-মীমাৎসা [ বৈদিক দেবতা 


ুশ্্গী-চিন্মন্ী শক্তির নিবাস, আদিতে তা কুণ্ডলিত। দ্যুলোক হতে প্রাণের ধারাসার 
এখনও তার মধ্যে নেমে আসেনি, তাই সে বন্ধ্যা। কিন্তু এ-ই তার নিয়তি নত্ন। 
প্রজ্ঞানের শক্তি অন্তগৃচি হয়ে আছে তার মধ্যে, মুৎএর সঙ্গে জড়িয়ে আছে চিৎ। 
কুণ্ডল মোচন করে সে-ই তাকে প্রসারিত করবে দিকে-দিকে, “ক্ষিতি'কে করবে 'পৃথিবী'। 
তখন দ্যুলোক হতে নামবে ইঞ্জের রুদ্র দাক্ষিণ্য, অনা বৃষ্টির কাৰ্পণ্যকে জড়িয়ে ধরে 
বঞ্জ হানবে তার মর্মে, আর তাইতে শিববিন্দুকে ঘিরে দগ্গিণাবর্তে প্রসারিত হয়ে চলবে 
শক্তির কম্বুরেথা, মর্ড্য আধারে বন্দী প্রাণ বিস্ফারিত হবে বিশ্বপ্ৰাণের বৈপুল্যে। 

ছাবোকের সঙ্গে নিত্যসঙ্গতা এই পৃথিবী ছুড়ে আছেন আমাদের জীবনের 
আদি এবং অন্ত। আমাদের জন্ম সাধন! এবং মৃত্যু যেন এই আদিমিথনের বুকে 
ঢেউএর ওঠা-পড়ার মত। খষি মেধাতিথি কাথের একটি প্রার্থনায় এট সুন্দরভাবে ফুটে 
উঠেছে; ‘মহান্‌ দ্বোঃ আর পৃথিবী আমাদের এই যজ্ঞসাধনাকে নিঝরসিক্ত করুন, 
আমাদের আঁপুরিত করুন তাদের আবেশ দিয়ে। তাঁদেরই জ্যোতিৰ্মত্বী আপ্যায়নী 
ধারাকে কণ্পরহৃদয়ের লেহন করেন ধ্য।নচিত্ত দিয়ে--( য| বয়ে চলেছে) গন্ধৰ্বের ধ্ৰুবপদে। 
স্ৃত্পণ| হও হে পৃথিবী-_কণ্টকহীনা, সব1ইকে-তলিয়ে-দেওরা | দাও আমাদের শরণ 
সেই বৈপুল্যে।' [৪৬২ ]--মাথার উপরে ছ্যলোঁকের আর পায়ের তলায় পৃথিবীর 
মহাবৈপুল্য-- ছইই আলো! আর রসের নিঝ'র | আমাদের উৎসর্গের সাধনাকে দিনের পর 
দিন তাঁর অভিষিক্ত এবং আপুরিত করুন তাদের আবেশে । পরমব্যোমে দেবগন্ধর্ বিশ্বীবস্থুর 
যে সোম্য মধু-র উৎস, মরমীয়ার! তার রসাস্বাদে বিভোর। সে-রস ওই ছ্যলোক আর 
এই পৃথিবীরই জ্যোতিঃক্ষর আনন্দ। একদিন রাতের আধার যখন ঘনিয়ে আসবে,২ 
তখন এই পৃথিবীই মায়ের কোমল কোলখাঁনি বিছিয়ে দেবেন আমাদের জন্ত, দ্যুলোকের 
ব্যাপ্তিচৈতন্যকে দিকে-দিকে প্রসারিত করে আমাঁদেয আশ্রয় দেবেন তার মহাশরণে।৩ 


৪৬২ খ মহী গ্োৌঃ পৃথিৱী চ ন ইমং যজ্ঞং মিমিক্ষতাম্‌, পিপৃতীং নো ভরীমভিঃ। তয়োর্‌ ইদ্‌ ঘুতরৎ 
গয়ে| বিএ! রিহন্তি ধীতিভিঃ, গন্ধৱ ধরে পদে। স্তোন| পৃথিৱী ভৱা-নৃক্ষর| নিৱেশনী, হচ্ছ নঃ শর্ম সপ্ৰথঃ 
১|২২|১৩-১৫।খমিমিক্ষতাম'> ২ মিহ, ‘বৰ্মণ করা" তু. মেঘ, মেই, মেঢ।। তরীম- /তৃ ‘পোষণ করা, ভরে তোলা, 
তু. তে হি দ্বাৱাপৃণিৱী মাতর। মহী."উভে বিভূত উভয়ং ভরীমতিঃ ১*1৬৪1১৪ ॥ ‘ভয়’ আবেশ। :‘গন্ধৱ্শ্ড এৱে 
পদে’ তু, তদ্‌ রিধেণঃ পরমং পদং মদ! পশ্যস্তি সুরয়ঃ, দিৱী.র চগুর্‌ আাততম্‌ ১1২২।২* । ‘গন্ধৱ” তু. 'দিহো গার 
সবিতা! ১।১৩৯1৫(৯)। ২তু, হৰয়ামি রাত্রিং জগতে| নিৱেশনীম্‌ ১/৩৫)১ ( টী, ২৪২, ৩৯২ )। ৩শেধের মন্ত্ৰি 
শোর পিতৃমেধকাণ্ডে এইভাবে আছে: স্তোমা.স্মৈ ভর পৃথিধানৃক্ষর! নিরেশনী, যচ্ছা:শ্মৈ শৰ্ম সপ্রথাঃ 
১৮২১৯। সুতরাং এটি মৃত্যুকালীন ব! মৃত্যুত্তর প্রার্থনা! হতে পারে । মাটিতে গোর দেওরার আভাস পাওয়া 
যাচ্ছে। গোর দেওয়া! হত হয় শবদেহকে বা দাহের পর অস্থিমঞ্চাকে। আর্ধমমাজে ছুটি রীতিই প্ৰচলিত ছিল । 
এই প্রমঙ্গে বৃ.তে যাজ্বন্ের এই উক্তি প্ৰণিধেয়। আর্তভাগ ডাকে প্রশ্ন করেছিলেন, পুরুষের মৃত্যুর গর তার 
প্রাণের ‘উৎক্ৰীন্তি’ হয়, কি হয় ন| | যাজবন্ধয বললেন, ‘না, এখানেই তা মিশে যায় ( সমৱনীয়ন্তে ) ৩/২১১। 
শবকে যমাহিত কর| মমবনয়নের অনুকুল; আর দাহ করা উৎক্রাপ্তির অনুকূল। দুটি প্রথাকে মিলিয়ে পাই 
দাহের পর অধ্থিমঞ্চমকে গোর ৰেওৱ|--যেমন বৌদ্ধ অর্হখদের বেলার । এখন পর্যন্ত সাধুদের মধ্যে গাড়া পোড়া 
ভাগা’ তিনটি রীতিই চলতি । 


পৃথিবীস্থান বর্গ ] পৃথিবীহ্থক্ত-অত্ৰির ৪৯৯ 


যেমন গ্যাবা-পৃথিবীর বন্ধনীর মধ্যে বিশ্বদেবগণের মণ্ডলী [৪৬৩], তেমনি মানুষের 
দিব্য জীবন--এই মৰ্্‌/ভতূমিতেই। সে-জীবন খাতচ্ছন্দোমন্। পেমা মধুর অনুভবে 
স্বাদি্ঠ। খাবি গোতম রাহুগণের কণ্ঠে গুনি তার প্ৰশস্তি: ‘মধু হয়ে বাতাসের! (বন্ধে 
চলে ) খতকামের কাছে, মধু ক্ষরণ করে পিদ্ধুর।| মধুমতী হ'ক আমাদের কাছে ওষধিরা । 
মধু হাক রাত্রি আর উষারা, মধুময় হ'ক পাধিব লোক। মধু হ’ন দ্যালোক--আমাদের 
পিতা যিনি। মধুমান্‌ হ'ক আমাদের কাছে বনস্পতি, মধুমান্‌ হ’ন সূর্য। মধুমতী হ'ক 
ধেনুরা আমাদের কাছে।’১--এইখানে এই পৃথিবীতে দঁ|ড়িয়েই আকাশে-বাতাসে-হর্ধে 
জলে-স্থলে স্থাবরে-জঙ্গমৈ অহোরাত্রের আ।বর্তনে অন্ভব করা এক অমৃত আনন্দের 
হিল্লোল --এই তে| দেবছিত জীবনের অনুত্তম সস্তোগ, পাধিব জীবনের দিব্য রূপাস্তর | 


এই গেল পৃথিবীর সামান্ত পরিচয়। এবার আস| যাক স্বতন্ত্ৰ দুট পৃথিবীহক্ৰের 
সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে । 

খকসংহিতার একমাত্র পৃথিবীন্বকুটি আছে পঞ্চম মণ্ডলে। তিনটি খকের ছোট্ট 
একটি সুক্ত, খবি তোম অন্রি। মণ্ডলের প্রায় একচতুর্াংশ তাঁর নিজের রচনা, বাকী 
তারই বংশের অন্তান্ত -ঝধিদের। যথারীতি অগ্নিহুক্ত দিয়ে মণ্ডলটির শুরু হলেও, সেট 
অত্রির নিজের রচন| নয় -এঘন-কি একা অগ্নির উদ্দেশে তাঁর কোনও সুক্তই নাই, এটি 
লক্ষণীয় । তার অধিকাংশ সুক্ত সঙ্কলিত হয়েছে মণ্ডলের শেষের দিকে, যেখানে 
সাধারণত প্রকীর্ণ দেবতাদের প্রশস্তি খাকে। অথচ অত্ৰি একজন প্রাচীন খাষি, 
খকৃনংহিতাঁর বহুজান্নগায় তার উল্লেখ আছে। তিনি ‘ভৌম’ বা ভূমির পুত্র, তার 
এ-পরিচন্ন গুঢার্থক। একজায়গায়্ তিনি 'সপ্তরত্রি' [ ৪৬৪ ], অর্থাৎ তাঁর মধ্যে আছে 
সাতটি ‘বধ’ বা নীৰ্বণ্য প্রাণের স্তিমিতি১--এককথায় তিনি “নচিকেতা'র মত পরমরহস্তের 
কিছুই জানেন না, একেবারে মাটির সঙ্গে যেন মাঁট হয়ে আছেন। অথচ তারই মধ্যে 
জাগে অগ্নির প্রেষণ| এবং গোত্রভিদ্‌ ইন্দের বজ্রতেজ, যাতে আঁধারের অনড় পাষাণের 
আড়াল ভেদ করে তিনি উজিয়ে যান পরমজ্যোতির দিকে, *তারই কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 
মৰ্ত্যের অমৃত-এষণার সেই পরমা খাক: ‘উরে দেৱ| অনিবাধে শ্াম'_-ছে দেবগণ, 


৪৬৩ দ্র, টীম. ১৪৮১ | ১খ, মধু রাত! খতাগতে মধু ক্ষস্তি লিক্ধরঃ, মাধবীর্‌ নঃ মন্বো.যধীঃ। মধু 
নক্তম্‌ উতে|.যযে| মধুমৎ পাধিরং রজঃ, মধু স্বৌর্‌ অন্ত নঃ পিতা । মধুমান্‌ নে! বনস্পতিন্‌ মধুম1 অন্ত সুয়?, 
মাধ্বীর্‌ গাৱে| ভৱ্বন্ত নঃ ১৯।৯-৮। বাত মিন্ধু প্ৰভৃতি যেমন বাইরে, তেমনি ডিতরেও | বৈদিক ভাবনায় 
অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টি সহচরিত। তার পর্ধবণান দর্বাকসভাবে (তু, ঈ, ৭, ছা, ৬৮৭১) 

৪৬৪ ড্র. থ, ১*॥৩৯|৯ | ১মুখ, ছুটি নামারক্ষ, ছুটি চোখ, ছুট কান--মাথার এই করটি ছিত্ৰপথে 
বেরিয়ে আসছে প্রাণায়ির সাতটি শিখা, তারাই লীৰধণ্য প্রাণ (তৈত, ৫1১/৭1১,)। এদের সঙ্গে মনকে যোগ 
করলে পাই ব্ৰহ্ষের পাঁচটি দ্বারপাল (ছা, ৩১৩৬) ব| 'ব্রহ্ষগিরি' ( ইমা, ২।১/৮)। এদের বধ’ ব| অক্ষমতার 
সঙ্গে তু. সাংখোর একাদশ 'ইন্দিমবধ' । সপ্তবত্ৰি নামটি আত্রেয়েরও ( খ. ৫1৭৮৫, ডর. টা, ৪৪১৪) বইন্্াপ্রী 


২ 


tee বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


আমর! যেন সেই বৈপুল্যে থাকতে পারি যাঁর গভীরে নাই চলার বাধ|।* তার ভাষায়, 
এ যেন ভোগবতীর অন্ধধারার সব ছাপিয়ে বিপুল হয়ে উজিয়ে চলা, সাপের মত জীর্ণ 
খোলস এইখানে ফেলে দিয়ে তার উধাও হওর|।* কপদাঁ অর্থাৎ জটাধর জোযোতিৰ্ম্ 
পুষার উদ্দেশে এই গুচি জ্যোতিশ্মৎ সোম্য মধু-র অভিযান, যার আবেশ আমাদের মধ্যে 
কন্তাকুমারিকাকে ফুটিয়ে তুলবে কলায্ন-কলায়।* অত্রির এই মন্ত্রগ্ুলির মধ্যে তার 
শাক্ত-ভাবনার ইঙ্গিত পাই ।* 

একই পৃথিবী তিন লোকে--এইখাঁনে মুন্মদ্ী, অস্তরিক্ষে প্রাণময়ী, আর দ্যুলোকে 
চিন্মক্জী। কিন্তু দেহ-প্রাঁণ-মন আমাদের মধ্যে যেমন ওতপ্রোত, তিনটি লোকে পৃথিবীও 
তা-ই-_সর্বত্রই তিনি দেবী, তিনি অদিতি বা অখণ্ডিত| অবদ্ধনা আনস্ত্যচেতনা [৪৬৫]। 
এই ভাবন। অন্তঃস্থ রেখে ভোম অত্ৰি মায়ের তিনটি বিভাবেরই প্ৰশস্তি উচ্চারণ করছেন 
তিনটি খকে। কিন্তু ঠিক পর্জপ্তসুক্তের পরেই এ-হুক্রটির স্থান বলে মনে হয়, এটি দ্বালৌকের 
সুধার আসারে সিক্ত পৃথিবীর বর্ণনা, যখন অত্রিরই ভাষায় 'প্রতী,দৎ বিশ্বং মোদতে য়ৎ 
কিং চ পৃথির্যাম্‌ অধি'-দিকে-দিকে এসবই নন্দিত হচ্ছে যা-কিছু আছে এই 
পৃধিবীতে।» এ পৃথিবীর কল্যাণী মাতৃমুতি, যাঁকে আমর! পুরাণে পাই গজলঙ্গী 
কমলার রূপে। তাইতে এখানে বর্ধপোচ্ছল অন্তরিক্ষ সুক্তটির পটভূমিকায়। যাস্কও 
নিঘণ্ট,র অস্তরিক্স্থান পৃথিবীর বর্ণনাক্পপে এটিকে গ্রহণ করেছেন।২ 


য়ম্‌ অরথ উভ| ৱাজেযু ( ওজস্বিতার পরথ হয় যেখানে ) মত্াদ্‌, দৃল্‌.হ! চিৎ স প্র ভেদতি ছায়া ৫৮৬৷১ ৷ 
৩ট্টরে দেৱ| অনিবাধে স্তাম ৫19২1১৭, ৪৩১৬. (দ্র, টীমু, ৩২)। এটি একটি! একপদী থক্‌; উপনিষদের 
মহাবাকোর মত। এর সঙ্গে তু, উরৌ মহা অনিবাধে রবর্ধ (অগ্নি) ৩৷১৷১১ ৷ 1৪২)১৭র আগেই আছে, 
“দেৱোদেৱঃ সৃহরে! ( ডাকলেই যিনি সাড়া দেন ) ভূতু মহাং মা নো মাত] পৃথিৱী দুৰ্মতৌ ধাৎ।' এখানে পৃথিবীকে 
'মাতা' বল| ল.। তু, ৱিপশ্চিতে (খিনি হৃদয়ের কাগনের খবর রাখেন ) পন্বধানায় গাৱত, মহী ন ধার! অহা, 
অন্ধো| অর্ধতি, অহির্‌ ন জ.াম্‌ অতি সর্পতি ত্বচম্‌ অত্যো (অশ্ব) ন ক্রীলন্ন, অসরদ্‌ ৱংষ| হরিঃ ( বয়ে চলেছেন 
বীৰ্ষবৰ্ষী জ্যোতিৰ্মাা দেবতা) ৯|৮৬৷৪৪ । তু. অন্রতা (আগলে আছেন ) নে! অজাশ্বঃ ( ছাগবাহন ) পু 
য়ামনিয়ামনি (চলার পর্বে-পর্বে), অ! ভক্ষং (আবিষ্ট হান) কন্াহ নঃ (কন্ঠাদের আমর! যাতে পাই ) । অযং 
মোমঃ কপৰিনে ঘৃতং ( জ্যোতিৰ্ময় ) ন পৰতে মধু, অ| ভক্ষৎ'' । অগং ত আগ্ণে (হে জ্যোতিৰ, 'ৰুণি'<এ 
ঘ্ব ‘দীপ্ত হওবা, বয়ে চল|’ আলোর ধারার ধ্বনি আছে) সুতো! ( নিঙড়ে-দেওৱ| সোম) ঘৃতং ন পরতে গুচি, 
'আ ভক্ষৎ...৯1৬৭।১০-১২। ছাগল পাহাড় বেয়ে অতি দুৰ্গম স্থানে চড়তে পারে, কোথাও তার পদশ্খলন হয় ন| । 
তাই মে পুধার বাহন, যিনি অনুত্তরের দুৰ্গম পথে আনাদের দিশারী। এই পথের বীকগুলি হল 'বাম'। খ.তে 
পুধাকে আৱেকজায়গায় “কপদী' বল! হয়েছে (৬1৫২), এবং একটি সুক্রে রু্জকে দুবার (১1১১৪1,৫)। পুযার 
জটাজাল আলোকপুঞ্জের, আর রুদ্রের_মেঘের। পুরাণে রুই কপদাঁ। ‘কন্ত|’ ব| কুমারী মেয়ে কৈশোর 
পর্যন্ত সোমগৃহীত| (১১৮1৪*,৪১)। তা-ই থেকে তন্ত্রে মোমকল! তার উপমান। কলায়-কলায় তার উপচয় 
বোঝাতে এখানে বহুবচন । সরন্বতীও “কন্যা চিত্ৰায়ু! (৬৷৪৯৷৭)। বিশেধটিতে এই আলোর উপচয়ের 
ধ্বনি আছে মনে হয়। পৃথিবী আঁদিজননী অপিতিরই এক রূপ। শৌ,তে অথ বলছেন, ‘মাতা ভূমিঃ 
পুত্রোহহং পৃথিরযাঠ' ( ১২।১৷১২ )। অত্ৰিও বিশেষ করে 'ভৌম'। বিদ্র পরে। ‘অন্রি’ (তু, টা, ৩**)। 

৪৬৫ অদিতি “অদীনা' (‘অনুপক্ষীণ|’ দুৰ্গ) দেরগাত| (নি. 91২২)। ॥/ দা ‘খণ্ড-ণ্ড করা) বীধা'। 
তিনিই যব (খ, ১৮৯।১*)। বিজ, পরে। ঠখ, ৫1৮৩।৯। তু, পর্দগ্ঘরাতা রংযভা পৃথিব্যাঃ ৬।৪৯।৬। 
শনি, ১১।৩৬। 


পৃথিবীস্থান বর্গ ] পৃথিবীন্ক্ত--অব্রির te 


প্রথম খকটিতে পৃথিবীর দিব্যরপ। যেন তিরস্বরণীযন অস্তরাল হতে এক 
মহিমময়ী অপরূপার আবির্ভাব খধির চোখের সামনে : ‘সত্যি, এ তো তা-ই। পর্বতদের 
আছ্ছিন্নতা বহন করছ, হে পৃথিবী। তুমি যে ভূমিকে ওগো নিঝ'রবতী, তোমার 
মহিমায় প্রশ্ছুরিত করছ হে মহিমময়ী।' [৪৬৬]--পৰ্বতের তরঙ্গায়ণে বিপুল| পৃথসীর 
অভ্রভেদী যে-উত্তঙ্গতা, তা তার দিব্য মহিমাকে ফুটিয়ে তুলছে আমাদের চোখের 
সামনে । আদিত্য যখন উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে, ছালোকে যখন জ্যোতির মহাপ্লাবন, 
পৃথিবীর শিখরে-শিখরে তখন মেঘমালার শৈল-সমারে|হ।১ প্রথম বর্ষণের ধারাসারে 
ছালোকের আপোই যেন চিন্মগ প্রাণের ঢল নামিয়ে দিয়েছে পার্ধতীর অঙ্গে-অঙ্গে 
অগণিত নিবা রের মুক্তধারায়। তার ছোৱা এইখানে এই মৃন্ময়ী ভূমির অগুতে-অগুতে 
জাগল শামল প্রাণের রোমাঞ্চ। ছু/লোকের জ্যোতির্মহিমা নিষিক্ত হুল ভূলোকের 
উচ্ছ্ৰিত আকৃতিতে । গ্যাবাপৃথিবী তখন একাকার, দিব্য আবেশে পৃথিবী 
চিন্ময়ী কমলা । 

দ্বিতীয় থকে এই চিন্মনীকেই দেখি অস্তরিক্ষচাঁরিণী প্রাণময়ীরূপে। দ্যুলোকের 
প্রশান্ত মহিমার জায়গায় তার বর্ণনায় ফুটছে বজে আর বিদ্যুতে ক্ষুব্ধ অন্তরিক্ষের ছবি। 
খৰি বলছেন : ‘প্তোমের| তোমায় হে বিচরণশীলা, প্রতিধবনিত করছে ঝলকে-ঝলকে _ 
যখন বেগে-ধ1ওব| ওজন্বী অশ্বের মত সবছাঁওৰ। ( বিন্যুৎকে ) ছোটাও তুমি হে রজতগুভ্ৰ৷ ৷" 
[৪৬৭]--বজের গর্জনে অন্তরিক্ষ মন্দ্রিত। এ তো সেই মাধ্যমিকা বাকের ত্রদ্মঘোষে১ 
পৃথিবীরই বন্দনাগান। এ-পৃথিবী তো শান্ত নয়--এ যে বাত্যায় ক্ষুব্ধ, বজে থরথর, বর্ষণে 
টলমল, বিদ্যুতের ঝলকে এই আলো এই কাঁলো।২ তার বুকে বিদ্যুৎ চমকায় যখন, 
সব তখন ঝলমলিয়ে ওঠে | মনে হয়, অধৃষ্য প্রাণের উচ্ছাস তার হৃদয় হতে বঁ|পিয়ে 
পড়ছে সবার উপরে তুগঙ্গবেগে, দীপ্ত প্রচ্ছটায় অপাড়ের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে। অথবা 
অভ্রংলিহ তুঙ্গতান্ন তর তুষারগুভ্রতা নিঃশব্দসঞ্চার প্রাণের গঙ্গোত্ৰী, খরপ্রবাছে অজন্ৰ- 


৪৬৬ খ. বল্‌. ইথ| পর তানাং খিজ্রং বিভৰ্ধি পৃথিৱি, প্র য়া তুমিং প্রৱন্থতি মহ! জিনোধি মহিনি ৫1৮৪1১। 
সপর্বত' মেঘ (নি. ১৷১*) | "খিদ্র' < ৯/ খিদ্‌ ‘খামচানে|', ছেড়া-ছেড়া টুকরা! । ২'তুমি'--চোখের সামনে 
বিখরূপ| “হচ্ছেন' বলে; আর 'পৃথিবী'_স্বরূপত বিপুল! বলে। 

৪৬৭ খ. স্তোমাসস্‌ ত্বা ৱিচারিণি প্রতি ষ্টোভন্তা, অক্ক,ভিঃ, প্র য়| বাং ন হেষন্তং পেরুম্‌ অন্তন্ত, অঙ্জুনি 
€1৮৪।২ । বজ্ল ও বিছাতের ছবির জন্য ড্র. 4৷৮৩৷১,২,৩,৪,৭ | অজ্ঞ, < »/নগ্র, ‘প্রকাশ পাও; কাজল 
লেপা'-ছই বিপরীত অর্থ ই বোঝাতে পারে। এখানে বিদ্যুতের ঝলক । হেষস্তম্‌ < */ হি 'ছোটান; ছুটে চল!" 
(ন); তু. হেষসূ ১।৮৯৷১২, হেবদ্বৎ ৬৷৩৷৩। পেরু < »/ পী “ফেঁপে ওঠা' বা প, ‘পূৰ্ণ করা'--অপাংনপাতের 
বিশেষণ ৭1৩৫1১৩, যিনি বৈহ্যত অগ্নি। আবার মোমও ‘পের'’ ১*।৩৬৷৮। ১মাধ্যমিক| বাক্‌ অন্তৱ্লিক্ষে মেঘের 
গর্জন নি. ১১৷২৭, ১০৪৬ । তু. বৃ. তদ্‌ এতদ্‌ এরৈ.য| দেৱী ৱাগ, অনুৱদতি গুনগত, দদদ ইতি ৫1২1৩। 
২তাই 'ৱিচারিণী'। অনন্ত প্রয়োগ। তু, উষা এবং নক্তা 'ৱিরূপে.'ৱিচরন্তী' ৬1৪৯৩। ৩যেন অস্তরিক্ষে 
উচ্লিত! হৈনবতীর রূপ । পৃথিবীর এ'রাপের সঙ্গে খ.র খধিদের পরিচয় যে ঘনিষ্ঠ ছিল তা বোঝা যায় 'ইমে 
হিমরন্তে! মহিহা' বলে তার প্রত্যক্ষগোচরতার উল্লেখে ১০1১২১/৪ ; তু. শৌ, ১২১১১ । 


৫5২ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


নিঝ'রিত প্রাণোল্লাসের মহাশ্বেতা ধাত্রী।« তখন তারই প্রশান্তি মুখর হয়ে ওঠে পাহাড়ের 
জটায়-জটায় উপলব্যখিতগতি শ্ৰোতম্বিনীর কলম্বনে। 

তারপর দ্যুলোকে যিনি চিন্মন্নী, অস্তরিক্ষে প্রাণোচ্ছলা, তাকেই এখানে দেখি 
সর্বংসহা মুন্সমীরূপে। তখন তাঁর শক্তির প্রকাশ ক্ষান্তিতে, দ্যুলোক আর অন্তরিক্ষের 
খাদ্ধির কেন্াম্গ সনধর্ষণে। অত্রির ভাষায় : ‘তুমি যে অনড় থেকে বনম্পতিদের 
ধরে থাক ক্ষমা আর ওজঃ দিয়ে--যধন তোমার অভ্রের বিদ্যুতের আর দ্যুলোকের বৃষ্টিরা 
ঝরে পড়ে।' [৪৬৮]--জীবধাত্ৰী এই তুমি, যার ‘কোলে নাচি শস্তে বাঁচি তৃষ্ণা জুড়াই 
ধার জলে’--তিনিই তো আমাদের মা। এইখানে এই সমতূমিতে গিরিশৃঙ্গে উচ্ছ্ৰিত তার 
মহিমা সন্ত হয়েছে বনম্পুতিতে--য| আমাদের দ্যুলোকাভিসারী অভীগ্গার বহ্নিশিখার 
প্রতীক। তাদেরই মত আমরা তার বুক আঁকড়ে এখানে পড়ে আছি। যেমন 
তারা ছ্যুলোকের আলোর প্লাবনে রোমাঞ্চিত, তেমনি অস্তরিক্ষের ঝাঞ্চার তাড়নে 
পযুঠদস্ত। তখন সে-সঙ্কট হতে তুমি তাদের বাঁচাও অনড় থেকে, বুকের কাছটিতে 
সবলে তাদের জাপটে ধর। ক্ষান্তিতেই তখন তোমার ওজস্বিতার পরিচয্ন। অথচ 
তোমার এই স্থৈধবিশ্বরূপের পাঁদপীঠ, প্রাণ ও চেতনার উন্মেষের দৃঢ় আঁধার।” তাই 
তোমার বুক ফুঁড়ে গজায় অজর প্রাণের বনস্পতি, তোমার মেঘে-মেঘে তোমারই 
অন্তগূর্ট রসের সঞ্চয়। অস্তরিক্ষের বিদ্যুতে আর দ্যুলোকের আলোকে তারাই আবার 
ফিরে আসে তোমার বুকে চিন্ময় প্রাণের ধারাসাঁর হয়ে ।২ 

অতির পৃথিবী ত্ৰিভুবনেশ্বরী--দ্যুলোকে ‘মহিনী’, অন্তরিক্ষে “বিচারিণী” আর 
এইখানে 'দৃঢ়া'। বর্ষায় তাঁর রূপ কল্যাণতম, তখন তিনি পর্জন্তের ধারাঁদারে অভিষিক্তা 
কমলা-যে-অভিষেকে আলো আর প্রাণের পরম নিঝ'রণ আমাদের *পরে। তার 
প্রশস্তির উপক্রমে পৰ্জন্তের এবং উপসংহারে বরুণের প্রশস্তি, এও লক্ষণীয়। অত্রির 
হুক্তকে পৃথিবীভাবনার বীজ বলে ধর! যেতে পারে। শৌনকসংহিতাঁয় অথর্বার সুদীর্ঘ 
পৃথিবীনুক্তটি তারই প্রপঞ্চন। গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে এই অনুপম হুক্তটির একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবৃতি মাত্র এখানে দেওয়া হল: 


৪৬৮ খ. দুল্হা চিদ্‌ য়া ৱনম্পতীন্‌ গ্ময়| দর, ওজসা, য়ং তে অন্ৰস্ত রিছ্বাতে| দিৱে| ৱৰ্যন্তি ৱ.ষ্টয়ঃ 
1৮৪1৩ । ‘বনন্পতি’তে শতশিখা প্রমারী অগ্নির ধ্বনি আছে, যেমন 'বৃষ্ট'তে আছে ফোমের। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, 
অভীগ্সার আগুন উজিয়ে চলছে, আর প্রমীদের অনৃতধারা ঝরে পড়ছে (ড্র. ১৯৩ হু.)। জম! < ক্ষমা 
< :/ ক্ষম্‌ ‘নিবৃত্ত হওৱ|, ক্ষান্ত হওৱ|’--ইঙ্গিত করছে পৃথিবীর ক্ষান্তি, তিতিক্ষা (শো, ১২1১1৪৮) এবং প্রতিষ্ঠার 
দিকে। “লা মৃন্ময়ী, ‘তুমি’ প্রাণময়ী আর 'পৃথিবী' চিগ্নয়ী। 'দিৱঃ' যী বিভক্তি । ‘অত্র' পৃথিবীর কাছাকাছি, 
বিদ্যুৎ অন্তরিক্ষে । অমৃতধার! ঝরছে তিনটি লোক হতেই । ২দু্টা পৃথিবীতে উদ্জিত বনম্পতি, তার শাখা- 
শ্রশাখায় ঝড়ের মাতন, তারপর উধ্ব“ভুবন হতে ধাঁরাবৰণ--এই ছবির অধ্যাত্মব্যঞ্জন| হুপ্পষ্ট। 


পৃথিবীস্থান বর্গ ] পৃথিবীস্থক্র-_অথবার ৫০৩ 
খাধি বলছেন: 


"বৃহৎ সত্য আর ওজন্বী খত, দীক্ষা আর যজ্ঞ, তপস্থ| আর বুহতের ভাবনা" 
এরাই পৃথিবীকে ধরে আছে। আমাদের যা হয়েছে এবং য| হবে, ভিনি তাঁর ঈশ্বরী। 
বিশাল লোক রচুন পৃথিবী আমাদের জন্তে [৪৬৯]। 

‘যাতে আছে সমুদ্র এবং সিন্ধু, আছে জলের ধারাসার, ধীতে অন্ন আর কর্ষকেরা 
হয়েছে সন্ভৃত; ধার "পরে থরথরিয়ে ওঠে এই যা-কিছু নিঃশ্বাস ফেলে আর নড়ে-চড়ে, 
সেই ভূমি আমাদের প্রথমপাঁনের অধিকার দিন [৪৭°] । 

“খাঁর উপরে পূৰ্বতন পুর্বপুরুষের! কত-কিছুই করে গেছেন, যার উপরে দেবতারা 
অন্থরদের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন গো অশ্ব আর পাখির যিনি বিচিত্র আশয়, সেই পৃথিবী 
আবেশ আর তেজ আমাদের মধ্যে করুন নিহিত [৪৭১]। 

‘যিনি বিশ্বস্তরা, জ্যোতির আঁধার, ( সবার ) প্রতিষ্ঠা, হিরণ্যবক্ষা, জগৎকে তলিয়ে 


৪৬৯ শৌ, সত্যং বৃহদ্‌ খতস্‌ উগ্রং দীক্ষা তপে| ব্ৰহ্ম রঃ পৃথিরীং ধারয়স্তি, স| নে! ভূতন্ত ভৱান্ত 
পন্থা, উর লোকং পৃথিৱী নঃ কৃণোতু ১২৷১৷১ | পাধিব জীবনের সার্থকতার সুচন! ব্রক্ষচর্য তপস্ত| এবং যজ্ঞ- 
দীক্ষায়, আর তার পর্যবসান খত ও সত্যের উপলব্ধিতে। আমরা যা হয়েছি এবং যা| হব, এই পৃথিবীই তার 
নিয়ামিকা, একে ধরেই আমরা উত্তীৰ্ণ হব পরমব্যোমের অনিবাধ বৈপুল্যে। ‘সত্য’ ব্ৰহ্ম, আর ‘ধৃত’ তার শক্তি 
যার মধ্যে আছে ‘উগ্রতা’ (< ॥/ রঙ্গ, "দুর্ধর্ষ হওর|’) বা অনৃতকে পরাভূত করবার বজবীর্ধ। ‘যজ্ঞ’ আর 
‘তপঃ’ বিচ্ছিন্নভাবে সাধনায় যথাক্রমে খযিধারা আর মুনিধারার সুচক, যদিও বৈদিক ভাবনায় ছুয়ে কোনও 
বিরোধ নাই । গীতাতেও ভগবানকে দেখি 'ভোপ্তণরং য়জ্ঞতপসাম্‌’ (৫1২৯)। ‘তুতন্ত ন্যস্ত পরী' তু. ক. 
২১1১২, ১৩ | "উরু লোক" দ্র, টা, ৩৪ ।'‘‘পৃথিবীর এই চিন্ময় রূপের পাশাপাশিই তাকে চিত্রিত কর! হয়েছে 
বন্ধুরগাত্ৰী মৃন্মযী হাম! ধরিত্রীরাপে (২)। তার পরেই 

৪৭* শৌ. য়ন্তাং সমুদ্র উত সিদ্ুর্‌ আপে! য়ন্তাম্‌ অন্নং কৃষ্টাঃ সম্বভুৱ,ঃ, য়ন্তাম্‌ ইদং লিন্বতি প্রাণদ্‌ 
এজৎ সা নো ভূমিঃ পূরপেয়ে দধাতু ১২।১৩। মমুদ্ৰবনন| পৃথিবী, বুকে মিন্ধুর হার। সেই পৃথিবীকে 
মানুষ কৰ্ষণ করছে অন্নের জন্য । ছ্যুলোক হতে ভার উপরে প্রাণ ঝরছে ধারানারে, আর তাইতে নবজীবনের 
উচ্ছাস খরথরিয়ে উঠছে দিকে-দিকে। এই প্রাণকে জয় করে প্রথম অমৃত পানের অধিকার পৃথিবীই 
আমাদের দেবেন ।--‘আপঃ' = 'দেৱীর্‌ আপঠ, ছালোক হতে নিৰ বিত চিন্মগ প্রাণের ধারা, যার নিন্ধু আর 
মমুদ্রকে পূৰ্ণ করেছে। পৃথিবীর জড়ন্ব কর্ণের ফলে রাগান্তরিত হচ্ছে ‘অন্নে' যা প্রাণ ও চেতনার পোষক 
(দ্র. ছা. ৬৫)। অধ্যাত্মৰৃষ্টিতে কৃষ্টি’ ব| কৰ্মক তাই প্রবর্ত মাধক। 'এজৎ' সামান্তপ্পন্দের সুচক (তু. ক. 
২)০২)। 'পূর্ঘপো বা মোমের প্রথম পান বিশেষ করে বায়ুর (খ. ১1১৩৫)৪, 91৯২1১)। জড় রূপান্তরিত 
প্রাণে। কিন্তু সে-প্রাণ চঞ্চল, তাকে জয় না করলে অন্থত আনন্দের আস্বাদন পাওয়! যায় না (তু. খে. 
অগ্নির রত, ভিসথ্/তে ৱায়ুনু গতর, ধিরূধাতে, মৌমে| য়ত্ৰা, তিব্লিচাতে ২1৬) 1"'এই ভাবনারই অনুবৃত্তি তার 
পরের মন্ত্রে_দিকে-দিকে অনপূর্ণার প্রাণের উল্লাম, যা অন্নময় সন্তার গভীরে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করছে চিন্ময় সত্তায় 
('গোদ, অপ্য, অন্নে দধাতু' )৪। তার পর 

৪৭১ শৌ. যন্তাং পূৱে” পুৰ্ব না ৱিচব্ৰিরে রন্তাং দেৱ| অহরান্‌ অভ্য, অবর্তযন, গৱাম্‌ অঙানাং ৱয়সশ, 
চ ৰিষ্ঠা ভগং বং পৃথিৱী নো দধাতু ১২|১৷৫। যুগ-যুগ ধরে মানুষের প্রাণের তগন্া চলছে এই পৃথিবীর 
পরে, আর তাইতে অহ্রশজির উপর দেবশক্তি হচ্ছে বিজরয়ী। এই পৃথিবীতেই মানুষ আঁধারের গহনে আলোর 
সন্ধান পায়, দুৰ্ঘ্য ওজঃশক্তিতে তাকে অধিগত ক'রে আকাশে পাখা মেলে। তার দিদ্ধির মূলে চিন্মমী পৃথিবীরই 
আবেশ ও শক্তিপাত।-__“বিচক্রিরেবি-কৃতি এখানে বিশিষ্ট কৃতি, অব্যাকৃতের ব্যাকৃতি (তু. ক্ষেত্রে য়স্ত| 
রিকুর্বতে ৪৩ )--যেমন জড় হতে অন্নের, অন্ন হতে প্রাণের ইত্যাদি । তৈউ.র দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বলীতে তার 
প্রপঞ্চন আছে। 'রিঠা' তু. খ. য়াৱৰ্‌ ব্ৰহ্ম বিিতম্‌ ১৭।১১৪৷৮ | 


৫০৪ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


দেন ( অব্যক্তে ); অথচ বৈশ্বানরকে ধারণ করে আছেন যে-তূমি, ইন্দ্ৰ যাঁর বুষভ, তিনি 
আমাদের স্থাপন করুন অগ্নিআোতে [৪৭২] । 

“যিনি আদিতে ঢেউখেলানে। সমুদ্ৰে ছিলেন সলিল হয়ে, প্রজ্ঞার কৌশল্যে ধার 
অনুগমন করলেন মনীমীরা, যে-পৃথিবীর অমৃত হৃদয় রয়েছে পরমব্যোমে সত্যের দ্বারা 
আবৃত হয়ে, সেই ভূমি আমাদের প্রতিষ্ঠিত করুন বীর্ধের ওঞ্জল্যে বলে এবং অনুত্তম 
রাষ্ট্রে (৪1৩]। 

“তোমার গিরিরা আর হিমে-ছাঁওরা পর্বতের আর তোমার অরণ্যরা হে পৃথিবী, 
সুধদায়ী হ'ক। যে-পৃথিবী পিঙ্গলা কুঝ। এবং লোহিতা, বিশ্ব্ধপ| ধ্ৰুব! এবং ইন্দ্ৰবক্ষিতা, 
সেই ভূমিতে সেই পৃথিবীতে অঙ্গিত অহত এবং অক্ষত হয়ে আমি যেন হই 
অধিষ্ঠিত [৪৭8] | 

“যা তোমার মধ্য হে পৃথিবী, য| তোমার নাভি, তোমার তঙ্ছ হতে সম্ভৃত যত 
আবর্জনের বীর্য, তাদের নিহিত কর আমাদের মধ্যে, আমাদের প্রতি হও পবমানা। 
তুমি আমার মাতা, আমি পৃথিবীর পুত্র। পর্জগ্ত আমার পিতা। আমাদের আপুরিত 
করুন তিনি [8৭৫]। 


৪৭২ শো, ৱিশ্প্তরা ৱহুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যৱক্ষ| জগতে! নিরেশনী, বৈধীনরং বিভ্রতী ভুমির্‌ অগ্নিম্‌ 
ইঞ্দ্ৰধধত| দ্ৰৱিণে নে| দধাতু ১২1১।৬। যবার প্রতিষ্ঠ। ধাত্রী এবং প্রনয় তিনি--মৃন্মমী হয়েও হিবরণ্যবক্ষা চিন্নয়ী। 
তিনি ধেনু, ইন্দ্র তার বৃষভ। তাঁর নাড়ীতে-নাড়াতে অগ্নিন্রোত ; তা-ই তিনি ঢালেন আমাদের মধ্যে 
‘জগতে| নিরেশনী' তু. খ. ১1৩৫।১, ২২1১৫। ‘ইন্দ্ৰ' এখানে বৰ্ষকৰ্মেন্ন দেবত| (তু. নি. ৭1১1২) যার ফলে 
জড়ে প্রাণ জাগে ।""'তার পরের মন্ত্রে ঃ “দেবতার! অপ্ৰমত্ত থেকে নিত্য পৃথিবীকে রক্ষা করছেন, তাইতে আমর! 
পাই তেজ, পাই আনন্দ’ (৭) ৷ এই তার পরম মহিমা : 

৪৭৩ শৌ. যারে হৰি সলিলগ্‌ অগ্র আনীদ্‌ য়াং মায়াভির্‌ অং অচরন্‌ মনীষিণঃ, য়ন্ত| হৃদয়ং পরমে 
র্োমন্ত, সত্যেনা-বতম্‌ অমৃতং পুথিৱ্যা, স| নো ত্বিধিং বলং রাষ্ট্রে দধাতু-ভ্তমে ১২১৮। পরমব্যোমে কারণ- 
সমুদ্র থৈ-থৈ করছে, তার গহন গভীরে পৃথিবীর অব্যাকৃত মত্তা বয়ে চলেছে চিন্ময্ প্রাণের স্ৰোত হয়ে, ভার 
মাতৃহৃদয়ের আকৃতি মেইখানে সত্য এবং অমৃত হয়ে আছে। মনীধীরা তার সন্ধান রাখেন। নিঃশ্রেয়সের 
সেই পরম ধাম হতে আমাদের অভ্দকে তিনি জয়ন্ত করন। তু. নানদীরনু্ খ. ১০1১২৯।১,৩,৪ | ‘মায়|” 
মরমীয়ার সেই প্রজ্ঞান (নি. ৩১৭), যা বস্তুত অনির্ধচনীগ (তু. কে, ২।১-০)। ‘ত্িধি || দ্বিধী ॥ তৱিবী< 
তু ‘সমৰ্থ হওরা, প্রবল হওৱ|’, হূর্যকিরণের ক্রমে উদ্দবন হওৱার মত। ‘ত্বিধি'র ইঙ্গিত প্রজ্ঞার দিকে, 'বলে'র 
প্রাণের দিকে। প্রজ| আর প্রাণ ওতপ্রোত | রাষ্ট্র নির্ভর করছে ‘ক্ষয় বা ক্ষাত্ৰশদ্ধির উপর। 'ক্ষত্র' এবং 

" বর্গ! মহচরিত (ড্র, ক. ১২1২৫, বেশী, পৃ. ১৭৬, টা, ১৮৪ )। একটি অভ্ুদয়ের সাধন, আরেকটি নিঃশ্রেয়সের। 
ছুইই চাই।."'তার পর ছুটি মন্ত্রে 'নদীজপমালাধূতপ্রান্তরা' ইন্সগপ্তা, ছালোকের আলোকের মগ্রপদীর দ্বারা 
আক্ৰান্ত| পৃথিবীর বর্ণন| (৯,১*)। তার পরেই : 

৪৭৪ শে. গিরাস্‌ তে পর্বতা। হিমবস্তে। হরণ্যং তে পৃথিৱি স্তোনম্‌ আস্ত, বং কৃষ্ণং রোহিণীং বিশবরূপাং 
ধ্রৱাং তুমিং পৃথিৱীম্‌ ইন্দ্ৰগুপ্তাম্‌, অঙ্গীতোহহতে| অক্ষতে| অধাঠাং পৃথিরীম্‌ অহম্‌ ১২৷১৷১১। হিমাচলের 
তুযারশূঙ্গের নীচে-নীচে পর্বতের নীল ঢেউ খরে-থরে নেমে এসেছে। তারপর তরাইয়ের হুঠ|মল অর্ণ্যগহন। 
তারও পরে কোথাও মযুরকণ্ঠী কোথাও নীগাম্বরী কোথাও-বা রাঙা-চলী-পর| পৃথিবীর দিকে একবার চোখ 
বুলিয়ে নিলাম গিরিসানু হতে। আর ভাবলাম, আদি অজিত অহত অক্ষত--আমি এই পৃথিবীর অধীশ্বর।-- 
“গিরি' শিখর, ‘পৰ্বত’ ঢেউখেলানে! পাহাড় (নি. ১/২০।৫)। “হিনবন্তঃ' তু. খ. ১৭(১২১৷৪ | 

৪৭৫ শৌ, য় তে মধাং পৃথিরি য়চ, চ নভ্যং গাস্‌ ত উর্দূ তথঃ মংবতূৱঃ, তা নে] খে, অভি নঃ পর 


পৃথিবীস্থান বর্গ] পৃথিবীস্ক্ত-_ অধর্বার ee 


‘বেদি রচনা করেন যে-ভূমিকে ঘিরে, খাতে যজ্ঞকে বিতত করেন বিশ্বকর্মারা, পৌতা 
হয় যে-পৃথিবীতে যুপের ব্বক্লদের উধ্ব“ এবং শুভ্র করে আঁহতির আগে, সেই ভূমি আমাদের 
সংবধিত করুন বর্ধমান হয়ে [৪৭৬] । 

“তোমা হতে জন্ম নিয়ে তোমাতেই বিচরণ করে মর্ঙ্যেরা, তুমি বহন কর দ্বিপদ 
আর চতুপ্পদদের। তোমারই হে পৃথিবী, এই পঞ্চজন _যে-মর্ভযদের 'পরে সূর্য উদিত 
হয়ে রশ্মিজালের দ্বারা বিছিয়ে দেন অমুতজ্যোতি [৪৭৭] | 

“ওইসব প্রজাদের কাঁমদুঘা কর আমাদের কাছে; বাকের মধু হে পৃথিবী, নিহিত 
কর আমার মধ্যে [৪৭৮] । 


মাতা ভূমি: পূত্রো অহং পৃথিরাঠ পর্ন; লিত| স উ নঃ পিপতু ১২৷১৷১২ ৷ পরমব্যোমে খলমল করছে পৃথিবীর 
হিরণাহদয়, বৈশানয়ের ঘলদর্চিঃ ভার নাভিতে, তীর তনু হতে বিকীর্ণ হচ্ছে রূপান্তরের সন্দীপন বীৰ্ষ। মোম্য 
আনন্দের নিৰ্মল নিব'রি তিনি আসাদের সধ্যে। এই পৃথিবী আমার মাতা, আমি ভার পুত্ৰ। রেতোধা রন 
আমাদের পিতা, তার ধারাসার নিক্ত আগত উচ্ছুনিত করুক আমাদের আধার। ‘মধ্য’ হৃদ, তু: তৈৰা' 
আত্ম! হৃদয়ে ৩১০1৯ + শ. মধাতে। জ.স্‌ আত্ম| ৬২২১৩) ক. ২১১২ ; অভ্য-নাতি'এ/৭ ন || নহ, 
‘বীধা’, তু. খ. চক্রম্‌ একং জীদি নভানি ১1১৬৪৷৪৮ | নাভি সমস্ত দেহের মধ্যদেশ (শ. ১১২৩) এবং 
অন্নের প্রতিষ্ঠাস্থান (শ. ৩/০৪/২৮)$ নেইধানে থেকে বৈশ্ানর অন্নকে জীৰ্ণ করেন (শ. ১৪৮১০।১)। 
উজ নিখ.তে অন্ন (২৭); বুলভ্য অর্থ "কূল" যা এখানে অন্নেরই রূপান্তর (তু. ছা. ৬৪-৫)। পৃথিবী 
অপূর্ণ, তার অন্রম 'গিতু' য| দোদকেও বোঝায় (তু, খ. অক ১১৮৭)। ভাবনার অনুষঙ্গ এই : 
পৃথিবী অগপূৰ্ণারপে আমাদের মাত|। তার অন্নের পরিপাক করেন বৈখানর অগ্নি । তাইতে তা রূপান্তরিত 
হয় প্রাণ ও মনের বীর্ধে এবং সৌমা আনন্দে। নে-আনন্দ দ্রালোককে ছুয়ে আবার নিৰ বিত হয় এইখানে । 

৪৭৬. শো, রস্তাং বেদিং পরিগৃহন্তি তুম্যাং য়স্তাং রং তথ্বতে বিখকৰ্মাণঃ, যস্তাং নীয়ন্তে খররঃ পৃথিৱ্যাম্‌ 
উপ্ধীঃ শুক! আহত্যাঃ পুরস্তাৎ, স| নে! ভূমির ৱৰ্ধ্যদ্‌ বর্ধমান! ১২1১)১৩। পৃথিবী গুটিয়ে আদেন দেবাজন- 
ভূমিতে । অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই দেহ সেই তৃমি। সেখানে নুযুণকাঞ্চে প্রাণের মংযমনে তার উদ প্রবাহ 
মুধন্তকমলে মংহত হয় একটি জ্যোতিৰ্মা কর্ণিচার। তখন এই শরীরই রূপান্তরিত হয় আকাশশরীরে।'” 
বিশ্বকমণ পরমপুরুঘ (খ. ১৭৷৮১, ৮২ 2. ). সৃষ্টি তার যজ্ঞ ব| আত্মাহুতি (খ. ১*৯* নু.) | মানুষের যজ্ঞ 
তারই অগ্রকৃতি, তা অধ্যাত্মহুষ্টি। তাই খত্বিকর| 'বিকর্ণা' । স্বরু মগ চাচবার সময় ছিটকে-পড়| কাঠের টুকরা, 
অনেকগময় যুপকেই বোঝায়_যেমন এখানে। বলত) অর্থ “ক্ষুলিঙ্গ'<স্বর্‌ 'আলো'। আদিতোর সঙ্গে 
যূপের উপমা তৈতরা, ২।১।৫।২। বস্তুত আদিত্য পৌঁছবার জন্যই যুপ 'উধ্ব এবং ‘শুক্’--একটি জ্যোভিঃন্তম্ভের 
মত। তার মাথায় যে ‘চ্যাল' ব| ছোট একটি কাঠের টুকরা, তা! অধ্যস্ৃষ্টিতে “দুধগ্াপু্ররে'র (৭. ৬1৯৬।১৩) 
কর্ণিক1। প্রাণকে এমনি উৎ্ব'শ্বোত| করতে হয় আৱ্ৃতি দেবার আগে। তার ফলে দেহচেতনার ব্যাপ্তি ঘটে 
(তু, শৌ, ১২১/৫৩ যোনু, মহাবিদেহধারণ| ৩৪৩। ড্র. তৈউ, ১॥৬)। দ্র, বেশী, “বন পতি! ।''এই 
ব্যাণ্ডিচৈতন্থোর্ন ফল সমস্ত বিরুদ্ধপক্তির উপর বিজয় (শে. ১২১১৪ তু. তৈট, ব্ৰহ্মণঃ পরিমরঃ ৩|১%৷৪ ) | 
তার পরের মন্ত্র 

৪৭৭ শৌ, ত্বজ, জাতাস্‌ রি চর্তি মর্ত্যাম্‌ বং বিভধি দ্বিপদস্‌ ত্বং চতুষ্পদ, তৱে,মে পুথিৱি পঞ্চ মানৱা 
য়েভ্ে| জ্যোতির্‌ অমৃতং মর্ত্যেভ্য উদ্বন্ত, দুয়ে| রশ্মিভির্‌ আতনোতি ১২।১।১৫। পৃথিবী ভুতজননী ভূতধাত্রী। 
এই ভূতগ্রামের মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ হল মানুষ, আদিত্যজোতিতে যার! এই পৃথিবীতে থেকেই মৰ্ত্য হয়েও পায় অনৃতের 
অধিকার ।--'পঞ্চ মানরাঃ দ্র. টী. ২৩১৬। 

৪৭৮ শৌ, তা নঃ প্রজাঃ সং দুহতাং মমগ্রা ৱাচে| মধু পৃথিৱী ধেহি মহদ্‌ ১২৷১৷১৬ ৷ পৃথিবীর যে যেখানে 
জন্মেছে সবাই আনাদের কাছে হ'ক নোম আনন্দের ,নিঝ'র, তাদের বার প্রতি আমার বাক্‌ হ’ক মধুমত্তম|। 
তু. খ, ১/৯০/৬-৮) শৌ, ১২১৫৮ ; তৈউ, ১॥৪।১৷.-‘তার পরের মন্ত: এই হুখদ| শ্যামলী কল্যানী মাতাকে 
ধরে আছে ধৰ্ম তাইতে আমরা ভঁীরই অনুচর ( তু, শৌ. ১২৷১৷১)। ভার পর 


৫০৬ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


মিহান্‌ শক্তিকুট তুমি, হয়েছ মহতী। মহান্‌ বেগ স্পন্দন আর কম্পন তোমার। 
মহান্‌ ইন্দ্ৰ তোমায় রঞ্ষা করেন অপ্ৰমত্ত হয়ে। সেই তুমি আমাদের হে ভূমি, সামনে 
আলো ঢেলে চণ-হিরপ্য(জ্যোতির ) যেন পুর্ণদর্ণন পাই। আমাদের যেন দ্বেষ না 
করে কেউ [8৭৯]। 


“আগুনের বসন-পর! (এই ) পৃথিবী, শ্যামল তার কোল। বীর্ধে উপচে তুলে 
শাণিত আমায় করুন তিনি [৪৮]। 

‘তুমিতেই (মাছের) দেবতাদের উদ্দেশে দেয় যজের হবি-আরের মত ক'রে। 
তূমিতেই মানুষেরা জীবন কাটায় আপনাতে আপনি থেকে আর অগ্নের সহায়ে--মৰ্তয 
হয়েও। সেই ভূমি আমাদের মধ্যে প্রাণ আর আমু করুন নিহিত। জনায় পৌঁছই__ 
পৃথিবী আমায় এমন করুন [৪৮১]। 

“তোমার যে-গন্ধ হে পৃথিবী, সম্কৃত হয়েছে, যাঁকে বহন করছে ওষধিরা, যাকে 
অপঞএরা ; যাতে গন্ধর্বের আর অগ্ারারা হয় নিবিষ্ট, তা-ই দিয়ে আমায় সুরভি কর। 
আমায় যেন দ্বেষ না করে কেউ [৪৮২]। 


৪৭৯ শৌ, মহৎ সধস্থং মহতী বভূৰিথ মহান্‌ বেগ এজথুর্‌ ৱেপবুয়ং, টে, মহাংস্‌ ত্বেনদো রক্ষত্য অগ্রমাদস্‌, 
মা নো ভুমে প্র রোচয হিরণান্ডেরর সংদৃশি মা নো বিক্ষত কশ, চন ১২1১/১৮। মহিমময়ী এই পৃথিবী, সমস্ত 
চিৎশক্তির সঙ্গমণী। ইন্দরক্ষিতা তীর মধ্যে স্পন্দিত কম্পিত প্রাণ মহাবেগে ছুটে চলেছে। আমাদের মধ্যে 
আলো! ফোটানোই তার ব্রত, যা একদিন হিরণাজোতির সমাক্‌ দর্শনে আমাদের করবে কৃতাৰ্থ ৷ ব্ৰহ্মদ্বেষীর| সেদিন 
আর আমাদের নাগাল পাবে ন11...এজথু* প্রাণের আঞ্তস্পন্দ ( তু. ক. ২৩২), ভাই বাড়তে-বাড়তে হয় 
'রেপথু' এবং ধ্ৰেগ’ (তু. বাকের ঝড়ের মত বয়ে চলা খ. ১*1১২৫।৮)। “হিরণ্া' গরমজ্যোভির উপমান, কেননা 
ধ!তুর মধ্যে ত| অমলিন। পরমদেবত! বরুণের চারদিকে হিরণ্যজ্যোতির আড়াল (১1২১৩); তু. ছা. পরম- 
পুরুষের বর্ণনা ১৬৬। < ২ হৃ ৷৷ স্ব ‘অলহ্বল কর|’। “সংদৃক্‌* তু. ধ. ১৮২1২, বেমী, টামূ. ১৩৩। তারপর 
ছুটি মন্ত্ৰে পৃথিবীর দেবতা অগ্নির সর্বব্যাগিত্বের বৰ্গন| দিয়ে পৃথিবীকে বল! হচ্ছে 

৪৮. শৌ, অগ্নিৱাগা পৃথিরা, অসিতজ্ঞ,স্‌ ত্বিষীমনস্তং সংশিতং মা কৃণোতু ১২১/২১। মনের চোখে দেখছি 
পৃথিবীকে -আগুনের বমন-পর! শামল| মেয়ে, কোল পেতে দিয়েছেন সবার জন্তা। এই শ্যামলীর কাছেই চাই 
শাণিত বীর্যের প্রসাদ ।--'অমিতজ্ঞ,' =অমিতজানু । 

৪৮১ ভূম্যাং দেৱেভ্যো| দদতি যজং হব।ম্‌ অরংকৃতম্‌, তুম্যাং মনুক্বা জীৱস্তি স্বধ্ন|-ন্লেন মতযাঃ, যা নো 
তুমিঃ প্রাণম্‌ আমুর্‌ দধাতু জরদষ্টিং মা পৃথিৱী কৃণোতু ১২১।২২। পৃথিবীর অন্ন খেয়েই মানুষ বেঁচে থাকে-- 
কিন্তু বীচে স্বাহাকৃতির প্রমাদে আর স্বধার বীর্ধে। আর তাইতে দেবছিত আযূর প্রত্যন্ত ঢুয়ে অদীনসন্ব প্রাণের 
মহিমাতেই মে বাচে।,*“হব্য ‘অৱংকৃত’ ( অলঙ্ধ,ত, সমাক্‌ নিষ্পাদিত) হয়, যখন চক্রনাভিতে সঙ্গত ‘অরের' মত 
তার লক্ষ্য হয় একাগ্র (তু, খ. ইমে মোম! অরংকৃতাঃ ১1২১, অর্থাৎ মোমের ধারার! হনুম্ণাবাহিনী হয়েছে, 
‘শুচি’ হয়েছে এবং তাইতে বায়ু হয়েছেন ‘শুচিপ|’ ৭1৯1২, ৯১1৪, ৯২১, ১০।১*০২ ; এ-বিশেরণ বায়ুতে নিকরঢ় )। 
এখানে প্রাণ জীবন ও আয়ুর উল্লেখ আছে, তাইতে বায়ুর প্রদঙ্গ স্বাভাবিক । আয়ু জীৰৎকালের পরিমাণ 
বোঝায়। এই দেববিহিত পরিণাম একশ’ বছর (১1৮৯৮, হ1২৭1১০, ৩1৩৬।১০, ১৭|১৮৷৪, ৮৫1৩৯, ১৬১1৩১৪ ; 
তু, দীর্ঘতমার উক্তি ১১৫৮/৬) । 

৪৮২ শৌ, য়স্‌ তে গন্ধঃ পৃথিরি সংবত্ৱ য়ং বিদ্ৰত্য ওযধয়ে| য়ম্‌ আপঃ, য়ং গন্ধৱ | অপ্নরমশ, চ ভেজিরে তেন 
মা স্থরভিং কৃণু ম| নো দ্বিক্ষত, কশ, চন ১২1১।২২। দর্শনে গন্ধ পৃথিবীর বিশেষ গুণ। আকাশের গুণ শব্দ 
আর পৃথিবীর গুণ গন্ধ--এটি পরিশেধস্থায়ে দিদ্ধ। পৃথিবী যেমন ভূতের আদি তেমনি গন্ধ জীবের ইন্দিয়- 
মংবিতের আদি, এমন-একট| প্রকল্প জীববিগ্ঠাতেও আছে। অতিরোহী চেতনাকে গন্ধদংবিতের সহায়ে মাটিতে 


পৃথিবীস্থান বর্গ] পৃথিবীন্ত্র-_অথর্বার ten 

“তোমার যে-গন্ধ পুক্ধরে হয়েছে আবিষ্ট, যাকে সংহৃত করেছেন হুর্ধার বিবাহে 
অমর্ড্যেরা সবার আগে হে পৃথিবী, তা-ই দিয়ে আমায় সুরভি কর। আমায় যেন দ্বেষ 
না করে কেউ [৪৮৩]। 

“তোমার যে-গন্ধ পুরুষদের মধ্যে: (যা) মেয়েদের মধ্যে সোহাগ, ছেলেদের 
মধ্যে দীপ্তি; যা আছে অশ্বে আর বীরে, আবার যা আছে হাতওৱাল| পগুতে; যা 
কুমারী মেয়েতে তেজের ছটা ; হে ভূমি, তা-ই দিয়ে আমাদের কর জারিত। আমাদের 
যেন দ্বেষ ন| করে কেউ [৪৮৪]। 

“পাথর হয়েছেন এই ভূমি, (হয়েছেন) মুড়ি, হয়েছেন ধুলি। সে-তুমিকে ধরে 
আছে কেউ, বেশ করে ধরে আছে। তার বুকখাঁনি সোনার । সেই পৃথিবীকে প্রণাম 
করলাম আমি | ৪৮৫ ] | 


নামিয়ে আলা! যার, এটি মরমীয়াদের অনুভব | যেমন করেই হ’ক পৃথিবীর সঙ্গে গন্ধের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, আর এই 
ভাবনার বীজ আমরা পাচ্ছি এইখানে । এই মন্ত্র এবং পরের ছুটি মন্ত্ৰে দেখছি, পৃথিবীর বিশিষ্ট গুণ গন্ধ পাখিব 
সমস্ত পদার্থে নিবিষ্ট তো আছেই, এমন-কি তা! অন্তরিক্ষে এবং ছ্ালোকেও প্রসৰ্পিত। গন্ধ যেন প্রত্যেক পদার্থের 
বৈশিষ্ট্য। এই থেকে ভাষায় গন্ধের অর্থ হয়ে গিয়েছিল ‘আত্মাভিমান’। এখানেও এই ভাবের একটা ধ্বনি 
আছে।-_পৃথিবী' ‘অপ, এবং ‘ওষধি’ পাধিব ভূমির, যথাক্রমে বোঝাচ্ছে শুদ্ধ জড়, জড়াশ্রিত প্রাণ এবং জড়াশ্রিত 
চেতনাকে | “গন্ধৰ এবং ‘অপ্সরা’ অন্তরিক্ষলোকের, কিন্তু পৃথিবীর সন্নিহিত (বিদ্র, পরে )। ‘এদের গন্ধ আমায় 
সুরতি করুক' অর্থাৎ আমার পাৰ্ধিবতমুতে যেন এদের তনু মিশে যায় (তু. শ্বে, গন্ধ; শুভ:..'যোগপ্ররততিং 
প্রথমাং ৱদন্তি ২১৩)। 

৪৮৩ শৌ, রস্‌তে গন্ধঃ পুক্ষরম্‌ আরিবেশ য়ং সংজজ্ৰঃ হুগনয়| বিরাহে, অমৰ্ত্যাঃ পৃথিরি গন্ধম্‌ অগ্ৰে তেন মা 
* ১২/১২৪। 'পু্ধর' দেহের মধ্যে যে-কসল, তু. খ. ৬১৬১৩, ৭৩৩)১১। তার অনুরূপ “চক্র, তু. শৌ, 
অষ্টচক্রা নৱদ্বার| দেৱানাং পুরু অয়োধ্যা, তন্তাং হিরণ্যয়ঃ কোশঃ স্বর্গে! জ্যোতিযাৱ,তঃ ১৯।২৩১। এখানে দেহে 
আটটি চক্রের স্পষ্ট উল্লেখ । খ.তে চক্রের জায়গায় আছে ‘নাভি’ (দ্র. টা, ৩৭৯)। চক্রের ভাবনা অমুর্ত 
(৪৮৪৮৪০%) , আর পুষ্করের ভাবনা মূর্ত (০০০০:৩৫)। স্থৰ্ধার বিবাহে ( তার ফুলশধ্যায় ? তু. বে মী, পৃ. ২৮২) 
ছালোকে পৃথিবীর সমস্ত গন্ধের সমাবেশ সুচিত করছে এই পৃথিবীরই হিরণ্যবক্ষ হয়ে গরমব্যোমে উত্তরণ । 'অগ্রে' 
অর্থাৎ স্বষ্টির ত্রাক্মমূহূর্তে ; গ্যাবাপৃথিবী তখন একটি দিবামিখুন। 

৪৮৪ শো, যস্‌ তে গন্ধঃ পুরুষে স্্ীযু পুংহ ভগো রুচিঃ, য়ো অশেযু বীরেধু য়ে! মৃগেষ,.ত হস্তিযু, কল্যায়ং ৱৰ্চে 
যদ তুমে তেন|,শ্ম | অপি সংস্জজ মা নো * ১২৷১৷২৫। 'স্্ীযু পুংহ' সামান্যত ; 'পুরুষেদু রীরেষু' বিশেষত । তার 
মধ্যে পুরুষে প্রজ্ঞা, বাঁরে শক্তি (তু. ব্রহ্ম এবং ক্ষতর ) দুয়ের মধ্যেই পৃথিবীর গন্ধ বা স্বরূপশক্কির আবেশ । ‘মৃগ’ 
পশুর সাধারণ সংজ্ঞা, ‘হস্তী’ তার বিশেধণ। হস্তী স্থলচরদের মধ্যে বৃহত্তম; তত্ত্রে পৃথিবীতত্বের প্রতীক । ‘ভগ! 
আবেশ-্্ীতে পুরুষের অনুরাগের, তাইতে স্ত্রী হৃতগ| ( >সৌভাগ্য > মোহাগ)। কন্তাতে 'রর্চা' (॥ রুচি; 
তু, বর্গ: ৷ রুপ, রাপ ) কুমারী অবস্থায় সোম নুর্ধ ও অগ্নির আবেশঞ্জনিত তেজ (যেমন মহাভারতের সাবিত্ৰীতে। 
তু. খ, ১০1৮৫৪*, ৪১) । 


৪৮৫ শো, শিল! তুমির্‌ অশ্বা পাংশুঃ সা তুমিঃ সংধৃতা ধৃতা, তঠ্তৈ হিরণ্যৱক্মমে পৃথিৱা| অকরং নমঃ 


১২৷১৷২৬। যিনি পাথর হয়েছেন নুড়ি হয়েছেন ধূলি হয়েছেন, পরমব্যোমে তিনিই আবার হিরশযবঙ্ষা। তাঁকে 
ধরে আছে সত্য আর খত (তু. ১,৬,৮)। বাউল বলেছিলেন, ‘চোখে দেখ গায়ে মাখ ধুল| আর মাটি, 
প্রাণরসনায় চাইখ্যা দেখ রসের সাই খাটি? এখন থেকে অনেকগুলি মন্ত্রে এই সাদা চোখে দেখা পৃথিবীর 


বনি|। 


৬ 


৬০৮ বেদ-মীমাংস! [ বৈদিক দেবতা 


‘যাতে বৃক্ষেরা বনস্পতি হবার জন্য নিশ্চল দীড়িয়ে আছে সবসময়; সেই 
পৃথিবী যিনি সবার অধিষ্ঠান, যাঁকে কেউ ধরে আছে, তাঁর উদ্দেশে সোচ্চার হই 
আমি [৪৮৬]। 

“বিচিত্র মার্জন যে-পৃথিবীর, তাঁর পানে সোচ্চার হই আমি--ক্ষম| যিনি, ভূমি যিনি, 
ব্বহুতের মননে বর্ধমানা। মোড় ফেরাবার বীর্ষ আর পুষ্টি বহন কর তুমি, আর অন্নের ভাগ 
এবং জ্যোতির ধারা। তোমার অভিমুখে আমর! যেন আসন পাতি, হে ভূমি ( ৪৮৭ ] । 

“শুদ্ধ অপ এরা আমাদের তন্লর 'পরে গ্ষরিত হ'ক। আমাদের মধ্যে যা তলানি, 
অপ্রিয়ের "পরে ত| করি নিছিত। পাঁবনী দিয়ে হে পৃথিবী, আমায় আমি করি 
উধ্বপুত [৪৮৮ ] । 


৪৮৬ শো. রন্তাং রক্ষা রানম্পতা| এরাস্‌ তিনি রিশবহা, পৃথিৱীং ৱিশ্বধায়সং ধৃতান্‌ অচ্ছ| রদামসি ২২৷১৷২৭ । 
পৃথিবী সবার ধাত্ৰী ৷ তবু তীর মহিমার পরিচয় সেই বৃক্ষে যারা বনল্পতি হবার জন্য খজু নিশ্চল ও উচ্ছি,ত হয়ে 
দাড়িয়ে আছে। তাদের দেখে পৃথিবীকে বলি “ধন্য !'--'বানশ্পত্য বৃক্ষে অগ্নি এবং অগ্নিসাধকের ধ্বনি আছে 
(তু. খ. ৩৮১১, টীমু, ৪৪০৫ )।.‘‘তার পর একটি মন্ত্ৰে পৃথিবীতে স্বচ্ছদ বিচরণের প্রার্থনা । তার পর 

৪৮৭ শৌ, বিসৃখরীং পৃথিৱীম্‌ আ বাসি ক্ষমাং তুমিং ব্ৰহ্মণ| ৱাৱ্‌ধানাম্‌, উরদংপু্টং বি্রতীদ্‌ অ্নভাগং ঘবতং 
ত্বাভি নি বীদেম ভুমে ১২1১1২৯। আলে| বিদ্যুৎ আর বৃষ্টির ধারায় সবাইকে শুচি করে তুলছেন এই ক্ষান্তিরপা 
প্রাণোচ্ষুমিত| চিন্ময়ী--বৃহতের ভাবনায় যাঁকে অনুভব করি অনিবাধ বৈপুল্যরূপে। শুধু অন্নদাই তিনি নন, 
আমাদের জ্যোতিরেষণার ধাত্রীও ভিনি।_বিস্বপ্বরী < ৱি / সৃজ, ‘মাজা, নিৰ্মল করা’ +রর+ঈ। 
ছালোকের আলো, অন্তরিক্ষের বিদ্যুৎ আর মেঘের ধারানার-_এই দিয়ে বাইকে নির্মল করছেন (তু. থ. ৫/৮৪1৩)। 
ক্ষমা’ ‘ভূমি’ ‘পৃথিবী'_এই তিন রূপেরই উল্লেখ ল, একাধারে তিনি ব্রক্ষময়ী এবং কমল! । 

৪৮৮ শো, শুদ্ধা ন আপদ্‌ তন্বে ক্ষরন্ত রো! নঃ সেছুর্‌ অপ্রিয় তং নি দগ্মঃ, পৱিত্ৰেণ পৃথিৱি মো.ৎপুনামি 
১২1১৩*। ছালোকের অমৃতনিঝ'র শুদ্ধ করুক তনুকে, তার ছৌৱায় উধ্ব'স্ৰোত| নির্মল আনন্দ নাড়ীতে- 
নাড়ীতে উজান বয়ে চলুক । যত মলিনতা তলিয়ে ঘাক সেই অতলে যার দিকে আর ফিরে তাকাতে চাই না 1-- 
দেছু < /দদ্‌ ‘বস|’ (তু. 5৫৫1770: ) তলানি, তু. ছা. তন্তু ( অনন্ত) রঃ স্থরিষ্ো ধাতুস্‌ তৎ পুরীষং ভৱতি,‘ 
য়োহণিম| স উধ্বঃ সমুদ্বীফতি...৬1৫1১, ৬২ । ‘অগ্ৰিয়ে তং নি দগ্ম১--তু, খ. য়দ্‌ ৱে| দেৱাশ, চকৃম জিয়া গুরু 
মনসে| ৱ| প্রযুতী (ব্যাপারের দ্বারা ) দেৱহেল,নম্‌, অরাৱা (যে দিতে চায় না, তু. 'অরাতি')য়ো নো অভি 
ছচ্ছুনায়তে ( অনিষ্ট করতে চায় ), তন্মিন্‌ তদ্‌ এনে! ৱসৰে| (হে আলোর দেবতারা ) নি ধেতন ১০1৩৭।১২) 
মা. বধান (বেঁধে রাখ) দের মরিতঃ পরমন্তাং পৃথিব্যাং শতেন পাশৈর্‌ যো! অন্মান্‌ দ্বেষ্টি য়ং চ ৱয়ং দ্বিগ্মস্‌, তম 
অতো মা মৌক্‌ (মুগ্ধ করে! না) ১1২৫ (ড্র. শ. ১1২1৪।১৬)) উপনিষদ 'বর্গণঃ পরিমরঃ (তৈ, ৩১১৪), 
“দৈৱঃ পরিমরঃ' ( কৌ. ২।১৩)। অৰ্গনান্তোত্ৰের প্ৰসিদ্ধ প্ৰাৰ্থন| £ “দিযে! অহি’। যে ব্রহ্মঘ্বেষী (তু, খ. ১৭৷১২৫৷৬) 
যে সপন, যে ভ্রাত্বা-_এক কথায় যে ‘অপ্ৰিয়’, তার প্রতি দ্বেধ স্বাভাবিক । আমি যদি দেবকাম হুই, তাহলে মে 
‘দেৱপীয়’ (শৌ. ১২১1৩৭ ) অন্থর। তাঁকেও ভালবামতে হবে, এ-অনুশাসন ক্লৈব্যের পোষক । এ-ভাব আমর! 
বেদে পাই না, পাই অবৈদিক সুনিপন্ীদের মধ । কৃষ্ণে আর বুদ্ধে তফাত এইখানে । কুরুক্ষেত্রে শক্রনিপাত 
করে তবেই বৃন্দাবন প্রতি্ঠ| সম্ভব । অহিংস! 'মহাত্রত' ( যোগ্য, ২1৩১ ) হতে পারে ব্য্টির পক্ষে, মমষ্টির পক্ষে 
নয়। বেদের বলিষ্ঠ অনুশাসন “দ্বিষো জহি’। আর শত্ৰু যদি ভিতরের শত্ৰু হয়, তাহলে তো! কথাই নাই_-তাঁকে 
কোনরকমেই রেয়াত কর! চলে ন| । ছুই শক্রই বৈদিক অনুশাসনের লক্ষ্য। ভিতরের শক্র বৃত্র বা অবিদ্ধা। 
তাকে নিবৃত্ত কর! যায়, কিন্ত তার মূলোচ্ছেদ কর! যায় না । দর্শনের ভাষায় তুলাবিদ্তা মরে, কিন্তু মুলাবিগ্ঠ! মরে 
না। অনেক, 'আশয়' বা গভীরের সংস্কার তাকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে । মপ্তশতীতে তাই দেখি, শুস্ত- 
নিপ্তন্তবধের পরেও অসুরদের ‘শেষাঃ পাতালম্‌ আয়মুঃ (১২1৩৫)। এই ভাবের ধ্বনি এখানে আছে, মা,তেও 
আছে। শুদ্ধ .ভাব' মাখনের মত উপরে ভেসে উঠুক, অশুদ্ধ ভাবের তলানি আরও তলিয়ে যাক, সেখান থকে 


পৃথিবীস্থান বর্গ] পৃথিবীন্থকত-_অধর্বার ৯ 


“যারা তোমার পুবের প্রদিকৃ, যারা উত্তরের; যাঁর! তোমার দক্ষিণের প্রদিক্‌ হে 
ভূমি, যারা পশ্চিমের ; সুখকর হ’ক তারা আমার চলবার সময় । তোমার ভুবনকে আশ্রয় 
করে আমি যেন নিপতিত না হই [ ৪৮৯ ]। 

‘আমাদের পিছন থেকে বা সামনে থেকে ঠেলো ন|--উপর থেকে বা নীচ থেকেও 
নয়। স্বত্তিরূপা হও হে ভূমি, আমাদের কাছে। তারা যেন নাগাল না পায়, পথ চলতে 
ঘিরে ফেলে যার| | হটিয়ে দাও বিপুল হান! [ ৪৯* ]। 

‘যখন শুয়ে-শুয়ে পাশ ফিরি ডাইনে ব| বায়ে, হে ভূমি; চিৎ হয়ে তোমার গায়ে গা 
ঠেকিয়ে যখন পাঁজর লাগিয়ে শুই তোমার 'পরে ; অনিষ্ট করো না তখন আমাদের হে 
ভূমি। তুমি যে শুয়ে থাক সবার গায়ে গা! ঠেকিয়ে [ ৪৯১ ]। 

“হে ভূমি, তোমার গ্ৰীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শিশির বসন্ত খতুরা রয়েছে 
বাধা, আর তোমার সংবৎ্সরেরা। (তোমার ) অহোরাত্র হে পৃথিবী, আমাদের তরে 
দোহন করুক ( জ্যোতির ধারা) [ ৪৯২ ]। 


তারা যেন উপরে উঠে না৷ আসে। পাতালবামী আহ্থরী প্রবৃত্তিরাই এখানে ‘অপ্ৰিয় | ‘পৱিত্ৰ’ অধিযজনৃষ্টিতে 
সোম ছীকবার জন্য মেষলোমের তৈরী ছাকনি, অধ্যাত্সৰৃষ্টিতে নাড়ীজাল। 'উৎপুনামি'তে গোম্য ধারার উত্তর- 
বাহিনী হওরার ইঙ্গিত আছে ( তু. ‘উৎসব’ )। 

৪৮৯ শৌ. য়াস্‌ তে প্রাচীঃ প্রদিশে! য়া উদীচীর্‌ গ্রাস তে তূমে অধরাদ্‌ রাশ, চ পশ্চাৎ, স্তোনাস্‌ ত! মহাং 
চরতে ভৱন্ত মা! নি পপ্তং ভূবনং শিক্রিয়াণঃ ১২1১/৩১। উধধ্বন্রোতা হওরার পর পৃথিবীর দিকে-দিকে কামচারী 
হয়ে স্বচ্ছন্দবিহার (তু. তৈউ, ৩।১।৫)। 'ভুবন' ব| সম্ভুতির লীল| চলছে পৃথিবী জুড়ে, আমিও তার শরীক । 
তার মঙ্গে-সঙ্গে আমিও যেন উজান বইতে পারি, তলানির মত তলিয়ে না যাই। প্রদ্িশং_আকাশ সমব্যাপ্ত , 
দিক্‌ তার মধ্যে বিন্ধুরিত শক্তির গতিরেখ| _আলোকর্সির মত ; দিকের অন্তরালবর্তা প্ৰদিক্‌ (তু. ন. 'রিখতোবাহ" 
বিশ্বকর্মা ১০৮১৩ য়স্তে.মাঃ প্রদিশে| যন্ত বাহু ১২১1৪ ; বৈরোচনী দুর্গার দশভুজ, দ্র. বেমী, পৃ. ২২১৮ ** )। 
'ভুবন' যা হচ্ছে, যেমন ‘ভুত’ যা হয়েছে। 

৪৯* শৌ, মা নঃ পশ্চান্‌ ম| পুরস্তান্‌ সুদিষ্ঠা মো.ত্তরাদ্‌ অধরাদ্‌ উত, স্বস্তি ভূমে নো| ভর মা ৱিদন্‌ পরি- 
পৰ্থিনে| ৱরীয়ো য়াৱয়| ৱধম্‌ ১২।১/৩২। পূর্বভাবনার অনুবৃত্তি। যেন আলোর মত ছড়িয়ে পড়ি, কোথাও 
ধাক| না খাই বাধ! না পাই। 'পরিগন্থী' তু. মৃত্যুর বিতত পাশ (ক. ২১1২) যা পরাক্‌ বৃত্তি ও কাঁমলোলুপতার 
ফল; আরও তু. খ. ১৪২৩ । 'বররীয়ে| ৱধম্‌’ সপ্তবধির অন্ধতমিন্রা, “ব্বপ্তি' তার বিপরীত, দ্র, টী. ২১২৫ ; 
অর. পরের মন্ত্রে এই ভাবনার অনুযক্জ : ‘বছরের পর বছর তোমার সৌরকরোচ্ছল রূপ দেখতে-দেখতে আমার 
চোখ যেন আন্ত না হয় কোনদিন ।' তার পরেই এই মুন্মণী মায়ের অঙ্গে অঙ্গ মেলানোর একটি অপরূপ ছৱি: 

৪৯১ শৌ, য়চ,ছয়ানঃ পয়ণীরর্তে দক্ষিণং সৱাম্‌ অভি ভূমে পাখম্‌, উত্তানাস্‌ ত্বা গ্রতীচী য়ং পৃষ্টীভির্‌ অধিশেমহে, 
ম| হিংসীস্‌ তত্র নে। ভূমে মৱ'ন্ত প্রতিণীররী ১২১৩৪ 1--প্রভীগী' মামনাসাননি ; এখানে, গায়ে গ| ঠেকিয়ে 
আছেন ধিনি। প্ৃষ্টী ‘পৃঠাস্থি পাজর' তু. ধ. ১০৮৭১, দ্র. টা, ৩:৮৪ |. প্রতিশীররী ( <প্রতি এনী +রর 
+ ঈ তু. তৈম, সৱবপ্ত প্ৰতিনীৱরী ১/৪।৪*।১) সন্মুখীন! হয়ে শুয়ে আছেন যিনি (তু, ছা, প্রতি স্ত্রীং সহ শেতে 
২১৩1১) 1*"তার পরের মন্ত্রে : “খুঁজতে গিয়ে তোমার হৃদয়ে ব| মৰ্মে যেন আঘাত না দিই' (তু. মা. ১২৫ )। 
তারপর পৃথিবীর বুকে ছয় খতুর উল্লান, যাথেকে অহোরাত্র মধু ঝরে পড়ছে: 

৪৯২ শৌ, গ্ৰীষ্মস্‌ তে ভুমে বর্ধাণি শরদ্‌. খেসন্তঃ শিশিরে! বন, খতর্‌ তে ৱিহিত| হায়নীর্‌ অহোরাত্রে 
পৃথিরি নে। ছুহাতাম্‌ ১২১/৩৯।--দুহাতাদ্! তু. শৌ. ১২।১/৯।":'এর পর কয়েকটি মন্ত গুঢ়াৰ্থবহ। 


৪১৪ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


‘সাপকে যিনি জাগিয়ে তোলেন বিচিত্র মার্জনে, যাতে ছিলেন অগ্নিরা ধারা থাকেন 
অপর গভীরে ; দেবদেষী দহ্যাদের হটিয়ে দিযে ইত্্রকেই বরণ করেন যে-পৃথিবী--বুৱকে 
নয়; সুশক্ত বীৰ্ধবৰ্ষা গিবর্ধী ( ইন্দের ) উদ্দেশে তিনি তুলে ধরলেন ( সোমপাত্ৰধানি ) 
[820 ]। 

‘যে-তুমিতে গায় নাচে মর্ত্যেরা--যাদের আছে ইলার বিচিত্র সম্পদ ; যাতে যুদ্ধ 
করে তারা, রণকোলাহলের সঙ্গে যাতে বেজে ওঠে ছুন্দুতি; আমাদের সেই ভূমি ঠেলে 
হটিয়ে দিন প্রতিদ্বন্থীদের। একচ্ছত্র আমায় করুন পৃথিবী [ ৪৯৪ ]। 


“যার পুরের! দেবতার করা, যার ক্ষেত্রে মান্য বিচিত্রকর্মা, প্রজাপতি বিখগর্ভা সেই 
পৃথিবীকে দিকে-দিকে রমণীয়া করুন আমাদের কাছে [ ৪৯৫ ]। 


৪৯৩ শৌ, য়া.প মর্পং রিজমানা ৱিমৃখ্বরী যস্তাম্‌ আসন, অগয়ো য়ে অঙ্গ, অন্তঃ, পরা দস্থান্‌ দদতী দেৱগীযুন্‌ ইন্দৰ 
ৱণান| পৃথিৱি ন ৱ.ত্ৰম্‌, শত্ৰায় দধে, ৱযভায় ৱফে ১২|১|৩৭ । মেঘ বিদ্যুৎ আর ছ্যুলোকের আলোর ধারামারে 
পৃথিবীর কুহর হতে জেগে ওঠেন সৰ্পরাজী আর নাড়ীতন্তরের তস্তুতে-তন্ততে বয়ে যায় আগুনের স্ৰোত বৃত্রের 
কবল থেকে তার হানা আর অবরোধকে নির্জিত করে হন ইন্দনবয়ংবরা, তীর হিরণ্যহৃদয়ের দোমপাত্রধানি তুলে 
ধরেন দয়িতের পানে ।--সর্প সৰ্পরাজী (তু. খ. ১৭৷১৮৯৷২, ত্র. টী, ১২৭২ ), হঠযোগের কুণ্ডলিনী | একজায়গায় 
ইন্্রকে বল! হচ্ছে: ‘দ্রপ্নো ভেত্তা পুরাং শঙ্বতীনাম্‌ ইন্লে! মুনীনাং মথ| । পৃদাকুমানুর্‌'''গৱেষণঃ'--মোমবিন্দু 
হয়ে ভেদ করেন সমস্ত পুরী (এই ) ইন্দ্ৰ, যিনি মুনিদের সখা, সাপের ফণার মত ফণা যার, যিনি খুঁজছেন আলে 
৮1১৭৷১৪-১৫। ইন্দ্রের বজ্রবীর্ষে মুনির বিন্দুচেতন! সাপের মত ফুমে উঠছে উপরের আলোর পানে, এটি "পষ্টত 
কুণ্ডলিনীজাগরণের বনা!। ‘পৃঙ্বাকুসান্ল’ অহিচ্ছত্ৰ; ‘পৃদাকু’ < */ পৃৎ ৷ স্পৃৎ' কিলবিল করা, এ কে বেঁকে 
চলা'+আকু, সাপ । তু, পুরাণে প্রলয়ে যোগনিদ্রাগত বিষ্ণুর মাথায় অহিচ্ছত্র, যা সমাধির প্রতিচ্ছবি । 'মুনি'রা 
যোগী, কিন্তু ইন্নের সঙ্গে এখানে তাদের কোনও বিরোধ নাই। জলের মধ্যে ‘অগ্নি’ বিছ্ুত্রপে ; ার নাম 
'অপাংনপাথ। 'ব্যতার র.ফে' দ্র. চী, ২২*২।:.পরের মন্ত্রে এই ব্যাপারেরই যাজক রপ। যেখানে ‘সৰ্প’ 
হয়েছে ‘যূপ’। তার পরের মন্ত্ৰে পৃথিবী সৃষ্টির আধার, আর ‘তুতকৃৎ বা শ্টা ‘সপ্ত খষয়ঃ', পুরাণে যারা! ব্রক্ষার 
মানমপুত্র প্রজাপতি । তার পরের মন্ত্রে পৃথিবীই পুরুষার্থের বিধাত্রী। তার পরেই পাখির জীবনের আলো- 
ছায়ার বর্ণনা: 

৪৯৪ শৌ, য়স্তাং গায়ন্তি নৃত্যত্তি তৃম্যাং মর্ত! রোলবাঃ, যুধ্যন্তে রস্তাম্‌ আকন্দো য়ন্তাং ৱদতি দুলাভিঃ, 
সা নে| ভূমিঃ প্রণুরতাং মগরান্‌ অমপত্রং মা পৃথিৱী কৃণোতু ১২১৪১। টর্যলবাঃ_অনগ্ঠ প্ৰয়োগ | 
<! ৱি+এঁল+ব অন্তার্থে। খ.তে ‘এল.’ বা! ইলার পুত্র পুরারবার বিশেষণ | নিঘ,তে ‘ইলা পৃথিবী (১1১)। 
পুরূরব। খর উর্বশী-পুরূরবামংবাদে দর্বমানবের প্রতিভু । এইসব. থেকে মনে কর! যেতে পারে, ‘এল! 
মানবধৰ্ম। ‘নানাধৰ্মা জনে'র কথ! পরেই আছে (৪৫)। সুতরাং 'রোলবাঃ' বিচিত্র স্বতাবের মানুয।' ‘তার 
পরের মন্ত্রে অন্নদা কমলাকে প্রগতি । তারপর অভু[দয়ের পাশেই নিঃশ্রেয়মের ছবি: 

৪৯৫ শো. যপ্তাঃ পুরো দেৱকৃতাঃ ক্ষেত্রে য়ন্ত| ৱিকুৱ'তে, প্রজাপতিঃ পৃথিৱী ং বিশ্বগর্ভাম্‌ আশামাশাং রণ্যাং নঃ 
কৃণোতু ১২1১1৪৩। প্রতি জীবদেহ, বিশেষ করে মনুস্থদেহ দেবতার ধাম ( তু. শৌ, ১৮২৩১)। এটি ‘ক্ষেত্ৰ'ও 
ধটে, “আবাদ করলে ফলে সোন|’। যিনি দেহতত্ব এবং তাঁকে ধরে আত্মতত্ব জানেন, খ.তে তিনি 'ক্ষেত্রবিৎ! 
(১০৩২৭, ৯৭০1৭) সোম ‘ক্ষেত্ৰৱিত্তরঃ' ১০২৩।৮ ; তু. শী, 'ক্ষেত্ৰজ' ১৩৷২)। অন্তর্ধামী পরমদেবত| 'ক্ষেত্রস্ত 
পতিঃ' (খ. 814৭1১--৩)) দ্র. চী. ১৫৮১ )। পাৰিব এই পুর এবং ক্ষেত্রের রহস্ত জানলে দশদিক আনন্দময় 
হয়ে ওঠে (তু. খ. ৪14৭৩) এই ভাবনার অনুবৃত্তি চলছে, পরের মন্ত্ৰটিতে ২ 


পৃথিবীস্থান বর্গ ] পৃথিবীন্থত্ত--অধর্বার 8557 


‘গোপন ধন বহন করেন তিনি বহুভাবে ; গুহাহিত জ্যোতি মণি আর ছিরণ্য পৃথিবী 
আমান দিন। জ্যোর্তি্দাত্রী তিনি, দিয়েই চলেন জ্যোতির্সনী : জ্যোতিঃসম্পদ আমাদের 
মধ্যে নিহিত করুন প্রসন্নমনে [ ৪৯৬ ]। 

‘কত জাতিকে বহন করছেন এই পৃথিবী নানাভাবে_-যার যেমন ঘর, তেমন: 
করে: নাঁনান্‌ ভাষা, নানান্‌ ধর্ম তাদের । অগ্নিম্ৰোতের সহস্র ধারা আমার জন্য দোহন 
করুন তিনি--নিশ্চল ধেনুর মত, একটুও ছটফট ন! করে [ ৪৯৭ ]। 


“তোমার যত বহু পথ মান্-চলা, রথ আর গোষান খাঁওবাঁর পথ; যাদের উপর 
দিয়ে ভদ্ৰ আর পাপী উভয়েই চলে: সেই পথকে আমর! জয় করব, (তাকে করব) 
শক্রহীন। যা শিবময়, তা-ই দিয়ে নন্দিত কর আমাদের [ ৪৯৮ ]। 


“মলিনকে বহন করেন তিনি, বহন করেন তানীকে ; ভদ্র আর পাঁপীর চরম নিয়তি 
অপক্ষপাতে সয়ে যান। বরাহের সঙ্গে পৃথিবীর মিল, (অথচ )বন্য শুকরের কাছে 
নিজেকে মেলে দেন [ ৪৯৯ ]। 


৪৯৬ শৌ, নিধিং বিভ্রুতী বহুধা ওহাব মণিং হিরণ্যং পৃথিৱী দদাতু মে, ৱহুনি নো ৱহুদ| রাসমান| দেৱা 
দধাতু হুমনন্তমান! ১২1১)৪৪। ফে-গুঢ়জ্যোতি গোপন আছে পৃথিবীর মধ্যে, ত! তিনি অপাবৃত করুন আমাদের 
কাছে। তু. ন গূল.হং জ্যোতিঃ পিতরে| অৰ্ব, অৱিশ্দন্‌ 991৪ ।--“নিধি’ গুপ্তখন। “গুহা রহ, তাহতে পৃথিবী 
বহ্মতী। ‘মণি’ বিশেষ করে আহুরী সম্পদ (দ্র. টা, ২২১২ ), হুতরাং এখানে বোঝাচ্ছে খদ্ধিকে, আর ‘হিরণ্য’ 
প্রজ্ঞাকে 1."তারপর কীট পতঙ্গ পশু-পক্ষী মানুৰ রক্ষঃ-পিশাচে পরিকীর্ণ পৃথিবীর বর্ণনা কয়েকটি মন্ত্রে : 

৪৯৭ শৌ, জনং বিভ্রতী বহুধা রিরাচমং নানাধর্মাণং পৃথিৱী যথৌকসম্‌, সহস্ৰং ধারা! দ্ৰৱিণপ্তা মে ছুহাং ্ররে,র 
ধেনুর্‌ অনপক্ষুরন্তী ১২1১1৪৫ | পৃথিবী বিচিত্র জাতির ধাত্রী, এশ্বধ্ময়ী কমল! । তার ধারাবর্ষণে নাড়ীতে-নাড়ীতে 
আগুন ছলে। ল. পৃথিবী 'ধেনু'।***পরের মন্ত্ৰে বর্ষায় সাপ বিছা গোকা-মাক ডের বাহুল্যের বর্ণন1 | কিন্তু তার 
জন্তু খধির মনে ক্ষোভ নাই: ‘তার| আহক, কিন্ত খুব যেন কাছে ন| আসে।' তার পর: 

৪৯৮ শৌ, য়ে তে পন্থানে| বহরে| জনায়ন| রখপ্ত রয়1.নমণ,চ য়াতৱে, গৈঃ সঞ্রন্ত] উভয়ে ভদ্ৰপাপাষ্‌ তং 
পন্থানং জয়েমা,নমিত্রম্‌ অতন্বরং যচ, ছিরং তেন নে! মৃড় ১২।১1৪৭। পৃথিবীর দিকে-দিকে কত পথ, ভাল-মন্দ 
কত লোকের আনাগোন| ৷ সে-পথ যেন নিরুগত্রব হয়। 

৪৯৯ শো, মবং বিভ্রতী গুরুত্ব ভঙ্রপাপন্ত নিধনং তিতিক্ষুঃ ররাহেণ পৃথিৱী সংবিদানা সুকরায় ৱি জিহীতে 
স্থগায় ১২1১)৪৮। সৰ্বংসহ| পৃথিবী । ভাল-মন্দ সবাই তীর বুকে ঢেউএর মত উঠছে আর পড়ছে ।--‘মথ’ মলিন, 
এখানে “গুরু'র প্রতিতুলনায় ‘হালক|, ফেনার মত উপরে যা ভাসে'। নিধন নামের শেষ অবয়ব, তার সমাপ্তিদুচক 
(ছা. ২২1৬.) বিরাহ' গ্রাম্য, 'হুকর' আরণ্য । ( তাই শুকর মৃগ দ্র. পরের মন্ত্ৰে 'আরণ্যাং পশৱে| মৃগা ৱনে 
হিতা৮)। একটি শুদ্ধ প্রাণের প্রতীক, আরেকটি অমার্জিত প্রাণের। পৃথিবী আগেরটিকেই চান, কিন্তু পরেরটি 
থেকেই আগেরটির উদ্ভব, তাই পৃথিবীর দু'হাত বাড়ানো তারও জন্থে।'**তারপর ছুটি মন্ত্ৰে মানুষের সঙ্গে যাদের 
শত্রুতা, সেসব সব্বের উল্লেখ । ‘উল' কি প্যাচা? রক্ষঃ-পিশাচের সঙ্গে গন্ধরব-অপ্পরার উল্লেখ ল.। এরা উপদেরতা! 
নয়, অপদেবত|। গন্ধ্বের| মেয়েদের উপর ভর করে ( তু. ব্রা. ৫1২৯) বৃ. ৩।১)। ব্ৰহ্মঘ্বেষীয়াও মানুষের শত্ৰু, 
যথা ‘অরায়' (<অ ধরা দেওয়া) দেবতাকে যে কিছু দের না অর্থাৎ অযঞ্ঞ এবং ‘কিমীদ্বিন্‌ ব| অদেব ৰ 
টা,৬২* )। তার পর 


৪১২ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবত| 


খর কাছে দুপেয়ে পাখিরা ছুটে আসে--হঁস চিল শকুন আর নানাজাতের পাখি 
যার উপর দিয়ে ঝড় হয়ে মাতরিশ্া ছুটে চলেন ধুলা উড়িয়ে, গাছপাল! উপড়ে ফেলে: 
বাতাসের সামনে বওবা আর উলটে বওবার সঙ্গে-সঙ্গে বইতে থাকে আগুনশিখা 
[eee] 

‘ছ্যুলোক আর পৃথিবী আর অন্তরিক্ষ আমায় (অনিঃশেষে দিয়েছেন) এই 
বৈপুল্য আর মেধা : দিয়েছেন অগ্নি সূর্য অপ এর! আর বিশ্বদেবগণ [৫০১ ]। 

‘(তাইতে আমি সবাইকে ) লুটিয়ে দিয়ে এই যে উচু হয়ে আছি ভূমির ’পরে। 
ছুটে গিয়ে সবাইকে লুটিয়ে দিই--লুটিয়ে দিই দিগ.বিদিকে [ ৫০২ ]| 

“ওই যে দেবি, প্রসারিত হয়ে সামনের দিকে দেবতাদের কথায় বিসপিত হলে 
মহিমায়, তখনই তোমার মধ্যে আবিষ্ট হল স্তুতি; আর তখন তুমি রচলে চারটি 
প্রদিকৃ [৫৭৩ ]। 


৫** শৌ. য়াং দ্বিপাদঃ পক্ষিণঃ সংপতন্তি হংসাঃ কুপর্ণাঃ শকুন| ৱয়াংমি, য়ন্তাং ৱাতে| মাতরিস্বাশ, চে.য়তে 
রজাংনি কৃশ্বংশ, চ্যাৱয়ংশ, চ ৱ.ক্ষান্‌, ৱাতস্ত প্ৰৱাম্‌ উপৱাম্‌ অনু ৱাত্য, অচিঃ ১২৷১৷৫১। পাখিরা পৃথিবীর মায়া 
কাটাতে গিয়েও পারে না, আবার তীর বুকেই তাদের ফিরে আসতে হয়। এদিকে পরমব্যোম হতে মাতরিগ্বা 
এখানেই নেমে আসেন ঝড়ের তাণ্ডব হয়ে । আর তখন তার দমকে-দমকে আগুনশিখা বইতে থাকে; কেননা 
ঝড়কে তখন আদি টেনে আনি আমার মধ্যে, আর নাড়ীতে-নাড়ীতে বিদ্যুৎ খেলে যায়।--'ৱয়স্‌ পাখির সাধারণ 

নাম; হংস’ আর “হুপর্ণ মুখ্যত সুর্যের প্ৰতীক ; ‘শকুন’ অশগুভনুচক । শেষের পারে প্রশ্বাস-নিঙ্বামের মঙ্গে-নঙ্গে 
ৰ অগ্নিশ্ৰোত বওৱার ধ্বনি আছে ( তু. শ্বে ২/৬ )।'‘‘তার পরেৱ মন্ত্ৰে আবার কমলার বৰ্ণন| । তারপর সুক্ত- 
শেষ পর্বস্ত খধির উদাত্ত ব্রহ্মঘোষ : 

৫০১. শৌ. গ্োৌশ, চ ম ইদং পৃথিৱী চা স্তৱিক্ষং চ মে রাচঃ, অগ্নিঃ সুর্য আপে মেধাং ৱিশ্বে দেরাস্চ সংদদুঃ 
১২১৫৩) পৃথিবীতে আগুনের শিখা, অন্তরিক্ষে চিন্ময় প্রাণের ধার! আর ছালোকে প্রজ্ঞানের মৌরদীপ্তি_- 
এদের মাধ্যমে বিশ্বদেবগণ আমার মধ্যে ঢেলে দিলেন ব্যাপ্রিচৈতন্থ আর অগ্যা ধী-র প্ৰসাদ ।--ৱ্যচঃ < ৱি /চ, 
"চলা, দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়া; তু. খ. ইন্দং-.'সমুদ্রৱ্যচনম্‌ ১1১১১, উক্লৱাচাঃ ( ইন্দ্ৰঃ) ৬1৫1১, বিখবাচসম্‌ 
(৯) ৩/৩৬।৪,। মেধা <মনসূ+ এধ| ‘নিহিত কর|,' মনোনিবেশের ফলে কোনও বিষয়ে অনুপ্রবেশের সামৰ্থ্য; 
যোগে তা-ই ‘সমাধি’; খ.তে অগ্নি ‘মন্ধাতা' ১৭৷২৷২, যজমান বা খত্বিক্‌ ৮৩৯৮, ওই নামের ক্ষি যিনি 'ক্ষেত্রপতিত্ব' 
(ক্ষৈত্ৰপত্যম্‌ ) লাভ করেছিলেন অখ্দ্বয়ের প্রণাদে অর্থাৎ 'ক্ষেত্রবিখ' ব| সিদ্ধ হয়েছিলেন ১/১১২।১৩। নিঘ, 
মন্ধাতা ‘মেধাবী’ ৩।১৫। তু, Av. মজংদা| এমন্স্‌, () ধা। পুরাণে মান্ধাতা! যুবনাশ্বের অর্থাৎ সমর্থ ওজঃ- 
শক্তির পুত্ৰ । তু. শৌ.র প্রথমেই অথর্যখযির মেধাজণন সুগ্ধ, দেবত| 'রাচস্পতি' ।"*,শধু ব্যাপ্তি আর বেধশক্তিই নয়, 
পৃথিবীর প্রসাদে আমি তুঙ্গতাতেও অনুত্তম : 

৫:২ শৌ, অহ্ম্‌ অন্সি সহমান উত্তরে! নাম ভুমযাদ্‌ অভীষাড, অশ্মি রিখাধাড, আশামাশাং বিষাসহিঃ 
১২|১।৫৪ । সবাইকে ছাপিয়ে পৃথিবীর উপরেই দাড়িয়ে আছি সুর্যের মত। ‘সহন’ বা অভিভবন তমঃশক্কির। 
“অভিযাটু' সামনে ছুটে গিয়ে, 'বিশ্বাধাট কাউকে বাদ না দিয়ে, ‘ৱিষামহি’ সর্বজিখ। 

€*৩ শৌ, অদে| ঘদূ দেবি প্রথমান| পুর্লন্ডাদ্‌ দেৱৈর্‌ উক্ত ৱ্যমৰ্পে| মহিত্বম্‌, আ. ত্ব| স্ৃতুতম্‌ অৱিশৎ তদানীম্‌ 
অকলয়থাঃ প্রদিশশ, চতন্রঃ ১২।১।৫৫। ব্ৰাহ্মণে পৃথিবীর প্রথন প্রঙ্গাপতির দ্বার! | প্রজাপতি সৰ্বদ্বেবময়। 
প্রধিত পৃথিবীতে আবিষ্ট হল ‘হতুত’ (যার বিপরীত ‘অক’, ঘাতে কিছুই হচ্ছে ন! বা ঘটছে না, অসন্তুতি তু. খ. 
১৯২1৬, ১৪০1৫") ব। সুমঙ্গল রূপায়ণের সম্ভাবন| (তু. তৈউ, “হুকৃত' ২৭)। 'অকল্পয়থাঃ' রূপায়িত করলে 
(তু খু, ১০।১৯০।৩)। 


পৃথিবীস্থান বর্গ ] পৃথিবীস্ক্র--অথর্বার ৫১৩ 


যত গ্রাম আর যে-অরণ্য, যত সভা এই ভূমির উপরে ; আর যত জনসংঘ ও 
সমিতি, তাদের মধ্যে যেন ঘোষণা করি তোমার চারুতা [ ৫*৪ ]। 

“অশ্ব যেমন ধুলা বাড়ে, তেমনি কত জাতিকে ঝেড়ে ফেলেছেন তিনি যারা এই 
পৃথিবীতে বাস করল তাঁর জন্মের পর থেকে। আনন্দমাতাল তিনি, চলেছেন আগে-আগে 
তার ভুবনে আলোর রাখাল হয়ে, বনম্পতিদের আর ওষধিদের আকড়ে রেখে [ ৫*৫ ]। 

“যা ঘোষণা করছি, তা মধুময় বলে ঘোষণ| করছি। যা দেখছি, তা-ই আমায় খুশী 
করছে। বীর্ষে উপচে পড়ছি আমি, আমি সংবেগী। পেড়ে ফেলি মরণ হেনে 
দোছুল্যমানদের [ ৫*৬ ] | 

“শাস্তিমতী, স্থরতি, সুখকরী, পয়স্বিনী--পালানে তীর মধুর রস। সেই ভূমি, সেই 
পৃথিবী আমায় ভাল বলুন--সঙ্গে ( ঢালুন ) পদ্মোধার| [ ৫*+]। 

“খাঁর অন্বেষণ করেছিলেন আহুতির দ্বার! বিশ্বকৰ্মা, যখন ঢেউখেলানে! লোকে ঢুকে 
ছিলেন তিনি; সম্ভোগের পাত্র ছিলেন তিনি গুহাহিত, যখন আবিভূর্ত হলেন তাঁদের 
কাছে যাদের মা আছেন [ ৫০৮ ]। 


৫০৪ শো. য়ে খামা য়দ্‌ অরণ্যং য়াঃ সভ! অধি তৃম্যাম্‌, য়ে সংগ্রামাঃ সমিতয়স্‌ তেষু চারু ৱদেম তে ১২1১1৫৬ 
পৃথিবী সৰ্বত্ৰ শুচারু।--'গরাম' আর 'অরণা', ‘নভ|’ আর ‘সমিতি’--এর| জোড়ায়-জোড়ায়। ‘মভ|’ পৌর, আর 
‘সমিতি’ জানপদ । ‘সংগ্রাম’ জনসমাবেশ-_যেমন মেলায় । 

৫*৫ শৌ. অশ্ব ইৱ রজো দুধুরে ৱি তান্‌ জনান্‌ য় আক্ষিয়ন্‌ পৃথিৱীং যাদু অজারত, মন্দ.গ্ৰেত্বরী ভুৱনস্ত 
গোপা ৱনম্পতীনাং গৃভির্‌ ওষধীনাম্‌ ১২1১1৫৭। যুগ হতে যুগাস্তরে পৃথিবী আনন্দে নেচে চলেছেন। সেই নৃত্যের 
ছন্দে কত জাতি উঠল আর পড়ল। অচ্যুত রইল শুধু ওষধি-বনন্পতির!-- নাড়ীতে-নাড়ীতে আগুনের স্রোত 
নিয়ে অগ্নিমাধকের| ।--'য্নাৎ' যখন থেকে। ‘মন্ত্ৰ’ দ্র. টী. ১৮৮ ‘অগ্রেত্বরী' <অগ্র + বই ‘চলা (২) +ৱয + । 
মনতরটর অভিধালভ্য অর্থ: পৃথিবীতে কত জাতি আনে-যায়, কিন্তু নিসর্গ স্থির থাকে। 

৫.৬ শোঁ, মদ দামি মধুমং তদ্‌ রদামি মদ ঈক্ষে তদ্‌ বন্তি মা, ত্বিধীমান্‌ জ.তিমান্‌ অৱাপ্তান্‌ হন্মি দোধতঃ 
১২1১1৫৮। এই শতরূপার রূপের মায়াঞ্জন আমার চোখে । তাইতে আমার বাণী মধুক্ষর! | নিঃমংশয় তীব্ৰ 
সংবেগে আমি উক্ধার বেগে ছলে উঠছি দিব্যধামের পানে ।"..মধুমৎ' তু. তৈউ, জিহ্বা! মে মধুমত্তমা ১৪1১ । 'রদ্‌ 
ঈক্ষে”ত তু. খ. ১৯০1৬-৮ টা, ৪৬১5: ৷ জ তিমান, < ২, ‘ছুটে চল” >'জর' বেগ, 'জরন' বেগবান ;1॥ 
“দ> দুত! টী, ১৯৩ 'ত্বিধি' আর ‘জ.তি' ছুটি মিলিখে পাই উদ্ধার ছবি (তু. ধ. ১*।৬৮৪)। ফোধতঃ 
< মধু বাপা’ + য়ঙ লুক্‌ + শতৃ (খ. ১1৮০৫ লাভা, ); এই অর্থে তু. খ,তে ‘্বয়াৱী’ দ্বিধাযুক্ত (১৷৪২৷৪, ২৷২৩৷৪ 
[ সঙ্গে-সঙ্গে আছে 'অরাতি’--দেবতাকে যে দেয় না; সুতরাং 'দয়ারী' যার দিতে দ্বিধা ], ৯/৮৫1১)। মতান্তরে 
< ঘদুধ, ‘রাগ করা’ নিঘ, ২1১২, সুতরাং ‘দোধং শত্ৰু, তু. খ. ২৷২১৷৪ (কিন্তু তু. ৱাত| ইর দোধতঃ ১*1১১৯1২, 
সেখানে বোঝাচ্ছে 'বেগ')। কম্পনের ধ্বনি সর্বত্র, স্বতরাং ধু হতে বু. সন্তাবিত । 

৫১৭ শৌ. শন্তির| স্থরভিঃ স্তোন| বীলালোরী পরন্বতী, ভূমির্‌ অধি ব্ৰৱীতু মে পৃথিৱী পরম 1 সহ ১২১৫৯) 
শাস্তির সৌরভে, মধুর ধারায় পৃথিবী আজ হুখদ| ৷--কীলালো ঘনী--নিঘ,তে “কীলাল' ব্য. ? ) অন্ন। কিন্ত 
খতে অগ্নি ‘কীলাল-প|’ (১৭৷৯১।১৪ )। পান মাধারণত সোমরসেরই হয়ে থাকে । সুতরাং “কীলাল' এখানে 
মোমরস বা মধুর রম হওয়া সম্ভব। এর পরের বিশেষণ ‘মোমপৃষ্ঠায়’ সোমে মাখামাখি। ছুটি বিশেষণ মিলিয়ে 
“ধার অন্তরে-বাইরে সোমা আনন্দ’। তু, তৈত্রা, কীলালং'‘‘মধু ২1৬।১২)৪, কীলালায় স্থরাকারম্‌ ৩৯৪1১; দ্র, 
তত্র-তত্র সা.।'"'মন্ত্রটতে ধেনুর উপমা স্পষ্ট । 

৫০৮ শো. গান অধৈ-চ্ছদ্‌, ধৱিষ| ৱিশ্বকৰ্মা, হন্তর্‌ অর্ণরে রজজনি প্ররিষ্টাম্‌, ভুজিত্বং পাত্রং নিহিতং গুহা রদ 
আবির ভোগে অভৱন্‌ মাতৃমদ্ত্যঃ ১২1১/৬*। হৃষ্টিবজে প্রজাপতির আত্মদানে কারণদলিলের গহন হতে আবিতূ্তা| 


৫১৪ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


‘তুমি নান! জাতিকে ছড়িয়ে দাও দিকে-দিকে। তুমি অদিতি, তুমি কামধেন্স-- 
প্রসারিত হয়ে চলেছ। যা তোমাতে উনা, তা তোমার পুরণ করুন গ্রজাপতি_খতের 
যিনি প্রথম জাতক [ ৫*৯]। 

‘ভূমি, মাগো, নিহিত কর আমায় তুমি স্ুভদ্র। হয়ে, কর স্প্রতিষ্ঠিত। সঙ্গত! হয়ে 
ছালোকের সঙ্গে, ওগো! কবি, গ্রীতে আমায় নিহিত কর, (নিহিত) কর তুতিতে 
[exe] 


খামির কণ্ঠে কঠ মিলিয়ে আমরাও ঘোষণা করি : “মাতা তৃমিঃ পুত্রোহহং পৃথিব্যাঃ।' 
আর এই পৃথিবীর রূপ : মৃন্ময়ী হয়েও চিন্মঙ্গী তিনি। এইখানে তিনি মাটির মেয়ে 
স্থকোমলা, শ্যামল কোলখানি.বিছিয়ে দিয়েছেন সবার জন্তে। তার যড়খতুর নৃত্যচ্ছন্দে 
অহোরাত্র সোম্য মধু-র ধারা ঝরে পড়ছে ছ্যলোক হতে। ভার গ্রামে-অরপ্যে জীবনের 
বিচিত্র কোলাহল, আবার গিরিতে-পর্ধতে হিমবন্ত শিখরে-শিখরে সুগন্তীর মৌনের মহিমা; 
ওষধিতে-বনম্পতিতে প্রাণের নিগুঢ় আত, আবার নদীতে-ধারাসারে তার প্রমুক্ত উল্লাস। 
‘বক্ত কৃষ্ণা রোহিণী বিশ্বরূপা' তিনি--তাকে যত দেখি, তত যেন চোখের খুশি উপচে ওঠে। 


হলেন এই কমল! সবার জন্য স্তন্যভারাতুর! মায়ের মত |--'ৱি্বকৰ্ম!--'প্রথমচ্ছদ্‌ অরর1 আ| রিরেশ' খে. 
১০/৮১)১, টা. ৩:৪৬ ) । ডর, ধ. ১০1৮১ ৮২ সু. | ‘হৱিষ|’ তু. পুরুষের আস্মাহুতিতে বিশ্বের হুষ্টি ১৭৷৯৭৷৬-১৫ । 
এই ভাবনার সঙ্গে আর ছুটি ভাবনার সন্মিশৰণ ঘটেছে : পৃথিবী কারণমলিলে নিমজ্জিত], ডাকে উদ্ধার করলেন 
প্রজাপতি ব| বিষ্ণু বরাহ হয়ে; আর মন্থন করে কমলার আবির্ভাব হল। ব্রাহ্মণে-পুরাণে ছুটি ভাবনার 
প্রপঞ্চন আছে। ‘অৰ্ণৱে রজসি’--তু, খ পাখিৱং রজঃ ১।৯*1৭ ; সমুদ্ৰে অৰ্ণৱঃ ১০1১৯*।১। ‘অৰ্ণৱ’ এথানে বিএ। 
“ডুৱিয়ং পাত্ৰম্‌ এখানে মাতৃত্তন; তু. ঈ, 'হিরগ্য় পাত্ৰ' ১৫, যা সন্ভুতির উপমান। পৃথিবীও ‘হিরণ্যৱক্ষ|’। 

£--দবারই মা আছে। মে-ম! আবার এই পৃথিবীরই কন্যা, অতএব স্বরূপত পৃথিবী। পৃথিবী 
বিশ্বজননী অদিতি (৬১)। 

৫:৯ শো. ত্বম্‌ অস্ত|.রপনী জনানাম্‌ অদিতিঃ কামহুঘ| পপ্ৰথান|, য়ং ত উনং তৎত আ পুরয়াতি 
গ্রজাগতিঃ প্রথমা! খতন্ত ১।১২৬১। পৃথিবীর বুকে মানুষ দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, কামধেনুর মত তাকে 
দোহন করছে। কিন্তু এখনও মানুষের সর্বার্থনিদ্ধি হয়নি, প্রজাপতির প্রসাদদে একদিন হবেই ।--“আৰপনী’ 
এ খৱপ, ‘ছড়িয়ে দেওয়া' । ‘অদিতি’ পৃথিবীর নাম নিঘ, ১১। এইতে পৃথিবীর মহিমার পরম|। 'উনম্‌-- 
বিধ্যজের সম্পূর্ণ পিন্ধি এখনও দেখা দেয়নি। মানুষের জীবনে যব দেবতা এখনও দিদ্ধরূপ নেননি, অনেক দেবতা! 
রয়ে গেছেন ‘সাধা’ ( খ. ১।৯*১৬। দ্র, বেমী, পৃ. ১২৮১৩ ) । এই নুনতা পূরণ করবেন প্রজাপতি । তার 
ফলে একদিন এই পৃথিবীর বুকেই ‘উত্তম রাষ্ট্র স্থাপিত হবে (তু. ৮)। তা-ই 'ধর্মরাজ', Kingdom of Heaven 
০n Earth ।*‘তারপর পৃথিবীর কাছে চাই, তার কোলে যার! জন্মেছে, তার কেউ যেন আমাদের অন্থাস্থোর 
কারণ না হয়, আমরা যেন দীর্ঘায়ু হই, আমাদের চেতন| যেন বোধিদীপ্র হয় ('প্রতিবুধামানাঃ' তু. গচ. 81৫১1১* 
উদ্ধার আলোয় জেগে ওঠ! ; কে, ২1১২ ), আমর! যেন ভার কাছে অর্থাৎ সর্বছূতের উদ্দেশে 'বলি' প্রদান করতে 
পারি (৬২)। শেখ প্রার্থনা: 

৫১৭ ভুমে মাতর্‌ নি ধেহি ম| তত্র! সুপ্ৰতিষ্ঠিতম্‌, সংরিদান। দিৱ| করে শ্ৰিয়াং ম| ধেহি তুত্যাম্‌ ১২১/৬১। 
ছ্ালোকের সঙ্গে নিত্যসঙ্গত| তুমি, আমার প্রতি মর্বতোভদ্র| হও ।_-'ত্া' ভদ্রভাবে, কল্যাণদী। হয়ে। '৪' 
শ্রেয় তুতি’ প্ৰেয়ঃ (তু, খ. ৮৫৯1৭ ; ক. ১/২১-২)। 


পৃথিবীন্থান বৰ্গ ] পৃথিবীন্ষক্ক--অথৰ্বার ৫১৫ 


তার অঙ্গের গন্ধ স্থাবর-জঙ্গম চেতন-অচেতন সবাইকে উতলা-করা প্রাণের কমল-সোঁরভ 
যেন। সবার অন্নদ| অন্পূর্ণা তিনি, তার তিতিক্ষু বুকে ভদ্র-পাঁপের পথ-চলাঁর অবাধ 
মুক্তিও তিনি। আবার বেলা ফুরালে তিনি ‘সৱ'ন্ত প্রতিশীৱযী’--সন্মুখশয়নে অঙ্গে-অঙ্গে 
অঙ্গ ঠেকিয়ে সবাইকে টেনে নেন ভার সোনার বুকে। তাঁর গ্রামে সমিতিতে সভায় 
রাষ্ট্রে চলছে মানুষের বল বীর্ঘ ভূতি ও উত্তমতাঁর সাধন|। তখন তিনি সবার আশ্রয়, 
সবার পুষ্টি, সবার পুরোগামিনী। এই শাস্তা সৌম্যাই আবার রুদ্রাণী--গাঝাড়া দিয়ে 
ঝেড়ে ফেলে চলেছেন বিচিত্র ভাষার বিচিত্র ধর্মের কত বিচিত্র জাতিকে ইতিহাসের 
সেই আদিযুগ হতে। 

এখানকার এই মাটির মেয়েই আবার ওখানকার সেই আলোর মেয়ে--যিনি 
‘অদিতির্‌ দেৱতাময়ী’। তখন দেখি, সত্যের দ্বারা আবৃত তার হৃদয় পরমব্যোমে 
অমৃত হয়ে আছে। তিনি বিশ্বস্তরা, সমস্ত চিৎশক্কির কুট, বৃহৎ চেতনার উদ্‌ভাসে নিত্য 
উপচীয়মান|| নিগুঢ় জ্যোতির নিধান তিনি, অক্ুপণ দাক্ষিণ্যে সে-জ্যোতি ঢালেন 
মানুষের "পরে, যা আগুনের সহস্ৰ ধারা হয়ে বয়ে যায় তার নাড়ীতে-নাড়ীতে। দীর্ঘসৎত্রে 
তারই বুকে তপের আগুন জালিয়ে সপ্তধির| ব্যান্ৃতিমন্ত্রে ভুবনকে করেন উৎ্সগাঁ। সেই 
আর্যযজ্ঞের অনুসরণে পৃথিবীর পরম অন্তে মনুয্যযজ্ঞের প্রবর্তন, যাতে সুযুম্পকাঁগুবাহী 
অগ্নিশ্রোতের প্রতিরূপ বানম্পত্য যুপ হয় প্রোখিত। আর তাকে বেয়ে ইন্স্বয়ংবরা এই 
সর্পরাজ্জী বৃত্রের অবরোধ ভেঙে উজিয়ে চলেন সোমপ্রবাহিনী হয়ে। তার প্রসাদে 
মানুষ তখন হয় ‘অজীতোহহতে| অক্ষতঃ, আশামাশাং রিষাঁসহি:-_দিগ.বিদিকে যার 
শক্তি সর্বজয়া । 

মৃন্মদী পৃথিবী ‘অসিতজ্ঞ'_ শ্যামল ধার জাঙ্গ বা কোল। আবার ইনিই যখন 
চিন্ময়ী, তখন তিনি “বৈশ্বানরৎ বিভ্রতী অগ্নিৱাস|' যোগিনী। 

‘তন্তৈ হিরগারগসে পৃথিৱ্যা অকরং নমঃ। [৫১১] 


পৃথিবীর পরিচয় এইখানে শেষ হল--পৃথিবীস্থান দেবতাদেরও। এরই অঙ্গঘঙ্গে 
এইবার আলোচ্য 


৫১১ থবি অধরা যে-চোখে পৃথিবীকে দেখেছিলেন, হাজার-হাজার বছর পরে আলো-ছায়ার সুযমায় মণ্ডিত 
এমনিতর একটি মমতার ছবি ফুটে উঠল বাংলার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চৌখে। তার ‘বহুদ্ধর|’ ( মোনার তরী) 
আর “পৃথিবী'তে (পত্রপুট) বিরালিশ বছরের ব্যবধান । কিন্তু দুটি কবিতাই বৈদিক ভাবনার দৌরভে আমে৷দিত। 
এনযুগের সাহিত্যে এ একটা আনন্দচকিত বিস্ময় । 


৫১৬ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবত| 
২ পৃথিব্যায়তন সন্ত 

‘পৃথিব্যায়তন সত্ব’ বলতে বোঝায়, পৃথিবী যাদের আশ্রয়, এমন পদাৰ্থ। ‘সত্ব 
এখানে ভাব ও বস্তু দুয়েরই বাচক ; বস্তুও চেতন অচেতন দুইই। নিঘন্ট,তে এমনিতর 
ছত্রিশটি সতের নাম আছে [ ৫১২ ]। দুর্গ বলছেন, এটি উপলক্ষণ মাত্র, সৰ্প লাঙ্গল 
কুযুদ্ভক প্রভৃতিকেও এদের মধ্যে ধরতে হবে।৯ 

যাস্ক এখানে একটা প্রশ্ন তুলেছেন। বলছেন, অশ্ব থেকে ওষধি পৰ্যন্ত আর তার 
পরে আটটি “ছন্দ' বা যুগ্াপদার্থের কেউই প্রত্যক্ষত দেবতা নগ্ন, অথচ দেবতার মতই 
এদের স্ততি করা হচ্ছে_-এর মীমাংসা কি [৫১৩]? তীর সিদ্ধান্ত; এক আত্মাই 
সব-কিছু হয়েছেন। অগ্নি-ইন্্র-নুর্ঘদপে তিনিই ত্রিধা মুর্তি এক দেবতা ) অন্তান্ত দেবতার! 
তারই অঙ্গ, আর অশ্ব প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ। আবার যা-কিছু সত্ব, সব একই প্রকৃতির বহুধা 
পরিণাম; প্রকৃতি সর্বনাম অর্থাৎ সবারই সাধারণ সংজ্ঞা। সৃতগাৎ আপাতদৃষ্টিতে যা 
অদেবতা, আৰ্যদষ্টিতে তাও দেবতা। সবই এক পরমতত্বের বা পুরুষের বা আত্মার 
বিভূতি।৯ J 

অধিভূত দৃষ্টিতে যা অচেতন, অধিদৈবত বা অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে তাও সচেতন--কেনন| 
“প্রথমচ্ছদ্‌ অৱর'। আ ৱিৱেশ’, সবার প্রথমে সবাইকে আচ্ছাদিত করে রয়েছেন যিনি; 
তিনি তাঁর নিচেকার সবার মধ্যে আঁবিষ্ট হয়ে আছেন। সবার মধ্যে তাঁকে দেখা এক 
সহজ দর্শন, আদিম দর্শন-_যা বুদ্ধির বিপাকে ক্রমে আমরা হারিয়ে ফেলি। রামকৃষঃদেব 
বলতেন, ‘বালক সব চিন্ময় দেখে। ইওরোপীয় পণ্ডিতের! বলবেন, ‘আদিমানবও তা-ই 
দেখে |’ তারা এই দৃষ্টির নাম দিয়েছেন animatism, animism, fetishism ইত্যাদি । 
এশ্দৃষ্টি অবিবেকী অপ্রাজ্ঞের দৃষ্টি নিশ্চয় । কিন্তু এরই মধ্যে নিহিত আছে এক চিন্ময় 
অবিবেক বা সামরস্তের অন্ৃভবের আভাস--য| মরমীয়ার 'পরমো.ত সংদৃক্ঠ।. কবিতে 
এনদষি প্ুটতর হয় এবং অবশেষে সাক্ষাৎক্বতধর্ম। থষিতে তা পূৰ্ণতা পায়। প্রাজের 
animism সর্বত্র দেখে এক চিন্ময় মহাপ্রাণের আবেশ। বৈদিক খাষির দৃষ্টি এইশ্রেণীর | 
তা যুগপৎ অবম এবং পরম। 


৫১২ জ,নিঘ,এ|ও | ১ নি, ৯1১ ;জ,থঁ, ১০১৬৬, ৪1৭18, ১1১৯১।১৫-১৬। 

৫১৩ জৰ, নি. ৭1৪৮1 যাস্বের এই উক্তিকে প্রায়িক বলে ধরা যেতে পারে, কেননা দবন্থগুলির মধো 
দ্বাবাপৃথিবী অগ্নি-বামু-নূর্যের মতই বস্তুত দেবতা, গুনাসীরের 'শুন' কৃষির কোনও উপকরণ নয়, ‘জোষ্ট্ৰ’ এবং 
'উর্জাহুতী'কে সংহিতাতেই দেবী বল! হয়েছে। তবে বলা যেতে পারে, এমব নামের অভিধের লৌকিক পদার্থ, 
দেবন্ব তাতে উপচরিত | কিন্ত অন্তান্থ বহু দেবতার বেলাতেও তো তাঁই। এইজন্থ মনে হয়, নিধণ্ট্‌তে এসমস্ত 
নামের সঞঙ্চলন কর! হয়েছে এরা প্রায়শ সুক্রুভাক্‌ বলে এবং এদের মধ্যে অচেতন পদার্থের বাহুল্য আছে বলে যান্ধের 
ওই বিচারের পরবর্তনা | > তু. ধন ১1১৬৪৪৬। ৮৫০২, ১০৯০২) টীমু, ৮৭১) “আস্‌ অন্সি সর যেখানে, 
দেৰতা =আঞ্ম| ১*।৬১।১৯) টা, ১৭৪৫ । 


পৃথিবীস্থান বৰ্গ ] পৃথিব্যায়তন সত্ব ৫১৯ 


নব্যবেদান্তে এই দৃষ্টির বিশ্লেষণ পাই এতীকোপাপনার বিবৃতিতে । ব্ৰহ্ম সৎ চিৎ 
আনন্দ এবং শক্তি--এই তার ন্বরূপ। স্বরূপচিন্তনের দ্বার! ত্রদ্মের উপাসনা সহজসাধ্য 
না হলে কোনও প্রতীক আশ্রয়েও ভার উপাসনা করা যেতে পাঁরে। ব্ৰহ্মই সব 
হয়েছেন, অতএব সমস্ত বস্তুই তার প্রতীক। প্রতীককে উপর-নীচ দুদিক থেকেই দেখা 
যায়। স্থৰ্যের জ্যোতি প্রত্যক্ষ দেখছি। এখন এই জ্যোতিকে অবলম্বন করে যদি ব্ৰহ্ম- 
জ্যোতিকে কোটিন্্বসমপ্রভ চিন্তা করবার চেষ্টা করি, তাহলে এটি হবে আরো হিৃষ্টি বা 
নীচ থেকে উপরের দিকে দেখা | এখানে দৃষ্টির প্রেষক হল বুদ্ধি। একে বলা হয় 
সম্পদ্‌-উপাঁসনা। আর স্থৰ্ধকে যদি অনির্বচনীয় ব্রদ্মজ্যোতিরই ছট| বলে চিন্তা করি, 
তাহলে তা হবে অবরোহদৃষ্টি। এই দৃষ্টিতে উপাসনার নাম অধ্যাস-উপাসন| | এর 
প্রেষক হল বোধি। সাধারণত সাধনার প্রথম দিকে সম্পদ্ুপাদনার দিকেই বেক হয়, 
অধ্যাসোপাসনার সৌকৰ্ষ আসে পরে। 

বল! বাহুল্য, পৃথিব্যাঁয়তন সত্ব সমস্তই দেবতা বা আত্ম। বা ব্রদ্ধের প্রতীক 
(৪ঠ106০1)। এর মধ্যে কতকগুলি বজ্ঞাঙ্গ, কতকগুলি যজ্ঞাবহিভূতি। তাদের সন্ত বা 
মননের অস্তভূতি করবার উদ্দেশ্--তাদের মধ্যে চিত্শক্তির আবেশকে অন্থভব করে তার 
বিচ্ছুরণ ঘটানো। এটি হল মন্ত্রের কর্ম বা স।মর্থে/র দিক। '্রহ্ম' বা মন্ত্ৰ উভতধর্মা [৫১৪]। 

নিঘণ্টুতে যে-কয়টি পৃথিব্যায়তন সত্তবের নাম আছে, শেষের ছুটি ছাড়! খকৃসংহিতায় 
তাদের সবার উদ্দেশ পাওৱ| যায়। আবার সেখানে ‘অশ্ব আর ‘অগ্নামী’ ছাড়া সবাই 
হয় সুক্তভাক্‌, অথব| কোন-না-কোনরকমে একই হুক্তের অস্তর্গত। খুব সম্ভবত এইজন্তই 
এদের বিশেষ করে পৃথক উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে পশু-পক্ষী অরণ্যানী 
ওষধি অপ. আর নদী--এরা সবাই পৃথিবীর অঙ্গীভূত; আছে কতকগুলি যজ্ঞোপকরণ, 
সংগ্রামোপকরণ, কৃষির উপকরণ, অন্ন আর অক্ষ--এর] মানুষের ব্যবহারে লাগে। 
অথচ মানষের উল্লেখ কোথাও নাই, কিন্তু খতুগণ পিতৃগণ এবং খবিগণের উল্লেখ 
আছে অন্তরিক্ষস্থান এবং দ্যুস্থান দেবতাদের সঙ্গে--এটি লক্ষণীয়। অপ্রত্যাশিততাবে 
এইসঙ্গে যদি কোনও পাথিব সত্ত্বের (যেমন অহি ধেনু স্থপর্ণ ইত্যাদির) উদ্দেশ পাওয়া 
যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তাকে উপমান বা প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে হবে। 

এইবার খুব সংক্ষেপে এই পাখিব সত্্বদের পরিচয় নেওৱ| যাক। 


*১৪ পৃথিব্যায়তন ছত্রিশট সন্বের মধ্যে যাক্ষ রাত্রি হতে অগ্রয়ী পর্যন্ত ছয়টকে অচেতন বলে ধরছেন না, এটি 
লক্ষণীয়। এদের মধ্যে প্রথম চারটি সুক্রভাক্‌, শেষের ছুটি ধগ-ভাক্‌। অগ্নায়ী তো প্পষ্টতই দেবতা, চিদৃৰুত্তি 
অদ্ধাও তা-ই। 'উষ্াসানপ্রা' যখন যুগাদেবতা, তখন নক্তার পর্যায় রাত্রিও দেবতা । অরণ্যানী পৃথিবীরই এক 
মহনীয় রূপ, সে-যুগে গ্রামের চাইতেও আয়তনে বৃহত্তর | য| চেতনায় ব্যাপ্তিবোধকে উদ্দীপ্ত করে, তা-ই দেবত|। 
প্রকরণ থেকে মনে হয়, “অপ সপ্তশতীর চামুণ্ডার মত শত্ৰুমৰ্দিনী দিব্যশক্তি বলে দেবত|। 


১৮ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


নিঘণ্ট,তে প্রথম নামই হল আশ্বের। এ অশ্বমেধের অশ্ব, খাক্সংহিতায় দীর্ঘতমা 
ওঁচধ্যের দুটি সুক্তে তার স্তুতি আছে [৫১৫]। অধিভৃতদৃষ্টিতে সে পাৰিব সত্ব হলেও, 
দেবতার উদ্দেশে হুব্যরূপে কল্পিত হওৱায় অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে সে দিব্য অশ্ব। সে 
‘দেবজাত',> সমুদ্ৰ হতে বা জ্যোতিবাপ্প হতে সে উঠে এসেছে।২ সবার আগে ইন 
এতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, আলোর দেবতারা সূর্য হতে একে কুঁদে বার করেছিলেন,৩ 
এ বস্তুত আদিত্য সোম যম বরুণ এবং ত্ৰিত/* এর তিনটি করে বাধন-_-অপ.এ সমুদ্রের 
গভীরে এবং দ্যুলোকে,৫ এর পিছনে রথ, তারপর একটি তরুণ, তারপর গোষুখ, 
তারপর কুমারী মেয়েদের বধু তগ, তারপর সখাদের দল।* এ-বর্ণনায় অশ্ব সর্বদেবময় 
হুৰ্ষাখ। বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রথমেই বলা হচ্ছে, অশ্বমেধের এ-অশ্ব বিশ্বরপ_ 
উষা তার শির, সুর্য চক্ষু, সংবৎসর আত্মা ইত্যাদি, এককথায় “সমুদ্র এৱা.স্ত বন্ধ 
সমুদ্রো যোনিঃ' ; মৃত্যুরপী আদি অব্যক্কের সে মেধ্য শরীর, পগুনমুর্ত্যুজয্বের সাধন।" 
আবার অশ্থমেধের অশ্ব যজমানেরই প্রতীক, তার গতি পরম সধস্থের দিকে। লক্ষণীয়, এই 
অশ্বই পৃথিব্যায়তন সত্ব হয়েও দেবতা; কিন্তু “দধিক্রার।' বা ‘এতশ’ অশ্ব হয়েও 
পৃথিব্যায়তন নয়--একটি অস্তরিকষস্থান,১০ আরেকটি স্বর্ধাশ্ব "১ 

অশ্বের পর শকুনি বা পাখি। গৃত্সমদের ছুটি হুক্ত তার উদ্দেশে রচিত [৫১৬]। 
কি পাখি, তাঁর নাম নাই। শৌনক বলছেন, ইন্দ্ৰই কপিঞ্জল বা চাতকরূপে খির 
যাত্রার সময় ডেকে উঠেছিলেন।১ সে যা-ই হ’ক, ছোট্ট দুটি হুক্তে পাখির গানে খধির 
চিত্ত যেন আনন্দে গলে পড়ছে: ওর গান যেন ভেসে আসছে দীড়ে-টান| নায়ের 
মতন। ও সুমঙ্গল, ও তদ্রবাদী-ওকে যেন বাজে বা ব্যাধে না ছোয়। ওর গান 
যেন উদ্‌গাতার সামগাঁন, যেন সোমসবনে ব্ৰহ্মপুত্তের শংসন। ভদ্র হ’ক পুণ্য হ’ক 
ওর গান। ও যদি চুপ করেও থাকে, তবুও ওকে জানাব আমাদের মনের খুশি।২ 

এই খুশিকে উপচে পড়তে দেখি বসিষ্ঠের মণ্ড, ক-স্তুতিতে [৫১৭]| শকুনিহুক্তের 


৫১৫ খ, ১1১৬২, ১৬৩ সু. | ১১/১৬২১। ২১1১৬৩1১, ৩ ২,৪৩, ৪, ৫ ৪) ৬ তু, অনু ত্বা রথে অনু 
গারো হনু ভগঃ কনীনাম্‌, অনু র)তাসস্‌ তর সখাম্‌ ঈয়ুঃ ৮; এই মন্ত্ৰাংশটিতে পৌরাণিক ভাগবতধৰ্মের বীজ 
নিহিত রয়েছে [ বির, 'ভগ' ]। গৰব. ১/১-২ ব্রা; জ. বেশী, পৃ. ১৮৮-৯* । ৮ তু, খ. ১/১৬৩।১৩, দ্র. টীম, ৪৪০৪ | 
অমুক ছুটির প্রথমটিতে ক্রিয়ার প্রাধান্ত, দ্বিতীয়টিতে তৰ্বের। ৯ দর, নিঘ, ১1১৪1 ১* নিঘ, ৫1৪ ১১তু, খ. য়দ্‌ 
ঈম্‌ (একে অৰ্থাৎ হকে ) আশুর্‌ ( ক্ষিপ্ৰগামী ) ৱহতি দের এতশঃ ৭৬৬1১৪। অনুরূপ 'তাগ্?, “পৈ' পরে দ্র. । 

৫১৬ খা, ২1৪২, ৪৩ সু, । ১ বৃদে, ৪৯৩-৯৪ । ২ আংশিক শচ্ছন্দানুবাদ। ‘উদ্‌গাতা'র নাম খ.তে শুধু 
এখানেই । ‘ব্ৰহ্মপুত্ৰ স|.র মতে ব্ৰহ্মগণের ব্ৰাহ্মণাচ্ছংসী । সুক্তদুটিকে শুভশকুনবাঁচী মনে ন| করে কবিহাদয়ের 
উচ্ছাস বলাই সঙ্গত । অপশবুনের অনা দ্র. খা. ১৯১৬৫ হু. । 

৫১৭ খ. 1১০৩ হু. | ১ তু, ১,৫,৭%৮ | “শাক্তপ্তে,ৱ বদতি শিক্ষমাণঃ' (২) এই মঙ্াংশে আদিবেদাঙ্গ 
“শিক্ষার নিরুক্তি পাওরা খাচ্ছে। আচার্য 'শাক্র' বা শক্তিমান্‌, মন্ত্রে মাধমে শত্কিমঞ্চারে সমৰ্থ; আর 
অন্তেবাসী ‘শিক্ষমাণ'--মেই শক্তিকে গ্রহণ করছে। শক্‌ ধাতুর প্রয়োগ ল.। এই শক্তি ইল্সের ‘শচী’ বা 
আচার্ষের ওজঃশক্কি (তু. তৈউ, শিক্ষাবমী ৪1১। ২ নি. ৯৬। ৬ শৌ. ৪1১৫, 91১৮ হু; শৌ, ৪1১৫1১৩স্তখ, 
৭1১৪৩১ । যাক্ষ শৌ, ৪৷১৫৷১৪৩ ব্যাখ্যা করেছেন। 


পৃথিবীস্থান বর্গ ] পৃথিব্যায়তন সত্ব--মগু,ক ৫১৯ 


মতই এ-সুক্তটি নিসর্গবর্ণনার একটি অন্দর উদাহরণ। এর পিছনে কোনও নিগুঢ় অর্থ 
আছে কিনা, তা নিয়ে ইওরোপীয় পণ্ডিতের! মাথা ঘামিয়েছেন। কেউ-কেউ বলছেন, 
এট একটি ব্যঙ্গকবিত|--এতে ব্রাহ্মণদের সামগান বা ব্ৰহ্মচারীদের বেদপাঠকে ব্যাঙের 
ডাকের সঙ্গে তুলনা কর! হয়েছে। কয়েকজায়গায় মণ্ড কদের ব্ৰাহ্মণ বা শিক্ষার্থী 
্রক্ষচারীর সঙ্গে তুলনা করা হলেও” সমস্ত স্থ্তটর অর্থব্যঞ্জনা হতে কিন্তু এ-মত সমধিত 
হয় না। স্থক্তটিতে বর্ধারভ্তজনিত একটি আহ্লাদের ছবি, কারও প্রতি কোনও কটাক্ষ 
নাই, শেষ খকের প্রার্থনাটি তো অবৈদিক দেবনিদৃদের হতেই পারে না। সাম্প্রতিক 
মত হচ্ছে, এটি বৃষ্টির জন্ত তুকের মন্ত্র (0311-5911), যদিও 0610061 লক্ষ্য করেছেন 
সমস্ত হুক্তটতে বৃষ্টির জন্ত প্রার্থনা বোঝায় এমন একটি কথাও নাই। যাস্কও বলছেন, 
'বসিষ্ঠ বৰ্ষণকামনায় “পর্জন্তের” শুব করলেন। মণ্ডকেরা তাকে অনুমোদন করল। 
মণ্ড কদের অনুমোদন করতে দেখে তিনি এই স্তব করলেন।'২ বর্ষণকামনার ছুটি স্থক্ত 
শোঁনকসংহিতান় আছে, তাঁদের একটিতে এই সুক্তের মাত্র প্রথম মন্ত্ৰটি নেওৱ| হয়েছে।৩ 
মন্ত্রের মূল তাৎপর্ধের দিকে লক্ষ্য না রেখে বিশেষ-কোনও প্রয়োজনে তার বিনিয়োগের 
রেওরাজ খুব প্রাচীন। এমনি করে একই মন্ত্র নিঃশ্রেরস এবং অভ্যুদয় দুই অর্থেই 
বিনিযুক্ত হতে পারে, মন্ত্ৰশাস্ত্ৰের এটি সাধারণ রীতি। সায়ণও নুক্তব্যাখ্যার গোড়ায় 
বলছেন, ‘ৰৃষ্টিকামেনৈ,তৎ সুক্তং জপ্যম্।' এ হুল গরজের্‌ কথা। কিন্তু আসলে সুক্তটির 
তাৎপর্য কি? 

প্রথমেই লক্ষণীয়, এই হ্থক্রের আগেই আছে দুটি পর্জন্ন্ক্ত এবং তারও আগে 
ছুটি বিষ্ণুহক্ত [৫১৮]। প্রথম বিষুহ্ক্তে একটি তৃচ ইন্জ্ৰ-বিষ্ণুর।১ আবার সেই চিরাগত 
সন্কেতের কথ| স্মরণ করিয়ে দিই। ইন্দ্ৰ শদ্বরের নবনবতিপুর ভেদ করে+ গুফ' বা 
অনাবৃষ্টির সন্তাপ নিজিত করেন, দ্যুলোক হতে ঝরান অমৃত আনন্দের ধাঁরা। তা-ই 
পর্জন্ের ধারাসার, য| তিন ভুবনের তিনটি কোশ হুতে ঝরে পড়ে।৩ এদেশে এইটি 
ঘটে হুর্ঘ যখন উত্তরায়ণের চরম বিন্দুতে--সবরকমেই বিষ্ণু তার ‘পদে পরমে মধ্ব 
উৎসে+|8 এমনি করে ইঞ্জ পৰ্জপ্ত আর বিষ্ণুর মিলন ঘটে যখন, তখন 'ব্রতচারী 
ব্ৰাহ্মণের'* ব্জতেজ বা ওজ:শক্তি বৃত্রের সমস্ত গ্রন্থি বিদীর্ণ-বিকীর্ণ করে অন্তৱিক্ষের 
প্রাণ আর ছ্যলোকের প্রজ্ঞাকে অঝোরে ঝরাতে পারে জীবনের 'পরে। সে তার এক 
পরম আনন্দের দিন। বসিষ্ঠের মণ্ড কত্ততিতে সেই জ্যোতিরুৎসবের ছবি। তৌম 
অত্রির পৃথিবীস্থক্তের মত এটিও পৰ্জঘ্তস্ততির পরিশেষ | 

ব্ৰহ্মোপলব্ধির বর্ণনায় রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ‘মনে হল, সচ্চিদানন্দ যেন সমুদ্র আর 
আমি যেন তাতে একটি মীন।' এখানেও অনুরূপ বৰ্ণন| : শুকন! ভিত্তির মত সরোবরে 


৫১৮ দ্র. খ. ৭|৯৯-১৭২হু,। > খন ৭|৯৯|৪-৬ | ২ 2৯৯1৫ | ৩ ৭|১*৭১|৪ | পর্জন্য অন্তৱিক্ষস্থান 
হলেও অগ্নির মত ভ্রিষধস্থ। * তু. ‘ধ, ১|(১৫৪|৫। « ৭|১৭+৩|১ | 


৫২% বেদ-মীমাংস| [ বৈদিক দেবত| 


ও শয়ান ছিল, ওদের মধ্যে ছিল আকুলতা, ছিল তৃষ্ণা। দিব্য অপ, ছুটে এল ওর কাছে, 
ওর! কোলাহল করে উঠল [৫১৯] । প্রাৰ্বই এসে ষধন ঝরে পড়ল ওদের ’পরে, ওর! 
খল্ধল্‌ করে ডাকতে-ডাকতে এ ওর দিকে ছুটে চলল। অপএরা যখন ছাড়! গেল, 
তখন-কী আনন্দ ওদের। এ ওকে জড়িয়ে ধরে, লাফিয়ে ওঠে--'পৃশ্মি' কণ্ঠ মিলায় 
‘হরিতে'র সঙ্গে। সংবৎসরের ওই একটি দিন, যখন বর্ষা নামে। ওর| তাকে 
তোলে ন|। কানায়-কানায্ন ভর! সরোবরের দিকে-দিকে ওরা ডেকে চলে--অতিরাত্র 
সোমযাগে ব্রাহ্মণের! যেমন সাম গায় সারা রাত ধরে।” 

“‘সংরৎসরস্ত প্রাবষীণম্‌ অহঃ--সংবৎসরের সেই একটি দিন যখন বৰ্ষা নামে। 
এই দিনটির কথা আগেও বলেছি। গুরুপুপিমাতে, ধর্মচক্র্রবর্তনতিথিতে, অস্থুবাচীতে, 
লৌকিক “কাজরী' বা ‘হরিয়ালী’ উৎসবে আজও এদিনটির স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে। 
এই দিনটির প্রতীক্ষায় ত্রতচারী ব্ৰাহ্মণের| সংবত্সরকাল (যেন) গুয়ে কাটান, আর 
এদিনটি এলে পর্ন্তের ধারাসারে প্রাণ-পাঁওবা বাঁকে মুখরিত হয়ে ওঠেন মণ্ডকের মত 
[৫২]। সারা বছর ধরে 'ব্রহ্ম' বা বুহতের চেতনাকে তারা পোষণ করে এসেছেন, 
এইবার সোম্য আনন্দে পরিষিক্ত হয়ে তারা তাকে রূপাস্নিত করেন বাঁকে | এই বাক্‌ 
অকামহত শ্ৰোত্িয্বের ব্ৰহ্মানন্দোপলক্ধিজনিত সেই সামগান এবং ব্ৰহ্মঘোষ যার বর্ণনা আমরা 
তৈত্তিরীয়োপস্যিদে পাই।২ সংবৎসরব্যাপী তপস্তার তাপে স্বেদাক্ত হয়ে অধ্বযুরা বেরিয়ে 
আসেন সোঁরদীপ্তিকে অন্তরে বহন ক'রে। ব্রাহ্মণ কি অধ্বযু- কেউ আর আড়াল থাকেন 
না, সবাই আবিদূর্তি হুন সবার কাছে।৩ সংবৎ্সরের এই শেষ মাসটিতে নিগুঢ় হয়ে 
আছে 'দেবহিতি' ব| দেবতার দান অর্থাৎ অন্থত্তর জ্যোতির প্রসাদ, তাঁকে তারা 
আগলে রেখেছেন এতদিন। আজ এই দিনটিতে যখন তাকে প্রকট করবার ‘খতু’ ব| 
লগ্র এল, খদ্থিক বলেই তার] তাকে লঙ্ঘন করলেন ন|, বর্ধার ধারাসারের সঙ্গে-সঙ্গে 
মহাবীরের মত মুক্তি দিলেন তপের তাপকে আর জ্যোতিকে 9 এরাই আমাদের 


€১৯ খ দির! আপো অভি দ্‌ এনম্‌ আন্‌ দৃতিং ন শুধধং সরসী শয়ানম্‌..'য়দ্‌ ঈম্‌ এন। উশতো অভ্য, 
অবর্থীৎ তৃষ্ঠাৱতঃ ৭১৯৩২, ৩। ল, ‘এনম্‌! এবং 'এনান্‌-এর মহচার। অমৃত আনন্দ পায় একজনই, কিন্তু তা 
ভোগে লাগে অনেকের | > তু, গ/১*৩৩,৪ ; ৰাহ্মণামে| অভিরাত্রে ন মোমে মরে| ন পূৰ্ণম্‌ অভিতোে| রদন্তঃ, 
মাৱত্সরস্তা তদ্‌ অহঃ পরি ষ্ঠ য়ন্‌ মও.কাঃ প্ৰাৱ,যীণং বুৱ ৭ 

৫২৪ খ. সং্খমরং শশয়ান| ব্ৰাহ্মণ৷ ৱ তচারিণঃ, রাচং পর্নন্জিদ্িতাং এ মক অৱাদিযুঃ ৭।১৭৩৷১ । 
সংযমে শক্তির সংহরণ এবং যথাসময়ে বাকে তার বিচ্ছুরণ। পর্ন্তের ধারাদারে ব| মোম্য আনন্দের নিরন্তর 
নিঝ'রে বাক্‌ জেগে ওঠে | ? খ. ব্ৰাহ্মণাসঃ সোমিনঃ ৱাচম্‌ অক্রত ব্ৰহ্ম কৃতন্তঃ পরিরতমরীণম্‌ ৭১+৩।৮। ২ তু, 
তৈউ, ১1১০, অ !১৭৷৫-৬ | ৩ খ. অধ্বয় ৱঃ ঘমিণঃ সিদ্দানা আৱির্‌ ভৱন্তি গজ! ন কে চিৎ ৭1১*৩৬৮। 
"বর্ম" মৌরদীপ্তি এ 'দীপ্তিক্ষরণয়োঃ'। ব্রাহ্মণের! 'সোমিনঠ' বা সোম্য আনন্দের আধার (দ্র. ৯৷১১৩ হু) 
"ব্ৰাহ্মণ এবং ‘অধ্বযু” তু, ১*1৭১/১১। * তু দেরহিতিং জুগুপুর্‌ দ্বাদশস্ত ( দ্বাদশমাসাত্মক বংসরের ) গতুং ন প্র 
মিনন্তা, এতে, সংরংসরে প্রাৱ.শ্ল আগতায়াং তপ্ত ঘর্মা অগ,রতে ৱিদৰ্গন্‌ ৭১০৩/৯। তপ্ত ঘৰ্মাঃ’ নষ্ট, বোঝাচ্ছে 
ত্রতচারী খত্বিকদের ধার! মংবৎসরকাল সোমযাগ করে সঞ্চা করেছেন তপঃশক্তি এবং জোযোতি; আবার ঘর্ 


পৃথিবীস্থান বর্গ ] * পৃথিব্যায়তন সত্্ব--অক্ষ ৫২১ 


দিলেন আলোর সন্ধান, মর্ড্যজীবনের শতবর্ষকে ধন্ত করলেন অন্তৰ্জ্যোতির দীপ্তিতে। 
এইবার ছ্যুলোক হতে সহশ্ৰধারায় নি্/রিত সোম্য আনন্দের প্লাবনে আমাদের জীবনকে 
উত্তীৰ্ণ করুন অমৃতের কুলে ।* 

বলা বালা, সুক্তশেষের ‘মগুক’ আর সুক্তারস্তের 'ব্রাঙ্দণ' এক। যাস্কের নিরুক্কি 
মেনে বলতে পারি, ব্ৰাহ্মণ বা ব্ৰহ্মবিদ্‌ মণ্ডক, কেননা তিনি ব্ৰহ্মানন্দে ‘নিমজ্জিত’, ‘প্রযুদিত! 
বা মত্ত [৫২১]। শেষের ব্যুৎপত্তির বীজ সংহিতাতেই আছে।১ 


তিনটি সচেতন সতের পর এইবার অচেতন সত্তর প্রসঙ্গ “ওষখি' পর্যন্ত [ ৫২২ ]। 
তাদের প্রথমেই পাই অক্ষ, খক্সংহিতাঁর বিখ্যাত অক্ষহুক্তে যাদের প্রসঙ্গ আছে। স্থক্রের 
খধি কবষ এলুষ, দশম মণ্ডলের একটি উপমগ্ডল তাঁর রচনা ।? অক্ষহুক্ঞটি আছে উপমণ্ডলের 
একেবারে শেষে। এটি খামির আত্মবিলাপ : ভুবাখেলার প্রতি তাঁর নিদারুণ আসক্তি, 
তার ফলে সুখের সংসারে আগুন লেগে গিয়ে বাপে-তাঁড়ানো মায়নে-খেদানে| অবস্থা, 
অবশেষে সবিতার প্রসাদে স্থমতির উদয় হওরাঁতে জুৱাখেল| ছেড়ে দিয়ে চাঁষবাসে মন 
লাগানো-_এসমস্তই সুক্তটতে মর্মস্পশা ভাষায় বর্ধিত হয়েছে। তার কবিত্বশক্তির লক্ষণীয় 
পরিচয় অন্তান্ত সুক্তগুলিতেও পাঁওরা যায়। 

কবষের জীবন বিচিত্র_অনেকট! যেন রত্বাকর থেকে বাল্মীকি হওরার মত। ব্যসন 
ছেড়ে তিনি ডুবলেন গভীরের সাধনায় । তারই ভাষায় ‘নিহিত কর! হয়েছে যাকে সবার 
মধ্যে, অপ সমূহে যিনি অপগুঢ়, দেবতাদের ব্রতপতি (বরুণ) তার কথা আমায় 
বলেছেন। তারপর হে অগ্নি, ইন্দ্ৰ তোমাকে জেনে আমায়" বললেন। তার অঙ্ুশাসন 
মেনেই আমি (তোমার কাছে) এলাম। ক্ষেত্রবিদ্‌ যে নয়, সে যখন ক্ষেত্রবিৎকে পুছল, 


খীস্ম খতুও বোঝাচ্ছে, তার পরেই বর্ষা (বিগর্গঃ)। অগ্নিষ্টোমের অন্তর্গত একটি অনুষ্ঠানেরনাম 'প্ৰৱৰ্গ’ যা যজমানকে 
দিবাদেহ করে ( ত্র. ৪/৪ )। এই এ্রবৰ্গ্যে দেবতাদের উদ্দেশে ‘ধৰ্ম’ আহুতি দেওৱা হয়। ‘মহাৱীর' নামে একটি 
পাত্রে ঘিএর সঙ্গে দুধ গরম করা হয়, তাকে বলে 'ঘর্ম'। এই 'ঘর্ম' পুর্ঘস্বরূপ এবং অমৃতজ্যোতি (মা. ৩৯1৫ )। 
এখানে এই ঘৰ্মের ধ্বনি থাক! অসম্ভব নয়। ৫ তু. খ. গোমামুর্‌ অদাদ্‌ অজমায়ূর্‌ অদাদ্‌ পৃথ্মির্‌ অদাদ্‌. ধরিতো 
নো রুনি, গৱাং মণ্ড,কাঃ দদতঃ শতানি সহন্ৰদাৱে প্র তিরগ্ত আয়ুঃ ৭৷১৭৩৷১৭ | মণ্ুকের! কেউ 'গোমাযু'- 
ডাকে গরুর মত, কেউ "অজমায়ু’--ডাকে ছাগলের মত ; আবার ‘গো' উষার বাহন, ‘অজ্জ’ পুধার ( নিঘ, ১৷১৫) । 
কেউ “হয়িং' বা হিরণাদ্যুতিব| মোনালী কেউ 'পৃরি' বা আদিত্যবৰ্ণ-- মরদ্গণের মাতার মত। ‘গৱাং শতানি' 
একশাটি কিরণ; শতবর্দ জীবনের প্রত্যেকটি বই জ্যোতি (তু, ঈ; ২)। 'সহলসার (তু, খ. ৩1৫৩।৭)- 
সহন্তবৰ্ষব্যাগী মবন বা মোমঘা?, হুষ্টির আদিতে ‘ৱিশ্বদুজাময়নম্‌’ নামক দেবযজ্ঞ ( দ্র. তা. ২1১৮ ও তত্ৰ সাভা. )। 

ৎ২১ দ্র. নি. লং) তু. শা, এতদ্‌ বৈ মাত্র তং প্রাণা বহয়ে! হয়িং সমস্ুরংস্‌, তণ্‌ অস্তিন্‌ অবোক্ষংস্‌, 
তা আগঃ সমন্ধন্দংস্‌ তে মণ্ডকা! অভৱন্‌ ( ৯৷১৷২৷২১ ) অর্থাৎ মও.ক অগ্নিধান্ত প্ৰাণের প্রতীক । > তু. খ. অপাং 
অনর্গে (তু, ৱিমৰ্গন্‌ ৯) য়দ্‌ ‘অমন্দিযাতাম্‌' ৭।১,৩।৪। সমস্ত বুদ্ধটিতে মংবৎদরব্যাদী ‘গৱাময়ন’ সোমযাগের ধ্বনি 
আছে। ]৪০০৮৷র মতে এখানে বর্ষার আরস্তে নববর্ষের ইঙ্গিত আছে ( তু. ৭) । 

€২২ তার মধ্যে ব্যতিক্ৰম ‘ৱ.যভঃ’ ( ১৭ ); ‘ওষধি’ সগ্রাণ, কিন্তু অচেতন (দ্র. মীন, ১|২৷৩১, ব্ৰহ্থ, 
২১1৫)। > খৰ, ১৭৩০-৩৪ হুন । 


৫২২ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


(তার পরেই ন!) সে এগিয়ে যায় ক্ষেত্রবিদের অন্শাসনে। অন্গশীসনের এইটুকু হচ্ছে 
ভাল: ক্ষিপ্রগামিনী (অপ.দের ) ধারাকে মান্য পেয়ে যায় [ ৫২৩ ]।’ তার সাধনা ও 
সিদ্ধির পরিচয় নিজেই দিয়েছেন এইভাবে: “মর্ত্য মানব সর্বতোতাবে মনন করবে 
সেই অগ্নিআোতের, খতের পথকে প্রণতি দিয়ে চাইবে ' দখল করতে। আর নিজের 
সামর্থ্যের উপরেই থাকবে তার নির্ভর ; শ্রেয়গ্বর দক্ষকে নিজের মন দিয়ে আঁকড়ে ধরবে। 
ধ্যানকে নিহিত করা হল, বয়ে চলল ধারার|; ঘাটে যেমন ( আসে ), তেমনি করে 
তিমিরনাঁশকের কাছে আসছেন রক্ষী (দেবতারা )। আমরা পৌঁছলাম গিয়ে পরম- 
পাওবার বীর্ধে, পরম বিদ্বান্‌ হলাম অমৃতদের ।'? 

কিন্তু তার কুখ্যাত অতীত প্রেতচ্ছায়ার মত তখনও তাকে অনুসরণ করছে। 
এতরেয়ব্রাঙ্ষণে পাই, সরস্বতীর তীরে খধিদের সত্ৰ শুরু হয়েছে। কবষ তার শরীক 
হতে চাইলেন। খধিরা রুখে উঠলেন, "দাসীর ব্যাটা, জুবাড়ি, অন্রাঙ্গণ ! যজদীক্ষা 
নিতে চাও আমাদের সঙ্গে?' তারা তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেন অনেক দুরে মরুভূমিতে : 
ব্যাটা পিপাসায় মরুক এখানে । ছাতিফাট! পিপাসায় কবয অপোনপ্রীয়ন্ক্তে অপ দের 
আহ্বান করলেন আর সরশ্বতীর জল কল্লোলিত হয়ে উঠল তাকে ঘিরে। খাধিদের 
চমক ভাঙল : ‘দেবতারা একে জানেন দেখছি। না, না, একে আমাদের মাঝে ডেকে 
নিই [৫২৪] ৷’ 

কালে কবষ ত্ৰসদস্যবংশের রাঁজা কুরুশ্রবণের প্রিয় পুরোহিত হয়েছিলেন। 
রাজার মৃত্যুর পর ভার পুত্র উপমশ্রব সম্ভবত কবযের অমর্যাদা করেন। একটি হুক্তে 
এই নিয়ে কিছু খেদোক্তি পাওৱ| যায়। সেখানেও বলার ঢংটি অপুর্ব [৫২৫]। খৰ্‌ 
সংহিতার সপ্তম মণ্ডলে দাশরাজ্ঞহুক্তে এক ‘শ্ৰুতং বুদ্ধমূ অগ্দ! কবযকে পাই, যুদ্ধে ইজ 


২৩ থঁ, নিধীয়মানম্‌ অপগূল্‌.হম্‌ অপ এ মে দেবানাং ৱ,তপ| উৱাচ, ইজ! ৰ্িদ্ব। অনুহিত্বা 
চচক্ষ তেনা.হম্‌ অগ্নে অনুশিষ্ট আগাম্‌। অগ্গেত্ররিৎ ক্ষেত্ররিদং হা, অগ্রাটু স প্রতি ক্ষেত্রবিদা| ুশিষ্টঃ, এতদ্‌ 
বৈ ভদ্রম্‌ অনুশামনগ্তো.ত শ্ৰুতিং ৱিন্দত্য, অঞ্জসীনাম্‌ ১০1৩২।৬-৭। ‘অপগুল্‌.হম্‌ অগঞ্জ' জর. দৌচীক অগ্নি। 
“ক্ষেত্ররিৎ' প্রজ্াবান্‌ আচাৰ্য, যিনি ক্ষেত্র ব| আধারের খবর জানেন ( তু. ‘ক্ষেত্ৰজ্ঞ গী, ১৩।১-৭ ; 'ক্ষেত্ৰপ্ত পতিঃ' 
খ, ৪1৮৭1১-৩, ড্র, ‘শুনাসীর' পরে )। 'ক্রতিন্‌ অগ্রগীনাম্‌' তু, ‘অঞ্জঃসৱ', দ্র. 'উললুখলমুমল' পরে। আরও তু. 
বৌদ্ধশান্তের 'লোতাপত্তি'। ১ খ. পরি চিন্‌ মৰ্তে| দ্ৰৱিণং মমন্ত|দ্‌ খতন্ত পথ! নমস| ৱিৱাসেৎ, উত শ্বেন ক্রতুনা 
মংরদেত শ্ৰেয়াংসং দক্ষ মনম| জগৃভ্যাৎ। অধায়ি ধীতির্‌ অমস্থ্ম্‌ অংশাম্‌ তীৰ্থে ন দশ্মম্‌ উপ য়স্তা, উমাঃ, অভ্য, 
আনশ্ম স্থবিতন্ত শুষং নৱেদমে| অমৃতানাম্‌ অভূম ১০1৩১1২-৩। ‘দক্ষ’ সঙ্কল, সৃষ্টির বীর্ঘ (টী, ২৩৩৩ )। “অংশ'॥ 
অংগু, কিরণ, সোম্য আনন্দের ধারা (ভু, টা, ৪২৮৬)। ‘দস্ম' গরম দেবতা যার আবির্ভাবে মব আঁধার কেটে 
যায়। ডাকে যে-তূমিতে পাওৱ| যায়, তা-ই পরম ‘তীৰ্থ তাকে গেলে সবাই আমেন আপনা হতে । দেবতারা 
তখন 'উমাঃ' (< !/ অব. “আগলে থাকা) নিতামামীপ্যে ঘিরে থাকেন। ‘স্থৱিত' গ্রতিতু, “ছুরিত' তু, ক. 
১২২৪ । অরেদীঃ সেই পরম বিদ্বান্‌ যিনি জানেন, চরম তন্বকে জানতে গিয়ে সব জান! যখন ফুরিয়ে যায়, 
তখনকার মেই ‘ন! জানাই’ সত্যকার জান! (দ্র, বেমী, পৃ, ১৭৩৩৫৪, ১৮৭৪৭৯))। 

৫২৪ উত্রা, ১১৯: অপোনপত্ৰীয়হ্থ, থ, ১০৩৯, যা দিয়ে কবধরচিত উপমগ্ুলের আরম্ভ। 

৫২৫ দ্র, খ- ১০1৩৩৪-৯। 


পৃথিবীস্থান বর্গ] পৃথিব্যায়তন সত্ব_অক্ষ ৫২৩ 


ভার প্রতি বিরূপ। এই কবয আর দশম মণ্ডলের কবষ একই হওৱ| সম্ভব। তাহলে 
কবয একজন বিখ্যাত প্রাচীন খাষি। অক্ষহুক্তটি হয়তে| তার অতীতের স্মৃতিরোমস্থন। 
বিখ্যাত থধির রচনা বলেই সহজে এটি খক্সংহিতান্স স্থান পেয়েছে, নইলে অঙ্গকে 
দেবতা করে তোলা একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়--‘আত্মাই সব হয়েছেন’ এই 
যুক্তিতেও। তবে কবষের জীবন থেকে এবং তার অক্ষহুক্ত থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
শিক্ষালাতের প্রচুর অবকাশ আছে, একথা অনন্বীকার্য। আবার অক্ষ “ঞতি' বা 
নিয়তির প্রতীক, পাশার দান কার ভাগ্যে কিভাবে পড়বে কেউ বলতে পারে না। 
এর পিছনে রয়েছে যেন বৃহত্তর কোনও শক্তির স্ব|তন্ন্য, মান্য যাঁর ক্রীড়নক। এক- 
জায়গায় বসিঠও একথা বলেছেন [৫২৬]। এ-শক্তি অপদেবতা নয়, উপদেবতা নয়_ 
বুঝি সেই পরম মায়াবীয়ই এক দুর্বোধ মায়া। যে মৌজবান্‌ পর্বতের শিখর হতে সোম 
নেমে আসে, অক্ষক্রীড়ার প্ররোচনও আসে সেইধান থেকে, অতএব অক্ষও “মৌজবান্ঃ 
-খবিবিকল্পের মাধ্যমে শোনকের এটি নিষ্ঠুর একটি রসিকতা কিনা বলা যার না।১ 

অক্ষের পর গ্রাৱ! বা সোম ছেঁচবার পাঁখর। এটি যজ্ঞের উপকরণ সুতরাং এতে 
দেবভাঁবের আরোপ স্বাভাবিক। খকৃসংহিতাঁর দশম মণ্ডলের একটি সুক্কে তাঁর স্তুতি 
আছে [৫২৭]। খৰি অবুর্দ কাঁদ্রবেয় সর্প, তার কথা সবিস্তারে আগেই বলেছি।” 
ব্ৰাহ্মণে ‘গ্রাবস্তৎং' হোতৃগণের চতুর্থ খত্বিক। সংহিতায় পাই "খারগ্রাত'২ তিনি 
দুহাতের দশ আঙুল দিয়ে অভিষবের পাখরটিকে চেপে ধরেন। তার ফলাও বর্ণনা 
এই হুক্তেই আছে।* পাঁধরের “সোনালী চাপ পাক দিয়ে চলে'_এ যেন সোনালী- 
সবুজ রংএর সিদ্ধি ঘোটার ছবি।* ‘অন্ধ’ হয়ে ছিল যে গুহার গহনে, চাপ পেয়ে 


৫২৬ ড্র. খা. ৭৮৬1৬, টী. ২৩১৩। ১ শৌনকের খবিবিকজনার হেতু অঞ্ষশুক্তেই আছে: খ. মোমস্তো,র 
মৌজৱতস্ত ভক্ষো| ৱিতীদক:'--পাশাখেল| যেন মৌজবত মোমের পানের মত ( উন্নাদন ) ১*1৩৪।১। 

৫২৭ খ. ১০৯৪ হু.। আরও দ্র. ১০১৭৫ হু,, থবি উধব'গ্ৰাব| মর্প আবু এই অবুদেরই পুত্ৰ । 
অথচ পিতার মত স্টারও একটি সংজ্ঞ| ‘সৰ্গ’, মনে হয় তাদের বংশপদৰী। উত্ল গ্ৰাবার হু্কে সবিতার উল্লেখ ল.। 
সবিতার ‘প্রদবে' বা প্রেযণায় গ্রাবার! সক্ৰিয় হয়, এইঙ্গিত গভীর। সবিতার প্রেরণায় ভোরের অন্ধকার হতে 
আলোর উদয়ন, আর খাবার নিগীড়নে “অন্ধঃ' সোমের গবমান হতে-হতে ‘অংগু’ বা “ইনু হওরা-ছুটি একই 
ব্যাপার। এ যেন প্রজ্ঞার সমান্তরালে আনন্দের উন্মেষ । যা ছিল ওষধি, তা হয়ে উঠছে আলোকধেনু, একথা 
সুক্তেই আছে (১০1১৭৫1২)। ১ দ্র, টী. ১২৭২। অবুর্দ কাজবেরকে আমরা শব্রা,তেও পাই। অধমেধ্যজে 
"পারি আখ্যানের রীতি আছে। ছাড়া-পাওরা অশ্ব একবছর ধরে দেশে-দেখে ঘুরে বেড়ায়। ততদিন 
যজভূমিতে হোত! সবাইকে প্রত্যহ গারিপরব আখ্যান শোনান । এটি দশদিনের একটি পালার মতন, ঘুরে-ুরে 
শোনানো হয়। পঞ্চম দিনের আখ্যান অবুদ কাজ্ৰবেয়ের, যিনি সৰ্পদের রাজ! । 'সর্পের! এবং মর্পবিদের| সেখানে 
জড়ো হয় এবং তাদের সর্পবিদ্ভার উপদেশ দেওৱ| হয় ( শৰ, ১৪৷৩৷৯) |’ আখলারনশৌ,র মতে এই মৰ্পবিদ্য| 
বিষবিগ্কা (১*৷৭৬)। কিন্তু এ আবার অমৃতবিদ্ধাও হতে পারে। বাংলার বিষহরি যেমন বিষনয়নে চেয়ে 
মারেন, তেমনি আবার অমৃতনয়নে চেয়ে জিইয়ে তোলেন। মর্পবিগ্ভার কথ! ছা.তেও আছে (৭1১1২, ২1২, ৭১) 
২ |, ১|১৬২৷৫ ৩ ১০৯৪৭-৮) | ৪ তেষাদ্‌ আধানং ( চাপ) পৰয় এতি হয়'তম্‌৮। অধিষজৃ্টিতে মোমরণ 

৫ 


৫২৪ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


সে হুল ‘সোম’, পৰমান বা ক্রমে পরিশুদ্ধ হয়ে হল ‘অংগু’ ব| একটি কিরণ। সেই অংশুর 
‘পীয়ুষ’ ব| আপ্যায়্নী অমৃতধারার প্রথম স্বাদ পেয়েছিল এই গ্রাবারা,* যার! ‘দামাল ছেলের 
মত বারবার মাকে ঢু' মারছে।”* এই পাখরের। “অদ্রি', কেউ তাদের দীর্ঘ করতে পারে না, 
বজ্রমণির মত অপরকে তার! বিদ্ধ করে কিন্তু তাদের কেউ বিদ্ধ করতে পারে না। আবার 
তারা ‘পর্বত’ চলেছে ঢেউ তুলে," পাখির মত ডাঁকতে-ডাঁকতে চলেছে দ্যুলোকের পানে, 
আর ুর্ঘখেত তাঁদের চাপে নীচে গড়িয়ে পড়ছে প্রচুর রেতোধার।” বর্ণনা এখানে 
অধিদৈবত, যার অধ্যাত্ম প্রতির্ূপ হল বজ্ঞকন্দের নিপীড়নে আনন্দের ভোগবতী 
ধারাকে রূপাত্তরিত কর! অলকানন্দার উজানধারায়। 

তারপর নারাশংস বা নরের স্ততি [৫২৮]। যাঁস্কের উদাহরণে খক্সংহিতার 
প্রথম মণ্ডলের একটি সুক্ত উদ্দি্ট।” এটি এবং তার আগেরট দুটিই দানস্বতি। 
খকৃসংহিতাঁর অষ্টম মণ্ডলে অনেক সুক্তের শেষে ছোট-ছোট দানস্ততি আছে।' সায়ণ 
বলেন, 'যা তেনো.ঢাতে সা দেবতা” যখন, তখন দানস্তৃতির দেবতা দাঁন।২ বস্তুত দান 
একটি দৈবী সম্পদ বা দিব্য বুত্তি।৩ দক্ষিণাও দানের মধ্যে। প্রথম হুক্তের একটি মনতে 
দক্গিণাঁবানের স্বতি আছে।৪ সংহিতার দানস্থক্ের একটি বচন সাম্যবাঁদের প্রেরণা 
যোগাতে পারে: “কেবলাঁঘে। ভৱতি কেরলাঁদী'_তাঁর কেবলই পাপ, যে একা- 
একা খায় ।৫ 

নারাশংস বা দানস্ততির উপলক্ষ্য রাঁজা। এইপ্রসঙ্গে যাস্ধের মন্তব্য : ‘যজ্ঞের 
সঙ্গে সংযুক্ত বলে রাজ! স্তুতি পেতে পারেন, এবং রাজার সঙ্গে যুক্ত বলে এর পর 
যুদ্ধোপকরণের স্বতি [৫২৯ ]।' নারাশংসের পর রথ দিয়ে শুরু করে অশ্বাজনী বা 


সোনালী, অধ্যায়দৃষ্টিতে ওজোধার| জ্যোতি ‘হয়ত’ < / 'ঝলমল করা'৯হরি ‘মোনালী ঘোড়া'। « তউ 
সন্ত মোমন্তা.দ্ধমে! হংশোঃ গীয্যং প্রথমন্ত ভেজিরে ৮; ড্র. টা, ৪২৮।  আ| জ্রীল,য়ে| ন মাতরং তুদন্তঃ ১৪ । 
* তৃদিলা (< */ তৃদৃ “বিদ্ধ করা') অতৃদ্বিলাসে| অস্ৰয়ঃ ১১, অদ্ৰয়ঃ পর্বতাঃ ১। ৮ স৪, নি মস্ত, উপরপ্ত (উপল, 
পাষাণ ; নিঘ, মেঘ ১১) নিদ্ধৃতং পুর রেতে| দধিরে সুয়শ্বিতঃ *। রেতোধার! উধ্ব'শ্ৰোত| হলেই অমৃতত্বের 
কারণ হয়--এটি যোগীদের একটি প্রাচীন এবং সর্বজনীন প্রদিদ্ধি। শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনায়, ‘দেখলাম, আত্ম! 
একেকটি পদ্মের মঙ্গে ঠক্ঠক্‌ করে রমণ করছে, আর অধোমুখ পর উধ্ব'মুখ হচ্ছে।' সন্ধাভাার এর একটি 
বৰ্ণন! খ.তে আছে: “নিঞচপ্রি নমগারতম্‌ উচ্চাচক্ৰং পরিজ আানদ্‌, নীচীনৱারদ্‌ অক্ষিতম্‌। অশ্যারম্‌ ইদ্‌ অদ্রঃঃ 
নিষিক্তং পুরে মধু, অৱতন্ত ৱিনর্দনে'--( দেবতারা) দেচন করলেন নেমে এসে কূপের মধো ( মোমরন )- 
(যে.-কুপের ) উপরে চক্র, নীচে দুরার, য| ছড়িয়ে গেছে দিকে-দিকে অক্ষয় হয়ে । হাতের কাছেই অগ্রির| ; নিবিদ্ধ 
হল পুকরে মধু, যখন কূপ হতে ধার! বইতে লাগল ৮1৭২1১*-১১। উপরের চক্রটিই পুর ব| পর, অগ্ঠর মূৰ্স্বকমল 
(৬১০১৩, টী. ২%৬)। নীচের দিকে মুখকর| কুপট হঠযোগের ভাষায় মূলাধার, সেখানে অন্ধঃ-মোমের 
ভোগবতী ধারা পাতালবাহিনী। অবত 'পরিজা' অর্থাৎ সেও একটি চক্র বা! পদ্ম, তার শলাক| বা দলগুলি বাইরের 
দিকে ছড়ানো । 

£২৮ ড্র, টীম ৩৬৮) ১খ, ১১২৬ হু. | ২ব,সুক্তচ্মিক|। ওর, বৃ. ৫1২।২। সেখানে দান বিশেষ 
করে মানুষের ধৰ্ম, তাই এখানে দানস্ততি পৃথিব্যায়তন সন্ব। ॥খ, ১|১২৫|৬! এইপ্রসঙ্গে দর. দক্ষিণা, 
১০১০৭।৩) ৫, ১০১১৭, খাবি ‘ভিক্ষু’ আঙ্গিরম, তু, বু. ভিক্ষাচর্। ৩/৫1১, ৪181২২। আরও তু. ছা. 81৩1৬-৮। 

৫২৯ নি. ৯1১১ সর, খু. ৬৪৭1২৬-৩১) ৭৪ হু।। শেষেরটি সংগ্রামনুদ্ব | এইসব উপকরণের সঙ্গে 


পৃথিবীস্থান বর্গ] পৃথিব্যায়তন সত্ব--উন্ধল-মুসল ৫২৫ 
চাবুক পর্যন্ত পাই নয়টি উপকরণের নাম।>১ বথস্ততির তৃচটিতে ২ থকে শ্পষ্টত *দেবরখ" 
বলে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাকে বলা হয়েছে স্বাবাপৃথিবী আর অপ. হতে সম্ভুত 
ওজের দ্বারা গঠিত ইন্দ্রের বজ।৩ অতএব সে ধর্মমুদ্ধের উপকরণ। অধ্যাত্বদৃষ্টিতে শত্ৰু 
‘বৃত্ৰ’ বা অবিদ্যা, ইন্দ্ৰ বজশক্তিতে যাকে বধ করেন।॥ এই দেহই তখন রথ।* এমনিতর 
একটি ধ্বনি তৃচটিতে পাওৱ| যায়।» এই হুক্তেই রথের সঙ্গে-সঙ্গে দুন্দুভিরও স্তি 
আছে।" অন্তান্ত উপকরণের স্তুতি আছে সংগ্রামহক্তে, যার শেষ কথা হচ্ছে 
‘ব্ৰহ্ম ৱৰ্ম মম|স্তরম্‌’--বৃহতের ভাবন| ও বীর্ধই আমার আস্তর কবচ।৮ 

এর পর আছে উল,খল এবং একই হুক্তে উল.খল-মুসলের কথা [৫৩%] । প্ুক্তটর 
রচয়িতা শুনঃশেপ বা দেবরাঁত, এঁতরেয়ব্রাহ্মণে ভার কাহিনী প্ৰসিদ্ধ? 'অঞ্জঃসব" 
নামে একটি বিশিষ্ট সৌমসবনের তিনি প্রবর্তক | এ-সুক্তটতে তাঁরই বিবৃতি। ‘অঞ্জঃসব’ 
সংজ্ঞার অর্থ ক্রিয়াবিশেষবাহুল্য বর্জন করে অতি সহজ উপায়ে বিদ্যুদ্‌গতিতে সোমের 
সবন এবং আহুতি।২ শুনঃশেপ তার বর্ণনা দিচ্ছেন সন্ধাঁভাষাঁয়। সোমকে বলা হচ্ছে 
ভিনুখলস্থত'। কিন্তু যজ্ঞে উলুখল-মুসল দিয়ে পুরোডাশের জন্তু ব্ৰীহি ব| ধান কোটা হয়, 
আর সোম ছেঁচা হয় ( সবন ) দুটি অধিষবণফলকের উপর গোচর্ম বিছিয়ে তাতে সোম 
রেখে 'গ্রাবা" বা পাথরের আঘাঁতে। তারপর সোমরস মেষলোমের প্পবিভ্র' বা 
ছাকনিতে ছেঁকে ‘দ্রোণকলশে' ঢালতে হয়, আর সেখান থেকে নিয়ে হোম করা হয়। 
এসমস্তেরই সুষ্পষ্ট উদ্দেশ হুক্ষটতে আছে, তবুও বলা হচ্ছে ‘অদ্ধঃ সৌগের সবন 
হ’ক উলুখল আর মুসল দিয়ে। আবার তাঁদের “বনম্পতি' বলাতে* সমস্ত ব্যাপারটিতে 
অগ্নি-সোমের যুগ্সসম্পর্ক ধ্বনিত হচ্ছে। তাছাড়া হুক্তের প্রথমদিকের বর্ণনা শ্ষ্টতই 
আদিরসাশ্রিত। যেমন অরণিমন্থনে অগ্নির ‘প্রজনন’,* এখানেও তেমনি উলুখল- 
মুঘলের সংঘটে ইন্দ্ৰপান সোঁমের প্রজনন। শতপথত্রাহ্মণের স্পষ্ট উক্তি, ‘যোনির 
উলুখলং***শিক্পৎ মুসলম্‌।'* শ্েতোশ্বতরোপনিষদে যেমন নিজের দেহেই অধরারণি 


যোগ করতে হবে ‘আয়’, যা তালিকার শেষে দ্বন্দের অন্তর্গত (৩৩)। ২খ. ৬॥৪৭৷২৬-২৮। ৩৩৪৭/২৭ (২৮)। 
এখানে অপ, অন্তরিক্ষের ; কাজেই রখটি জ্রিলোকের ওজোদ্বার| নির্মিত। তু. তৈত্রা. বো ৰৈ রখঃ ১1৩)৬।১, 
শ. ৫1১৪২) আরও তু. শ, ১২1৪১। বস্তুত রথ বনপ্পতির ‘সহঃ’ বা সার দ্বার নির্মিত (খ. ৬1811২9 ; তু. 
ও২এ২*), তাই রখ পৃথিব্যায়তন দন্ধ। মন্ত্রটিতে 'ওজ£' আর 'বল'র সমীকরণ ল.। *তু, সা.র উদ্ধরণ : 
'ইন্ছো ৱত্ৰায় ৱহ্রম্‌ উদয়চ্ছং, স ত্রেধ| র্যভৱং, স্বাস তৃতীয়ং রথদ্‌ তৃতীয়ং যুপস্‌ তৃতীয়" (ধ.৬1৪গ1২৭)। তু, 
ক. ১৩৩) ৬ আরও দ্র, সাধারণ রথাঙ্গের স্তুতি খ. ৩1৫৩।১৭-২*। সংগ্রামহুক্েও রথের কথা আছে 
৬141৮ 1৬18৭1২৯-৩১। ৮৬1৭৫1১৯। অত্র তু, ক. ১1২২৬, ব্ৰহ্ম এবং ক্ষত্ৰ ছুইই গরমদেবতার ওদন 
(দ্র, বেশী, ১৭৬৩৮৯) । 

৫৩৪ খন. ১২৮ হু, । উদর, ব্রা, ৭1১৫, শিনংশেপ' নামটি রাহন্তিক | "খা" প্রাণের প্রতীক, 'শেপ' 
(তু. 'শিশ্ষ ) প্রজননাঙ্গ, বার্ঘ। জ. টী.শেষ। ২ দ্র, উর], 91১৭ ‘অপ্নস্‌< »/লগ্, 'বাক্ত হওরা, প্রকাশ পাওৱা'> 
'অঞ্জনা' ক্ষিপ্রগতিতে ( বিছ্াতের মত)। ৩থ্চ, ১২৮1৬, ৭1 ৪৬১৮ ধর, এ২৯৷১। অন্ত, টীম. ৪৪১২। 


৪২৬ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


এবং উত্তরারণির সহায়ে মঙ্থনের দ্বারা অগ্নিপ্জননের কথা পাই,’ এখানেও তা-ই। 
রাহস্তিক ভাষায় এটি ‘উধ্বমন্থ, যা ‘গুত্ৰমস্থের’ বিপরীত। এইটিই শুনঃশেপদৃষ্ট ‘অঞ্জঃসব’, 
যা হঠযোগের ভাষায় যোনিকন্দের নিপীড়ন এবং আহননের দ্বারা সোম্য আনন্দধারার 
উজান বওব|নো। গুনঃশেপের বর্ণনায়, “পৃথুবুয বা বিস্তীৰ্ণমূল গ্রাবা অভিষবের 
জন্তু উপর থেকে নেমে আসছে ছুটি জঘনের মত পাশাপাশি-রাঁখ! অধিষবপফলক 
ছুটির উপর-_যেমন মুগল নেমে আসে উলুখলে। সেই উলৃখলে আন্ত সোমের ধার! 
উজান বইছে,” আর ইন্ম নেমে এসে বারবার তাঁকে পান করছেন।* উলুখলে ধান 
কোটে মেয়ের|| তাই কৌশলে একটি মেয়েকে এখানে এনে গুনঃশেপ বলছেন: এই 
সবনের সময় একটি নারী একবার অপচ্যুত আরেকবার উপচ্যুত হয়ে তার শক্তির প্রকাশ 
করছে।১* আপাততৃষ্টিতে 'অপচ্যব হল উলুখল থেকে মুসলটি তুলে নেওৱা, আর 
'উগচ্যব হুল আঁবার তাঁকে নামিয়ে আনা। কিন্তু বস্তুত এই “নারী' ইন্্মাত1১৯, 
অথবা শুনঃশেপের ইষ্টদেবী দেবজননী অদিতি১২--অন্তত্ৰ যাঁকে সামান্তত বলা হয়েছে 
“যোষা' বা নারী ।১৬ রাহন্তিক অর্থে অপচ্যব হল মুসলের উলুখলে নেমে আসা, যা 
সাধারণ ক্রিয়ার বিপরীত। কিন্তু উধ্বমস্থে এইটিই প্রথম দরকার, সাধনশান্ত্রে যাকে 
বলা হয় শক্তিপাঁত।১৪ লোকোত্তর হতে মহাশক্তি মুসলের বেগে নেমে এসে আধারের 
কন্দমূলকে আঘাত করে আবার ফিরে যান তার শ্বধামে। ওইটি তার উপচ্যব। অন্তর 
তার এই নামা-ওঠাকে বলা হয়েছে 'সার্পরাজ্বীর অপানন এবং প্রাণন' ।৯ তার ফলে 


এশ্বে, ১1১৪ | তসোমের উজান বওরার বর্ণনা খ.র অনেকজায়গায় তু, »1৬৪1২২, ৬৩৮. ; দ্র, টী. ১১৪৩ । 
এই ব্যাপারের সঙ্গে তু. উত্তরারণি এবং অধরারণির সাহায্যে অগ্নিপ্ৰমন্থন । =. য়ত্ৰ গার! পৃথুবু উপ্লে। ভৱতি 
মোতৱে, উল,খলহ্ৃতানাম্‌ অরে.দ কিন জন্তলঃ (নেমে এমে হে ইন্স, বারবার পান কর)। য়ত্ৰ দ্বাৱ,ইৱ 
জঘনা,ধিষরণ্যা! কৃতা, উল,খলহতালান্‌*"*১।২৮।১-২। দ্বিতীয় মন্ত্ের ভাগতে দ্বন্দ : 'য়থ| মৈথুনকালে ন্ীপুঃস- 
জঘনে, এরম্‌ অভিষরকালে পরম্পরমন্পর্কার, অধিষরণফলক-গ্রারাণৌ কৃতৌ।' কিন্তু বস্তুত অধিষবণফলক 
দুটিই এবং তাদের এখানে জঘনের মঙ্গে তুলন! কর! হয়েছে। ফলক দুটির উপর নেমে আসছে "খরা (১)। 
35140৩: 'পৃথুবুধু' বিশেষণ থেকে এটিকে উল,খল মনে করেছেন, কিন্তু বস্তুত তা! নয়। গ্রাবা মুল, তার নীচের 
দিকটা একটু মোটা। ভার মক্ষেতিত মন্ত্ৰে ‘উল,খলবুগ্ন যুপে'র কথা আছে, 'পৃথুবুধু উল.থলের' কথা| নাই। 
এখানে আদিরসের ধ্বনি হুম্পষ্ট। তবে ব্যাপারটি পুত্রমন্থ নয়, উধ্ব মন্থ--একথ| মনে রাখতে হবে। ১*খ. য়ত্ৰ 
নার্ম, অপচাৱম্‌ উপচারং চ শিক্ষতে'*'১২৮।৩। বেঙ্কটমাধব বলছেন, ‘যত্ৰ অভিযৱগ্ৰৱ,ত্তং খারাণংদৃষ্টা সত্ী ভর্তরি 
প্ররেশকৌশলং নির্গমনকৌণলং চ শিক্ষতে ।' কিন্তু বস্তুত পুরুথই প্রবেশ করে, নারী নয়। স্বন্দ : 'যজে, মৈথুনকালে 
স্বজঘখনে নারী'র পুরুষায়, একে! হতিষ্রগ্ৰাৱ| ইতরগ্নৈ গ্রাৱণে অগগমনম্‌ উপগমনং চ শিক্ষতে ।' কিন্তু মূলে 
নারী উপমান নয়। “শিক্ষতে' মায়ণ বলছেন ‘অভ্যাসং করোতি'। কিন্তু ধাতুটির মূল অর্থ ‘সমর্থ হওরা'। 
১»তু. তম্‌ (ইন্্রকে) উ চিন্‌ নারী নয় (পৌরঘসপ্পন্কে ) সনুৱ ৭1২1৫ | আরও বিবরণ ত্র. টীমু, ৪৩*। 
১২, শুনঃশেপের উপমগুলের প্রথমেই তাঁর ব্যাকুল প্রার্থন! : ‘কে! নে| মহ| অদিতরে পুনর্‌ দাং পিতরং চ 
দৃশেয়ং মাতরং চ'--কে আমাদের মহীয়সী অদিতির কাছে ফিরিয়ে দেবে? পিতাকে যে আমি দেখতে চাই, আর 
মাতাকে ১২৪।১। শুনঃশেপ ত্ৰিধ! বদ্ধ (১২৪১৫); আর ‘অদিতি’ অবন্ধন| | তিনিই ইষ্টদেবীরাপে শুনঃ- 
শেপের মাতা, আর বরুণ গিতা-_ঘিনি প্রত্যক্ষ হয়ে তার বন্ধনমোচন করলেন (১/২৪1১৮,২১)। অদিতি আর 
বরুণ মহাশুষ্টে যুগনদ্ধ পরম পুরুষ ও পরম! প্ৰকৃতি। বিজ্র, পরে। ? দ্র, ১৭1৫৩১১, টীযু. ২৯৭ । ৯৪মংহিতায় 
এই শঙ্কিপাতকে বলা হয় ‘আবেশ’ তু. ১*/৮১১। আরও তু. এউ, সীমানং বিদায়,.:১)৩/১২। ১২, খ. 


পৃথিবীস্থান বৰ্গ ] পৃথিব্যায়তন সত্ব--উলুখল-মুসল a 


সোমের ধার! ‘আঁধারের একটি শুভ্র পথ’ ধরে ওঠা-নামা করতে থাকে১৯এবং পথের 
ছুটি মেরুর মধ্যে খেলতে থাকে বিদ্যুতের দীপনী। এইটি অঞ্জঃসবের তাৎপর্য। 

কিন্তু ক্রিয়।টি এখানেই শেষ হয় না। পুত সোমকে সমর্থ করবার জন্তু তাকে 
ব্রযাশিত [৫৩১] করতে হয় অর্থাৎ তার সঙ্গে মেশাতে হয় পরপর তিনটি জিনিস-- 
“বের ছাতু, 'গো'ছুগ্ধ এবং ‘দধি’, যারা যথাক্রমে তারুণ্য বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানঘনতার 
প্রতীক।> এই ব্যাপারটি হল মন্থকর্ম২__যেমন এখন আমাদের সিদ্ধি ঘোটা।* যা 
দিয়ে ঘোঁটা হয়, তা হল 'মন্থ।' ব| মন্থনদণ্ড। মছনের সময় দণ্ডটিকে স্থির রাখবার 
জন্ হয় দুদিক থেকে দুহাত দিয়ে চেপে ধরতে হয়, নযগ্নতে| একদিকে কিছুর সঙ্গে 
দড়ি দিয়ে বেধে উন্টাদিকে দড়ি পেচিয়ে টানাটানি করতে হয়। মঙ্জে একে বল! 
হয়েছে 'মন্থার বিবন্ধন।”* তার উদ্দেশ্য, দণ্ডটী যাতে এদিকে-ওদিকে না হেলে, 
খু থাকে এবং তার মুল দৃঢ়ভাবে পাত্রে সংলগ্ন থাকে। তাতে মন্থন সুচারু হয়। 
অধ্যাত্ম সোমের মন্থনের সময়ও প্রয়োজন মেরুদণ্ডের খল্জুতা এবং মূলবন্ধ। শুনঃশেপ 
বলছেন, অঙ্থপান-মেশানো সোম অশ্বের মত তেজন্বী এবং আগ্ুগতি, বিবন্ধন দিয়ে 
তার রাস টেনে রাখতে হয়--নইলে মহা বাযু মাথায় চড়ে বিপদ ঘটাতে পারে |« 

এই চারটি মন্ত্রে অঞ্জ:সবসুক্তের প্রথম পর্ব। চাঁরটি মন্ত্রের শেষে একটি ধুরা 


১৪১৮৯২, টীমু: ১২৭২, ৩২% | ১৬, ৯১৫1৩, টী. ১১৪ 1. প্রমঙ্গত বলা চলে, 'শুনঃশেগ' সংজ্ঞাটি সম্ভবত 
মিখুনের দীর্ঘরতের ব্যঞ্জনাবাহী, যাকে যুগনদ্ধ শিব-শক্তির নিত্যদামরন্তের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে । 
অগ্রঃসবের পরিণাম এই সামরন্তের অনুভবে । মধ্যপ্রদেশে খাজুরাহোর লক্ষ্রণমন্দির যে-বেদির উপর প্রতিষ্ঠিত, 
তার দক্গিপূর্ব কোণের ভিত্তিগাত্রে উৎকীর্ণ উল খল-মুমলযুক্ত একট ভাস্বৰ্ধে এই সুক্রের বিষয়ব্তর ছায়াপাত 
হয়েছে বলে মনে হয়। মন্দিরটি দশম শতাব্দীর। 

€৩১ তু, খন ৫1২৭1৫ | > যর |মুরন৮/] ‘মোমত্ত হওৱ|’। 'গে|’=পয়ঃ বাঁ দুধ, পঞ্চামৃতের প্রথম 
অমৃত । শুভ্র বলে এটি সত্বশুদ্ধির প্রতীক । দুধ জমলেই ‘দধি’ = বিজ্ঞান । শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন দুধকে নির্জনে 
রেখে দই পেতে তাহতে মাখন তোলার কথ|। ২তু, ছা, €1২৷৪ | খুব সম্ভবত কোনসময়ে সিদ্ধি বা ভাং 
ছিল সোম। তু, খ. গোতির্‌ ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্‌ »৬১।১৩। 'গোভিঃ' গোজাত দুগ্ধ দিয়ে, রহস্তার্থ ‘আলে! দিয়ে।' 
‘ভঙ্গ’>ভাং। বাংলার দুৰ্গোৎ্সব অশ্বমেধের বিকল্প । অশ্বমেধ একটি সোমযাগ। সোমথাগের প্রকৃতি অগ্নিষ্টোম। 
অগ্নিষ্টোম পাঁচ দিন ধরে হয়, শেষের দিনটি স্থত্যাদিবম--মোম ছেঁচে তার রম আহুতি দেবার দিন। দুৰ্গাপুঞ্জাও 
বস্তুত পাঁচ দিনের ব্যাপার, যাতে বোধন থেকে শুরু করে দশমীতে বিমর্জন পংস্ত। এই শেষের দিনটি 'বিজয়' । 
এই দিনে দুধে-মেশানে। ভাংএর শরবৎ পান করবার রীতি আছে। এই ভাংএর নাম “বিজয়া'। 
মরণ করিয়ে দেয়, মোমপানে মত্ত হয়ে ইন্সের বিচিত্র কীতির কথা (তু, খন ২১৫সু, বিশেষত ১,৮,৭$ আরও 
তু, সপ্তশভীতে মহ্ষিম্দিনীর মধুপানে মত্ত হয়ে অন্রবধ। ছুর্গাপুজ| এই মহিযমর্দিনীর পুজা, যার সঙ্গে তু. 
ইরোর বৃত্রবধ খ. ২)১৫৷১)। উত্তয়াখণ্ডের গাহাড়ে-পাহাড়ে প্রচুর ভাংএর গাছ আপনি অন্মায়। *খ, য়ত্র 
মন্থাং রিব্তে রশ্মীন্‌ (ঘোড়ার লাগাম) য়মিতৱ| ( মংযত করার জন্য) ইৰ ১২৪৪ । *)। তু. বায়ুর উদ্দেশে 
কাব: ‘তীৰ সোমাম আ গহা, আশীর রঃ (ববের ছাতু, দুধ এবং দই মেশানো!) হত ইমে, ৱায়ে| তান্‌ 
প্রস্থিতান্‌ পিব ১।২৩১। মোমের মন্তত| মাথার দিকে উজিয়ে চলছে, বায়ু তাকে প্রথম পান করবেন, তাইতে 
মোম গুটি হবে অর্থাৎ সোমা আনন্দের রান টানতে হবে বায়ু, ব| প্রাণের সাহায্যে (তু. শবে বাযুরোধ এবং মোমের 
উপচে পড়া ২৬, নীচে ভ্র-)। আরও তু, ইন্দুঃ সমুগ্ৰন্‌ উদ্‌ ইয়্তি ৱায়ুভি--ইন্দু সমুত্রের দিকে উজিয়ে চলেন 
বায়ুদের সঙ্গে ৯1৮৪৪ । 


৫২৮ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা! 


আছে। এতরেররাপ্ষণ বলছেন, অঞ্জঃসবযাগের হোম করা হয়েছিল এই চারটি 
থাক্‌ দিয়ে, প্রত্যেক খকের শেষে ‘স্বাহ!’ যুক্ত ক'রে [৫৩২]। সেখানেই পাই, এর পরের 
চারটি মন্ত্ৰ দিয়ে শুনঃশেপ সোমের অভিনব করেছিলেন এবং শেষ খকৃটি দিয়ে তাঁকে 
ড্রোপকলশে ঢেলেছিলেন। এখানে আহুতির মঞ্গুলিকেই অনুষ্ঠানের ক্রমভঙ্গ করে 
প্রথমে বিন্যপ্ত করা হয়েছে এইজন্ত যে, উত্তমাধিকারীর বেলার আত্মদৰ্শন যেমন 
আবণেই সিদ্ধ হতে পারে, অঞ্জঃসবও তেমনি একটি সিদ্ধ ব্যাপার--তা আর-কোনও 
অঙ্ষঠানের অপেক্ষা রাখে ন|। আধারের উনুখলে সোম অভিযুত হয়েই রয়েছে, 
এখন দেবতা নেমে এসে তাকে পান করলেই হয়। যার তা হয্ননি, সেই মন্দাধিকারীর 
জন্তু বিশেষ অভিযবের নির্দেশ দেওরা হয়েছে সুক্তের দ্বিতীন্ন পর্বে। অঞ্জসব যে 
বহিরঙুঠননিরপেক্ষ একটি অন্তৰ্ধাগ, এইতেই তা বোঝা যায়।” 

দ্বিতীয় পর্বে উল্ধল-মুপল বনল্পতিরগে সমস্ত আধারব্যাপী নাড়ীতন্তবাহিত 
অন্নিশিখা সমূহের প্রতীক। মুসলটি তখন যেন উলৃখলে প্রোথিত, ছুটিতে মিলে যেন 
একটি সমূল বৃক্ষকাণ্ড । যোগে একে বলা হয়েছে মূলাধার হতে উদ্ভ্বিত হুযুমণকাণ্ড, 
তত্ত্রে যার একট লোকাতত প্রতিরূপ হুল গোঁরীপট্ট হতে উদ্গত স্বত্ছুণিঙ্গ। গুনঃ- 
শেপ উনৃখলকে সম্বোধন করে সন্ধাভাষায় বলছেন, “হে বনস্পতি, এই যে বাতাস 
তোমার অগ্রতাগকে বিশেষ করে সঞ্চালিত করছে। অতএব ইন্দ্রের পানের জন্তু 
সবন কর সোমের, হে উনৃখল [৫৩৩] |’ যোগের বর্ণনা, যোনিকন্দের নিপীড়ন বা 
আকুঞ্চনের ফলে মুলাধারস্থিত কন্মৰ্পবায়ু স্যুম্ণকাণ্ডের ভিতর দিয়ে উত্বগামী হয়।’ 
উপনিষদের বর্ণনা, যেখানে অগ্নির অভিমন্থন হয়, যেখানে বায়ু উপরে উঠে নিরুদ্ধ 
হয়ে যান, যেখানে সোম উপচে পড়ে, সেইখানে সঞ্জাত হয় মন।২ যোগীর অন্থতবে 
এই হল কুগুলিনীর মূলাধার হতে মাথায় চড়া এবং তার ফলে সহ রচ্যুতামূতের ক্ষয়ণ। 
উনৃখল আর মুগল এখানে যুগনদ্ধ। “তার! উধ্ববিহারী, জ্যোতির্ময় দুটি অথ হয়ে 
চৰ করে আঁধারের সোম।”৩ 


৫৩২ উত্রা, 91১৭ | ১জ্, উতর, সাভা “অঞ্জনা খুমা্গেণ ‘সৱঃ' সোমাভিবৱঃ যস্মিন য়াগে।''সোহয়ম্‌ 
অঞ্রঃমর, ইষ্টিপগুমাংকয় ম্‌ অন্তরেণ''‘অনুষ্ঠিতত্বাৎ ৭1১৭ । 

€৩৩ খ. উত স্ম তে ৱনপ্পতে ৱাতে| ৱি ৱাত্য, অগ্রস্‌ ইং, অথে| ইন্দায় পাতৱে হুদু সোমম্‌ উল,খল 
১২৮৬) »এই ক্রিয়াকে অবলম্বন করে হঠযোগে অঞ্জসবের একটি প্রকার হল “শৃঙ্গার-সাধন’। ২তু, গ্রে. 
অগ্নির্‌, রা, ভিমধাতে ৱায়ুবু যত্রা.ধিরুধ্যতে, সোমে| য়ত্রা-তিরিচাতে তত্ৰ সঞ্জায়তে মনঃ ২|৮; তু. টা, ৫** | খ. 
১২প৬এ সায়ণের মন্তব্য: 'তরোপেতষুধলগ্রহারৈর্‌ ৱাধুনু ৱিশেষেণ প্রনরতি খলু’ দ্বাভাবিক এবং রাহন্তিক 
দুই অর্থেই নেওৱ| যেতে পারে। ৩খ, আয়জী ৱাজস|তম| ত| হা, উচ্চা ৱিঙ্সভূ তঃ, হয়ীইৱ অন্ধাংসি বলত|'-- 
এইখানেই বজদাধক তাঁরা, বজশক্তিকে কেউ ছিনিয়ে আনতে পাৱে না তাদের মত, যেহেতু তাঁরা উচ্চে বিহার 
করে, জ্যোতির্ময় ছুটি অখের মত অন্ধঃ-সোম চর্বণ করে ১/২৮৭। ‘ৱিজভূ'তঃ' (চোৱাল ছুটি) ফীক করে 
(9447601 খর কোন-কোনও জায়গায় এই অর্থ। কিন্তু ভাস্তকারের| সবাই ‘বিহার করে' এই অর্থই 
করেছেন। 


পৃথিবীস্থান বর্গ ] পৃথিব্যায়তন সত্ব_বুষত, দ্ৰঘণ ৫২৯ 


তারপর বৃষ আর দ্রুঘণ। এদের উল্লেখ আছে দশম মণ্ডলের একটি সুক্তে 
[৫৩৪] |  সুক্তাট খধি মুদ্গলের বিজয়গাথ|--কেমন করে তিনি রথের দৌঁড়ে 
('আজি’তে ) 'শতবৎসহশ্র গো জিনে নিয়েছিলেন। তার প্রতিদ্বন্থী কে ছিল, 
সংহিতায় তার উল্লেখ নাই। বৃহদ্দেবতায় শৌনক বলছেন, মুদ্গল ইশ্র-সোমকে 
হারিয়ে দিয়েছিলেন।” মুলসুক্তে কিন্তু ইন্দের কাছেই তার দুটি প্রার্থনা এবং একটি 
কতজ্ঞতাধ্যাপন আছে।২ প্রথম প্রার্থনাট দৌড় আরম্ভ হবার আগে, ইন্দ্ৰ যেন তীর 
রথটকে আগলে থাকেন। তার পরেই দৌড়ের একটি উজ্জল ছবি: রথ ছুটছে, 
মুদ্গলের দ্রী ইন্দসেন। তার সারথি, হাওৱায় তার কাপড় উড়ছে। সঙ্গে-সঙ্গে 
মুদুগলের প্রার্থনা: রথের গতিতে কোনও শক্র যেন বাধার সৃষ্টি না করে--হ'ক সে 
দাস বা আর্ধ। 

মুদ্গলের রথটি বড় বিচিত্র। তার জোবালের একদিকে জোতা হয়েছে একটি 
বৃষত, আর আরেকদিকে একটি ‘ক্রুঘণ’ বা মুগ্তর। এমন অদ্ভুত রখ দিয়ে ইন্জ-সোমকে 
দৌড়ে হারিয়ে দেওয়া__মানষের এক অবিস্মরণীয় কীতি [৫৩৫] । দেবতার প্রসাদ 
ছাড়া এ সম্ভব হয় ন|--এ যেন তারই ইচ্ছায় তাকে ছাড়িয়ে যাওৱা। স্ুক্তের শেষে মুদ্গল 
তাই বলছেন: ‘তুমি বিশ্বজগতের চক্ষুরও চক্ষু হে ইন্ত্ৰ। তাই তো বৃষত তুমি, 
বীর্যব্ষার সঙ্গে ক্লীবকে জুড়ে [রথ ] হাঁকিয়ে আজিতে তুমি চাও সম্পদ ছিনিয়ে নিতে।”* 
রহস্তের এই ইঞ্লিতটুকু ছাড়া সমস্ত সুক্তটতে আছে এই অদ্ভুত রথদৌড়ের একটি 
কৌতুকোচ্ছল বৰ্ণন| । 

বৃহদ্দেবতায় শৌনক বলছেন, ‘শ|কটায়ন মনে করেন, সুক্তট একটি ইতিহাস বা 
প্রাচীন কাহিনী [৫৩৬]।' এ-দৃষ্টিভঙ্গি বাপ্তব। কিন্তু এদেশে ইতিহাসরচনার প্রাচীন 
রীতি হচ্ছে, কোনও বাস্তব ঘটনাতে যদি অধ্যাত্মতত্ত্বের ব্যঞ্জন! পাওৱ| যায়, তবে 
কেবল তারই স্থৃতিটুকু জিইয়ে রেখে আঁর-সব ভুলে য|ওৱ|। জাতির সত্যকার ইতিহাস 
শেষপর্যন্ত এইভাবেই গড়ে উঠতে পারে। 

মুদ্গলের রথদৌড়ের ইতিহাস কঠোপনিষদের প্রসিদ্ধ উপমাটি স্মরণ করিয়ে দেয়: 
“আত্মাকে রখী বলে জেনে, আর শরীরকে রথ। বুদ্ধিকে জেনো সারথি।':-আর 
ইন্ত্ৰিয়দের বল| হয় অশ্ব [৫৩%] |’ মুদ্‌গলের রথে সারথি ইন্জসেন| বা ইন্দ্রেরই শক্তি। 


৫৩৪ খ, ১০।১০২ সত | সবৃদে, ৮১২) ২, ১৪১০২১, ৩,:১২। 

৫৩৫ বৃষভ এবং জন্ঘণ ছুইই মর্ত/মানবের আত্মশক্কির প্রতীক, তাই তারা পাঁধিব। পরে দ্ৰ,। ১, 
বং ৱিশ্বন্ত অগতদ্‌ চক্ষুর্‌ ইন্দা.সি চগুষঃ, রংষা যদ আজিং ৱ.ষণ| সিযাসমি চোদযন্‌ রধ্রিণ! য়ু! ১০।১*২।১২। ল. 
মন্ত্ৰটি নিত্যবর্তনানের বর্ণনা! এবং ক্রিয়াপদটি সনস্ত, যা বোঝাচ্ছে দেবতার মত্যমঙ্করের নিত্যস্ষুরণ । ‘চন্গুষশ, চগ্ষুঃ* 
তু, কে, ১1২, ব্রন্দের লক্ষণ । 

৫৩৬ বুদে, ৮১১। 

$৩৭ ক, ১৭৩৪ । ৯ ্রঘণ' হল ‘দ্ৰ' ব| বৃক্ষের ‘ঘন’ বা শিলীতুত রূপ, বনস্পতি অগ্নি যার মধ্যে 


৫৩ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


ছুটি বাহনের একটি বৃবত, সে প্রাণবান্‌। সংহিতা ‘বৃষভ’ ইন্দের একটি বহপ্রযুক্ত 
বিশেষণ, বলতে গেলে তীর একচেটিয়া | দ্রধণ নিষ্প্রাণ, কিন্তু ইন্দ্রের বঙ্জের সঙ্গে তার 
সাদৃশ্য সহজেই মনে আসে। মুদ্গলের রখদৌড়ের রহস্য এখন প্পষ্ট। আমরা 
সবাই মুদ্গল বা মুদ্‌গর বা বজ্জধর ইন্দ্রের ‘সযুক্‌ সখা'। আমাদের দেহরখে তারই 
শক্তি কাজ করছে জড় ( অন্ন),) প্রাণ ও ধীরপে--এসবই তিনি। তাঁরই প্রেষণায় 
সেই রথকে ছোটাতে হবে 'শতবৎসহত্র গোযুখ’ ব| অনস্তজ্যোতিকে জয় করবার জন্তু, 
য| আছে হুর্ব-সোমেরও ওপাঁরে।২ 


তারপর পিতু বা অর। খক্সংহিতার প্রথম মণ্ডলের একটি হুক্তে তাঁর স্তুতি 
আছে [৫৩৮]। পিতু বলতে অন্ন এবং পানীয় ছুইই বুঝতে হুবে।৯ এই সুক্তেই 
পিতুকে সোম বলা হয়েছে। অন্নপ্ৰশপ্তি উপনিষদেও আছে।২ 
তারপর নদী এবং তাদের মধ্যেই বিশিষ্ট দুটি নদী বিপাঁট্‌ এবং শুতুদ্ৰি--পৌরাণিক 
বিপাশা এবং শতদ্র। সিন্ধুর সঙ্গে এদের উল্লেখ আছে খক্সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের 
একটি হ্বক্তে, আর নদীস্থক্তট আছে দশম মণ্ডলে [৫৩৯] । সরশ্বতী যেমন নদী, তেমনি 
দেবী) ভার কথা আগেই বলা হয়েছে ।৯ অধিদৈবত দৃষ্টিতে নদী হুর্ধরশ্মি, আর 
অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে নাঁড়ী।২ 
তারপর অপ_। খক্সংহিতাঁয় তিনটি অপ সুক্ত আছে, দেবত| যেখানে অবিকল্পিত 
[৫৪ ]। তাছাড়া আর তিনটি সুক্তে দেবতাবিকল্প আঁছে।৯ বিকল্পিত দেবতারা 
অগ্নি দ্বত অপাংনপাৎ হুর্ধ এবং গো ( বহুবচনে)। প্রথম ছুটি দেবতা পৃথিবীস্থান, 
তৃতীয়টি অন্তরিক্স্থান আর শেষের দুটি দ্যুস্থান। সুতরাং অপ এরা আছে তিন লোকেই। 
যাস্ক পৃথিবীস্থান অপ এর উদাহরণ দিতে দশম মণ্ডলের নবম সুক্তটি বেছে নিয়েছেন। 
তাঁর প্রথম তৃচের সঙ্গে আমর! পরিচিত, কেননা ওটি সদ্ধ্যাবন্দনার অঙ্গীভূত।২ 


জম!ট বেধে জড় হয়ে আছেন। এই জড়ের পারিভাষিক সংজ্ঞ| হল ‘অন্ন’ (ড্র. বেমী, ১৬৯৩২৪, ১৭১)। ২তু. 
ক. ২)২১৫। ইন্স আদিত্য, দিনের আলো) মোম এই আদিতোর ওপারে রাতের আলো!) শতবত্মহত্র কিরণ 
রয়েছে অহোরাত্রের ওপারে (দ্র, বেশী, ৮৯৭৯ )। 

৪৩৮ খ. ১1১৮৭ সু. । ১তু-গিতুং পণিরান্‌ ১৬১1৭ | খর, তৈউ, ৩৭-৯ ; টা, ৩৭৩। 

৫৩৯ খ, ৩1১৩ সু. ; ১০1৭৫ সু. | খর টীনু ৪৯৭, | বজ্ৰ, টীমূ, ১১১। 

৫৪% খ 918৭, ৪৯) ১০৮ হু, । অপ॥ আপ. ৯আগঃ) এআ|২/অপ, 'চলা'সপ্রাপ, ‘পাওৱ|’, 
‘পৌঁছনে|’। তু. শ. সেদং মর আপদ য়দ্‌ ইদং কিং চ,রদ্‌ আগোৎ তন্মাদ্‌ আপঃ ১১১১৪) ২1১১৪, 
৪|৫1৭।৭ | দৰ. খ. ৪1৫৮ সু., দেবতা ‘অগ্নি, সুয়ে ৱা, আপে| রা, গাৱে] ৱা’, দৃতস্ততির্‌ রা) ১০1১৯ সু. 
“আপঃ গাৱে| ৱা’; ১৭৩, হু, 'আপঃ অপাংনপাদ্‌ ৱা’ (জ. কবধের আপোনপত্ৰীয়দু,, টীম ৫২৪)।. ২আপে| 
হি ঠা (হচ্ছ) ময়োভুৱস্‌ (আনন্দরূপিণী ) তা ন উর্জে ( অন্তরাবৃত্তির বীর্ঘের অভিমুখে ) দধাতন, মহে রণার চক্ষে 
(মহাজ্যোতি্সয় আনন্দকে যাতে দেখতে পাই)। য়ে! রঃ শিৱতমে| রসঃ তন্তু ভাজয়তে, (ভাগী কর) হু নঃ, 
উশতীর্‌ (উতল|) ইৰ মাতরঃ। তন্মা (ভার দিকে, পরমদেবতার দিকে) অরং (একাগ্র হয়ে) গমাম বো 
(অর্থাৎ তিনি তোমাদের বধু) য্ত ক্ষয়ায় (ধামের দিকে) জি্বণ ( প্ৰাণচঞ্চল| হয়ে ছুটেছ), আপে| জনয়খা 


পৃথিবীস্থান বর্গ ] পৃথিব্য।য়তন সত্তৃ--ওষধি ৩১ 


এখানে পাৰিব জলের কথাই বলা হচ্ছে, যা আমাদের দেহের ব্যাধি বাঁকোর গ্লানি 
মনের পাপ ধুয়ে নেয় $৩ অথচ এই অপই যে দিব্য, তার ধারায় যে ক্ষরিত হচ্ছে 
শিব-শক্তির সামরস্তের আনন্দ, খনি সেকথা তুলছেন না |? অপএর মধ্যে স্বয়েছে 
ব্রষ্নি ব| সংবেগ,* তাই পাখিব অপএর বিশিষ্ট নিদর্শন হল ‘নদী’ এবং নিঘ্ট,তে দুটি 
নাম পাঁশাপাশি-যদিও শতপথব্রাঙ্ষণে সতের রকম অপএর কথা আছে।” 
অস্তরিক্ষের অপ. হল বৃষ্টির ধারা, তার দেবতা হলেন ‘অপাং নপাৎ' এবং ‘গৰ্জন্ত’। 
যাস্ক এরই অন্যঙ্গে 'সরম্বতী' আর ‘সরস্বান'এর নাম করেছেন। আগের দুটির ব্যঞ্জন! 
প্রাণের দিকে এবং পরের দুটির প্রজ্ঞার দিকে। নিঘন্ট,কার অস্থরিক্স্থান দেবতাদের 
মধ্যে আর পৃথক করে অপএর নাম করেননি। অন্তরিক্ষস্থান বরুণও জলের দেবতা, 
কিন্তু মেঘবাষ্পন্পে। ছ্যাস্থান অপ, সংহিতায় ‘দেৱীর আপঃ', ব্ববতীর্‌ আপঠ'।? 
নিঘ্টুতে তা-ই হয়েছে দ্যস্থান ‘সমুদ্ৰ'--ঢেউখেলানো সেই জ্যোতির পারাবার, 
প্রাণ ও প্রজ্ঞার ঝলকে সরশ্বতী যাঁর গ্রচেতনা জাগান আমাদের মধ্যে? তার দেবতা 
অবশ্যই দ্যুস্থান “বরুণ'। সপ্তম মণ্ডলে বসিষ্ঠের স্তুতি বিশেষ করে অন্তরিক্ষস্থান ও দ্যুস্থান 
অপংদের। অধ্যাত্যদৃষ্টিতে অপ. প্রাণের ধারা।> 

অপএর পর ওষধি--যা অপএর সার অর্থাৎ যাঁর মধ্যে পাখিব অপ. প্রাণবস্ত 
হয়েছে [৫৪১]। ওষধিদের রাজা হল ‘সোম’, য| পবমান হয়ে ‘দেবপান’র্ূপে’ আমাদের 
দেয় অমৃতের অধিকার। এই দিব্য সোমের প্ৰশস্তি খক্সংহিতাঁর নবম মণ্ডলটি জুড়ে। 
এখানে পৃথিব্যায়তন ওষধি হল তাঁরা, যারা ভৈষজ্যের কাজে লাগে। -খক্মংহিতাঁর 
একটি সুক্ত তাঁদের উদ্দেশে রচিত, খধি আধর্বণ ভিষকৃ।২ একটি সে সপত্বীবাধন 
ওষধির কথা পাওৱ| যাক্স।* এইধরনের অনেক সুক্ত শোৌনকসংহিতা আছে। 
ওষধি সম্পর্কে আলোচনা আগেই হয়ে গেছে।* 


(নতুন করে জন্ম দাও) চ নঃ ১৭৯৷১-৩। পুণাস্নানের নিগৃঢ় তাৎপর্য এই তৃসটতে ফুটে উঠেছে। জৰ, ৪৮1 
*'শং নো দেৱীর্‌ অভিষ্টয়ে আপে| ভৱন্ত পীতয়ে, শং যোর্‌ অভি শ্ররস্ধ ন?--শিবময়ী হ'ন দেবী অপর! আমাদের 
অভিযানের জন্য, পানের জন্য; শান্তি ও শক্তি বইয়ে দিন আমানের মধ্যে ১০৯৪ | অভিষ্ঠি <অভি + এত্তি ৷ 
হি<স্থা, উপনর্গযোগে বোঝাচ্ছে গতি (তু, উপ-দ্থা, প্রস্থ; 2৮,৮৪০, তু, Eng, 5011), অভিযান। 
নদীর জলে নৌক| ভাসানে| যায়, জল যেন তখন শান্ত থাকে। ৎনিঘ.তে উদকনাম ১1১২, তার মধ্য আছে 
‘প্ৰয়’ উদকনামের পরেই নদীনাম। ৬রাজদুয়ে দতেররকম জল যোগাড় করতে হয় যজমানের অভিষেকের জন্য ; 
সপ্তদশ হল প্রজাপতির সংখা!, আর প্রজাপতি যজ্ঞ্ররূপ--এইজন্যা (শ. 515181১-২২)। তু, খ. গা আপে! 
দিৱা| উচ ৱ| অৱন্তি খনিত্ৰিম| উত ৱ| দ্বংজাঃ, মমুজ্ৰাৰ্থ| য়াঃ শুয়ঃ পাৱকাষ্‌ তা আপো| দেৱীর্‌ ইহ মাম্‌ অৱস্থ 
৭৪৯২ । *তু, ১২৩১৮, ৮ত|২, ৩১২১১ ৩৪৮, ৪1১১২, 118119, ৪৯1১-৪, ১1১০৮, 1২1১১, 
৮৪০১০, ১১1 অধিদৈবত দৃষ্টিতে পাৰ্থিব অপও 'দেবী'। ৰ. ১৩১২, জৰ, টী, ৩৩ ৯ তু তৈৰ, 
প্রাণা রা আপঃ অ২|৷৫।২, তা, ৯৯18, শ. ৩৮২৪০ । 

২৪১ তু, ছা. এমাং তূতানাং পৃথিৱী রষঃ, পৃথিৱা| আগে| রমৌ, ২পান্‌ ওধধয়ে| রঃ, ওদৰীনাং পুরে 
রঃ (১২ । প্রতিতু. শ. আপে| হ ৱ| ওষবীনাং রদ: এগ)১৷৭। > খু. ৯১1২৭) ২১:৯৭ সা ৬১৭৪৮ । 
জৰ, টীমু, ১:৮, ২২৭ । 

ত 


৫৩২ বেদ*মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


অদেবত| হয়েও যার! দেবতার স্তুতি পাগ, তাঁদের কথ| হল। এরপর নিঘণ্ট,তে 
ছয়টি নাম আছে, যাঁরা প্রত্যক্ষত দেবতারই নাম। তাদের গোড়াতে পাই রাত্রি 
খক্নংহিতাঁর দশম মণ্ডলের একটি সুক্ত তার উদ্দেশে রচিত [৫৪২]। রচনা কুশিক 
নৌভরের অথবা রাত্রি তারদ্বাজীর। অজ্ঞ্ণকন্ত! বাকের মত তরদ্বাজকন্ত! রাত্রি যদি 
এই স্থজের খধিক হয়ে থাকেন, তাহলে এটি তার আশত্মস্ততি বা আক্মোপলন্ধি। 
সপ্তশতীর গোড়ান্ম এই রাব্রিস্থক্ত পাঠ করে শেষে বাকৃস্ক্ত পাঠ করতে হয়। এ যেন 
অব্যক্তের আনস্ত্য হতে ব্যক্তের আনন্ত্যে উত্তীর্ণ হওব।।৯ উষাসা-নক্তার প্রসঙ্গে 
নক্তা ব| রাত্রির কথা আগে কিছুটা আলোচিত হয়েছে ।২ বৈদিক খধিরা মুখ্যত 
নুর্ধের উপাসক, তাঁদের অধিকাংশ অনুষ্ঠান দিনের আলোয় । তবুও রাতের আধারকে 
তারা উপেক্ষা করেননি। অগ্নিহোত্রযাগ শুরু হয় সন্ধ্যায়--এ যেন আধারের বুক চিরে 
আলোর কুলে উত্তীর্ণ হওবার সাধনা। আবার পাঞ্চরাত্র সোমযাগের মধ্যবিন্দু হল 
“অতিরান্র'-যা রাত্রির সাধন|। এই যাগটর উল্লেখ খক্দংহিতাতেও আছে।” 
পাঞ্চরাত্রে অন্নষ্ঠেম আর দুটি যাগের প্তোত্র-শর্রসংখ্যাম্স রাত্রির তাঁবনা অননগ্থ্যত_ 
উকৃথে তাদের সংখ্যা পনের, আর যোড়ণীতে যোল। এগুলি স্পষ্টতই চন্দ্ৰকলাঁর সংখ্যা’ 

পৃথিবীর মত রাবিও “জগতো নিবেশনী, [৫৮৩]। এ ছুটি দেবীর বুকে 
সবার বিশ্ৰাম--যেমন দিনের পর দিন, তেমনি শেষের দিনে। তাইতে রাত্রি 
‘দিবে| দুহিতা” হয়েও১ পৃথিবীস্থান দেবতা । আবার অবমর্ধণ সুক্তে দেখি, রাত্রি 
লোকোত্তরা, কাঁলাতীতা : স্থষ্টির আদিতে সর্ধতঃসমিদ্ধ তপ হতে জন্মাল সত্য এবং 
খত-_যাঁরা। অধিষ্ঠান ও ছন্দোরূপে ভব্যতার অব্যক্ত যোগ্যতা (potentiality) মাত্র। সেই 
যোগ্যতাই প্রাদুভুত হুল রাত্রিরূপে, যার বুকে অব্যক্ত জ্যোতির সমুদ্র ঢেউএ-ঢেউএ 
দুশে উঠল।২ এই ঢেউএর দোলা অব্যক্তের সেই শক্তিপপন্দ, যাহতে অঙ্ষরের 
ক্ষরণ সম্ভাবিত।* বরাৱিহুকতে রাত্রিও তাই 'উর্্যা' বা উমিলা।* সেই তরঙ্গদো দুল 
সমুদ্র হতে জন্মাল কাঁল--সংব্সররপে ফুটল অহোরাত্রের আলো আর কালে, 


পল কক == == === 

6২ ৰ. ১০১২৭স,। বু, < রা দানে’) +ঈ। তু, রা-কা' পুণিমার রাজি। 'রাজী' তাহলে 
অম। পূৰ্ণিমা ছুইই--এইটি মনে রাখতে হবে। ? এদবেশে ছুর্গাপুজা হয় দেবী'পক্ষে, রাতে তখন আলোর জোৱার। 
তার আগে-পরে যথাত্ৰমে ‘পিতৃপক্ষ আর ‘প্ৰেত'পক্ষ--দুটিতেই আলোর ভাট! । আগেরট আমাদের মৃত্যুগ্রত্ত 
পাধিব জীবনের গ্রতিরাপ। তার পরে 'দিব/’ বা আলোর জীবন_-ধাষিরা যার উপানক | কিন্তু আলোকে 
জানার পর কালোকেও জানতে হয়, কেনন| ছুয়ে মিলে অন্তিব্বের পূৰ্ণত।। তাই 'প্রেত'পক্ষে আবার 
লোকোন্তরের অমানিশীয় ঝাঁপ দেওৱা--মুনির| যার মাধক। রাজী এই তিনটি পক্ষেরই অধিষ্ঠাত্ী দেবী। 
কঠোপনিষদে প্রেতপক্ষের 'প্রেতি'র রহস্তই ছিল নচিকেতার জিঙ্ঞান্ত (১/১/২০২২)। ওজর. টীম ৩৮৯-৯১। 
তু, ধ. ৭।১৭৬৮ । হুভীগবতধর্ের বীজ এইখানে (ডগ )। 

৫৪৩ তু. শৌ.তে পৃথিবী ‘হিরণাৱক্ষ৷। জগতো নিরেশনী' ১২1১৬ খ.তে ‘হয়ামি রাত্রিং জগতে 
নিৰেশনীম্‌ ১1৩৫১ দ্র. টী. ২৪২ | ল. রাজ্রিহৃক্ধে নি এৱিশএর প্রয়োগ ৪,৫। ১১৪৷১২৭৷৷। ২খতং ৮ 
মতাং চা,ভীদ্ধাৎ তগসে| হধয অজায়ত, ততো] রাত্ৰত অজায়ত ততঃ মমুক্রো অর্ণৱঃ ১১১৯১১। তু, 


পৃথিবীস্থান বগ ] পৃথিব্যায্নতন সত্ু-রাত্রি ৬৩ 


বিশ্ব যেন চোখ মেলে চাইল, আর তাইতে কালের বশ হল।* এই কালাতীততাই 
রাত্রির পরম স্বরপ--যেমন নিদ্রায়, সমাধিতে, মৃত্যুতে, প্রলয়ে। এই অপ্রকেততা ব| 
সর্বনিরোধ বা অসম্প্ৰজ্ঞানেই তারদ্বাজী রাত্রির আত্মোপলদ্ধির পরিচয়। রাত্রিহক্রের 
অনুধ্যান করতে হবে তাঁরই অনালোকের আলোকে। 

রাত্রি “দেবী” রাত্রি আলোর মেয়ে [৫৪৪] । সে-আলো জ্যোছনার, নক্ষত্রের 
ঝিকিমিকির) এবং তাও ছাপিয়ে বারুণী শুগ্ঠতার সেই পরঃক্চ আভা, যার অহুভায় 
ব্যক্তজ্যোতির বিভাতি।১ এই রাত্রি ‘আয়তী'--তিনি আঁপছেন। যেমন উষার 
আদা মধ্যনিশীথের অদ্ধতমিআর কুহরে আলোর স্পন্দন জাগিয়ে, তেমনি তার আসা 
মধ্যাহৃদীপ্তির অবক্ষয়ের অন্তরালে এক অনালোক নৈঃশব্দ্ের সম্ভননকে গাঢ়তর করে। 
সন্ধ্যার কুলে এসে ব্যক্তের জ্যোতি নিবে গেল, ফুটল অব্যক্তের এশ্বৰ্য। যে-একটি প্রত 
অজর এবং দৃঢ় নক্ষত্র ছিল পাথিবচেতনার উদ্ভাপক, তার নির্বাণে ছালোকের সুদূর 
্রত্যন্তের পটে দেখা দিল লক্ষ নক্ষত্রের জ্যো তিঃস্ফুলিঙ্গে লক্ষ জগতের সুচনা ।২ ব্যক্তের 
নেপথ্যচারিণী সেই কালো মেয়েটির অগণিত চোখের তারায় ফুটল অব্যক্তের 
আরেক রূপ_যার এর সবছাপানো, যা মর্মের গভীরে নিহিত হয়ে নিঃশব্দে উৎসারিত 
করে সোম্য আনন্দের অজ নিঝ'র।৩ 

তারপর [৫৪৫] আধার নিঃশব্দে নেমে এল মৃত্যুর মতন। অচিত্তির সর্বনাশা 
আচ্ছন্রতায় ইন্জিয় অসাড় হয়ে গেল।১৯ অস্তিত্বের উজান-ভাট। ছেয়ে রইল এক 
‘অপ্ৰকেতং'‘‘গহনং গভীরম্‌*২ সেখানে ‘ন চক্ষুরু গচ্ছতি ন রাগ, গচ্ছতি নো মনঃ'।* 
কিন্তু অচিত্তির সেই নিঃসাপ্্রতার মধ্যেই অসুভব করছি, ধীরে-ধীরে ফুটছে দেবী রাত্রির 


১/১৬৪৪১-৪২। ৪ ১১1১২৭৬ ; নিঘ, ১)৭। ৫4, গমুজ্জাদ্‌ অৰ্ণৰাদ্‌ অধি সংরৎ্সরে। অজায়ত, অহোরাত্রাণি 
বিদধদ্‌ বিশ্বস্ত মিধতে| ৱণী ১০1১৯০1২। 

৪৪. খ. রাত্রী ৱাখ্যদ্‌ আয়তী পুরুত্রা দেৱাক্ষভিঃ, রিশা! অধি শ্ৰিয়ো ধিত ১০।১২৭।১।  ১ক, 
যা২।১৫ ; ছা, ১৬৬ । ২, খং ৬৬৭1৬, ১০৮৮/১৩, ৬৮১১) ল. সুৰ্ঘও নক্ষৱ। তু, সোমেন|‘দিত্যা 
বলিনঃ সোমেন পৃথিবী মহী ( মহিমময়ী ), অথে| নক্ষত্ৰাণাম্‌ এযাম্‌ উপস্থে (কোলে) মোম আহিতঃ ১৭৮৫২ ৷ 
মোমের আলে! রাত্রিতে, দিনের কোলাহল যখন শান্ত। মোম আনন্দচেতন|--প্রেমের এবং প্রপঞ্চোপশমের। 
তা-ই রাত্রির দান। এই আনন্দচেতন| উজিয়ে চলছে পৃথিবী হতে আদিতো, আদিত্য হতে তার ওপারে 
নক্ষত্রের ঝিকিমিকিতে। 

২৪৫ খ. ‘ও.ৱ“প্র| অমর্তা। নিরতে| দেৱা, উদ্রতঃ, জ্যোতিষ] বাধতে তমঃ'--বিশাল হয়ে ছাইলেন অনর্তা! 
(সেই) দেবী, যা-কিছু আছে গভীরে, আছে উদ্গানে। জ্যোতি দিয়ে হটিয়ে দিচ্ছেন আধার ১০1১২৭২। 
ওর প্রাঃ: =আ| উর অগ্রাঃ। 'নি-র থ। আছে গভীরে বা অব্যকতের গুহাশয়নে। ‘উদ্ব্রং' যা আছে উপরে অৰ্থাৎ 
উদবশ্রোত! চেতনার উত্ত্ ভূমিসমুহে। অস্তিত্বের ব্যক্তমধ্য পর্ব হল দিনের আলোয় ক্কুরিত জগৎ। তাঁর 
উপরে-নীচে আছে অবান্ধের ছুটি পরাধ, প্রতাক্চেতনার মধাবিনদু হতে একটি নেমে গেছে নীচের দিকে, আরেকটি 
উল্লিয়ে গেছে উপরের দিকে । ব্যক্তকে ঘিরে অব্যক্রের এই বতুলতাই রাত্রির বারুণী শৃন্যত।। ১এই অনুভবের 
সঙ্গে তু. উপনিযদের মৃত্যুকালীন বণনা: ছা. ৬৷১৫। নেও অধ্যাত্তরাত্রির অনুভব। ২তু, খ, ১০।১২৯/৩,১। 
তকে, ১৩। 


৬৩৪ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


অমৃতবৰ্ণ জ্যোতি য| তমিশ্ার সংসৰ্গপকে নিঃশব্দে হটিয়ে দিচ্ছে। আর তাইতে 
'অসৎকল্প সত্তার আদিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে অনালোকের আলোকে 

অবর্ণ আলোয় গড়া সেই কালো মেয়েটি চলছেন তে! চলছেন [৫৪৬]। আর 
সেই চলার হিক্লেলে তারই মধ্য হতে বেরিয়ে এলেন আরেক আলোর মেয়ে--তারই 
বোন্‌ উষ|। কিন্তু পৃথিবীতে প্রতিদিন আমর! যে-উষার দেখা পাই, এ-উষা তিনি নন। 
ইনি আদগিত্যের উদয়ান্তের ওপারে সেই সকদ্‌বিত্াতের দীপনী, যার বিভাঁতি 
উষসানক্ৰের আবর্তনহীন সব্কদূদিবার অনির্বাণ দীপ্চি।১ কোথায় অন্ধকার? ওই যে 
আপনাহতে সে মিলিয়ে যাচ্ছে আলোর বুকে।২ 

তিনটি খকে গেল লোকোত্তর রাত্রির বৰ্ণন|--তন্ত্ৰে ও পুরাণে যিনি মহারাত্রি বা 
মহাকালী। তারপর চারটি খকে লৌকিক রাত্রির বর্ণনা, খৰি বা খষিকা যাকে ওই 
লোকোত্তর তুমি হতেই দেখছেন। তার এ-দেখা যেন আকাশের মত বিবিক্ত থেকেও 
সবার মধ্যে নেমে এসে দেখা । বলছেন: 

‘হে অপরূপা, হে অনির্বচনীয়া, আজ তুমি আমাদের কাছে এলে মাটি-মায়ের 
মত তোমার সর্বশ্রান্তিহরা কোলখানি বিছিয়ে দিতে। পাখিরা গাছের ডালে-ডালে 
বাসায় ফিরছে। আমরাও তলিয়ে যাই তোমার অতলে, আর তুমিও অন্তঃসলিলা 
নদীর মত আমাদের বয়ে নিয্নে চল নতুন উষার উপকূলে [৫৪৭] । 

“তোমার গভীরে আমি জেগে আছি, হে নিশীখিনী। দেখছি, গ্রামগুলি তলিয়ে 
গেছে তোমার মধ্যে, তলিয়ে গেছে দ্বিপদ চতুষ্পদ আর পাধিরা। অমৃতদন্ধানী 
যে-পুরুষের! শ্োনের মত দ্যুলোক হতে সোম ছিনিয়ে আনবে বলে অতঙ্গ তপস্তায় 
আধার পাড়ি দিতে চায়, তারাও দেখছি ঢলে পড়ল তোমার বুকে [৫৪৮]। 

‘যে-রাত বাইরে, সে-রাত বুঝি অন্তরেও। দেখছি, অচিত্তির গহন হতে বেরিয়ে 
আসছে বুতুক্ষু প্রাণের উত্তালতা, অদগ্নাবীর প্রশমকে তারা দীতে ছেঁড়ে নখে আচড়ায় 


৫৪৬ খ, 'নির,উ স্বসারম্‌ অন্ধৃতে,যসং দেৱা, আয়তী, অপে,দ্‌ উ হাসতে তমঃ'--নিজের ভিতর থেকে 
বোন্‌ উষাকে বার করলেন (নেই) দেবী আমতে-আমতে। দুরে চলে যেতে চাইছে অন্ধকার ১*।১২৭৩। 
‘অস্বৃত’=অকৃত। ‘আয়তী’ চেতনায় নামতে,নামতে । ঠদ্র, ছা, ৩/১১1১-৩, ৮18২3 বু ২৩1৬। তু, 
তন্ত্রের "সিরা সৌদামিনী'। ২আগের মঞ্ে পেয়েছি, অন্ধকারকে তিনি বাধা দিচ্ছেন (বাধতে)) কিন্তু এখানে 
অন্ধকার নিজেই পালিয়ে যেতে চাইছে ( অপ হাসতে )। চেতন! তখন 'চক্রবতী' বা "সবরাট' এবং ‘মমাট্‌'। 

৫৪৭ খ.'ম| নে। অন্ত য়শ্ত| ৱয়ং নি তে রাম, অৱিগ্মহি, গুক্ষে নরমতিং ৱয়ঃ'--মেই (তুনি ) আমাদের 
মধ্য (নেমে এসে! ), যে-তোষার চলার মধ্যে আমর! তলিয়ে যাই গাছের বাসায় পাখির মত ১৭।১২%৷৪। বহু- 
বচনের ব্যবহার ল.। প্রধি যা| খধিক| এখন সবার সঙ্গে এক । 'য়ামনি'--যাত্রাপথে। ব্য বিভ্ুতির অন্তরালে 
এক অব!ষ্ক অসন্ভুতির স্রোত বয়ে চলেছে--নিরুদ্ধ চেতনায় মদৃশপরিণামের মত। 

৫৪৮ খ. ‘নি গ্রামাসে| অৱিক্ষত নি পদ্রন্তো নি পক্ষিণঃ, নি শ্যেনামশ চিদ্‌ অধিন?-_গ্রামগুলি তলিয়ে 
গেল, তলিয়ে (গেল) পা-ওরালারা, তলিয়ে (গেল) গাখাওৰ|লারা। এমন-কি তলিরে ( গেল) সেই হোনেরা, 
ধারা খুঁজছে ১1১২৭।৫। হেনের অমৃত আহরণের কাহিনী দ্র. খ. ৪1২৬ হু, পুরাণে এই শোন গরুড়। তু. 
শ. য়দ্‌ গায়ত্রী শোনো ভুত্বা দিৱঃ সৌমম্‌ আহরৎ, তেন সা! শ্যেনঃ ৩1৪।১।১২ (১1৮২।১*)। 


পৃথিবীস্থান বৰ্গ ] পৃথিব্যায়তন সত্ব--অরণ্যানী tot 


বুঝিনা তাদের মূল ওপড়ানে| যাবে না কোনদিনই । চুপি-চুপি বেরিয়ে আসে 
নিশাচর প্রমাদের অনবধানতা যা আমাদের সঞ্চিত আলোক-বিত্তকে হরণ করে। 
হে রাত্রি, তুমি তাদের দূরে হটয়ে দাও। চেউএর পর ঢেউ তুলে চলেছ তুমি, অন্ধকার 
হতে আলোর কুলে ভিড়িয়ে দিও আমাদের থেয়ার তরী [৫৪3] ৷ 

তার পরের মন্ত্রটিতে [৫৫%] সর্বাত্মভাবের ব্যঞ্জন| আরও গভীর হয়েছে একবচনের 
ব্যবহারে। “আমিই যেন অবিগ্ার তমিআয্ন আচ্ছন্ন বিশ্বের প্রতিভূ। সে-তমিশ্র! 
কোথাও আলোর লেশমাত্র সুচনাহীন পরঃরধঃতায় নিঃসান্স, কোথাও রঙের মায়ায় 
মনভুলানো, কোখাও-বা নকল আলোর বিরোচন। একে যদি না হটাতে পারি, আমার 
অন্তরের আলো বিশ্বের কাছে খণী হয়ে থাকবে। হে রাত্রি, লোকোত্তরা তুমিই তো 
শশ্বতী উদার সক্কদূবিভাতি, বিশ্বের মুখ হতে তুমিই অপাবুত কর তমিশ্ৰার এই অপিধান ৷” 

তারপর শেষ মন্ত্রটিতে সবার পুরোধা! হয়ে সর্বজনীন একট প্রার্থনা : ‘হে রাত্রি, 
হে ছ্যুলোকদুহিতা, বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন এই আলোকরশ্মিদের আমি গুটিয়ে নিয়ে এলাম 
তোমার কাছে, তুমি এদের স্বীকার কর। তুমিও সর্বজয়া, তুমিও গোপা ; তাই তোমারও 
কাছে এরা যেন সুরের স্তবক। তুমি এদের গ্রহণ কর [৫৫১] ।' 


রাত্রির পরেই অরণ্যানী [৫৫২], যার মধ্যে দিনের বেলাতেও যেন রাত্রির 
রহস্ত খমথম করতে খাকে। অরণ্যের সঙ্গে আর্ধসংস্কৃতির যোগ সুপ্রসিদ্ধ, যা আজও 


৫৪৯ খ. ‘য়াৱয়া রূকং র.ক্যং য়ৱয় স্তেনম্‌ উৰ্ম্যে, অথ| নঃ হতর1 ভৱ’--দুরে খেদাও বৃককে আর 
বৃকীকেও, খেদাও দূরে চুপিসারে আম| চোরকে, ওগো উিল। । তারপর আমরা থেন সহজে তোমার পারে যাই 
১০১২৭1৬। বৃক আর বৃকী এক জোড়া, তারা বংশবিস্তার করে চলে। আমাদের আশয়গুলিও (complexes) 
তা-ই (তু. বসন্ত শেষঃ ১॥৯৩৷৪, টী. ৮৯; প্রজাং বিশ্বস্ত র.স্য়ন্ত মায়িনঃ ৬৬১৩7; আরও তু. সপ্রশতীর 
“রক্ধৰীজ')। এদের চৈত্তিক বিবৃতি ড্র, ৭৮৬1৬, টা. ২৩৩৩। অন্তর্গগতের এই ছুঃস্পহীন রাত্রিই 
হতরা'__যদি তা অমানিশাও হয়। 

€&* *খ, ‘উপ ম। পেপিশৎ তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তম্‌ অস্থিত, উষ খণে,র যাতর'_-কাছে আমার আঁধার এল 
কালো! রঙীন আর বঝলমলে। ওগে| উৰা, (ওর! যে) ধরণের মত, (ওদের ) তুমি সরিয়ে দাও ১৭।১২৭।৭ | 
কৃষ্ণ অন্ধতামিশ্ৰ, যেমন রাতের গভীরে। ‘পেপিশং' (-৯/ পিশ,্র, টী. ২৯৩) যেমন ভোরের আকাশে 
আলো-আধারির বুকে রঙের খেল|। 'াক্ত' যেমন সবিতৃকালের আকাশ ও পৃথিবী--আলোর উৎস তখনও 
নেপথ্যে । তিনরকম তম; সাংখোর তিনটি গুণের প্রতীক | এটি অবিগ্ভোপহত জীবনের ছবি। তু, সপ্তশতীর 
তিনটি চরিত্রে তিনরকমের অন্সুর ; এত. অহ্য়দের তিনটি পুরী ৩৪৪।১। ‘উষ|’ তু. খ. ১/১১৩৮, ১৫। 

২৭১ *{ ‘উপ তে গ| ইরা'করং তীধ দুহিতর্‌ দিরঃ, রাত্রি স্তোমং ন জিগাধে'-তোমার কাছে 
গোধৰের মত আনলাম (এদের ), বরণ কর (এদের), ছ্যালোকছুহিত|॥ হে রাত্রি, (এনেছি এদের) স্তোমের 
মত-বিজয়ীর কাছে ১১।১২৭।৮। ‘উপ এক’ কাছে আনা, গুটিয়ে আন! ( যেমন ‘অপ /কৃ’ দুরে সরিয়ে দেওৱ|, 
তু. ষ্জুঃসংহিতার প্রথমেই 'বৎদাপকরণ' মন্ত্ৰ)। কাদের, তার উল্লেখ নাই। পূর্বমন্ত্রে সৰ্বাপ্মভাৰ এবং 
খধিধণের ব্যপ্জনা থাকায় “বিশ্বের সবাইকে'। আমি আলো! পেয়েছি। কিন্তু নে-আলে| সবার মধ্য ফুটিয়ে 
ন! তোলা পৰ্যন্ত আমি বিশ্বের কাছে খণী হয়ে থাকব। তাই সবাইকে নিয়ে এলাম তোমার কাছে। তুমি 
গোপা, এরা যেন গোম,থের মত। তুমি এদের বরণ কর (তু. ক. ১২/২৩)। এর! বেন 'স্তোম’ ব| সুরের 
স্তবক ( তু. খ. ১1৮৯৮), এদের জীবন তোমারই বিজয়গাখ। ৷ “জিও্যষে' কাঠকমংহিতার পাঠ 'জিগ্যৰী'-- 
রাত্রির বিশেষণ ( ১৪১৬; তু. তৈত্রা. ২॥৪৷৬৷১* ও তত্র মাভ|. )। 


$৬৬ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


বিচ্ছিন্ন হয়নি। অরণ্য বিশেষ করে মুনিপন্থীদের তপঃক্ষেত্র। লক্ষণীয়, অরণ্যানীহ্থন্তের 
খষি দেবমুনি, যদিও তার রচনায় শৌনকসংহ্তার পৃথিবীসথক্তের মত অরণ্যাঁনীর বাস্তব 
রূপটিই অপরূপ হয়ে ফুটেছে। খধি বলছেন: 

‘অরণ্যানী, ওগো অরণ্যানী, ওই যে তুমি! কোথাগ্ন হারিয়ে যাচ্ছ যেন। কেন 
গ্রামকে তুমি (মোটেই) পোছ না? আচ্ছা, তোমার কখনও কি ভগ্ন করে 
না [৫৫৩]? 

‘ওই ঝিল্লী ডাকছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গত করছে চিচ্চিক। বীণাঝঙ্কারের সঙ্গে 
যেমন চলেন [ রাজা ], তেমনি ( ওর! ) মহিমা বাড়াচ্ছে অরণ্যানীর [ ৫৫৪ ]। 

‘ওই বুঝি গরুরা ঘাস খাচ্ছে, ওই যেন দেখা যাচ্ছে একখানা ঘর। আবার 
অরণ্যানী সন্ধা! হলে গাড়ির মত (ক্যাচক্যাচ আওরাজ ) ছাড়ে [ ৫৫৫ ]। 

‘ওই শোন, গরুকে কে ডাকছে যেন। ওই শোন. একটা গাছ বুঝি কাটল 
কে! সন্ধ্যায় কেউ অরণ্যানীতে থাকে যদি, ভাববে ওই যেন কে চেঁচিয়ে 
উঠল [৫৫৬]। 

‘অরণ্যানী তো কাউকে মারেন ন|--যদি আর-কেউ না এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। 
(বরং) তার স্বাদু ফল খেয়ে (মানুষ ) যেমন-খুশি তার কোলে আশ্রন নেয় [ ৫৫৭ ]। 

‘অঞ্জনের গন্ধে সুরভি, কৃষকহীনা হয়েও অন্নপূৰ্ণা, মৃগগণের মাতা এই অরণ্যানীর 
প্রশস্তি উচ্চারণ করলাম আমি [ ৫৫৮ ]1” 


অরণ্যানীর পরেই শ্রন্ধা_ন্মরণ করিয়ে দেয় উপনিষদের প্রসিদ্ধ সেই উক্তি: 
যারা অরণ্যে শ্রদ্ধা এবং তপস্তা আশ্রশ্ন করে উপাসনা করে, তারা মৃত্যুর পর আলোর 


৫৫২ খন. ১০১৪৬ হু, সংজ্ঞাটির অর্থ “অরথ্যগঞ্রী' বা ‘মহাবরণ্য’। দ্র, ছা. ৮1৫1৩ (বেমী, 
১৬১২৭৮), ৫1১০1১) মু: ১২১১ বেশী, ৯৬১ | 

৫৫৩ খ. অরণ্যান্ত, অরণ্যান্ত, অসৌ য়া পরের নশ্যসি, কথা গ্রামং ন পৃচ্ছদি ন ত্বা ভীর্‌ ই 
রিন্দতীত ১*1১৪৬।১। 

৫৫৪ খা, ৱধারৱায় বদতে য়দ্‌ উপা.রতি চিচ্চিকঃ, আঘাটাভির্‌ ইৰ ধারার, অরণ্যানির্‌ মহীয়তে 
১%।১৪৬|২ | 'িযারর' যাড়ের মত জোরদার অওৱাজ যার, বড় বিবি । 'চিচ্চিক' (শব্দানুকৃতি) ছোট 
ঝিঝি। ‘ধাৱয়ন্‌' [ ‘রাজা’ উহা], লৌকলগ্গরকে ধাওৱ| করাচ্ছেন বাগ্াভাখের বঙ্গে-সঙ্গে_এই তার মহিমা । 
অরণ্যানীও তেমনি। ৮ 

5৫৫. খ. উত গার ইৱাদন্ত) উত বেখেনর দৃশ্বতে, উতে| অৱণ্যানিঃ সায়ং শকটীর্‌ ইৱ মর্জতি ১০1১৪৬।৩। 
সন্ধ্যাবেলায় আরণ্যানীর স্তব্ধতায় নান| বিভ্রমের বৰ্ণন| | পরের মন্ত্রেও তা-ই) 

৪৫৬ গাম্‌ অগৈ.য আ| হবগতি দার অগগৈ,য অপাংবধীৎ, বসন, অরগ্যান্তাং সায়ম্‌ অজুক্ষদ ইতি 
মন্যতে ১১৪৬৪ । 

৫৫৭ খ. ন ৱ| অরণ্যানির্‌ হস্ত্য, অন্থণ, চেন্‌ না.ভিগচ্ছতি, শ্বাদোঃ ফলন্ত জগংধধীয় য়থাকামং নি পদ্ধতে 
১৭৷১৪৬৷৫ । ‘অন্তঃ’ বা চোর ইত্যাদি (সা. )। 

৫৫৮ খ. আঞ্জনগন্ধিং হুরভিং বহবর্নম্‌ অকৃষীরলান্‌, প্রা,হং সৃগাণাং মাতরম্‌ অরণ্যানিম্‌ অশংসিষম্‌ 
১০১৪৬৬। ‘মৃগ’ বন্তজস্ত । 


পৃথিবীস্থান বর্গ] পৃথিব্যাশ্বতন সত্তৃ-শরন্ধা ৫৩৭ 


পথ ধরে চলে যায়; যাঁর! গ্রামে থেকে ইষ্টাপূর্ত এবং দানের উপাসনা করে, তাঁদের ধরতে 
হয় ধোঁৱার পথ [৫৫৯] । খক্‌পংহিতার শ্রদ্ধাহ্থক্তে কিন্ত শ্রদ্ধাকে যজ্ঞ ও দানের সঙ্গেও 
যুক্ত কর! হয়েছে। অবশ্য এই দৃষ্টিই প্রাচীন এবং সম্যক্‌ চুটি । দ্রব্যযজ্ঞই হ’ক আর 
জ্ঞানযজ্ঞই হ’ক, ছুয়েরই ভিত্তি হুল শ্রদ্ধা। কঠোপনিষদে নচিকেতার আখ্যানে এটি 
স্পষ্ট হয়েছে। বাজশ্রবসের শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ তাকে নিয়ে যাবে অনন্দ লোকে, আর 
নচিকেতার কিশোরহৃদয়ে শ্রদ্ধার আবেশ তার সামনে খুলে দিল লোকোত্বয়ের দুরার।২ 
অদ্ধতেই সাধনার শুরু, তাই শ্রদ্ধা পৃথিব্যা়তন। 

খক্সংহিতার শ্রদধাস্থক্রের খবিক! শ্রদ্ধ। কামায়নী। অর্থাৎ শ্রদ্ধার জন্ম কাম হতে। 
এই কাম যে হৃদয়ের আকৃতি, সে-ইঙ্গিত হুক্তের মধোই আছে [৫৬*]| অবশ্য 
এ-কাম দেবকামের দিব্য কাম, তার অমৃতদত্বের পিপাঁসা। তৈত্তিযীয়ত্রাহ্মণেও 
দেখি, শ্রদ্ধা ‘ক|মৱৎ্সা অমৃতৎ দুহান৷...দেৱী প্রথমজা খতন্ত, বিশ্বস্ত ভৱা জগতঃ 
প্রতিষ্ঠা, ঈশানা দৈৱী ভুৱনস্ত|.ধিপত্নী | তার কাছে প্রার্থনা: “সা নে। লোকম্‌ 


অমৃতং দধাতু ।'৯ 
শ্রদ্ধাহ্থক্তে বলা হচ্ছে: দেবযজন বা সাধনার প্রথমকৃত্যই হল অগ্নিপমিদ্ধন এবং 


তাতে নিজেকে আহুতি দেওরা। এ-দুয়ের মূলে রয়েছে শ্রদ্ধা । অগ্নি ‘উষতুৎ'_ 
নবজীবনের উষায় জাগেন। উষ| প্র(তিতদংবিতের অরুণ রূপ । নেপথ্য হতে সবিতার 
প্রচোদনা তার পরিণাঁম। তার পরেই দিকৃচক্রবাঁলের উদ্রে”তগের আবির্ভাব। শ্রদ্ধা 
তার মূর্ধান অর্থাৎ আগে শ্রদ্ধা, তার পর দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন [৫৬১]। সোমযাগের 
তিনটি সবনে যে-আহুতি, তা বস্তুত অন্ধারর আহুতি।১ দেবতাকে যে দেয় বা দিতে 
চার, সে-ই সত্যকার সম্ভোগের অধিকারী। শ্রদ্ধাই দেবপ্রশস্তিকে তার কাছে প্রিয় 
করে তোলে।২ হৃদয়ের আকৃতি নিয়ে শ্রদ্ধার উপাসনা যে করে, সে-ই আলোর সন্ধান 


৫৫৯ তু. ছা, 11১51১71 ১ ১০1১৫১ হু,। বু জং ঢী. ২০৪২ আরও তু. অদ্‌ অশ্ৈ ধত্ত স 
জনাস ইন্সঃ ২১২৫। ২ক, ১৷১৷২,৩. তু, এৱা, অন্ধ৷ পরী সতাং য়্জনানঃ ৭1১০ ; শাং, অভ্ধৈৰ 
সকৃদিষন্তা.ক্ষিতিঃ, স য়ঃ অন্দধানো য়নতে তন্তে,ষ্টং ন ক্ষীয়তে 98 

৫৬০ খ. ১৭৷১৫১|৮ | ১তৈত্র।, ৩!১২৷৩)১-২ ; আরও তু, ২৮৮৮ । 

€৬১ তু, খ. অদ্ধয়া.য়িঃ সম্‌ ইধ্যতে শ্রন্ধ্থা হুযতে হৰিঃ, অরদ্ধাং ভাণ্ড মূর্ঘনি..'১০1১৫১)১। ১তু, 
রদ্ধাং প্রাতর্‌ হরামহে অন্ধীং মধ্যন্দিনং পরি, শ্রদ্ধাং সুয়ন্ত নিমূচি ৫ । ২প্ৰিয়ং অন্ধে দদতঃ প্ৰিয়ং শদ্ধে দিদাসতঃ, 
প্ৰিয়ং ভোজেযু প্র, অন্মাকণ্‌ উদিতং ( বাণী) কৃষি ২। *অন্ধাং হৃদয়ায়া,কুত্য| অদ্ধয়| ৱিন্দতে ৱহ ৪ । দ্র, 
১০৯০১৫-১৬। ৫অদ্ধাং দেবা য়জমানা বায়ুগোপা উপাদতে ১০।১৫১৪। বায়ু এখানে সাতরিখা। ধিনি 
সৃষ্টির আদিতে অদিতিহদয়ের প্রথম উচ্ছু।ন (দ্র, ৩২৯১১, টী. ৩৫৬২ ; ল. মূলে ‘ৱাতস্ত সৰ্গে| অভরৎ সরীদাণ' ; 
যেন তার আগে “আনীদ্‌ অবাতং ব্ৰধয়া তদ্‌ একম্‌’ ১*৷১২৯৷২)। হতেই দেবযজের প্রবর্তন বলে দেবতারা 
প্ৰায়ুগোপাঃ’। ওয়! দেৱ| অহরেধু অন্ধাম্‌ উগ্ৰেযু চক্কিরে ১০1১৫১।১। পুরুষের একপান সম্ভৃতি, যাহতে এই 
সবকিছু; আর তার যে-কিপাদ উ্িয়ে গিয়ে ছালোকে অমৃত হয়ে আছে, তা অনস্ভৃতি (ত্র. ১০৯৩৪) ঈ, 
১২-১৪)। আমরা জানি, খ.তে দেবতারাও অনুর (দ্র, টীমু, ১৩৬)। অতএব একই পুরুষ মন্তুতিতে “দেব 
এবং অদস্তৃতিতে “শহর । সন্ৃতি ‘সং'-শব্দবাচা, আর অগন্ভুতি 'অমৎশন্দবাচ্য। কিন্তু এও জানি সংএর 


৫৩৮ বেদ-মীমাংস! [ বৈদিক দেবতা 


পায়।* যে-দেবযজ্ঞ সৃষ্টির মূলে, শরদ্ধাই তার আধ|র।* আর দেবতাদের অন্ধ| 
ওজন্বী সেই অন্থ্রদের প্রতি, বরুণ যাঁদের প্রমুখ ।১ 

শর্ধার পর পৃথিবাঁ, কী কথ! আগেই বলা হয়েছে। লক্ষণীয়, নিঘণ্ট,কার পৃথিবীকে 
অন্তরিক্ষস্থান এবং ছাস্থান দেবতাদের মধ্যেও ধরেছেন। এথানে পৃথিবীপ্রসঙ্গে যাস্ক 
যে-খকৃটি উদ্ধত করেছেন, ত! যদি মৃত্যুর গর শবকে সমাহিত করার উপলক্ষ্যে রচিত 
হয়ে থাকে, তাহলে এই মৃম্ময্নী পৃথিবীই তার দেবতা [৫৬২ ]। অন্তরিক্ষস্থান পৃথিবীর 
সক পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। 

পৃথিবীর পর দেবতা অপ.ৱ|। খকৃপংহিতার একটি সংগ্ৰ।মহুক্তের একটিমাত্র ঝকে 
এর উল্লেখ আছে। অপরকে বল! হচ্ছে শত্রুদের চিন্তকে সন্মোহিত করতে, তাঁদের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ করে দিতে, হৃদয়ে শোকের আগুন জালিয়ে তুলতে--যাতে তার! 
অদ্ধতমিআয় তলিয়ে যায় [৫৬৩]। সঞ্চশতীর অন্থরদলনী দেবীর মতই ইনি ভয্নঙ্করী। 
শোঁনকপংহিতার একটি মন্ত্রে অপরকে বলা হয়েছে উদরামন়্।১ সান বলছেন-- 
পাপাভিমানিনী দেবতা।' যাস্ক বলছেন, 'বাধির্‌ ব| ভগ্নং র|।'২ এদের প্রভাব 
পৃথিবীতেই আছে, অন্থা্র নাই ।* 

তাঁর পর অগ্নায়ী। খক্‌সংহিতায় অগ্নিপদ্ধীর উদ্দেশে কোনও স্থক্ত নাই, ছুটি 
খ্কে তাঁর উল্লেখ আছে [ ৫৮৪ ] অন্ঠান্ত দেবপত্বীদের সঙ্গে। বেদের তেত্রিশ দেবতাই 
সপত্বীক 1: অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, তার পত্ধীও তা-ই। 


এর পর আটটি গ্ৰন্থ’ বা যুগ্াদেবতাঁর নাম। তার মধ্যে উলুখল-মুনল, গ্!বা-পৃথিবী 
বিপাট্‌-ছুহুদ্রী এবং আত্মার কথা আগেই হয়ে গেছে। বাকী-- 

হুবিধানদ্ধয় বা সোমযাগে সেম প্রভৃতি মহ|বেদিতে বয়ে নেবার জন্ত দুখানি 
গাড়ি। হবিৰ্ধান যজ্ঞোপকরণ, তার উদ্দেশে খকৃনংহিতার দ্বিতীর মণ্ডলে একটি তৃচ 
এবং দশম মণ্ডলে একটি স্থক আছে [ ৫৬৫ ]। তৃচটতে আছে, 'স্বাবাপৃথিবী 
আমাদের এই সিদ্ধ দ্যুলোকম্পশা যজ্ঞকে দেবতাদের কাছে অৰ্পন করুন।'৯ এতরেয- 


বোটার ঝ।ধন অনংএ (খ, ১,১২৯।৪) টা, ৮৪১, ১৯৩, ১১৭৪)। তাইতে হুষ্টিৰজে] প্রধর্তনকালে দেবতাদের 
অ্ধাথ্যাপন অসুরদের প্রতি । 

৫৬২ খ. ১৷২২৷১৫, দ্র. টীমূ, ৪৬২ | 

৫৬৪. খ. অগীযাং চিত্ত৷ গ্রতিলোভ্যন্তী গৃহাণ। গান, অপ বে পরে.হি অতি প্রেছছি নির্‌ দহ হত শোকৈর্‌ 
অন্ধেন|.নিত্রাস্‌ তমন| ফচন্তাম্‌ ১৭৷১৭৩৷১২৷। ১শৌ, ৭|৯। খনি, ৬৷১২। যান্দের বু. য়দ্‌ এনয়| ৱিদ্ধে| 
হপরীরতে (এৰী; তু, IE. V ॥% ‘to £0')। তু, ক. স্বৰ্গ লোকে ন তং কিং চন৷.স্তি, ন তত্র ত্বং ন জরা 
বিভেতি ১৷১৷১২। 

৪৬৪ খ, ১॥২২৷১২, ৫1৪৬।৮। 2 তু. পরীরতদ্‌ ত্রিংশ তং ত্রীংশ, চ দেরান্‌ ৬৯৯, দ্র. টা, ১৩৯ । 

৫৯৫ খ ১০১৩ সু) ৪১,১৯১ »ার| নঃ পৃথিবী ইনং নিধন অন্ত দির পৃশদ্‌, য়জ্ঞং দেৱেযু 


পৃথিবীস্থান বর্গ ] পৃথিব্যায়তন সত্ব_হবিধানদ্বয় top 


ব্ৰাহ্মণ এইথেকে হবির্ধান শকট দুটিতে স্বাবাপৃথিবী-দৃষ্টির বিধান করেছেন, কেননা 
"স্াবাপৃথিবী হচ্ছে দেবতাদের হবির্ধান অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোক দিব্য অমৃতের বাহন, 
সব অমৃতময় বা আনন্দময়।২ তৈত্তিরীয়সংহিতার সায়পভাম্যের একজায়গাঁয় যজমান এবং 
ভার পত্নী হবিৰ্ধানদ্বয়ের সঙ্গে একাত্মক, এমন-একটি ইঙ্গিত আছে।৩ এই ভাবনার 
সমর্থন খকুসংহিতায্ন বিশ্ব।মিত্রমগ্ুলের গেড়াতেই পাওৱ| যায় :১ অন্তর্যামী চান, 
মান্য সোম্য আনন্দের বীর্ঘবান্‌ বাহন হ'ক। হবির্ধানস্ক্রটিতে সদ্ধ৷ভাষায্ন এই ভাবনারই 
পল্লবন। প্রথম দুটি মন্ত্ৰে গাড়ি-চলার বর্ণনা এবং তাতে বলা হচ্ছে--তার পরম গতি 
সেই ‘উরুলোকে' যা দেবকাম মাল্বদের লক্ষ্য। তৃতীয় মঞ্জ৯টতে অমৃতসন্ধানীর 
অত্যারোহের বর্ণনা, যার কথা আগেই বলেছি।৫ চতুর্থ মস্ত্রটিতে মৃত্যু এবং অমৃতত্বের 
দ্বন্ব এবং তার সমাধান বর্ধিত হয়েছে এইভাবে: ‘দেবতাদের জন্তই [তিনি ] বরণ 
করলেন মৃত্যুকে, কিন্তু প্রজার জন্ত অমৃতকে বরণ করলেন ন|। বৃহম্পতিকে [ তাঁর! ] করলেন 
যজ্ঞ এবং খষি | প্রিয় তনুকে যম ছাপিয়ে গেলেন।'* খকের প্রথমার্ধে অমুক্ত কৰ্ত| পরমপুরুষ 
‘অমৃত আর মৃত্যু দুই ধার ছায়া” ।৭ দেবতাদের জন্তু তার মৃত্যুবরণ হল দেবযজে তার 
আত্মাহুতি-যার ফলে বিশ্বের বিশ্প্টি।৮ কিন্তু এই প্রজাত বিশ্ব মৃত্যুর বশ হল, তাকে 
তিনি অমৃত করতে চাইলেন না।৯ এদিকে পরমপুরুষ স্বয়ং অমৃত এবং মৃত্যু তার আত্মা 
বলে৯০ মৰ্ত্য মান্গষের মধ্যে জাগল অমৃতের পিপাসা। সে-পিপাসার তৰ্পণ সম্ভব হল 
আবার যজ্ঞ দিয়েই, মানুষ সোমপানের দ্বারা অমৃতের অধিকার অর্জন করল।১৯৯ এই 
যজও দেবেধিত, কিন্তু ত! বিসর্গ নয়--উৎসৰ্গ, অর্থাৎ আঁত্মাহুতির দ্বার! মানুষের উপরে উঠে 
যাওবা। এই যজ্ঞের পুরোধা হলেন বৃহস্পতি বা! মন্ত্বীর্য, অথবা তিনিই হলেন যজ্ঞের 
স্বরূপ।১২ কিন্তু সোমযাগের ফলে যে-অমৃতত্ব, তা বৈবগ্বত যমের দান--এই মর্ত্যত 
যতই প্রিয় হ’ক না কেন, তাকে ছাপিয়ে আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জানা এবং তীর সায়ুজ্য 
লাভ করা।৯৩.,'তারপর শেষ খকূটিতে হবির্ধানস্থিত শিশু সোমের প্রশস্তি-- 
আধারে সঞ্তসিন্ধু এবং মরুদুগণের দ্বারা শিশু অগ্নির মতই তার কলায-কলায্ব 
আপ্য।য়ন।৯৪ 


যচ্ছতাগ্‌ ২1৪১।২৭ । ২ উর], ১২৯। দেবঘজের অনুকরণেই মনুত্ধযজ্ঞ। ৩তৈস, 81১1১২। ৪তু, খ. সোধন্ত 
মা তরসং ৱক্ষ্য, অগ্নে ৱন্ধিং চকৰ্থ বিদথে যজধ্যৈ ৩।১)১। ‘ৱহ্নিম্‌'এর অন্বয় ‘ৱক্ষি' এবং ‘চকৰ্থ' ছুটি ক্রিয়ারই 
মঙ্গে। খর, টামুং ৪৫৮৭ । ৬দেৱেভাঃ কম্‌ অরুপীত মৃত্যুং প্রজায়ৈ কম্‌ অমৃতং না.রণীত, বৃহষ্পতিং য়জম্‌ অৰ্থত 
খধিং প্ৰিয়াং য়মদূ ত্বং প্া,রিরেচীৎ ১০1১৩৪। ৭+১%|১২১৷২ | চর, ১০/৯০৬৯। ৯এই প্রসঙ্গে তু. বৃ. 
১২ ত্রা.। ১০তু, বৃ, ১২৭1 ১১৬, ৮1৪৮৩, টী, ১৭৮, ১১৩ | > ২‘বৃহস্পতি’ ‘বহ্মণস্পতি’ 'বাচস্পতি" 
সবাই মেই বাকের অধীশ্বর যা বৃহৎ চেতনার বা ব্ৰহ্মচৈতন্থোর বাহন ॥ এই বাকই মন্ত্ৰ এবং মন্ত্র যজের মুখ্য 
সাধন। >৩দ্র, মা. ৩১৷১৮। আলোচ্যমান মন্ত্রের যম আর বরুণ এক (তু. খর. ১১১৪৭, টী, ১৯৬৫ )। 
ল. হবির্ধান হুক্ুটি বিশ্বস্ত হয়েছে যমমণ্ডলে। জমান এবং যজমানপরী যদি নিজেদের দেহকে হৰিৰ্ধান বা 
মোমবাহন করতে পারেন, তাহলে এখানেই ভারা মৃত্যুঞ্জয় হবেন (তু শ্বে, ২১২)। আরও ল., হুক্রের থবি 
‘আগি হবিধণান' অথব| ‘বিবন্বান্‌ আদিত্য’ অর্থাৎ গৌমবাহন। যার অঙ্গ হুধ্্বক্‌ হয়ে গেছে। ৯৪ডু, খু. ৩1১ বন । 


৭ 


৫৪০ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


তারপর আরেকটি ছন্দ শুনাসীর। খক্সংহিতায় বামদেবের কনষিহ্ক্তে এ-দুটির 
উল্লেখ পাঁওরা যায় [৫৬৬ ]| নুক্রটির প্রথমেই একটি তৃচে ক্ষেত্রপতির প্রশস্তি। 
নিঘণ্ট,তে ক্ষেত্রপতি অস্তরিক্ষস্থান দেবতা । অধ্যাত্মদৃষ্টিতে দেহই ক্ষেত্র।৯ অধ্যাত্ম- 
সাধনার সঙ্গে ভূমিকর্ষণের উপম| আমাদের জানা আছে। যোগেখর বলরাম হলধর, 
এদেশের প্রাকৃত কল্পনায় শিব চাঁধী। খক্সংহিতাতেও পাই: ‘লাঙ্গল দেন মাটিতে 
কবিরা, জোৱালে গরু জোতেন আলাদা করে ধ্যানীরা__দেবতাদের উদ্দেশে, সোম্য 
আনন্দের কামনায়।'২ রৃষিপ্রধান দেশে চাষের উপম| সহজেই মনে আসে। 

যাস্কের মতে কৃষিহ্বক্তের শুন এবং সীর অধিটৈবতদৃষ্টিতে যথাক্ৰমে বায়ু এবং 
আদিত্য [৫৬৭]। পৃথিব্যায়তন সত্ব হিসাবে ‘সীর’ লাঙ্গল এবং 'দীতা' লাঙ্গলপদ্ধতি।১ 
সীর থেকেই সীতা; সুতরাং সীরে আদিত্যদৃষ্টি সহজেই মাধ্যন্দিনসংহিতার স্থযুম্ণ 
হুৰ্ধরশ্মির কথ! স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু শুন’ তাহলে কি? স্থক্তে শব্দটির দুটি প্রয়োগ 
আছে। একটি ক্রিশ্নাবিশেষণরূপে একক প্রয়োগ, বোঝাছে ‘অনায়াসে, আনন্দের সঙ্গে' | 
কিন্তু সীরের সঙ্গে সমাসবদ্ধ হয়ে শুন যেমন 'আনন্দ’ বোঝাতে পারে, তেমনি 'প্রাণ'ও 
বোঝাতে পারে। এই অর্থ খক্‌সংহিতাতেই পাঁওরা যাঁর।৩ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যা| প্ৰাণ, 
অধিদৈবতদৃষ্টিতে তা-ই বায়। সুতরাং ‘গুন’ বায়ু এবং অন্তরিক্ষন্থান বলে তিনিই 
মতান্তরে ক্ষেত্রপতি। ‘গুনাসীর’ ইন্দ্র ৩ 

ব্ৰাহ্মণে সংবত্রব্যাপী চাঁতু্মান্তযাঁগের চারটি পর্বের শেষ পর্ব গুনাসীয়ীয় [৫৬৮ ]। 
সাকমেধযাগের পর গুনাসীরীয়। শতপথ্ব্ৰাক্মণ বলছেন: সাকমেধযাগের ফলে দেবতারা 
বৃত্রের উপর জয়লাভ করে যে গ্রীমন্ত হলেন, তা-ই হল ‘গুন’; আর সংবৎসরকে 
জয় কয়ে তারা যে রসিক হলেন, সেই রস হল 'সীর'। যে শুনাসীরীয়যাগ করে, সে 
এই ৪ আর রস উতয়কেই পায়।১ অর্থাৎ গুনাসীযীয়যাগের ফলে সংবৎসরব্যাপী 
যে আদিত্যদ্যুতির সাধনা ত| সার্থক হল, অবিগ্থার অন্ধকার দুর হয়ে গেল, জীবনে 
এল ৪) এবং প্রজ্ঞ৷৷ অথব| অভ্যুদত্ন এবং নিঃশ্রয়স। গুনাসীরীয় পুরোডাশট 
দ্বাদশকপাল বা বাঁরোটি খাপরায--স্পষ্টতইই অদিত্যের ঘোঁতক। তারপরেই আছতি 


৫৬৬ ক, ৪1৫৭|৫,৮ । ১তু, থ, ১০৩২৭ ; গী, ১৩৷২-৩। দ্র. টী, ৫২৩। ২. সীর। যুগ্রন্তি করো 
যুগ ৱি তত্বতে পৃথক্‌, ধীর! দেৱেযু হুদয়| ১*৷১*১৷৪ ; দ্র. ৩) আরও ডর. মাতা, ১৭, ১১। সমস্ত সুক্তটিই 
য্তবিষয়ক। ‘সীর’ লাঙ্গলের ফাল, লাঙ্গল। 

৫৬৭ নি, ৯|৪৭। উজ, খ. ৪|৫৭|৬,৭ | খনিথ.তে গুন' সুখ ৩৷৬। ওখ, ৮1৪৬।২৮ (বেদী, 
১১৬৭৬)। শুন)। খন্‌ ‘কুকুর’, আগশক্কির তীব্রতাহেতু যে প্রাণের প্ৰতীক। তু, বৃদে, ৱায়ুঃ শুনঃ সু 
এরা, সীরঃ শুনাসীরে রাযুদুয়ো” ৱদন্তি,শুনাসীরং য়ান্ধ ইন্দং তু মেনে, সুয়েক্ৌ তৌ মন্ধতে শাকপুণিঃ <!৮ | 
কিন্তু যাক্ষ ত| বলছেন না, কিংবা শাকপুণির মতও উদ্ধার করছেন না। তবে তৈম, ১৮1১ এবং তৈথা, 
১৷৭।১|১এ ইন্জ গুনাসীর অর্থাৎ শুন এবং সীর মমন্বিত ( স|. ) । 

৫৬৮ দ্র. শ, ২৷৬৷৩ বা; কাত্যায়নশ্ৰী, ৎম অধ্যায়; টী. ৩১৬। ১শ. ২৷৬৷৩৷২এর মৰর্মানুবাদ। 
তু, প্র, ২১৩) ৩শ,২।৬৷৩৷৫-৯। দ্র, খ. শুনাসীয়াৱ, ইমাং ৱাচং জুযেথাং যদ দিবি চক্ৰধূঃ পয়ঃ, তেনে,মাম 


পৃথিবীস্থান বৰ্গ ] পৃথিব্যায়তন সত্্ব--শুন|সীর ety 


দিতে হয় বায়ুর উদ্দেশে দুধ, কেননা বায়ুই বৃষ্টিকে প্ৰপ্যায়িত করেন, তাইতে ওষধি 
জন্মায়, তাই খেয়ে মায়ের দুধ হয়। অর্থাৎ সংবৎসরের এক অংশ জুড়ে আমর! 
প্রকৃতিতে প্রাণের যে-উপচয় দেখতে পাই, তার মূলে আছে বায়ুর বা মহাপ্রাণের 
প্রসাদ | ‘বায়ব্য পণ্সে'র পর একটি থাপরাস্থ সুর্যের উদ্দেশে একটি পুরোডাঁশ দিতে 
হয়। আকাশে এক সুর্য, সবার তিনি “গোপা এবং ‘বিধ৷ত|’; তাই তার উদ্দেশে 
এককপাল পুরোডাশ। এই যাগটির দক্ষিণা হল একটি সাদা ঘোড়া, ন! পেলে একটি 
সাদা ষাড়। ব্রাহ্মণ স্পষ্টই বলছেন, এ হুল ওই সূর্যের প্রতীক ।” শুন বায়ু এবং সীর 
আদিত্য এই প্রকল্প শুনাসীরীয়যাগের অনুষ্ঠান হতে সমধিত হচ্ছে। যাগটি পড়ে 
ফান্তন মাসে। এক বছরের ফসল ঘরে উঠেছে, আবার নতুন করে চাষের আয়োজন 
করতে হৃবে--এই ভাবনাটি চাতুর্মাস্তধাগের পিছনে রয়েছে এবং বামদেবের কৃষিদুক্তে 
বাইরে-ভিতরে ছুটি চাষের ব্যাপারকে মিলিয়ে দেওৱ| হয়েছে। হুক্তে শুনাসীরের 
উদ্দেশে ছুটি মন্ত্রের একটিতে অন্তরের কৃষির আরেকটিতে বাইরের কৃষির ইঙ্গিত।৪ 
সুক্তের গোড়ায় ক্ষেত্রপতি প্রশস্তিতে ভূলোক অস্তরিক্ষ ছালোঁক সব মধুময় হয়ে যাওৱার 
বর্ণনা।* এ যেন মানব-'জনম আবাদ করে সোন! ফলানে।'র উল্লাস। 


সবার শেষে দুটি ছন্দ দেরী জোষ্ট্ৰী এবং দেরী উৰ্জাহুতী। থক্‌সংহিতার এই 
দেবীদের কোনও উল্লে নাই, যদিও ‘উর্জাহুতি' শব্দটি একজায়গান্ন আছে [৫৬৯]। 
যজুঃসংহিতাত্ন এবং ব্ৰাহ্মণে এর] অন্যাজদেবতা।৯ অন্্যাজদেবতারা শ্বরূপত অগ্নি, 
অতএব এঁর! অগ্নির বিভূতি বলে পৃথিবীস্থান। তাই পৃথিব্যায়তন সত্বদের মধ্যে এদের 
সমাবেশ। সংহিতার বর্ণনায়, দুজন জোদ্রীর একজন দুর করেন পাপ আর দ্বেষ, 
আরেকজন বয়ে আনেন বরেণ্য জ্যোতিঃ| তাইতে তারা ‘জোটী’ অর্থাৎ আত্মার 
তর্পণের দেবতা । আর উৰ্জাহুতিদের একজন বয়ে আনেন এষণা ( ইষ, ) এবং অন্তরা 
বৃত্তির বীর্ষ (উর্জ), আরেকজন অগ্নপূর্ণ। হয়ে পুরানো ফসলের সঙ্গে নতুন ফসলের 


উপ সিঞ্চতান'-- হে শুন এবং মীর, এই বাঁকে সুতৃপ্ত হও তোমরা, কেনন! তোমরা ছালোকে রচেছ আপ্যায়নী 
ধারা। তা-ই দিয়ে এই (বাঁককে ) কাছে এসে সিক্ত কর ৪৷৫৭।৫ ৷ আদিত্য পৃথিবীর রসকে ছালোকে আকর্ষণ 
করলে ত! মেঘ হয়। বায়ুর সহায়ে সেই মেঘ বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে, পৃথিবী হুজণা ও পন্তগ্ঠামলা হয়। এটি 
নৈসর্গিক ব্যাপার। অধ্যাত্মজগতেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে। উধ্বআোত| প্রাণ ছালোক হতে জ্যোতিয়াসার 
হয়ে ঝরে পড়ে জীবনে, তার নিষেকে আধারের শুষ্কতা এবং বন্ধ্যাত্ব ঘোচে। এটি ভিতরের কর্ষণ। বাইরের 
কর্ষণের বৰ্ণন| খ. 'শুনং নঃ ফাল| ৱি কৃষন্ত তুমিং, শুনং কীনাশা অভি য়স্ত রাহৈঃ, শুনং পর্জন্ঠো মধুন| পয়োভিঃ 
শুনানীরা শুনম্‌ অন্মান্থ ধত্তম্‌‘---শ্বচ্ছন্দে আমাদের ফালেরা কৰ্ষণ করুক ভূমি, স্বচ্ছন্দে চাষীরা চলে আসুক বলদ 
নিয়ে। ব্ৰচ্ছনে পর্জপ্ত (মাটি ভিজিয়ে দিন) মধু দিয়ে আর পয়োধারাদের দিয়ে। গুন এবং সীর প্রাণকে 
আমাদের মধ্যে করুন নিহিত ৪৷৫৭৷৮। ত্র, টা, ১৮৫১ | 

৫৬৯ থঁ, ০৩৯1৪, জর, টী, ২৯১) ত্র, টী, ২৭৭; মৈল, ৪1১৩৮) তৈতরা, ৩৬১৩) ও) নি, 
ন1৪১০৪৩। 


৫৪২ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


মিলন ঘটান যার ফলে সবাই মিলে পানাহার করবার স্থযোগ ঘটে । কেউ বলেন, স্বরূপত 
এই দেবীর! স্বাবাপৃথিবী, কেউ বলেন অহোরাত্র। কাখক্য বলেন, এদের একজন শস্ত, 
আরেকজন সংবৎসর ; অর্থাৎ জীবনের বনিয়াদ যে-অন্নে এবং পরিণাম যে-আলোতে, 


এর! তাই।২ 


পৃথিবীস্থান দেবতাদের পঠিচয় এইখানে শেষ হুল। দেখলাম, পৃথিবীতে একই 
জ্যোতি, একই দেবতা--তিনি অগ্নি। পৃথিবী অগ্নিগর্ডা, তাই তিনিও দেবী। 
জাতবেদারূপে অগ্নি আমাদের প্রাণ, আমাদের লোকে।ত্তরের এষণার আদি সংবেগ, 
আমাদের তগঃশক্তি, আমাদের অভীগ্ার শিখা। তিনি বস্তুত “ব্রিষধনস্থ'--যেমন আছেন 
পৃথিবীতে, তেমনি আছেন অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকে। মান্য আর দেবতার মধ্যে 
দূত তিনি--যেমন মানুষকে তুলে নেন দেবতার কাছে, তেমনি দেবতাকে নামিয়ে 
আনেন মাঙষের মধ্যে। প্রত্যেক আধারে তিনি গুহাহিত, মন্থনের বীর্যে তাকে 
আবিষ্কার করাই আমাদের প্রথম পুরুষার্থ। পৃথিবীর অগ্নিকে নিয়ে যেতে হবে 
ছ্যলৌকে--এই আমাদের পরম পুরুষার্থ। অথব| পৃথিবীর অগ্নিই আমাদের নিয়ে 
যাবেন ছালোকে-_অগ্নিজ্যোতি উদ্দীপ্ত হয়ে পরিণত হবে সৌরজ্যোতিতে, আত্মচৈতন্ত 
বিস্কারিত হবে ব্ৰহ্মচৈতন্তে | 

পৃথিবী আর ছ্যুলোকের মাঝখানে অন্তরিক্ষ। অস্তরিক্ষ বেদে দ্ত|বাপৃথিবীর 
মত দেবতা হয়ে ওঠেনি--ত| ‘লোক’ ব| দেবতার ধাম। পৃথিবী শান্তা, দ্যুলোক শান্ত; 
কিন্তু অন্তরিক্ষ নিত্যক্ষুব-তমঃ আর সত্বের মধ্যে সাংখ্যের রজোগুণের মত। এই 
ক্ষোভ যুগপৎ আদিত্যের ক্ষোভ এবং দেবাস্থরের সংগ্রাম। বেদে সন্ধাভাষায় এ-ছুটিকেই 
ফুটিয়ে তোল! হয়েছে। যে-দেবতা৷ বা দেবতারা এই অন্তরিক্ষলোকের অনিপদ্থমান 
নায়ক, এবার তাদের কথা। 

নিঘণ্ট,তে অস্তরিক্ষস্থান বা মধ্যস্থান সত্তরটি দেবতার নাম আছে। তাদের 
তিনটি পর্যায়ে সাজানো! হয়েছে--প্রথমে আলাদ|-আলাদ| দেবতা, তারপর দেবগণ এবং 
সবার শেষে আীদেবতা । আমরাও নিঘণ্টর এই পরিগণনকে অস্থপরণ করব, তবে কিনা 
বোঝবার সুবিধার জন্ত অনেকজায়গায় ক্রমতঙ্গের প্রয়োজন হবে। 


ঘ. আন্তরিক্ষস্থান দেবত। ১: বায়ুবৰ্গ 


নিঘণ্টতে অন্তরিক্ষশ্থান দেবতাদের প্রথমেই নাম করা হয়েছে বায়ুর [৫1* ]| 
যাঙ্কও অন্তর বলছেন, নৈরুক্তদের মতে তিনটি মাত্র দেবতা--পৃিবীতে অগ্নি, অস্তরিক্ষে 


৫৭৮ নিঘ, 4081 ১নি, 1৫। ২ত, বেগী, পৃ. ২৯২-৯৩। নি, %1১। তু, কে, অ৮-৯। 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ] ভূমিক! ৫৪৩ 


বায়ু বা ইশ্র, আর দ্যুলোকে স্থৰ্যষ। তারা মহাভাগ ( মহেশ্বর ) বলে তদের একেক- 
জনের অনেক নাম।' আবার এই তিনটি দেবতাও যে এক সৎএরই বিভূতি, এ 
আমর! আগেই দেখেছি। যান্ধের উক্তিতে অন্তরিক্ষে দেবত|বিকল্লের কারণ কি, 
তাও ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। ২ নিঘণ্ট,তে বায়ুর নাম প্রথমে করা হলেও 
অন্তরিক্ষে যে ইন্দ্রের প্রাধান্য, যান্ধ একথ| স্পষ্টই বলেছেন।৩ ইন্রের বিশিষ্ট কর্ম 
হল বৃত্রকে বধ করে তাঁর অবরোধ হতে প্রাণকে মুক্ত করা এবং আধারকে রসান্থধিক্ত করে 
তার বন্ধ্যাত্ব ঘোঁচাঁনো। এর জন্য বলের প্রয়োজন হয়। তাইতে যা-কিছু বলরুতি, তা 
ইন্দ্রের কর্ম। বলা বেতে পারে, তা বায়ুরও কর্ম।৪ অন্তরিক্স্থান সমস্ত দেবতার 
এইটি সাধারণ ধর্ম। তারা মহাপ্রাণের বিভূতি। 

নিঘণ্ট,তে বায়ুর পর আছে বরুণ রুদ্র ইন্দ্ৰ ও পর্জন্যের নাম। পর-পর এই 
পাঁচটি দেবতার উল্লেখ যে বর্ধণরূপ একটি নৈসর্গিক ব্যাপাঁরের ইঙ্গিত করছে, দুর্গের 
এ-প্রকল্পের কথাও আগে বলেছি [৫৭১ ]। বর্ষণ অন্তরিক্ষের ব্যাপার, যেমন জ্যোতির 
প্রকাশ দ্যালোকের। অধ্যাত্বদৃষ্টিতে একটির তাৎপর্ধ প্রাণে, অপরটির প্রজ্ঞায়।* দেবতা- 
মাত্রেরই স্বরূপ হল জ্যোতি। অস্তরিক্ষে আমরা নৈসগিক দুটি জ্যোতির সাক্ষাৎ পাই-- 
একটি বিদ্যুৎ, আরেকটি চন্দ্রমা। একটি প্রাণের জ্যোতি, আরেকটি প্রজ্ঞার। এই 
দুটি জ্যোতিকে বুদ্ধিস্থ রেখে আমর! অস্তরিক্ষস্থান নৈসগিক দেবতাদের ছুটি বর্গ পাই 
একটিতে আছেন বায়ুপ্রমুখ বাত বরুণ রুদ্র অপাংনপাৎ ইন্দ্র মরুদ্গণ ও পৰ্জন্ত, 
আরেকটিতে সোমপ্ৰমুখ ইন্দু চক্রমা অনুমতি রাকা সিনীবাঁলী কুহু এবং আরও কয়েকজন 
ছাস্থান দেবতা__বিশেষ কারণে যাঁদের অন্তরিক্ষে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। নৈসৰ্গিক 
এই কাঠামোটি অস্তরিক্স্থান দেবতাদের তাত্বিক ভিত্তি। একে ধরেই আমরা তাদের 
শ্ববূপ আলোচনায় অগ্রসর হব। 


অস্তরিঙ্গের মূলতত্ব হল বায়ু। ভূতন্ধপী বাঁুকে আমরা অহরহ নিশ্বাসের সঙ্গে 
ভিতরে টেনে নিয়ে বেচে আছি। তাই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বায়ু প্রাণ। আমর! যেন এক 
অপার অতল প্রাণসমুদ্রে মীনের মত নিমজ্জিত থেকে তাতেই বিচরণ করছি। যে- 
বায়ু বাইরে, সেই বায়ুই অন্তরে | যে-প্রাণ সবার মধ্যে, সেই প্রাণ আমারও মধ্যে 
বিশ্বাযুর্ সঙ্গে এমন প্রত্যক্ষনিবিড় ওতপ্রোত সম্পর্ক বুঝি আর-কোনও ভূতের মাধ্যমে 
প্রতিষ্ঠিত হয়নি--এক আকাশ ছাঁড়া। তাইতে এই প্রত্যক্ষাবগম সম্পর্ককে অমুভ্ভৰ- 
গোচর কর! আত্মটৈতন্ভকে বিশ্বচৈতন্তে ব্যাপ্ত করবার এক অমোঘ সাধন। তারই 
অনুকূলে শুনি ব্ৰহ্মবাদীর কণ্ঠে উপনিষদের এই উদাত্ত ঘোষণা £ ‘ৱায়ুন্‌ অনিলম্‌ অমৃতম্‌’ 


€৭১ জর. টী, ২৪২। টল. কৌতে ইন্দ্ৰ একাধারে প্রাণ এবং প্রজ্ঞা, আর তত্বত এ-ছুট এক এ২-৩। 
২সংহিতীয় বিদ্যুতের অধিষ্ঠাতৃদেবতা 'অপাং নপাখ’ ( ন ২৩৫ ১০৩০ সু, ; নিঘ, ৫1৪ )। 


৫৪৪ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


(আমার কাছে) এই বায়ু প্রাণনময় অমৃত; ‘নমম্‌ তে বায়ো, ত্বম্‌ এৱ প্রত্যক্ষং 
ব্ৰহ্মা:পি, ত্বাম্‌ এৱ প্রত্যক্ষং ব্ৰহ্ম ৱদিষ্যামি'--নমন্কার তোমায়, হে বায়ু; তুমিই হচ্ছ 
প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম; তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্ৰহ্ম বলে ঘোষণ| করব [৫৭২]। বায়ু বা প্রাণ 
বা তার সহজপ্রত্যক্ষ ক্রিতন শ্বাস-প্রশ্বাস সেই আদিযুগ হতে আজ পর্যন্ত এদেশের 
অধ্যাত্মগাধনার একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে--কিন্তু সেকথা পরে। এখন কেবল 
এইটুকু প্রণিধেয়, বৈদিকভাবনায্ন পৃথিবীস্থান অগ্নি হতে অন্তরিক্ষস্থান বায়ুতে উত্তরণ 
অধ্যাত্মপ্ৰগতির মধ্যপর্ব, ব্যাপ্তিচৈতন্তের প্রথম পাঠ। অভীগ্মার, অগ্নিশিখ! লেলিহান 
হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মিশে যায় বাযুতে।৯ সে যেমন দেহকে তপদ্বান্‌ করে, তেমনি 
আশেপাশের বাঁমুমণ্ডলকেও প্রতপ্ত করে। এই ভাবন| সমিদ্ধ চৈতন্তের তেজস্কি্না 
এবং সামর্থ্যের পরিচায়ক । 

একই বায়ু, কিন্ত বৈতবের ভেদে সংহিতায্ন তার বিভিন্ন সংজ্ঞা--যেমন দেখেছি 
অগ্নির বেলায়। সংহিতায্ন এমনতর তিনটি সংজ্ঞা পাওৱা যায়_-বাত মরুদুগণ এবং 
মাতরিশ্বা। নিঘণ্ট,তে দেবতার নামতালিকায় 'মাতরিশ্বা' উহ, যদিও যাঙ্ক প্ৰসঙ্গক্ৰমে 
নিরুক্তে শব্দটির বুৎপত্তি দিয়েছেন [৫1৩]। নিঘণ্ট্‌কার বাঁয়কে অস্তরিক্ষস্থান 
দেবতাদের প্রথমে স্থান দিলেও আলোচনার সুবিধার জন্ত আমর! সংজ্ঞাগুলিকে এই 
পরষ্পরাঙ্ন সাজাতে পারি: বাত বায়ু মরুদূগণ মাতরিশ্বা। এর মধ্যে প্রথম তিনটিতে 
্থগ্মতার তারতম্য আছে-যেন এক বায়ুই ব্রিষধস্থ হয়ে বিরাজ করছেন পৃথিবীর 
কাছাকাছি, অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকের উপাস্তে। মাতরিশ্ব। তার একটি অতিপ্রাচীন 
এবং মহনীয় সংজ্ঞা। 


প্রথম ধর| যাক বাত। একই ধাতু হতে নিষ্পন্ন বাত এবং বায়ুর মধ্যে দেবতা 
হিসাবে কোনও তফাত না থাকলেও সংহিতায় যেখানে দেবতার অধিভূত রূপ উদ্দিষ্ট, 
সেখানে ‘বাত’ সংজ্ঞাটি ব্যবহার করা হয়েছে। তখন ‘বাত’ বলতে বোঝান ‘বাতাস’ 
যেমন দেখি এই বর্ণনাগুলিতে :৷ ‘মধু বাতা খতায়তে', ‘যথা বাতঃ পুষ্করিণীং 
সমিঙ্গয়তি সরতঃ, গ্লথ| রাতে য়থ| ৱনং য্নথ| সমুদ্র এজতি” 'ধুনোতি বাতো য়থা 
ৱনম্‌’ ‘উদ্‌নঃ শিপালম্‌ ইৱ বাঁতঃ, ‘ৱাতো ৱহুতি বাসম্‌ অন্ত ‘ৱষ্টিং পরিজ মা ৱাতো 
দদাতু' ইত্যাদি [৫1৪ ]। এসবজায়গায় বাত প্রত্যক্ষগোচর নিসৰ্গশক্তি, কেবল 
শেষের উদাহরণটিতে তা দেবতা হয়ে উঠেছে। এই বাতই আবার আমাদের মধ্যে 
এসে হয়েছে ‘আত্মা’ বা নিশ্বাস-প্রশ্বাসে সঞ্চৱণণীল জীবচৈতন্ত। এই জীবচৈতন্তের 

৫৭২ ঈ, ১৭; তৈউ, ১১। তু, ছা. রামুর বাৰ সংৰ্গঃ, য়দা রা অগ্নির উদ্রায়তি ৰায়্ম এৰা,প্যেতি, 
যদ! নুয়ে? হস্তম্‌ এতি ৱাযুস্‌ এৱা, প্যেতি, য়দ| চন্দ্ৰে ইন্তম্‌ এতি ৱায়ুম্‌ এবা,গ্যেতি 81৩1১। 


৪৭৩ নি. ৭|২৬ | 
৫৭৪ দ্র, থ ১১৮৬, ৫|৭৮(৭%৮, ১৯1২৩৪১ ৬৮৫, ১০২২, ৭1৪৯1৬ । তু, বাতের সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক 


অন্ধখ্নিক্ষস্থান বর্গ ] বায়ুবৰ্গ--বাত ese 


উৎসরূগী বাত দেবতা । তিনি আমাদের নিখ্বসিতের মূলভূত সেই ‘মহতো| ভূতস্ত 
নিশ্বসিতম্‌'* যিনি সৃষ্টির আদিতে অপ্রকেত সলিলের গহন গভীরে ‘আনীদ্‌ অৱাতম্‌’-- 
বাতাস ছিল না, তবু নিঃশ্বাস ফেললেন।৩ সেই নিশ্বসিতের প্রকট রূপ এই হষ্ট। 
তার অতিব্যক্তির তিনটি পর্বের কথা অন্তর বলেছি।$ তাঁরই পরের পর্বে ‘ৱাতস্ত 
সর্গো অভৱৎ সন্ীমণি’--বাতের সৃষ্টি হল, যখন সব-কিছু সরতে লাগল।৫ এমনি করে 
তের মত য| সরে-সরে যায়, তা-ই হল কারণ-'সলিল'--গোরীবূপিনী বাক্‌ তার 
হাম্বারবে যাকে তক্ষণ করে অব্যাকৃত বিশ্বকে ব্যা্কত করেন,৬ আর তারপর সেই 
বিহ্ষ্ট বিশ্বভুবনকে বুকের কাছে আকড়ে ধরে ঝড়ের মত (রাত ইৱ ) বয়ে চলেন।? 
বাতের দেবত্বের এই মহত্তম পরিচয়। 

কিন্তু ব্যাপারটি অস্তরিক্ষের। শতপথব্ৰাঙ্ষণ বলেন, ছ্যুলোক আর ভূলোক স্থষ্টির 
আগে এক হয়ে ছিল-যেমন উপনিষদের বর্ণনায় পাই, হষ্টির আগে ‘আত্ম’ আর 
‘ইদম্‌' একাকার। ছুটি লোক যখন ফাক হতে শুরু করল, তখন তাদের মধ্যে যে-আকাঁশ 
দেখা দিল, তা-ই হল ‘অন্তৱিক্ষ’ [৫৭৫] । এই আকাশ নাম-রূপের নির্ধাহক।* তাঁর 
আবির্ভাবজনিত যে-ক্ষোভ, তা-ই ব্রক্গক্ষোভ।২ সংহিতার বৰ্ণনায্ন তা হল 'রাতন্ত সৰ্গ । 
আর এইজন্ত এই বাত অন্তরিক্ষচারী।৩ তিনি বরুণের আত্মা_যে-বরুণ অব্যাকৃত 
মহাশুন্তের দেবতা |* স্থপ্টি সেই অব্যাকৃতের নিশ্বসিত। এই বোঝাতে নিষন্টুতে হিরণ্যগর্ভ 
বিশ্বকর্মা স্বষ্টা এবং প্রজাপতিকে অন্তরিক্ষে স্থান দেওৱ| হয়েছে। এ'র! সবাই বিহুষ্টির 
দেবতা । এদের মধ্যে ষ্টার ভাবনা সবচাইতে প্রাচীন এবং শমৃদ্ধ। নিঘট,তে 
ত্বষ্টার পরেই বাতের স্থান, এটি লক্ষণীয়। 4 

স্বাভাবিক কারণেই খক্‌সংহিতার কয়েকজায়গার বাতের সঙ্গে পর্জন্যোর সংস্তব 
দেখা যায় [৫৭৬] । বাত-পর্জন্ত মনে হয় একটি প্রত্যাহার, তার মধ্যে পুর্বোল্লিখিত 


১1১৪৮|৪, ৪191১*, ৭1৩1২, ১০1১৪২৪। >তু, আযমের ৱাতঃ ১1৩৪।%, ৭1৮৭1২, ১৯১৬৩ ( এখানে ‘বাতা 
প্পষ্টত দেবতা)। জট, ৩৫৭ ২তু, বৃ ২৪১০, ৪1৫/১১ | ওর, থ, ১০1১২৯)১-২) ওজর, টীম. ৩৫ । 
৫ ধ. ৩/২৯/১১। সরীমন্‌ < ॥ সু 'সরে-সরে যাওয়া" ( তু. 'সলিল'।% সরিল, পুরাণের কারণবারি, তু. খ. 
১।১৬৪|৪১, ১০।১২৮৩ )+ দ্রমন (তু, ‘ৱরীমন্‌, 'ভরীমন্')। এটি 'অঙ্গরের ক্ষরণ', তু, ১1১৬৪1৪২। 
১।১৬৪|৪২, ড্র. টী. ১২৫৪ । ৭১০1১২৫।৮। 

৫৭৫ শ ৯১২২৩ তু. এউ. ১১১। ১ছ| ৮1১৪।১।  ২উপনিধদের উপম| ‘আদিত্যের ক্ষোভ’ 
ছা. ৩৫৩। তু, খ. ১১৬১।১৪ টী, ১৬* | আরও তু, সুয়ে নো দিৱস্‌ পাতু ৱাতো| অন্তরিক্ষাৎ, অগ্নির্ন 
পািৱেভ্যঃ ১০১৫৮।১। এখানে বাত=বায়ু। সুর্দ বায়ু অগ্নি পরমদেবতার তিনটি বিভূতি (তু. ক. ২৷২৷৯-১১)। 
কৌ,তে এরা অধ্যাত্মমৃষ্টিতে যগাক্রমে প্রজ্ঞা প্রাণ ও ভূত, যদিও সেখানে প্রাণে ব্ৰহ্মদৃষ্টিহেতু তারই প্রাধান্য (৩৭)। 
খ/তে এই তিনটি দেবতা 'অয়: কেশিনঃ (১1১৬৪1৪০)। ৪তু, ‘আত্ম| তে ৱাতো রজ অ| নৱীনোৎ--আয়া| 
তোমার বাতাস হয়ে ভুবন (প্রতিধ্বনিত করে) গর্পে চলল ৭1৮৭২ । নরীনোৎ < » নু 'শ কর!" 
ভূশাৰ্থে; তু. প্র-ণর" যা গ্যাবাপৃথিবীর বিঘোজনজনিত “স্ফোট' বা আদি বাক্‌। তাহতে সুষ্টি। সৃষ্টি তাইতে 
অন্তরিক্ষের ব্যাপার। 

৫৭৬ খৃ. ৬1৫০1১২, ১০1৬৯, ৬৬।১*-আন্তান্ত দেবতার সঙ্গে। কেবল এই ছুজন 
“পৰ্স্তৱাত| রংযভা পৃথিৰাঃ পুরীমাণি জিন্বতদ্‌ অপ্যানি'হে পর্জন্। এবং বাত, পৃথিবীর পরে “হে বীৰ্য, 


৫৪৬ বেদ-মীমাংস। [বৈদিক দেবতা! 


অস্তরিক্ষস্থান সব নৈসগিক দেবতাই আছেন। পুবালী হাওবা বইতে লাগল, আকাশ 
মেঘে ছেয়ে গেল, শোন! গেল দেওবার গুরুগর্জন, চমক।ল বিদ্যুৎ ইন্দ্রের বৃন্রসংহারের 
উন্মাদনায় থরথরিয়ে উঠল প্রাণের অস্তরিক্ষ। অবশেষে কবন্ধ মেঘের বিদীৰ্ণ বক্ষ হতে 
নামল পর্জন্তের ধারাসার। প্রাণের বিজয়মহিমার এই পুর! ছবি ধরা আছে বাত- 
পর্দন্তের প্রত্যাহারের মধ্যে | তারা তাই সর্ধাপুরক চিন্ময় প্রাণের নিষেকে পৃথিবীর 
বন্ধ্যাত্ব ঘোচান ১২ মহাজ্যে।তির্ময় বজ তাঁদের হাতে;২ আমাদের জ্যোতিরেষণাঁকে 
তার! আপ্যায়িত করেন তাদের সংবেগে ।৩ দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর প্রাণের অস্তরিক্ষ যখন 
মেঘবাপ্পের আদ্রতায় ছেয়ে যায়, তখন তার মধ্যে আসন্ন বর্ষণের সংবেগ সঞ্চারিত 
করেন তারা ; আর তখনই আমাদের সত্যকার আকৃতিতে প্রসন্ন মরুদ্গণ নতুন করে 
গড়েন আমাদের ভুবনকে--কেনন| তারা কবি, তাঁরা জগতের অধিষ্ঠান |* 

খক্সংহিতায় বাতের উদ্দেশে ছোট্ট ছুটি সন্ত পাওৱ| যায় দশম মণ্ডলের শেষের 
দিকে [৫19] খধিনামে সাধুজ্যভাবন|র ইঙ্গিত অ|ছে। প্রথম হুক্তের খষি “বাতায়ন 
অনিল'-- ঈশোপনিষদে উল্লিখিত সিদ্ধপ্রাণের অমৃতানৃভবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।৯ 
দ্বিতীয় সুক্তের খধি ‘বাতায়ন উল’ প্রাণের সর্বব্য।পিত্বের সচক।২ অনিল বলছেন: 

‘এখন বাতের রথের মহিমার কথা আমি (বলছি)। সব তেঙে-চুরে ছুটেছে 
(রথ ), বের গর্জন তুলছে তার নির্ঘোষ। দ্যুলোক ছুঁয়ে চলেছে সে, ‘সব অরুণ কবে। 
আবার ছুটেছে পৃথিবীর রেণু উড়িয়ে দিকে-দিকে [৫৭৮] । 

“দিকে-দিকে সামনে-পিছনে চলে বাতের বিচিত্র বিভূতিরা। এঁর কাছে 
আসে ওরা-মেলান্ন যেমন মেয়েরা। সেই সঙ্গিনীদের নিয়ে একই রথে দেবতা চলেন এই 
বিশ্বভুবনের রাজা হয়ে [ ৫৭৯ ] ৷ 


অপ, হতে জাত কুরাসাদের প্রাণচঞ্চল কর তোমরা ৬।৪৯৬। 'অপ্যানি পুরীযাণি' সৃষ্টির আদিতে মহাপ্রাণের 
ভ্যোতিৰাষ্পও (তু. পিতরং..-দির আহঃ পরে অর্ধে পুরীষিণম্‌ ১১৬৪।১২)। প্লুরীষ 'পৃণাতে; পূরয়তের, ৱা’ 
নি, ২৷২২ (তু. IE. pele to fill, Lat. ptere ‘to {ill1)1 ১৬/৪৯:৬, পর্নন্থরাতা বুধ্ভা পুরীধিণা 
১1৫৫/৯ । ২ৰাতাগৰ্চস্য| মহিযন্ত তন্ততোঃ ( ধৰ্তাৱৌ ) ১*1৬৬1১০। ৩পর্জস্কাৱাত| পিগ্যতাম্‌ ইয়ং নঃ ৬৭৫০/১২ । 
হর, টীর প্রারস্ত +'সত্যশ্রতঃ করয়ো য়ন্ত গীর্ডির্‌ জগতঃ স্থাতর্‌ জগদ্‌ আ কৃণুধ্বম'--সত্যশ্রণকারী হে কবিগণ, 
যার বাণীতে (তোমরা প্রসন্ন) হে জগতের অধিষ্ঠান ( মক্লদ্‌গণ ), (তার) জগৎকে আকার দাও তোমরা ৬।৪৯1৬। 
'করয়ঃ' মরুতেরা ; তারাই একবচনে 'স্থাতঃ'-'গণ' বোঝাতে । 

৫৭৭ খু ১1১৬৮, ১৮৬ শু.। অনুক্রমণিকায় দেবত| ‘বায; কিন্তু দুক্তে পাই 'বাত'। ১৯, ১৭। 
২উল' | 'উর' < ॥/ র. “ছেয়ে ফেলা'। 

৫৭৮ খ. ৱাতন্ত গু মহিমানং রখগ্ত রজার, এতি প্তন্য্, অন্ত ঘোখঃ, দিরিষ্পৃগ, য়াতা,ক্লণানি কৃথর, 
উতো। এতি পৃণিৱ্য| রেণুম্‌ অহান্‌ ১০।১৬৮।১। পশ্চিমের 'আধি'র ছবি। বাত যেন রখের মত--এই ধ্বনিও 
আছে (Geldner) | 

৫৭৯ খ. মং প্রেরতে অনু রাতগ্ ৱি এ.নং গচ্ছস্থি সমনং ন য়োষাঃ, তাভিঃ সমুক্‌ সরথং দেৱ ঈয়তে 
হস্ত ৱিশ্বপ্ত ভুৱনস্ত রাজা ১০1১৬৮।২। ল. ॥/ ঈর্এর তিনটি উপসর্গ “সদ (তু. ‘সমীর') ‘প্র', অনু’--বোৰাচ্ছে 
ঝড়ের এলোমেলো! দাপট (তু. ১/১৬৪৩১)। তারাই বাতের শক্তিরপ 'ৰিঠাঃ' অর্থাৎ যাদের বিচিত্র স্থিতি 
(তু. য়াৱদ্‌ ব্ৰহ্ম ‘ৱিঠিতং' ভারতী ৰাক্‌ ১৭৷১১৪৷৮)। সমন ‘সংগ্ৰাম' নিঘ. ২১৭; মূলত ‘সম্‌-মেলন,’ উপসৰ্গ 
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‘অস্তরিক্ষের পথে-পথে চলতে গিয়ে তিনি তে| থেমে যান না একদিনের জন্তেও। 
অপ্‌দের সখা ইনি, (সৃষ্টির ) প্রথম জাতক ও থাতবান্_কোথায়-বা তার জন্ম, কোথা 
হতে হলেন আবিভূ্তি [৫৮*]? 

“আত্মা তিনি দেবতাদের, ভুবনের প্রাণ, যেমন খুশি বিচরণ করেন এই দেবত|। 
নির্ঘোষই এ'র শোনা যায়, রূপ তো দেখ! যায় না। সেই বাতের উদ্দেশে চলুক 
আমাদের আছতির অভিযান [ ২৫৮১] ।’ 

ঝড় আর এলোমেলো হাওৱার মাতামাতিতে বিশ্বপ্ৰাণের দোল| লেগেছে খামির 
হৃদয়ে। এ যেন সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে সেই 'মহতো ভৃতশ্ত নিশ্বসিতম্‌', যেন অরূপ! “গোঁরীর্‌ 
মিমাত্ম সলিলানি তক্ষতী’। 

পরের হুক্তটি একটি বিশ্বজনীন প্ৰাৰ্থন৷। তাতে দাৰ্শনিকত| নাই, আছে বিপ্রের 
কম্পহৃদয়ের আকৃতি । খষি বলছেন: 

বাত বয়ে আহনন ভৈষজ্য--য| শাস্তিশ্বৰূপ আনন্দস্বরূপ হবে আমাদের হৃদয়ে। 
আমাদের আয়ুর প্রতরণ হ'ক তার প্ৰসাদে [ ৫৮২ ]। 

1 ‘তাছাড়া হে বাত, পিতা তুমি আমাদের, আঁবার ভ্রাতা, আবার আমাদের 
সখাও। সেই তুমি এমন কর যেন আমর! বেঁচে থাকি [ ৫৮৩ ]। 

‘ওই যে হে বাত, তোমার ঘরে অমৃতের সঞ্চয় নিহিত, তাথেকে আমাদের 
দাও-_বাচব।র জন্য [৫৮৪ ] |’ 


এখানে অন্তর্নিহিতধাত্বর্থ এবং তার পরেই প্রত্যয় ( মম্‌ + অন ; তু. নি-, অব-ত, প্র-তম** ), অথবা ধাতুকল্পন| 
নিশ্রয়োজন। ঝড় বইলে পর পাতার মর্মরে গাছের দোলায় নদীর বুকের কাপনে ফুটে ওঠে ঘেন নৃত্য গীত বান্ধ 
আর চামরবীজন সহ রাঁজসমারোহের ছবি । 

৫৮.  অন্তরিক্ষে পধিভির্‌ ঈয়মানো| ন নি বিশতে কতমচ, চনা হঃ, অপাং সখা প্রথমজা খতাৱ| ক দ্বিজ, 
জাতঃ কৃত আ বহু, ১৭৷১৬৮৷৩। “অপাং সখা" তু, রষ্টিং পরিজ ম| ৱাতে| দদ্বাতু 98০1৬, ডর. টামুং ৫৭৪ । 
আরও তু. বাত-পর্জ্োর সংস্তব। 'প্রথমজা" তু. ৩২৯১১, দ্র, টীম. ৫৭৪৫ । প্রথমজ! থতন্ত' বিশ্বমূল তত্ব ঃ 
তু, ৷১৬%।৩৭, প্রথমজ| থতাৱ| ৬।৭৩।১ (বৃহপ্পতি }, * খতন্ত ১০৫9 ( অগ্নি ), ৬১1১৯ (ত), * খতেন ১*৯৷১ । 
খকের শেষ পাদ তু. ১৭৷১২৯৷৬। ‘ন নি ৱিশতে' তু. অনিপদ্যমানম্‌’ ১৷১৬৪৷৩১ । 

€৮১  আস্ম| দেৱানাং ভুরনন্ত গর্ভ য়থাৱশং চরতি দেৱ এষ:, ঘোষা! ইদ্‌ অন্ত শৃথিরে ন রূপং তস্মৈ 
ৰাতায় হরিষা ৱিধেম ১%|১৬৮৪ । এখানে উপনিষদুত্ত সেই মহাতুতের নিশ্বসিত। সমস্ত জগৎ একটা 
প্রাণশ্পন্দন ( তু. ক. য়দ্‌ ইদং কিং চ জগৎ সর্ব প্রাণ এজতি নিঃস্যতম্‌ ২৩।২ )। 

৫৮২ খ. ৱাত অআ| ৱাতু ভেষজং শত্তু ময়োতু নো জদে, প্ৰ ণ আধুংযি তাবিধং ১৭৷১৮৬৷১ । 

৫৮৩ খ. উত ৱাত পিতা.সি ন উত ভ্ৰাতো,ত নঃ সখা, স নে| জীৱাতৱে কৃষি ১৭৷১৮৬৷২। শেষ পাদের 
‘জিজীবিষ|’ বৈদিক অধ্যাত্মভাবনার বৈশিষ্ট্য; তু. 'জীরাতরে' প্রতরং সাধয়| থিয়ে! হগ্নে ১৯৪৪, অগ্নম্‌ অগ্নিঃ.. 
দেৰে| * কৃতঃ ১০1১৭৬৪,। এবাচ|| আলোর মধ্যে বাচা : তু. ম| জ্যোতিষ প্রৱনথানি গন্ম ৱি য, মৃধঃ 
(অবজ্ঞাকারীদের ) শিত্ৰথঃ ( শিখলে দাও, যাতে তারা! এলিয়ে পড়ে) ‘জীৱনে’ নঃ ২২৮৭ । আরও তু, অঙ্গে 
শতং শরদো * ধাঃ ৩৩৬১৯ (ত্র. শৌ, পশহ্যেম শরদঃ শতস্‌:**১৯।৬৭ ), খা. মনত তে ছ্যুমৱং পয়ঃ ( জ্যোতির্ময় 
আপ্যায়নী ধার! ) পন্রমান|'ভূতং দিৱঃ, তেন নে! মূল. (নন্দিত কর ) * ৯1৬৬1৩* । সম. ঈ. ২। 

৫৮৪ খর. য়দ্‌ অদে| ৱাত তে গৃহে হমৃতন্ত নিখির্‌ হিতঃ, ততো| নে! দেহি জীৱসে ১০1১৮৬৩। 


৮ 


৫৪৮ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


দেহে আরোগা, হৃদক্ষে শান্তি আর সুখ, দেবতাকে জানা আত্মীয় বলে, তার 
অমুতের শরীক হওবা--এই তো জীবনের কৃতাৰ্থত|। 


বাতের পর বায়ু, নিঘন্ট,তে যিনি অন্তরিক্ষস্থান দেবতাদের প্রথমগামী। তার 
সম্পর্কে সাধারণ আলোচন! এই প্রকরণের গোড়াতেই করা হয়েছে। এখন তাকে 
ভিত্তি করে তার বৈশিষ্ট্যের প্রপঞ্চন করা যাঁক। 
প্রথমেই লক্ষণীয়, অস্থরিক্ষস্থান দেবতাদের পুরোঁধারূপে বায়ু আর ইন্দের 
বিকল্প থাকলেও সংহিতায় ইন্সের তুলনায় তাঁর পুরুমবিধতা খুবই অন্পষ্ট। ভূতরূপে 
তিনি নীরূপ [ ৫৮৫ ], কিন্তু দেবতারূপে ‘দর্শত’ বা দর্শনীয় এবং “কেশী'। তখন বিদ্যুদ্দাম 
তার কেশ।৯ মক্লদ্‌গণ তত্বত বামুরই প্রকারভেদ, অথচ সংহিতায় তাদেরও চিত্রকল্প 
ইন্দের মত প্রোজ্জল। বায়ুর বর্ণনা নীরূপতার দিকে এই-যে ঝৌক, মনে হয় অতি 
- সহজেই ত| অধ্যা দৃষ্টিতে প্রাণের সঙ্গে তার সমীকরণের অনুকুল হয়েছে। বিরাট পুরুষের 
প্রাণ হতে বায়ুর জন্ম, একথ| সংহিতাতেই পাই।২ ব্ৰাহ্মণে, বিশেষত তার উপনিষদ্‌- 
ভাগে, প্রাণের প্রসঙ্গ বায়ুকেও ছাপিয়ে উঠেছে--এটি লক্ষ্য করবার মত। একে 
যজ্ঞভাবনার অধ্যাত্ম রূপান্তরের সুচক বলে ধরে নিতে পারি। ক্রমে এটি একটি বিশিষ্ট 
সাধনাঁধারায় পর্যবসিত হুল- মুনিরা হলেন যাঁর বাহন। খকৃসংহি তাঁর মুনিস্ক্তে বাত এবং 
বায়ুর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ট সম্পর্কে এর ইশারা মেলে ।৩ সেখানে দেখি, মুনিরা ‘ৱাত- 
রশনা:-বাঁতাঁস তাঁদের কটিবন্ধ বা লাগাম অর্থাৎ তারা নগ্ন এবং প্রাপসংযমনের 
সাধক ।* যখন দেবতার! তাদের মধ্যে আবিষ্ট হন, তখন তারা বাতাসের সংবেগের 
অনুগমন করেন।৫ তাঁরা বলেন, “(নিঃসঙ্গ ) মুনির ভাবে উন্মত্ত আমর! বাঁতাসেই 
রয়েছি অধিষ্ঠিত। তোমরা মর্ত্যের আমাদের শরীরটাকেই (শুধু) দেখ--( আমাদের 


৫৮৫ তু. খ. ত্রয়ঃ কেশিন ধতুথ| ৱি চক্ষতে সংরৎদরে রপত এক এধাম্‌, ব্রিথম্‌ একে! অভি চট্টে শচীভির্‌ 
খ্রাজির একস্ত দদৃশে ন ক্ল্পম্--তিনটি কেশবান্‌ দেবতা খতচ্ছন্দে চেয়ে-চেয়ে দেখেন ; এঁদের একজন বছরে" 
বছরে কামিয়ে দেন (পৃথিবীকে ); বিশ্বের দিকে একজন চেয়ে থাকেন তীর মব শক্তি নিয়ে; সংবেগই একজনের 
দেখা ঘায_রাপ লয় ১1১৬৪৪৪। তিনটি দেবতা যথাক্রমে অগ্নি পুৰ্ধ এবং বায়ু। অগ্নির কেশ তার অচিঃ, 
বামুর কেশ বিছ্াং, আর সূর্যের কেশ ভার রখ (বৃদে, ১/৯৪)। দীতের শেষে বছরে-বছরে পাহাড়ে আগুন 
লাগে, পাহাড় নেড়া হয়ে যায়--এটি উত্তরাখণ্ডেরও একটি সাধারণ ঘটনা | তাঁকেই এখানে বলা হয়েছে পৃথিবীকে 
কামিয়ে দেওৱ!। শচী < ৷/শক্‌ 'সমৰ্থ হওৱ|’, শক্তি ( নিঘ, ‘কৰ্ম’ ২1১, ‘বাক্‌!’ ১1১১, ‘প্ৰজ্ঞা’ ৩৯)। ইন্দৰ ‘শত, 
তাঁর শক্তি 'শঠী'_অতএব তিনি ‘শচীৱ’ শচীপতি ( খ. ৮1৩৭|১-৬,৭ )| পুরাণে 'শচী' ইন্দ্ৰণী, ধতেও তার 
আভাস পাওৱ| যায়। ভার পুত্রের! শত্রু, তার কন্যা! বিরাট্‌, তিনি সঞ্জা! (১৭৷১৫৯৷৬)। বায়ুর গতিই 
দেখা যায় ঝড়ের মাতনে--কিন্তু রূপ নয়। অন্যত্র বাতাসের নিৰ্ঘোষই শোন! যায়_রূপ দেখা যায় না 
১০।১৬৮৪। ১, টী, ২৩১১) তু. 'অগ্ঠং গোপাম্‌ অনিপদ্থমানম্‌ ১৷১৬৪৷৩১৷ 'দর্শত' ১৷২|১ | তবে 
সংজ্ঞাটির অর্থ দর্শনীয়" এবং দর্শক" ছুই হতে পারে । ২ প্রাণাদ্‌ রায়ুর্‌ অজায়ত ১,।৯*1১৩। তত্র, ১৭১৩৬ 
সু *১৭৷১৩১৷২; তৈআ। ২1৭1১) ড্র, বেমী, পৃ. ৯১৯ , ১০৯৪৮ । অত্র সার মন্তব্য : 'প্রাণোপামনয়! 
প্লাণক্লপিণে| ৱায়ুভাৱং প্রপন্না ইত্যর্ঘঃ।' «খ. বাতন্তা-নথ খাজিং স্তি য়দ্‌ দেৱাসে| অৱিক্ষত ১*1১৩৬২। খেতে 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ ] বায়ুবৰ্গ--বাত ৫৪৯ 


নয়)!" বস্তুত, দেবতার প্রেরণায় মুনি যেন বাতাসের ঘোড়া, বায়ুর সখ|। তাইতে 
ছুটি সমুদ্রই তিনি ছেয়ে আছেন--য| পুবে, আর যা পশ্চিমে? বায়ু ভার কাছে এসে 
মন্থন করলেন, আর পেষণ করলেন কুঞ্জিকা--কেণী ব| জটাধর মুনি বিষের পাত্র নিয়ে 
যা পান করলেন রুদ্রের সঙ্গে।” এই শেষের মন্তরটতে হঠযোগের প্রাপনিরোধ, কুগুলিনী 
উত্থাপন এবং বিষপানে শিবের মৃত্যুঞ্জ় হওবার স্থনিশ্চিত ইঙ্গিত আছে। 'বিষ' 
সম্ভবত খষিদের সোমের মতন এমন-কে।নও উন্মাদন পানীন্ন, যার ক্রিম নাড়ীতঞ্জে 


ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ে যেন আগুন ধরিয়ে দেয় | 

বায়ু আর প্রাণের একতা খক্সংহিতায় স্পষ্ট উল্লিখিত হলেও উপনিষদের পঞ্চ- 
বৃত্তিক প্রাণের উদ্দেশ সেখানে আমরা পাই ন|--যদিও 'প্রাণ' সংজ্ঞার উল্লেখ একাধিক 
জায়গান্ম আছে [৫৮৬]। খকৃপংহিতার একজায়গায় প্রাণ আর অপান এই ছুটি 
মুখ্য বৃত্তির কথ| প|ওৱ| যায়।৯ যঙুঃসংহিতান্স প্রাণ অপান ব্যান এবং উদানের উল্লেখ 
আছে।২ সংহিতায় সমানের সন্ধান পাওর! যায় না।* শৌঁনকসংহিতার প্রাণন্থক্তে 


এট অগ্নিমন্থনের পরিণামে বায়ুর অধিরোহণের ফল, যোগীর| যাঁকে বগেন ‘মহাবায়ুর মাথার চড়” |  ৬খ, 
উন্নদ্বিত| মৌনেয়েন বা! তনিমা রঃম্‌, শরীরে,দ্‌ অস্মাকং যুযং মৰ্তামে| অভি পশ্ঠথ ১০।১৩৬।৩। 'মৌনেয় 
তু. বৃ. তরাঙ্গণঃ পাণ্ডিত্যং নিৰ্বিদ্ধ বালোন তিষ্ঠাসেং, বালাং চ পাণ্ডিত্যং চ নিৰ্ধিদ্ব|.খ মুনিঃ, অমৌনং চ মৌনং চ 
নিৰধিদ্ধা.থ ব্ৰাহ্মণ ৩৫।১। *খ. ৱাতস্ত!শ্বে| ৱায়োঃ সখ! হথে| দেৱেষিতো মুনিঃ, উতৌ নমুদ্রারং আ ক্ষেতি 
রশ. চ পূর্ব উতা.পরঃ ১০।১৩৬৫ | “বাতন্ত অশ্ব বাতানই যেন ঘোড়া; তু. ১০/১৬৮।১, টী. ৫৭৮ | অশ্বের 
উল্লেখে বাতের নৈনগিক রূপ সুচিত হচ্ছে। ‘বাত’ এবং বায়ু'র ভেদ ল.। হঠযোগের ‘অস্বিনী’-মুদ্ৰায্ন মহাবায়ু 
উজান বয়। কিন্ত ক্রিয়ার মূলে দেবতার ব| দ্বিব্যভাবনার প্রেষণ| থাকা চাই। নে-প্রেষণ! দেন প্রজাপতি-- 
হঙ্কাররূপ ‘অনিরুক্ত সঞ্চর ত্রয়োদশ স্তোভে'র দ্বার] ( ছা. ১১৩৩, দ্র. বেমী, পৃ. ১১৬৭৭ ১ প্রজাপতি ‘অনিরুক্ত' 
অৰ্যাৎ অনিরবচনীয় উর, ৬1২, তৈৰ, ১1৩৮৫, তা. ১৮1৬৮, শব, ১:১/১/১৩,)। মুনি পূর্বাপর ছুটি সমুদ্ৰ 
ছেয়ে থা:কন--হুৰ্ষের মত; পূর্বে পার উদয়, পশ্চিমে অন্তময়ন ( তু. অন্তরিক্ষেণ পততি ব্রিখা রপাৱচাকশৎ ৪) 1 
শরামুর্‌ অশ্ম| উল,মদ্থৎ গিনষ্ট স্ম কুনয়ম|, কেনী ৱিধন্ত পাত্রেণ য়দ্‌ রুজেনা-পিবৎ সহ ১০/১৩৬।৭। মুনি রর 
সঙ্গে বিধের পাত্রে বিষ পান করলেন। সে-বিধকে পেষণ করলেন কুনননমা | সংজ্ঞাটির বু.তে সা. : 
“কুত্নিতদ্‌ অপি ভৃশং নমরিত্রী, রং লনগিতুণ্‌ অশক্য! মাধ/মিক| বাক্‌, বুপুরণীন্‌ নময়তেঃ পচাগ্ভচি য়ঙো নু₹।' 
কিন্তু ধাতুট শিগন্ত কল্পনা কর| অনাবগ্যক --'কুৎগিতং যখ। স্তাৎ তথা ভূশং নগতি' এ-ব্যাখ্যাই সহজ । 
‘কুনন্নম|” তাহলে “বিশীরকমের কুঁজে| মেয়ে! তন্তরে কুওলিনীকে বলা হয় ‘কুব,জিক|'--সাপের মত 
বয়সূলিঙ্গকে পেচিয়ে আছেন বলে। বেদে তিনি ‘অহিঃ বুধ্লা’। অধ্যাত্মদৃষ্টি,ত মূলাধারস্থিত যোনিকন্দ। 
তার ‘পেষণে' বা আকুঞ্চনে ‘অন্ধঃ' বা ভোগবতী লোমের ধার! বাযুর দ্বারা আলোড়িত হয়ে উজান বয়। 
এইটিই বায়ুর ‘উপমহন’। তার ফলে অন্ধঃ হয় শুচি মোম--য| বিধ ছিল, ত! হয় অমৃত । তা-ই রুগ্জের 
বিষপানে অমর হওর|। ল. কুগুলিনীযোগ হঠবোগীদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত এবং তার! মুনিগন্থী ও শৈব। 
মারি ব/ৰিধ, ‘সক্ৰিয় হওর!, ছড়িয়ে পড়া' | বিষপানে মৃত্যু হয়। আবার যোগের সমাধিও জীৱন্তে 
মরার অবদ্থা। তাই তা ধেন অলৌকিক বিধগান। নেশার দ্বারা বাইরের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে 
অন্তশ্চেতন হওর| আজ পর্যন্ত এদেশে আধ্যাগ্মিক সাধনার অঙ্গ। খবিদের সোম ছিল ভাং। মুনিদের বিধ 
কি ধুতুরা। য| শিবের প্ৰিয় 1...খ.তে বিষপ্রসঙ্গ দ্র. ১।১৯১১*-১৬। 

৫৮৬ খতে সাধারণ অর্থে প্রাণের উল্লেখ: আয়ু: প্রাঃ ১/৬৬।১, ৱিশ্বপ্ত হি প্রাণনং জীবনং দ্বে 
১৪৮১০, য়স্‌ উ দ্বিগম্‌ তম্‌ উ প্ৰাণে| জহাতু ৩৫৩২১, ১৭৷৯%|১৩, য়ে| রিপশ্ঠতি রঃ প্রাণিতি ১২৫৪, 'ইন্দং' 
ৱিখ্বন্ত জগভঃ প্রাণতদ্‌ পতিঃ ১/১*১৭। ৯১1১৮৯।২১ জ, টা, ৩২০, ১২৭২ | মা, ১৩1৬৪ | তে 
‘সমান’ অনেক আছে, কিন্তু ত| 'স-মান’। ৪শৌ, ১১1৪ | 
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প্রাণের দার্শনিক বিবৃতি আছে, কিন্তু তার পশ্চাৎপটে রয়েছে বাত-পর্জন্তের ছবি। 
এমনি করে অধিভূত বাত, অধিদৈবত বায়ু আর অধ্যাত্ম প্রাণ সংহিতায় ওতপ্রোত 
হয়ে আছে। বায়ুর প্রসঙ্গে এই কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে। 


খক্সংহিতায় বায়ুর উদ্দেশে মাত্র ছুটি পুর্ণ হুক্ক আছে [৫৮৭] | তার আশেপাশে 
এবং অন্তত্রও কয়েকটি ইন্জ-বামুক্ক্ত আছে, যাদের মধ্যে ছুটি দেবতা এমনতাবে 
মিশে আছেন যে তাদের পৃথক করা কঠিন। বরং দেখা যায়, অনেকজায়গাতে 
বায়ুর ধর্মই ইন্ত্রে উপচরিত হয়েছে।, এছাড়া বায়ুর উদ্দেশে কিছু প্রকীর্ণ মস্ত্রও 
আছে।২ 

এইসব স্থক্তে এবং মঙ্ত্রে বায়ুর সর্বদেবসাধারণ গুণ ছাড়া এই তিনটি বৈশিষ্টোর 
উল্লেখ কর! হয়েছে: বায় ‘শ্বেত’, বায়ু ‘িয়ুত্বান’, বায়ু সোমের “শুচিপা” এবং 'পুৱপ|’। 
একে-একে এই তিনটি বিশেষণের আলোচন] করা যাক। 

' বসিষ্ট বায়ুকে বলছেন ‘শ্বেতং রন্ধিতিং নিরেকে*_-তিনি শুভ্র হয়ে জ্যোতি 
নিহিত করেন শুন্ভতান্ন [৫৮৮]| আর তখনই নির্মেঘ নির্মল উর আলোয্ন চারদিক 
ঝলমলিয়ে ওঠে, বিপুল জ্যোতি খুঁজে পান ধ্যানীরা, গুহাহিত রশ্মির বৈপু্যকে অপাবৃত 
করেন উতলা সাধকেরা, আর তাদের সেই আবরণমোচনের সঙ্গে-সঙ্গে ভোরের 
আলোয় বয়ে চলে প্রাণের ধাঁরাঁরা।» এখানে ফলশ্রুতিপমেত প্রাণের ধ্যানের 
একটি বৰ্ণাঢ্য বিবৃতি পাচ্ছি, উপনিষদভাবনায় দেখি যাঁর বিচিত্র প্রপঞ্চন। গোড়ার 
কথা হুল *নিরেক* বা ভিতরটাকে একেবারে খালি করে দেওৱ| | নৈসগিক রীতিতে 
এট হয় সুযুধির সময়। তখন মন থাকে না, কিন্তু প্রাণের আগুন হয়ে সে 
শৃন্ততা্ন অলতে থাকে, তার আলোই পরমলোকে অধিষ্ঠিত পুরুষের শ্বয়ংজ্যোতি 
বা বিশুদ্ধ আত্মবোধ। এই বোধের নৈসৰ্গিক বা অধিভূত প্রতীক হল নীরূপ 
বায়ুর গুলত|--ষেমন এই মন্ত্রে বগিত তোরের আলোয় ঝলমল অন্তরিক্ষের রিক্ততায়। 
অস্তরিগ্ষ একেবারে শুন্য নয়, সেখানে দেবতা আছেন প্র।ণরূপে।8 এ-দেবতার তম 


ev৮৭ 9. ১১৩৪, ৪1৪৮ সু. । ১তু, ১1১৩৫, ৪1৪৬, ৪৭, 91৯, ৯১, ৯২, ছুটি দেবতার প্রকীর্ণ উল্লেখ 
1৫১1৪-,১০ | ২১২১৩) ২৩১, ২1৪১১, ২, ৮1২৬/২০-২৪, ৪৬]২৫-২৮, ১৭১|৯-১% । 

৫৮৮ খ, ৭1৯1৩ নিরেক-<নি */রিচ, ‘নব-কিছু খালি করে দেও’, শুপ্তাত| (তু. বৈপ.); দ্র খ. 
৮1২৪।৩, আ নিরেকম্‌ উত প্রিয়স্‌ ইন্দ্ৰ দধি জনানাম্‌ (যে-রিভ্'তাকে মানুষের! ভালবামে, তার আবরণ উন্মোচন 
কর; এই রিজ্তত] 'শন্‌' ) ৪, ৩০২, পীর, ইন্সন্ত তরে নিরেকে (মুখ শুষ্ঠতায় তার যত দৃষ্টিবীধ) ৯৬1৩, 
দদাশদ্‌ অসন্‌ নিরেকে অদিরঃ সথা তে (সব তোমায় দিয়ে রিক্ত হয়ে যে তোমার মখ| হয়, হে বন্রধর ) ৭২৯৮, 
১৫১১৪ । এইথেকে 'ধনাভাব' 9১৮।২৩। ১ হু, উচ্ছন্ন, উ্নঃ হুদিন| অগিপ্ৰ| উরু জোতির্‌ ৱিৱিদুর্‌ দীধ্যানাঃ, 
গর চিদ্‌ উৱম্‌ উশিজে| ৱিৱৰূস্‌ তেষাম্‌ অনু প্রদিৱঃ সক্ৰব্‌ আপঃ ৭1৯৮।৪। 'হুদিন' আলোয় ঝলমল, যেমন 
“হুদিন’ মেঘে ছাওৱ| ( তু, ইন্-.'খেহি হুদিনত্বম্‌ অধাম্‌ ২।২১1১)। 'অরিপ্রা'< এরিপ ॥লিপ, ‘লেপন করা; 
ময়ল| মাখান'। ২প্র, ৪1৩৮) তবু, ৪1৩৯-২০ । ৪তু, মা. য়ে| দেৱানাং চরলি প্রাখখেন ১১০৯ নম 
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স্বচ্ছ হতেও স্বচ্ছ, দুলোকের প্রকাশকে কখনও তা আড়াল করে না। আলো! 
যদি প্রজ্ঞার প্রতীক হয়, তাহলে বায়ুর মধ্যে প্রজ্ঞ! আর প্রাণ একাঁকার__যেমন 
দেখেছি কোষীতকুপনিষদে ইন্দ্রের বেলায়। অধ্যাত্মদৃষ্টতে তাই বলতে পারি, 
প্রাণের স্বচ্ছতাতেই প্রজ্ঞার অবাধ প্রকাশ। পতগ্রণির প্রাণায়াম তারই সাধন, তার 
ফল প্রকাশাবরণের ক্ষ ।৫ বেদে বায়ুর এই নীরূপ স্বচ্ছতার সংজ্ঞা হল 'নিরেক" 
আর তার ভিতর দিয়ে প্রজ্ঞার স্বচ্ছন্দ প্রকাশের ফলে তিনি দর্শত' এবং 'শ্বেত’। 
বাযুত এই জ্যোতিঃদ্বৱপত| দ্বো|তিত হয়েছে শোৌনকসংহিতার একটি বায়হুকতে 
এবং তৈত্তিরীয়সংহিতায় বায়ুর উদ্দেশে শ্বেতপণু আলগ্তনের বিধাঁনে 1৬ 

বায়ু ‘নিয়ুত্বান্‌', বসিষ্ঠের ভাষায় শ্বেতঃ'''নিয়ুতাম্‌ অভিগ্জীঃ'--তিনি শুক্র, 
নিযুতের! তাঁর আশ্রয় এবং তিনি তাদের অধিষ্ঠাতা [৫৮৯] । নিঘণ্ট,তে বায়ুর বাহনদের 
বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 'নিয়ুত।> কিন্তু থকৃসংহিতায় কোথা ও-কোথাও ইন্দ্ৰও নিযুত্বান্‌ এবং 
ত! বায়ুর সঙ্গে ইন্দ্রের ঘনিষ্ট সম্পর্কের জন্তই।। এই কারণে একজান্নগায় মরুদুগণও 
‘ন্য়ুত্বস্ধধ ৭ এছাড়া সোম অশ্বিদ্বত্ব এবং মিত্রাবরুণের বেলাতেও নিযুৎএর উল্লেখ পাওর! 
যায়।৪ 

বায়ুর বাহনদের নাম ‘নিযুত হল কেন? শব্দট স্পষ্টতই এসেছে ‘য়ু’ ধাতু থেকে, 
যার একটি অর্থ হচ্ছে ‘যুক্ত করা” | যাস্ক অর্থত এই ব্যুৎপত্তি দিয়েও বলছেন, নিয়মন 
বা নিয়ন্ত্রণ অর্থও এর মধ্যে আছে [৫৯*]। তার এই প্রকল্পের সমর্থন সংহিতাতেই 
পাই।৯ কিন্তু ‘যু’ ধাঁতুর আরেকটি অর্থ হচ্ছে ‘বেষ্টন করা’ ষাথেকে নিষ্পন্ন হয়েছে 
"যোনি বা গর্ভাশয়।২ “নি-যুখএর মধ্যে এই অর্থের ধ্বনি আছে। উপসর্গের 


বায়ুমণ্ডল যেন প্রাণের তরঙ্গবিথার, আর ত| বিদেবতার নিখনিত। বোন, ২৫২। ৬শৌ, ৱায়ে| য়ং তে 
তপঃ.*“হরঃ".“আিঃ...শোচিঃ''তেজস্‌ তেন তমূ অতেজনং কৃণু য়ো অন্মান্‌ দ্বেষ্টি য়ং ৱয়ং দ্বিপ্নঃ ২1২ হু, | এট 
একটি শক্রনাশন হুক্ত। শেষের উক্তিটি বেদের অনেকজায়গায় পাওৱ| যায়। ধারা অহিংসাকে মহাত্রত 
বলে ঘোধণ! করেন (দ্র. যোহু, ২৩১), তার! কেউ এক গালে চড় দিলে আরেক গাল ফিরিয়ে দেবার কথা 
বলবেন। কিন্ত এতে বুদ্ধের সায় থাকলেও কৃষ্ণের সায় নাই। বেদগন্থীর নীতি হুল, আমর! কারও প্রতি 
বিদ্বেষভাব পোষণ করব ন|। কিন্তু কেউ যদি নিরর্থক বিদ্বেষ দেখার, আমরা তার সমুচিত জবাব দেব। এটা 
ক্ষাত্ৰধৰ্ম, এবং ব্রাঙ্গণোর সঙ্গে তার বিরোধ নাই। ড্র. টী. ৪৮৮. এই হুক্তটির আগে অগ্নির উদ্দেশে অনুরূপ 
একটি হুক্ত আছে এবং পরে, আছে স্ুৰ্য চন্দ্র ও অপংদের উদ্দেশে একই ছাচের তিনটি হুদ্ধ। মনে হয়, 
অগ্রিকষটই আদিম, পরেরগুলি তার অনুকৃতি ৷ পৃথিবী অন্তরিক্ষ ছ্যুলোক, বিশ্বের মন আর প্রাণ সব আল্মবীধে 
সন্দীপ্ত হয়ে উঠুক, বৰহ্মদ্বেণীর়| নিবার্য হ’ক--প্রাৰ্থনার এই তাৎপর্য ।...তু. তৈল, ২1১।১১, দ্র, টী. ৩২৯৯ । 

৫৮৯ খ, 9৯১/৩।  অভিভ্রী_তু, (রৈখানরঃ) রাজা হি কঃ ভুৱনানাম্‌ অ| ১৯৮১ বিরাগ, 
মিত্রাৱরুণয্রোর্‌ * ১০।১৩০।৫, ৯৭৯18, ৮৬২৭,৮। নিব, ১১৫ | বধ, ১1|১৮১|৯, 818৭15, ৬1২২/১১, ৪৯1৫১ 
৮/৯১২০:--। ৬৫।৫৪।|৮) অধ য়দ্‌ এবাং নিযুত: পরমাঃ সমুদ্রপ্ত চিদ্‌ ধনয়ন্ত (ছুটে চলে) পারে ( অন্তরিক্ষ্থ 
প্রাণদমুদ্রের উপাস্তে) ১/১৬৭।২ ( তু, ৬৬২১১)! ৪২৪১৩, ৯৮৯1৬) ৬৬২/১১, 111২12, ১০1২৬।১, ৩৫৮৭ ; 
১১৮৭)৬। 

€৯* তু. নি. নিমুতো নির্নমনাদ্‌ রা নিয়োজনাদ্‌ ৱা &।২৮| তু, খ. শিমুৰানা নিনুত:'ইত্রা যু, 
৭৷৯১৷% ৪০1২) আও তু. ১৭৷৭৭৷১৭ ( এরু)। বদর, নি. যোনির এতস্মাদ্‌ এর, পঠিবুতে| ভৱতি ২৮ 


et বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


ব্যঞ্জনা সহ শব্দটির অর্থ তাহলে দীড়াক্স ‘ভিতরের খাত’ যা বায়ুকে বেষ্টন করে 
আছে। এই থাতগুলি আমাদের সুপরিচিত নাড়ী ('নালী, ), যার আসল অর্থ নল। 
হঠযোগে (এবং আয়র্ধেদেও ) বায়ুর বাহন হুল 'নাড়ী'। বেদে অপ. অগ্নি এবং 
বায়ু, তিনটিই প্রাণের প্রতীক এবং অধ্য।ত্বৃষ্টিতে তিনটি যে নাড়ীর তিতর দিয়ে 
চলাচল করে--এ-অন্লতবের সঙ্গে আমর! পরিচিত। নিযুত্বান্‌ মরুদগণ এবং ইন্দ্ৰ তারই 
সুগ্মতর এবং হুন্ম তম প্রকাশ ।* 

নাড়ীর সঙ্গে নদীর সাম্যের কথা আগেই বলেছি। নিযুত তাই একাধারে 
নাড়ী এবং তার অন্তঃসঞ্চারী প্রবাহ। তাইতে দেখি, বায়ু যখন নিযুৎদের চুটিয়ে 
চলেন তাদের অধীশ্বর হয়ে, তখন বিদ্যুতের ঝলকে তার পথ আলো হয়ে ওঠে 
[৫৯১]। এটি বায়ুর উদানগতির ফলে নাড়ীতে-নাড়ীতে জ্যোতির্গ প্রাণপঞ্চরণের 
বর্ণনা। বায়ু তখন সম্ভোগের খরশ্োত বইয়ে দেন আমাদের আধারে, যাঁর ফলে 
তার গতীরে সিদ্ধ হয় প্রজ্ঞা ও প্রাণের বীর্ধ।১ কিন্তু স্বভাবত নাঁড়ীজাল অশ্বখ- 
পত্রের শিরাজ।লের মত আধারের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সংহিতায় নিযুৎএরা তাই 
“শতিনা' এবং “সিহশ্রিণী'।২ তাদের মধ্যে প্রবাহিত প্রাণের ধারাকে একটি খাতে 
গুটিয়ে আনা যোগের মুখ্য সাধনা।* নিযুৎ-সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তির মধ্যে তাঁর ইশারা 


আধুনিক বু ধাতুনপ্পর্বহীন IE. ieu-ni, iouni ‘right place’ Av. yaonam ‘place, home’ | কিন্তু 
এ-অৰ্থেও শব্দটি ধাতুজ হতে কোনও বাঁধ! নাই, কেনন! গৃহেরও বেষ্টনী আছে। যু ‘সংযুক্ত করা' ব| 'বিযুক্ত 
করা' ছুইই বোঝায় ( তু, খ. ১/১৮৯।১)। যোনিও গর্ভ গ্রহণ এবং মোচন দুইই করে। *'নিযুখ' শুধু প্রাণপ্রবাহ 
নয়, তার সহচরিত ধ্যানপ্রবাহও, তু. ধিয়ে| ন নিয়ুতঃ ৬1৩৫1৩। স্ম. তন্তে নাড়ী আজ্ঞাবহ! এবং সংজ্ঞাবহা 
দুহঁই। শ.তে ‘উদ্নানে| ৰৈ নিযুতঃ’ ৬৷২৷২৷৬ | উপনিষদে উদান স্বধুগ্ণমঞ্চারী প্রাণের উধ্ব প্রবাহ (প্র, ৩।৭, 
ছা, ৮৬1৬) দ্র. বেমী, ২১৫৭৪৪ )। মরুদ্গণের নিযুতের| তাই ‘পরম|’ ১/১৬৭।২। 

৫৯১, তু, খ. বহ ৱায়ো নিষুতো। গাহি ৭1৯1১ (১৷১৩৪৷২; ‘ৰহ =ৱাহয় ); (ৱায়ুঃ) দাতদ্যাম| নিযুত 
পতামানঃ ৬৪৯৷৪ । তু, প্র য়াভির্‌ য়াণি দাখাংসম্‌ অচ্ছ৷ (মব দেয় যে তার পানে) নিয়দ্ভির্‌ ৱায়ৱ, ইষ্টয়ে 
(প্ৰেষণ| দিতে তু, কে, ১1১) ছুরোণে (যোমপাত্রে, আধারে ), নি নো (আমাদের জন্য ) রয়িং স্ুভোজমং যুৱন্ব 
মুর ( বইয়ে দাও ) নি বীরং ( বীর্ষ ) গব্যম্‌ (অর্থাৎ আলোর ) অগ্যং (অর্থাৎ প্রাণের ওজৰ্বিতার ) রাধঃ ( খন্ধি ) 
৭।৯২|৩। এখানে নি /ু হতে নিয়ুংএর ব্য. পাওৱ| যাচ্ছে: ‘যাকে গভীরে যোনিত ব| প্রবাহিত করা হয়’ 
(তু. 91৯১৫, ৪০1২) বায়ুর প্রবাহ যেন ‘অপএর রয়ি' বা প্রাণের মংবেগ। এই প্রবাহণ মিত্ৰাবক্লণেরও 
কান ( ১/১৮৬)) ২, ১1১৩৫১,৩, 1৯২18) তু. ২৪১।১। মাতে পাই: ‘একয়া চ দশভিশ,চ 
শবডৃতে (হে স্বাসতু' বায়ুর সম্বোধন ) ঘভ]ান্‌ ইয়ে ৱিংশতী চ, তিহুভিশ, চ বহনে ত্ৰিশত| চ নিয়ুদুভির্‌ রায়, 
ইহ তা ৱি মুর্ধ ২৭1৩৩। নদীদের খরন্রোত সমুদ্ৰে পড়ে যেদন শান্ত হয়ে যায়, তেমনি প্রাণের মংবেগ তলিয়ে 
যায় হন ব| মূৰ্ষস্তা সমুত্রে (তু. খ. ৪|৫৮৷১১, ৮/৯১১)। হাতে হৃদয়ের নাড়ী একশ' এক ৮৬1৯) তু. বৃতে 
নাড়ী বাহাত্তর হাজার ২1১।১৯, ৪1২।৩। তন্ত্রে নাড়ীর.নান! সংখ্য! ও নাম দেওৱ| হয়েছে। ৫তু, মুত্জীচীন| 
নিয়ুতে| দাৱনে ধিয় উপ ক্ৰুৱত ঈং ধিয়ং--সন্মিলিত হয়ে নিয়ুখএর দানের জন্য ধ্যানবৃত্তির| প্রার্থন| জানায় 
তার (বায়ুর) কাছে ১।১১৪।২। চিত্ত একাগ্র হলে প্রাণের স্ৰোত একটি খাতে বইতে থাকে--বিশেষ করে 
সুযুম্ণাপথে, এটি যোগীর সাধারণ অনুভব। এখানে মহাপ্রাণের কাছে উপানকের প্রার্থনা, "আমার প্রত্যয়ের 
একটি নাঁড়ীর মধ্য দিয়ে তুমি এরযাহিত হও ।' এটি যেমন বায়ুৰ বেলায়, তেমনি হয় অপ এর বেলা ॥__কেনন। 


অস্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] বায়ুবৰ্গ-_-বাত ৫৫৩ 


আছে।* নিযুৎ তখন আর শত সহত্র নয়_একটি মাত্র। খক্সংহ্তাঁয় তার 
নাম ‘পূৰ্ণ’, শোঁনক-যদুঃ-সংহিতায় এবং উপনিষদে 'পুরীতৎ' | * একজায়গায় 
তাকে প্রাণন্রোতের “নতুনতর নিযুত বা খাতণ বলা হয়েছে।৬ আৱেকজায়গায় 
তা 'ইঞ্ের' বজ -ছ্যুলোককে শুম্ভিত করে ত্বষ্টা যাঁকে তক্ষণ করেছেন।? অগ্নি 
পৃথিবাঁস্থানে দেবতা হলেও তাঁর শিখার! নিষুৎ।৮ আবার সোমও নিযুত্বান্‌, কেননা 
“ভিতরের একটি শুভ্র পথ দিয়ে তিনি নীত হুন বিশেষ করে'।৯ এককথায় নিযুৎএরা 
ভ্রিষধঙ্থ: অগ্নি, ইন, সোম তিন ভুবনের তিন দেবতার মধ্যেই প্রাণ উত্বশোতা। 
শতপথর।দ্ধণে নিযুৎ তাই উদানবায়ু। চেতনার তিনটি ভূমির ভিতর দিয়ে প্রস্থত 
একটি জ্যোতিঃপরশি আছে তাদের, যা বেয়ে অশ্বিদ্র আধারে নেমে আসেন 
পাষাণের আড়ালে অবরুদ্ধ আলোকথারার পথ খুলে দিতে-দিতে।১৯০ একেই 
অন্তৱ বলা হয়েছে আনন্দের দেবতা মিত্রাবরুণের দ্বারা নিধুৎদের সংহরণ এবং 
স্বধার বীর্ধে পরিপূর্ণ ধ্যানচেতনার সৰ্জন।১১ 

বাযুর বা প্রাণের উধ্বগতির কি ফল, একটি বায়ব্য মন্ত্ৰে তার এই বর্ণন! : 'প্রবুদ্ধ 


উভয়েই প্রাণশ্ৰোত (তু, ক্ষ, ৪৫৮৫, টী, ১৩১৬; ১৯, টী. ২১৩৪ )। *<নি যু, তু, ‘তং নো 
অগ্রেপ্রযিং নি ৱাজং ্রত্যং য়ুৱহ্ব- আমাদের গভীরে হে অগ্নি, সেই সংবেগ এবং ওজঃ জুটিয়ে আন যা হবে 
শ্রুতির সাধন অধব| শ্ৰুতিলভ্য ৭1৫1৯; ৯২1৩, টী. ৫৯১১ | «তু, “ৱি সুনৃতা। দদৃশে রীয়তে স্বতম্‌ আ পূৰ্ব 
নিযুতা য়াথে| অধ্ররম্--ওই বে জন্দরীকে দেখা গেল, বইছে জ্যোতির ধার! ; তোমর! দুজন ( ইন্দ্ৰ আর বায়ু) 
পূৰ্ণা নিমুৎ বেয়ে এস অধ্বরে ( যেখানে কুটিলত| সরল হয়ে গেছে) ১1:৩৭৭। সুম্বৃত। ৷ “হুনরী' < হু্দরী৯ 
প্হন্নরী; <) স্বদ্‌॥ সানুনাগিক *ন্দ৬ অতএব “ছুনদর' মূলত ‘ৰ্ৰদনীয়' (ঃ৯০০৮)। মূলে ৯/+নৃ॥ নৃৎ 
আছে, এই প্রকল্প থেকে নিষ্ঠান্ত তিৰ্ধক রূপ 'হুনৃত’। ল, নিথতে 'হুনৃত্য’ উষা (১1৬৯ ), আবার অন্ন (২1, 
স্বাস অর্থে)। এখানে 'উযা'। মন ও প্রাণের একতানতায় মধ্যনাড়ী বেয়ে জ্যোতির ধার! খজু হয়ে বইতে 
লাগল, ফুটল উদার আলো। উধার কথা পরের মন্ত্েই আছে । এই মধানাড়ী বা পূর্ণ নিয়ুং অস্ত্র 'রেতম' 
৪1৫৮৫, টা. ১৩১৬। পুরীতৎ দ্র. শৌ, ৯1৭১১, ১০৯১৫, মা. ২৫1৮, কাঠ, ২৭৷৮৷১, তৈস, £191১৬।১ ; 
কৌ, ৪1১৮, বৃ. ২১)১৯। সাধারণত তার স্থান নির্দেশ কর! হয় হৃদয়ে, য| বায়ুর অধিষ্ঠান। তু, খ. “তাম্‌ 
অনু স্বা নৱীয়সীং নিয়ুতং রায় ঈমহে'_-তাইতে তোমার কাছে সংবেগের সেই নতুনতর নিযুংট আমর! চাইছি 
(হে পুযা ) খ. ১/১৬৮৩। যোগের ভাষায় একে বলা হয় “মেধানাঁড়ী', সাধনার ফলে য| আধারে যেন নতুন 
করে খুলে যায় এবং দৃষ্টির সাননে অলখের দুৱার মুক্ত করে (তু, ঈ. ১৫)। "খ. তক্ষদ্‌ রঙজং নিয়তং তত্ততম্ভদ 
গ্বাম্‌ ১১২১৩। নাড়ীটি যেন ছ্বালোককে ধরে রাখবার স্তম্ভ (তু. শৌ. স্বন্তবহ্ম ১।৭ দু.) সম, তন্ত্রের 
"বঙ্লাণী নাড়ী। তু, খ. ১০৬, ৮1৬, অপো গ| অগ্নে 'যুরনে নিয়ুত্বান' (প্রাণ ও জ্যোতির সঙ্গে নাড়ীসঞ্চারী 
অগ্নির যোগ, ইন্দ্ৰ ভার সহচর ) ৬৬০২। ৯শুফন্ত...গরাশিরঃ'./নিযুহতঃ (সোমন্ত) ২৪১৩, অসৎ (হ'ক) 
ত উৎস গুণতে (স্তোতার বেলায় ) নিমুহান্‌ (নাড়ীনঞ্চারী ) ৯1৮৯৬; ৯1১৫1৩, টী, ১১৪২ । ১*আ| পরমাভির্‌ 
উত মধ্যমাভির্‌ নিযুদূডির্‌ য়াতম্‌ অৱমাভির্‌ অর্ক, দৃল্‌.ইস্ত চিদ্‌ গোমতো ৱি বুজন্ত দুরে ৱৰ্তং গুণতে চিত্ররাতী 
৬৬২১১, টীম. ৩৮১২ | এখানে নিযুংর! যেমন 'পরম’ 'মধ্যম’ এবং 'অবম', তেমনি আস্থার দেখি বরণের পাশও 
উত্তম মধ্যম এবং অবম ১/২৫২১। এই পাশগুলি এই মন্ত্ৰে ‘গোমান্‌ ৱঞ্জ' বা আলোর অবরোধ--উপনিষদে 
যাদের বলা হয় ‘গুহাগ্ৰন্থি’ (তু, মু, ৩২৯) ২১1১০, (২৯, ছা, ৭২৬1২, ক. ২৩।১৫)। এইটি ধউ,তে 
সীমার বিদারণের দ্বারা আধারে আলোর অনুপ্রবেশ ১/৩/১২। তু. তন্ত্ৰের ‘শক্কিপাত’। ১১তু, খা. ‘নি য়দ্‌ 
মুবেখে নিয়ুতঃ সুদান উপ শবধাতিঃ হুজখঃ পুরদ্ধিম*--যখন গুটিয়ে আন নিযুংদের তোমর! দুজন হে কল্যাণদাতা, 
তখনই আত্মনিহিতির বীর্যে প্রবতিত কর পূর্ণতার ধ্যান ১1১৮*৬। 
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কর তুমি পূর্ণতার ধ্যানকে--বঁধু যেমন (জাগায় ) ঘুমন্ত প্রিয়াকে ; চোখের সামনে ফুটিয়ে 
তোল দ্যালোক আর ভূলোক, ঝলমলিয়ে তোল উষাদের, শ্ৰুতির তরে ঝলমূলিথে তোল 
উষাদের [৫৯২ 11' ধ্যানচেতনার পূর্ণ উদ্বোধনে পৃথিবী হতে পরমব্যোম পর্যন্ত সব 
আলোর আলোমগ্ন হয়ে ওঠার সুন্দর ছবি। এইটই জ্যোতিরগ্র আর্ধের পরম 
পুরুষার্থ, অধিষজৃষ্টিতে সোমযাগের ফলশ্ুতি।” বায়ুর সঙ্গে সোমের তাই একটি 
বিশিষ্ট সম্পর্ক আছে। ইন্দ্ৰ যেমন “সোমপাতম' বা সোৌমপামীদের মধ্যে অন্ত্রম,২ 
বায়ুও তেমনি 'শুচিপ’।৩ এই বিশেষণটি বায়ুতে নিরঢ়। আগেই দেখেছি, “গুচি' 
বিশেষ করে অগ্নির বিশেষণ। কাজেই বায়ুর সম্পর্কে সোমকে শুচি বলায় তার 
সঙ্গে অগ্নিপন্দ্ধ ধ্বনিত হচ্ছে। শুচি সোম তাহলে অগ্নিশোধিত “পবমান' সোম।* 
এই সোম ‘গোঁর' ব| শুত্রবর্ণ-তপস্তার আগুনে পরিপূত নির্মল আনন্দ ।৫ যদিও তাতে 
বিশেষ করে ইন্দের ভাগ, তবু বায়ুই তাকে পান করেন সবার প্রথমে।* বায়ুর এই 
পূৰ্বপীতির তাৎপর্য প্রাণের শোঁধনের দ্বার! সোমের ভোগবতী অন্ধধারার শোধন।? 
বেদে ষা বায়ু বা প্রাণ, সাংখ্য-যোগে তা-ই ইন্দিয়। ইন্দিয় শুদ্ধ হয় সংযমের দ্বারা ।৮ 
যোগের ইন্জিয়সংযম এবং প্ৰাণায্নাম আর বেদের অধিষজদৃষ্টিতে যুপে আলন্তনীয় 
পশুর ' সংজ্ঞপন* একই সাধনার বিভিন্ন ধার|। পশুর! বায়ব্য--আবণ্য এবং গ্রাম্য 
দুটি তাদের ভেদ।১০ আরণ্য পশুকে পোষ মানিয়ে গ্রাম্য করা বায়ুর কাজ, আমর! 


৫৯২ খ প্র বোধয়! পুবরন্ধিং জার অ! ননতীন্‌ ইব, প্র চক্ষ্ন রোদনী রাণয়ো.যসঃ অৱসে রাসয়ো,বমঃ 
১১৩৪৩) জৰিত দিব্যধ্ৃতি, পরদব্যোমে সহম্াক্ষর| গৌরীর নাঁদকে শোন|। মরমীয়ারা আকাশে দেখেন 
রূপের আলো, আবার তাকে ছাপিয়ে শোনেন অরূপের ঝঙ্কার। বেদে তা-ই যথাক্রমে 'চক্ষঃ' এবং ‘অৱঃ'। 
১দ্র. ৯১১৬ ১১৪ হু. । ২ইন্সে এই বিশেষণ নিরঢ় ১1৮1৭, ২১1১, ৬1৪২২, ৮1৬1৪*, ১২1১,২০। মোমের 
মাধ্যন্দিন সবন বিশেষ করে ইন্রের উদ্দিষ্ট। সুর্য তখন মুর আকাশে, তাইতে মোমের উত্নবনও চরমে ওঠে । 
প্রজান ও আনন্দের পরম অনুভব তখন। আর ইন্দ্ৰ তার অধিদেবত|| ও, ৭৯০1২, ৯১1৪, ৯২১, ১০1১০০1২। 
গদ, আতর ৯1৫, টী, ৮৯৯ । আরও তু. পবনান মোমের সঙ্গে পৰমান অগ্নির বর্ন! ৯/৬৬১৯-২১, টী, ১৬৯। 
৫তু, ‘ভরায় হু ভরত ভাগম্‌ থনিয়ং প্র ৱায়ৱে শুচিপে জনদাদিষ্টযে, গৌরপ্ত রঃ পয়গঃ পীতিম্‌ আনশে'--( দেবতার ) 
আবেশের জন্য হুন্ছন্দে বয়ে আন তর কালোচিত ভাগ, এগিয়ে (দাও ) তা বায়ুর কাছে-_ঘিনি শুচিপায়ী এবং 
এবগায মুখর, শুন্ন পরঃগানের পেয়েছেন যিনি অধিকার ১১।১৯২। ভর্ন< এতৃ ॥ হৃ, ‘বহন করা' তু, নি. 
ভরতের্‌ ৰ| ৪1২৪, IE. bher-‘to ৫৪৮, Gk. phere 'I ১০৪৮ | নিঘ,তে ‘সংগ্ৰাম’ (২1২৭), কিন্তু কি করে 
তা প্পষ্ট নয়। খর 'ভরে-ভরে পুরোয়োধ। ( ইন্দাৱরুণো ৬৮২৯) এখানে সংগ্রাম অর্থ মহজেই আনে। 
কিন্ত শব্দটির মূল অর্য ‘আবেশ’ £ তু, "ভরণসজণ, গভিনতে যা নিহিত এবং মে যাকে বহন করে। অগ্নি 
যাদের মধো আবিষ্ট এবং তাকে যার! বহন করে, তার! 'ভরত'। এখন আধারে দেবতার আবেশে অন্থরের সঙ্গে 
তার একটা! সংগ্রামের সুচনা হয়। এথেকে ভরের মধ্যে সংগ্রামের ধনি আমতে পারে, কিন্তু বস্তুত ত! মাধন- 
সমর। খ.তে শব্দটি বিশেষ করে ব্যবহৃত হয়েছে ইন্দ্ৰ মরদ্গণ এবং মোমের সম্পর্কে। প্রথম ছুটি দেবত| 
অন্তরিক্ষহ্থান এবং আমাদের মাধননমরের নাগক। ঠাপের বেলায় 'ভঃ' আবেশ এবং তজ্জনিত সংগ্রাম বা 
গুদ্ধালত| ছুইই বোঝাতে পারে। কিন্তু গোমের বেলায় 'আবেশ' অর্থ ই সঙ্গত হয়, বিশেষত মোমকে যখন বল! 
হচ্ছে ‘ভৱেযু-জ|’ (খ. ১/৯১।২১, অনন্ত প্রয়োগ)। ল. এখনও বাংলায় আবেশকে বল! হয় ‘দেবতার ভর'। 
‘গৌৱল্থা পরসঃ! তু, গবাশির সোম। 'শুক্ধ' শুরু বা নোমের বিশেষণ বহজায়গায়। আরও তু. ৪1৫৮২ 
৬তু, ১/১৩৪।১, মোমানা প্রথম; গীতিম্‌ অর্হসি ৬, ১৩৫1১, ৪, ত্বং হি পুর্বপ| অসি 8৪৬।১। তু. পিবা ইতণ্ত|, 
স্ূমে| অভি প্রশ্নঃ (দেবতাদের গ্রীতির জন্য ) ৫1৫১।৫। ৮তু, ক, ১৩৩৯) নর. টিমু, ৪৪০৩, ৪8৪। ১৭৬, 
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যাঁকে বলব প্রাণের বা ইন্দরিয়ের শোধন। অতএব বায়ুও সোমের মত “্পবমাঁন'। 
অন্তত ব্ৰাহ্মণে এই ভাবটি স্মুপর্িপ্ষুট--সেখ|নে ‘কোহয়ং পরতে' বায়ুর সাধারণ বর্ণনা ।৯৯ 
এই পবমান বায়ু পবমান সোমকে পান করে গুচি করলে তবে ত! হয় 'দেবপান' 
বা ইশ্রপান?।৯২ 

এমনি করে ইন্দ্রের মতই বায়ুর সঙ্গে সৌমের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়েছে 
সংহিতার বহু মন্ত্রের বায়ু ‘সোমরভঃ'--সোমকে তিনিই আঁকড়ে ধরেন [৫৯৩]। 
বায়ুগৃহীত হয়ে সোমের ধারা উজান বইতে থাকে। এই অধ্যাত্মব্যাপারের অধি- 
যজ্ঞ রূপ হুল বায়ুর উদ্দেশে পবমান সোমের আছতি। তার একটি বর্ণনা : “পুত হতে- 
হতে বয়ে চল হ্ুষ্টিবীৰ্যের সাধন হয়ে দেবতাদের পানের তরে, হে হিরগ্ন--মকুদগণ 
আর বায়ুর তুমি উন্মাদন। হে পবমান, ধ্যানের দ্বারা নিহিত তুমি--(অদিতির ) 
যোনির দিকে আঁরাব তুলতে-তুলতে তোমার ধর্মান্ুসারে বায়ুতে আবিষ্ট হও। (এই 
যে) দেবতাদের সঙ্গে শোভ| পাচ্ছেন বীর্ধবর্ধী এবং (আমাদের) প্ৰিয্ন কবি ওই 
যোনিতে-_যিনি বৃত্রঘাতী এবং দেবত্বের সম্ভোগ ধার অনুত্তম ৯ সোম্য আনন্দ এখানে 
মহাবায়্র প্রচোদক। বায়ুর সঙ্গে-সঙ্গে সোম উজিয়ে চলছেন পরমব্যোমের দিকে_ 
যেমন তার ধর্ম বা রীতি। সেখানে পৌঁছলে পর পরমদেবতার সাযুজ্যে অন্ধকার চিরলুপ্ত 
হয়ে গেল, ফুটল কবির দৃষ্টি এবং অভিনব স্থষ্টির নৈপুণ্য । সোঁমের আবেশে বায়ু 
মাতাল হয়ে ওঠেন, তাঁর মধ্যে জাগে এষণ! ও খন্ধির সংবেগ--একথাও একজায্বগায় 
পাই।২ অন্যত্র : পবিত্রে বা ছাকনিতে সবনের পর সোম সঙ্গত হন বায়ুর সঙ্গে, 
ইঞ্জের সঙ্গে, সুর্যের রশ্মির সদে।৩ পবিত্র মেযলোমের তৈরী, অধ্যাত্মদৃঠিতে সংজ্ঞা- 
বাহী স্ুগ্ম নাড়ীজাপ-_সংহিতাতেই যাকে বলা হয়েছে ‘অথী ধী” বা সহুস্মাতিহুগ্ম ধ্যান- 


১৭৯6৮ | তু, মা, ৱায়ৱঃ স্থ ১৷১ ৷ ১১শ, খাঙাত৭, ১1১181২হ, ১1৭1১1২২, ২৫১৫, বৰ, ৪1২০, ২৬, 
১9:৮1 খতে সোমই ‘পৱমান'। মোটের উপর অগ্নি বায়ু সোম সবার সঙ্গেই পবিত্রতার অচ্ছেৱ মনন্ধ। 
খ, ৮1১*১।১৪তে 'পিরমান' শ.র মতে বায়ু ২1১1৪ ১২ খা, ৯1৯৭1২৭, ৯৬৩, ১৩, ১৭|৩%|৯ । 

৫৯৩, তু, খ 'ৱায়োশ, চিদ্‌ আ নোমরভন্তরেভ/:'--( সোম ছেঁচবার গাধাণেরণ) বানুর চাইতেও নিবিড় করে 
মোনকে আকড়ে ধরে ১৭৷৭৬৷৫। অধ্যাত্মৰৃষ্টিতে এট যোনিমুদ্রার দ্বার! আধারকন্দের নিগীড়ন, ঘাতে বায়ু 
হবুবূণ। নাড়ীর ভিতর দিয়ে উজান বইতে পরে । আরও তু. ৱাযুঃ মোমন্ত রক্ষিতা ১৭৮৫৷৫। ১পর্বন্ব দক্ষমাধনে। 
দেরেভাঃ পীতয়ে হরে, মর্দ্ভ্যো। ৱায়ৱে মদঃ। পরমান ধি্1 হিতে| ইতি রোনিং কনিত্ৰদৎ, ধৰ্মণ| ৱায়ুম্‌ আ 
বিশ। সংদেবৈঃ শোভতে ৰৃয| কৰি], যোনার, অগি প্রি, ৱ.ত্ৰহ! দেরবীতমঃ ৯|২৫।১-৩ | 'গোনি' আদিতির 
উপস্থ (দর. ৯1২৬১) অর্থাৎ পরমব্যোগ, য| দক্ষের জন্মস্থান (১০1৫ দ্র টীমু, ১৬৪৯, ১৭৩৯)। ‘কনিক্ৰদং’ 
তু. রেতোধা পর্মন্ত (২৮৩১)। তাইতে সোম 'দক্ষাধন'। এখানে বৃষভ-ধেনুর রাগকের ভিতর দিয়ে আদি- 
দিখুনের ব্যঞ্জন! (তু. 'বৃষা' [৩])। ল. 'দেৱৱীতম’ বিশেষ করে নোম। ২তু. নংসি ৱায়ুন্‌ ইঠয়ে রাধসেচ 
৯1৯৭৪২ । বারুতে ধোনের আবেশ ৯৪৬1২, ৬২২২, ৬৭1১৮, ৯৬1১৬, ৯৭1১৭ ( বহুবচন ল, ) ২৫, ৪৯, ১৩।১ 
(এখানে মহন্রধারার কথ! আছে)। ম্‌ ইন্দেগো.ত রাখুন হুত এতি পৱিত্ৰ আ| মং সুয়'স্য রঙসিভিঃ ৯৬১৷৮ । 


৯ 


৫৫৬ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


বৃত্তি |! তার মধ্য দিয়ে বায়ুবাহিত এবং ইন্দ্রপুত হয়ে সোঁমের সহস্ৰধার| সূর্ঘরশ্মির 
মত উজান বইছে---এ-বৰ্ণন! মরমীয়| অন্থভবের | 

বায়ুসম্প্‌ক্ত সোমেৱ বর্ণনায় আরও দেবতার নাম করা হয়েছে। বায়ুর সঙ্গে 
ইন্দ্ৰ তো আছেনই, তাছাড়া আছেন মরুদ্গণ ভগ পুষা বিষ্ণু মিত্রাবরুণ এবং 
বরুণ [৫৯৪]| এই দেবতাদের সামান্য পরিচন্ন আমরা আগেই পেয়েছি। তাঁথেকে 
হৃদয় জমধ্য মূর্ধ। এবং তারও উজানে পরমব্যোম পৰ্যন্ত বায়ুবাহিত আনন্দধাঁর|র গতি- 
পথের একটি ইশার| পাওরা যাঁয়।১ অবশ্য এই উজ্জানধারার শুরু অগ্নিস্থান থেকে। 
সেখানে অগ্নি-বাঁমুর সহচারের কথ! সংহিতায় এইভাবে আছে: 'ধেলতে-খেলতে আমাদের 
মধ্যে হে রশ্মি, আবিভূতি হলে তুমি--তোমার সংবিৎ এল অগ্নিঘাত্ত বায়ুর সংবিৎএর 
সঙ্গে। প্রবাহস্থিত এর ( আলার ) তরঙ্গের! ছ'ক দুর্বারের মত তীক্ষ এবং স্ুশাণিত।'২ 
বায়ুর প্রেষণায় নাঁড়ীসঞ্চারী অগ্নিশিখারা সমস্ত গ্রন্থি বিদীৰ্ণ বিকীর্ণ করে অধুদ্যগতিতে 
লকলকিয়ে উঠছে। তাঁদের মাঝখানে বনম্পতির কাণ্ডের মত অগ্নির একটি রশি--অগ্তত্র 
যাঁকে তুলনা করা হয়েছে “বেতস' বা 'স্বম্তে'র (স্তম্ভের ) সঙ্গে।৩ এই রশ্মি সেই 'অস্তঃ- 
গুভ্ৰবান্‌ পথ’ যার ভিতর দিয়ে সোমের ধারা উজিয়ে চলে। ধারা আসে ভগস্থান হৃদয়ে। 
সেখানে আনন্ত্যের দেবী অদিতির প্রসাদ নামে রিক্ততার রূপে । তাঁর কুহরে বায়ুর 
নিযুৎদের প্রেষণায় ভগের আনন্দ উজান বয় বরুণ মিত্র অর্ধমার দিব্য আবেশের 
অভিমুখে ৪ এমনি করে বায়ুর সৌমনস্তে বা প্রশান্তবাহিতায় ‘অস্তঃপবিত্রের তত্ততে- 
তন্ততে শুভ্র সোমের ধার! সঞ্চারিত হয় যখন, তখন তারুণ্য জ্যোতি এবং প্রজ্ঞানঘনত|র 
দ্বার| সম্পৃক্ত হয়ে তা আমাদের উৎসর্গপাধনাকে করে দ্যুলোক-ছোৱ| ।৫ 
৪ দ্র. ৯২৬।১। তু. ক. অগ্যয়| বৃদ্ধা! সুগ্ময়া ১৩১২ | ধী-র বাহন নাড়ীজাল যেন ‘কেশ; সহম্ধ! ভিন্নঃ’ 
(বৃ. ৪২১); তার মঙ্গে তু. পবিত্ৰ সম্পর্কে অথ" ব| ‘অধবী' শব্দের বহন প্রয়োগ (৯1১৬।২, ১1৩1৪.) । 

৫৯৪ জা, ধঁ ৯1২৭1২, ৬৩1১৯, ২৫১, ৩৪|২, ৬৪1২৭, 8818, ৬১1৯, ৬৩1৩, ৩৩1৩, ৭৯1৮ 
৮৪1৬, ১০০১৬, ৮৪।১। ১অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ভগ হৃদয়ে, পূষ| জমখ্যে, বিষ্ণু ও মিত্র মুধায়, বরুণ তারও উজানে । 
মরুদ্গণ এবং ইলা জমধ্যে। ২জ্রীল.ন্‌ নে রা অ! ভুৱঃ সং ভস্মন| ৱায়ুন| ৱেৱিদানঃ, তা অন্ত মন্‌ ধৃষজো ন 
তিগাঃ হসংশিতা ৱক্ষো| র্গণেস্থাঃ:01১৯।৫। রশ তু. মা, সববুম্ণঃ সুর রশিঃ ১৮।৪* ; অন্তে সুযুম্ণ| অগ্নিনাড়ী। 
‘জীল.ন্‌’ তু. স্ুম্থায় বিদ্যুংতস্তর মত কুগুলিনীর 'দীপনী'। ভস্ম < ॥/ ভস্‌ “খেয়ে ফেলা, চিবিয়ে খাওৱ|', 
ইন্ধনের অবশেষ, য| অগ্নিধান্ত (তু. ঈ. অথে,দং ভগ্মান্তং শরীরম্‌ ১৭)। এখানে বায়ুর বিণ. তু. ‘ভন্মন| দতা' 
১০/১১৫।২। রক্ষী ৷৷ রঙ্গণ। (নিঘ. নদী ১1১৭) << ॥/ রহ, 'বয়ে চল| | 'ৰক্ষণ|' ব| 'রক্ষণ' নদীর প্রবাহ, 
নাড়ীতে অগ্নিন্নোত। 'বঙ্গী' মেই শ্ৰোতের প্রবহমান বীচিভঙ্গ | তু, খ. ৪1৫৮/৫ ( টী, ১৩০৪, ১৯1৫)৬ 
মা. ১০1৪৭ | *॥তু, খ. 'মিত্ৰস্‌ তন্‌ নে। ৱর্লণে| রোদসী চ ছাভক্তম্‌ ইন্দ্ৰে আয্'ম| দদাতু, দিদেই, দেৱ] অদিতী 
রেক্‌ণে। রায়ুশ, চ য়ন্‌ নিয়ুততে ভগশ, চ'--বরুণ মিত্র অয সা ইন্দ্ৰ এবং রোদসী ছালোকের মেই আবেশ আমাদের 
দিন, আর দেবী অদিতি দিশাপ্লিনী ই'ন রিক্ততার--বায়ু আর ভগ যখন গুটিয়ে আনেন নিযুংদের ৭।৪%|২। ; মনে 
উল্লিখিত দেবতাদের পরপ্পরায় হুডিত হচ্ছে দেব্যানের পথ। ভারা আদিতা--অদিতি সবার উজানে মহাশুন্তে। 
এখানে ইন্দ-বাযুর সহচার ল.। তু, অ! নো যজ্ঞং দিবিপ্পৃশং ৱায়ে| যাসি সুমন্মভিঃ ( মৌমনপ্ত নিয়ে ), অন্তঃ 
পৱিত্ৰে উপরি গ্রণানে| ('ত্র্যাশির' যব দুধ আর দই মেশানো সোমরস) অয়ং শুক্রো অয়ামি (নিয়ত ধারায় 


প্রবাহিত কর! হল, < এ মন্‌ ‘নিয়ন্ত্ৰিত কর, দেওৱ|') তে ( তোমার উদ্দেশে) ৮।১*১।* তু. আঁশীর্বান্‌ 
সোম ১৷২৩৷১ | বায়ু তখন শতধার ১০।১০৭।৪। 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ] বায়ুবৰ্গ-_বায়ু ted 


কিন্তু আগেই বলেছি, ইন্সের সঙ্গে বায়ুর সম্পর্ক সবচাইতে ঘনিষ্ঠ--বিশেষ করে 
অধ্যাত্মদৃষ্টিতে। বসিষ্ঠ বলছেন, ‘যতক্ষণ সংজ্ঞা আছে ততে, যতক্ষণ আছে ওজস্বিতা, 
যতক্ষণ নর-বীরের! চোখ দিয়েই ধ্যান করে, ততঙ্গণ শুচিপা ইন্দ্ৰ-বায়ু শুচি সোম পান 
করুন আমাদের মধ্যে (হৃদয়ের ) বহিতে আসন পেতে [ ৫৯৫ ]।' বলা! বাহুল্য, দেহের 
এই সংবেগ বায়ুর ধর্ম আর ওজঃ বা বঙ্জতেজ ইঞ্জের ধর্ম। আবার অন্যত্র দেবি, বায়ুর 
সঙ্গে ইন্দ্ৰ বিজয়ী হন গোমতীর ধারাদের মধ্যে, আর দুর্ধার বেগে (সাধককে ) নিয়ে 
চলেন আরও আলোর দিকে ।* এই গোমতী একটি নদী, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 
জ্যোতিগ্নতী এবং ত! পর্বতমালার আড়ালে লুকানে|।২ এর মধ্যে ‘বল’ বা বৃত্রের দ্বারা 
অবরুদ্ধ প্রাণের ধারাদের মুক্তির ধ্বনি আছে--যা ইন্দ্রের একটি বিশিষ্ট কর্ম। ইন্দ্র-বায়ুর 
এই সহচারিকে এদেশের মরমীয়ারা বলেছেন 'মন-পবনের নাঁও'।৩ এই নাওএ চড়ে 
উজানধারায় অমৃত-সমুদ্রে পৌছন যায়। সংহিতার ভাষায়, 'ইন্সের হন্ত এই ইন্দু সমুদ্রের 
দিকে উজিয়ে চলে বায়ুদের সঙ্গে-সঙ্গে 1৪ 

অধ্যাত্বসাধনাঁর দিক দিয়ে বায়ু এমনি করে আবহমান কাল একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করে আছেন। তাঁথেকে পৃথিবীস্থান অগ্নি অন্তরিক্ষস্থান বায়ু এবং দ্যুস্থান 
হুর্যকে নিয়ে আদিদেবতাঁর একটি ত্রশ্নীর কথ| সংহিতাতেও পাওৱ| যায় [৫৯৬ || 

বাযুর পর মরুদ্গণ। নিঘণ্ট,তে তাঁদের উল্লেখ বায়ুর পরে নয়, মধ্যস্থান “দেব-গণে'র 


€৯৫ খ. য়াৱৎ তরস্‌ তথে! যারদ্‌ ওজো য়ারন্‌ নরশ, চক্ষস| দীধ্যানাঃ, শুচিং সোমং শুচিপ| পাতম্‌ অস্মে 
ইন্জ্ৱায়ু সদতম্‌ বরির্‌ ইদম্‌ ৭1৯১৪। তরঃ < ॥ ত, “পার হওরা_যেমন সাঁতরে, বুক দিয়ে ঢেউ ঠেলে, 
তাহতে ‘এগিয়ে চলা সব-কিছুকে অভিভূত করে'। চোখ বুজে ধ্যান নয়, চোখ মেলেই ধ্যান_-যেমন কবীরের 
সহজ সমাধিতে। এটি বৈদিক সাধনার বৈশিষ্ট্য। দেবতা সেখানে “ওবধিয়ু বনম্পতিধু_শুধু অতীন্দরিয় নন, 
পরস্ত চিন্ময়প্ৰত্যক্ষের গোচর। তু, যো ৱায়ুন| জয়তি গোমতীধু প্ৰ বৃষ্ণুয়| নতি ৱন্তো অচ্ছ ১৷২১৷৪ ৷ রস্তঃ 
< ৱসীয়মঃ < রহ ( জ্যোতিৰ্ময় )+ দররসৃ, জ্যোতিগ্মত্তর। তু. উত্তরজ্যোতি' ১৷৫,৷১*%, টী ১৯৭ ৷ ২ আগলে 
একটি গোমতী, কিন্তু শাখাপ্ৰশাখায় বহু। তাই 'গোমতীযু’; তু. ‘এষ ক্ষেতি রথরীতির্‌ মর! গোমতীর্‌ অনু, 
পরতেদ, অপত্ৰিত:'--রথে মীর আনন্দ, সেই মহিমময় দেবত| এই থে বাস করছেন গোমতীদের ধারার-ধারায়, 
পর্বতদের আড়াল ঘুচিয়ে ৫1৬১।১৯। এখানে 'রথবীতি' হুতমৌম একজন খৰি (১৮), মাধুজযাবোধে দেবতার 
সঙ্গে এক হয়ে গেছেন বলে দেবতাঁও “রথবীতি' (তু. ১৯।১*১।৯, টী. ১৩১,৩২৭) । গোমতী" নাড়ীতন্তের 
উপমান। তু, থ.তে বহপ্যুদ্ত 'গোমান্‌ র জঃ’ (১1৮৬।৩, ৪৩৪1৫, ৭1২৭1১:৮), গরুর খোরাড়, নাড়ীতন্রের 
গ্রন্থি । ইঞ্জ তাকে বিদীর্ণ বিকীৰ্ণ করেন। তা-ই তার গোমতীসমুহে বিজয় এবং একটি সুক্রে তিনি “অগ্স,জিৎ' 
সংজ্ঞায় প্রথিত (৮1৩৬) ততগ্নে মন আর মরুখকে এক করে জপের বিধান আছে। তা-ই খাসে-খামে 
অর্থভাবন! মহ জপ, যার পর্যবনান ‘অঞ্জপা'য়। *্তু. ইন্দুঃ সমুদ্র উদ্‌ ইয়তি ৱাযুতিঃ ৯1৮৪।৪ | ল. ‘বায়ু 
বহুবচনে, যেমন 'গোমতী'ও। 

**৮ তু. খ, ১1১৬৪৪৪, টী ৫৮৫) ১০1১৫০১ টী, ৫৭৫৩ |, ব্ৰাহ্মণে বায়ু ‘পৰমান’, একথ| আগেই 
বলেছি। তাছাড়া বাযুমপ্পর্কে এই বিশিষ্ট উক্তিগুণি ল. বায়ু তেঞ্' (তৈ. ৩২৯1১), ‘সমুদ্ৰ’ (শত ১৪৷৷৷২৷২, 
ড্ৰ, মা. ৩৮৭), ‘অন্তরিক্ষসং রহ’ (শ. ৬৭1৩।১৯, দ্র, মা, ১২১৪), 'রিশ্বকর্ম।' (শ. ৮1১1১15, পৰ. মা. ১৫1১৬) 
‘প্রাণ’ ( এ. ২২৬, তা, ৪1৬।৮, তৈ- ৩/১০।৮৪, শ. 8181১।১৫,০), সর্ধদেবের ‘আত্ম’ (শ. ১৪1৩1২।৭), সূর্য হতে 
পবমান ( শ. ৫1১।২।১), “শু ( শ. ৬২।২।৭)। উপনিষদে তার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, তিনি “মংবরগ' (ছা. ৪।৩।১*) 
বা ‘পরিমর'রপে (কৌ, ২1১২) লয়স্থান। 


৫৫৮ বেদ-মীমাংস। [বৈদিক দেবতা 


একরণে--যদিও সেখানেও তারা বায়ুর মতই প্রথমগমী [৫৯৭ ]। মক্লদ্‌গণ বেদের মুখ্য 
দেবতাদের অন্ততম। খকুঘংহিতার বহু মন্ত্ৰে বিক্ষিপ্ত ভাবে তাদের উল্লেখ ছাড়া অন্তত 
ত্রিশটি পুর্ণ সুক্ত তাদের উদ্দেশে রচিত হয়েছে।৯ আৰ্যমণ্ডসগুণির মধ্যে সর্বত্র তারা 
বিশেষভাবে স্তত-- একমাত্র বামদেবমগ্ডলে তাদের উল্লেখ প্রাস্িক, যদিও অন্যত্র গোতম 
এবং তীর বংশের খধির রচিত মরুৎসুক্তের অভাব নাই।২ খাধিদের মধ্যে অত্রিবংশীয়েরাই 
মরুদৃগণের স্ততিতে মুখর | এই বংশের শ্যাবাশ্ব তাদের উদ্দেশে একটি গোট| উপমণ্ডলই 
রচনা করে ফেলেছেন, আর অব্রিমগ্ুলট শেষও হয়েছে বিষ্ণুপহচরিত মরুদ্গণের একটি 
সুক্ত দিয়ে--অধ্যাত্মদৃটিতে যা বিশেষ ব্যঞ্জনীবহ।৩ এসমস্তই বৈদিক দেবমণ্ডলীর মধ্যে 
মরুদ্গণের প্ৰাধান্য এবং গুরুত্বের সুচক। 

সাধারণত বেদে তিনটি দেব-গণ প্রপিদ্ধ-_বন্ুগণ রুদ্রগণ আর আদিত্যগণ। তার 
মধ্যে ধরা যেতে পারে, কুদ্রগণই মরুদ্গণ। খক্সংহিতান্ধ মরুদ্গণ স্পষ্টতই 'রুদ্রিয়’ বা 
ক্লদ্ৰের পুত্র বলে উল্লিখিত হলেও [ ৫৯৮ ], একাধিকজায়নগায্ন তাদের বল! হয়েছে 'কুদ্রাঃ।৯ 
নিঘ্টুতে এট মধ্যস্থান অন্ততর দেব-গণের সংজ্ঞা।২ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মধ্য- ব| অস্তরিক্ষ- 
স্থান দেবতাদের স্বন্বপ হল প্রাণ। বাত বায়ু এবং মরুদ্গণ তিনটিই প্রাণের স্থূল সুক্ষ 
এবং হুক্মতর রূপ | আধিভৌতিক বায়ুমণ্ডল যে-চিত্শক্তির দ্বারা আবিষ্ট, তা-ই 'বাত'_ 
দেবতারপে যিনি আমাদের প্রাণক্রিয়ার আশ্রয় ৩. বায়ু তারই হন্ম অধ্যাত্মরূপ। 
অধিরোহী বায়ু যখন জমধ্য তেদ করে মহাশূন্তে উঠে যায়, তখন করোটির মধ্যে আলোর 
ঝড়ের মত যে জ্যোতির্ময় বিশ্ব প্রাণের অনুভব হয়, তা-ই মরুদ্গণ। বায়ুর অনুভব ব্যষ্টিগত 
তার ইশার! ‘সংবৰ্গ’ বা ভিতরে গুটয়ে-আঁস| প্রণয়ের দিকে।ও আর মরুদৃগণের অনুভৰ 
সমষ্টিগত, তার ইশারা আত্মচৈতপ্তের বিচ্চুবণ ও ব্যাপ্তির দিকে । মুনিপন্থায় বায়ু যেমন 
একটি প্রধান সাধন, খাধিপদ্থায় তেমনি মরুদ্গণ। সংহিতার দৃষ্টি অধিদৈবত, তাই সেখানে 
মরুদৃগণের প্রাধান্য ; আর উপনিষদের দৃষ্টি অধ্যাত্ম, তাই সেখানে বায়ুত্ব প্ৰাধান্ত--যদিও 
তার একজারগায় প্রসঙ্গক্রমে ব/ষ্টি ও সমষ্টি বায়ুর কথাও আছে।৫ ব্ৰাহ্মণে প্রাণা বৈ 
মারুতাঃ১ ৬ এইখানে অধিদৈবত হতে অধ্যাত্ম ভাবনায় অবরোহণের ইঙ্গিত পাই। 


৫৯৭ ড্র, নিঘ, ৫181১, ৫161৮, নি: ১১২। ১খ, ১1৩৭-৩৯, ৬৪, ৮৫-৮৮, ১৬৬-১৬৮, ১৭২ ; ২1৩৪ ; 
৫1৫২-৫৯, ৮৭; ৬৬), ৭|৫৬-৫৯ ; ৮/৭, ২০৯৪ ১১০৭৭, ৭৮ হু. | উদ, নোধা গৌতম ১1১৪, গোতম 
রাহুগণ ১৷৮৫-৮৮ হু, | তৃতীয় মণ্ডলের ২৬ ক্র তিনটি তৃচে যথাক্রমে বৈখানর অগ্নি মরদ্গণ এবং আল্মার 
প্রশপ্তি ল.। এটি বিখচেতনার ভূমিতে দেবতার সঙ্গে সীধুজ্যানুভবের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন | অগ্নি এখানে 
বৈখানর, মরদ্গণও বিধপ্রাণ। উভয়ের সহচার বাণ্জনাবহ। মর্দ্গণের উদ্দেশে একটি মাত্র তৃচ, কিন্তু তাতেই 
নিবিদের মত তাদের বৈশিষ্টাগুলি বলিঠ রেখার ফুটে উঠেছে । 'অগ্নেন্‌ ভামং ( বিভা ) মরুতাম্‌ ওজ ঈমহে 
(আমরা চাই )' এই সংক্ষিপ্ত উ্তিতে অগ্নি-মরুদ্গণের নহচারের তাৎপর্য হুপতিক্ষুট (৩২৬৬)। দ্র, গ্রাবাখ 
আত্রের ৫1৫২-৬১ সু. (৬০ নু. আগ্নামারুত ; ৬১ নু. মর্দ্গণের এবং উপাখ্যানযুক্ত ); এবয়ামরুং আত্ৰেয় ৫1৮৭ 
('এবয়ামরুখ' বিষ্ণুর সংজ্ঞা, খধিরও ওই নাম; টামূ, ৬২৫৫ )। 

৫৯৮ ড্র. ক. ১৩৮৭, ১১৪1৬,৯, ২।৩৩।১, ৩৪১০, 1৯০1৫, | 
২নিঘ. 1১1৯ । ৩তু, ধ. আনীদ্‌ অধাতন্‌ ১১।১২৯।২। তু, ছা. ৪1৩1১-৪। এৰ, ৩৩।২। ভশ। ৯1৩1১।৭ ; 


১২|৩৪|৯, 18818, ৬০1৬০ 


খু 


অন্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] বাযুবৰ্গ-_মক্লদ্‌গণ ৫৫৯ 


আবার সংহিতা মরুদূগণ যে প্রাণ, তা চিত হয়েছে গোঁতম রাহ্ুগণের একটি দৰ্শনে 
তিনি দেখলেন, মক্লতের| দিকে-দিকে ছুটে চলছেন বরাহের মত; তাদের গায়ে চাকা- 
চাকা সোনালী ডোরা, তাদের দতগুলি লোহার বরাহ যে প্রাণের প্রতীক, পৃথিবীর 
বেলায় তা আলোচিত হয়েছে ।” 

আগেই দেখেছি, বায়ু বস্তুত অদৃশ্য হলেও দেবত|রূপে তিনি 'দর্শত'--অবশ্ত ভাবকের 
দৃষ্টিতে। কিন্তু তবুও তাঁর রূপের দিকট। সংহিতায় পরিস্মুট নয়। খক্‌সংহিতায় ঝমির। 
মরুদ্গণকে মনের সাধে সাজিয়েছেন আভরণ আর প্রহরণ দুইই দিয়ে--শক্তিসাধকেরা 
শক্তিকে যেমন সাজান | তারা ডাদের মাথায় দিয়েছেন 'শিপ্রা' ব| উক্চীষ, কাধে মূগচৰ্ম, 
বাহুতে কেমূর, হাতে কঙ্কণ, পায়ে নূপুর (সবারই নাম ‘খাদি’ ), গলায় সোনার হার আর 
ফুলের মালা, বুকে সোনার বর্ম; প্রহরণের মধ্যে হাতে কুঠার আর ধনু--কথনও বজ্র, 
পিঠে তৃণীর ; আবার হাতে বিশেষ করে আছে 'ষ্টি' বা বর্শা, তা বিদ্যুতের তৈরী [৫৯৯] । 
বেদে আর-কোনও দেবতার রূপ বোধ হয় এত স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি, এক উষা ছাড়া আর 
কারও ছবি আঁকতে খধিদের এত উল্লাস দেখা যায় না। রুদ্রের মতই মরুদ্গণ নিঃসন্দেহে 
ঝড়ের দেবতা । কিন্তু সে-ঝড় যে আলোর ঝড়, তাঁদের বৰ্ণাঢ্য চিত্রণ হতে সেবিষয়ে 
কোনও সংশয় থাকে না। তাদের ঘিরে কেবল বিদ্যুতের ছড়াছড়ি, তার ‘অঞ্জিভিঃ' বা 
ঝলকে-ঝলকে তারা বায়ুরই মত ‘তনুযু শুভ্রাঃ'।২ এই শুভ্রতা আকাশে যে-একটি মন্থণ 


তু. খ. মরদূভি:'*বিথমিনেভির্‌ ( বিএব্যাদী ) আগুভিঃ ৫1৬০1৮। সংহিতায় আয়ু প্রাণের প্রকারভেদ । +তু. এতং 
ত্যন্‌ ন য়োজনম্‌ ( যোগযুক্তত!) অচেতি ( নজরে পড়েনি কারও [ ন অচেতি ]) , সন্বর্‌ (ঘোষণা করলেন) হ য়ন্‌ 
মরুতো গোতমে| ৱঃ, পণ্তন্‌ হিরণ্যচক্ৰান্‌ অয়োদট্টান্‌ ৱিধাৱতে| ৱরাহন্‌ ১।৮৮।৫। মর্দ্গণ এখানে উধ্ব আতা, 
পার্ধিবচেতনার জড়ত্ব বিদীৰ্ণ করে উজিয়ে চলছেন (জ. ৭1৫৮।১)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মধ্যনাড়ীর পথ বেয়ে তাদের 
চল| যেন আলোকন্তত্তের মত। তারই পর্েপপর্বে একেকটি আলোর ভুবনের প্রকাশকে এখানে বল! হয়েছে 
শহিরণাচক্'। তু. শৌ, অষ্টাচক্রা দেৱানাং পুঃ-‘তন্তাং হিরগয়ঃ কোশঃ হবর্গো জ্যোতিষ ততঃ ১৭৷২৷৩১ ৷ 

কাদের অস্তোন্যযোগজনিত বিতান বা পরপ্পরা, তু. তদ্‌ ৱীয়'ং ৱে| মক্লতে| তন্‌ মহিত্বনং (মহিমা) 
দীর্ঘ, ততান হয়ে ন য়োজনন্‌ (অর্থাৎ পুঞ্জিত সুধরশ্সির বিতানের মত) 81881৫| তাঁদের ‘বিধাবন’ মধানাড়ী 
হতে শাখানাড়ীসমূহে বিদ্যুতের মত বিদর্পণ । "টা, ৪৫৬। 

৫৯৯ তু. খ. বিছ্যু্ধত্তা অভিন্তঃঃ (ছ্াতি যাদের ঠিকরে পড়ছে) শিপ্রাঃ শীর্ষন্‌ হিরণায়ীঃ, শুভ বাত 
(ঝলক হানলেন, ব্যক্ত হলেন) শ্রিয়ে (এ কী গর তাদের 1) ৮1৭২৫, ১৬৪1৪, ১/১৬৬।১*, খষ্টিরিছ্যাত; ১1১৬৮।৫, 
ৎ1৫২1১৩, ৫৩1৪, অংসেবু ৱ টয়: পতহ্‌ খাদয়ে| ৱক্ষ্যহ ক্ল মরুতো রথে শুভঃ, অগ্নিতাজসো ৱিহ্াতে| গভন্ত্যোঃ 
(ছুট হাতে ) শিপ্রাঃ শী ৱিতত| হিরণায়ীঃ ৫1$৪1১১, ৱানীমন্ত খষ্টমন্তো মনীবিণঃ হুধন্থান ইদুমত্ো নিধঙ্গিণঃ 
৫৭1২, গণং',খাদিহন্তম্‌ ৫৮/২,। দ্র. ৮1৭1২৫, ১1৬৪৫, ৯, ১৬৮৫, অনে.নখ, অহ রিছ্বাতে| ময়তো জজ ঝতীর্‌ 
ইৱ (যেন ঝলমল করছে)। ভানুর্‌ অর্ত ঝ্মন। দিরঃ ( প্রভ| ছড়িয়ে পড়ল আপনাহতে ছালোক থেকে ৪1৫51১, ১৩, 
৫৪1১১, স্বরিছাত; ৮৭৩, । ঝড়ের দেবত| তু. রাতান্‌ বিছ্বাতান্‌ তৱিবীভির্‌ অক্রত (করলেন) ১1৬৪২ 
২১৮৪/৩ ( ৭।৫৬(১১ ); তু. ৪৭২১ ১৪, ২৫, ২৮, ১1৬৭1৪, ৭1৬১৬, লা২৭(৪। এই প্ৰসঙ্গে ‘শুভে’ (শুভ্রতার 
অন্য, আলে! ফোটাতে) পদের পুনঃপুনঃ ব্যবহার ল.: ১|৮৭৷৩, ৮৮২, ১৬৭1৬, ৫1২1৮, ৫৭1৩, নৈ,তাৱদ্‌ 
অন্তে মরুতে। য়খে.মে ভজন্তে রুক্দৈর আয়ুধৈদ্‌ তনুভিঃ, অ! রোদনী ৱিশ্বপিশঃ পিশানাঃ সমানম্‌ অঙ্জা-গতে শুভে 
কম্‌'--এমন করে অন্ত মর্তেরা তে! ঝলমল করেন না যেমন এ'র! (অর্থাৎ আমি যীদের দর্শন পেয়েছি) করছেন 
সোনার আদুধে আভরণে তনুতে। বিশ্বরঞ্জন তার! গ্ঠাবাপৃথিবীকে রঞ্জিত করে একইরকম ঝলকে ঝলসে 


৫৬০ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


আলোর পরিমণ্ডল স্থষ্টি করে, তাঁর পারিভাষিক সংজ্ঞা ‘ভান্ন'।* মরুতের! ‘স্বভানৱঃ-- 
ঝড়-বৃষ্টি থেমে যাওরার পর প্রসন্ন-নিৰ্মম আকাশের মত। এই ভাঙ্ছই ক্ৰমে সুর্যের মত 
জলে ওঠে, মরুতের! তখন “পারকাঁসঃ গুচয্বঃ সুর ইৱ’,৫ সুর্যের রশ্মির মত তার! ঝলমলে,৬ 
হরর স্থিরদীপ্থিতে প্রজণ?_-এককথায় ভারা ‘হুযন'দ্বচ আদিত্যাস£।৮ তদ এই 
জ্যোতিরুদ্ভাম হতেই তাঁদের নাম হয়েছে ‘মক্লং’, যার বুত্পত্তিলত্য অর্থ হল “বিদ্যুতের 
দীথিতে ঝলমল।৯ এরই রূপান্তর হল ‘ময্ন বা তারুণ্যে ঝলমল, যা তাদের বহপ্রযুক্ত 
বিশেষণ ।৯০ 

ব্ৰাহ্মণে মরুতের! ‘রশ্বয়ঃ' [৬০০] | কিন্তু রশ্িগুলি পৃথকৃ-পৃথক্‌ বিচ্ছুরিত নয়, তার! 
সবাই মিলে একটি পুঞ্জভাবের স্থষ্টি করেছে, অতএব তাদের মধ্যে ভেদ দুনিরীক্ষ্য। তাই 
মরুদ্গণের মধ্যে ছোট-বড়-মাঝারির ভেদ নাই, তারা সবাই একরকম।৯ এইথেকে 
বৈদিক অদ্বৈতভাবনার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে। মরুতের| “দিবম্পুরাস£-_দ্যুলোকের 
সমব্যাথ আলোক হতে প্রাদুভুতি। কিন্তু এই প্রাদুর্ভাব “বি-ভুতি' ব| আলাদ1-আলাদ। 
হওৱ| নয়--‘সম্-তুতি’ ব| সব-কিছু একসঙ্গে হওৱ|। সস্তৃতি হল অব্যাক্ৃত হতে ব্য।কৃতির 
প্রথম ধাপ। তখনকার অঙ্গতব ‘সংবিৎ’, কিন্তু ‘সংজ্ঞান' নয় | তাই দেখি, খবক্‌সংহিতায় 
মরুদুগণের সংখ্যা দেওরা আছে, কিন্তু নাম নাই।৪ এই ব্যাপার 'দেবীর্‌ আপঠ-র 
বেলাতেও। অপ.আর মরুৎ ছুইই বোঝাচ্ছে প্র।ণকে-_কিন্তু সাধারণত একট নেমে 
আসে পৃথিবীর দিকে, আরেকটি উজিয়ে যায় ছালোকের দিকে । মরুতেরা তাই 
“অনরভ্ররাধস* তাদের খন্ধি বা সিদ্ধি কখনও ভাটিয়ে যায় না, তাদের প্রসাদ আধারে 


উঠছেন শুভ্র আলো! ফোটাতে ৭৫৭1৩ । তু, ক. ‘অনুভ|' ২1২১৫ ; খ. ‘শিয়মে কং ভানুভিঃ সং মিমিন্দিরে তে 
রশ্মিভিস্‌ ত খরুভিঃ সুখাদয়ঃ'-ভানুতে-ভানুতে তাদের মেখামিশি-.শিখায়-শিখায়_ সুন্দর নূপুর যাঁদের পায়ে 
১৮৭। খক | 'অঠিঃ < এ খচ, “শিখ হয়ে ছলে ওঠা; গান গাওৱা'। শিখা অগ্নির, রশি সর্ষের, আর 
ভানু যেমন আলোকপীবিত আকাশের । ৪তু, ১/৩৭২, ৮1২০৪, ৫1৩1৪, ৫81১, ৬/৪৮।১২, ১/৮২/২। তু. উষা 
৬।৬৪1৪। কিন্তু বিণ. মরদুগণেই নির। অধিকন্ত তার! 'চিত্ৰতানৱঃ' ১1৮৩১১। ৫১1৯৪।২ 7 তু. ৫1২1 
অরিরোকিণ সয় স্তে.র রশ্ময়ঃ ৪1৫৫1৩, মহিত্বম্‌ ( মহিমা) দিদুক্ষেণযং (দৰ্শনীয়) হুয়'স্তে.র চন্ষণম্‌ (দর্শন) ৪। 
শস্থারখানে। হিরণায়াঃ ৫৮৭1৫ | ৮দ্র. ৭1৫৯1১১4-১০।গ৭1২1 ৯ ॥/ শ্ব।| মৃ।। মরু ‘দীপ্তি দেওরা, 
ঝলমল করা’; তু. 'মরীচি' কিরণ, “মর্মর 'নাদ পাথর Gk. marmairein ‘to shine’, Eng, morn আরও 
তু, প্রতি ‘শ্বরেধাং' ( সামনে ঝলমলিয়ে উঠলে ) তুগ্রয়দ্ডির্‌ এৱৈঃ ( চেতিয়ে-তোল| চলনে ),''ইন্দ্ৰাসোম| ৭1১০৪।৭। 
ঘ/ স্বর রণ করা, মনে পড়া' অর্থ এইথেকে ; “শ্বৃতি' যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানি। ছা.তে সনৎকুমারের 
শ্মর' তাই আকাশে অভিনবের বিদ্যু্দীপনী ৭।১৩।১ (দ্র, বেশী, ১৪৭২৬২ | ল. নিঘ,তে 'মরুৎ' হিরণ] ১২। 
যান্ধের বু. মরুতোহমিতরাৱিণে! ৱা.মিতরোচিনো র| মহদ্‌ রপ্থি ইতি ৱা (নি. ১১১৩) অর্থাৎ তারা বিপুল 
গর্মনে বয়ে চলা আলোর ঝড়। এই বু, আর্ধিক। ১০তু, ধ. ১1৪1২, ৫৫৩1৩, ৫৯৬, ৭11৬1১। থকৃগুলির 
‘দিৱে| ময় 1: আর ‘কলত্ৰপ্ত ময়“ঃ' যদি সমার্থক হয়, তাহলে রুদ্র »স্থৌঃ। ল. তত্বে শিবের আকাশবীঙ্গ ( হং)। 
৬০৮ তু. তা” ১৪১২৯, শ. ৯৩১২৫) ৯. তে অগ্যে্ঠা অকনিঠা উদ্ভিদে! (মাটি ঘুড়ে ওঠেন, 
তু, বরাহ টা, ৫৯৮৬ ) ইমধামাসো মহস| ( আলোর শক্তিতে ও মহিমায় ) ৱি ৱাৱ্ধুঃ ২1৫৯৬, ৬*1৫। 
২১৭৭২ তত, বৌদ্ধদৰ্শনে নাম-ধাতুর প্রথমে 'বেদনা' ($৪9১০), তারপর 'মংজা' (perception) | 
*তৈস,তে নাম আছে কিন্ত তার! যেন শুধু নামের জন্যই নাম (দ্র. টীমু, ৬*২৪, ৬:৩)। তু, খ. 'প্র স্বপ্তদেফণ 
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বৃষ্টির ধারাসারে নেমে এলেও৬ চেতনাকে ত| উদ্দীগ্তই করে। তারা ‘নিখতির অকুল 
হতে উজিয়ে গিয়ে পোঁছন বিশোক নাকে ।' এ-বিবৃতি হঠযোগের ভাষায় মুলাধারে 
অব্যক্তের গুহাশন্নন হতে জমধ্যের উজানে ব্যক্তিচেতনার বিশ্বচেতনায্য বিস্ফারণেব স্থচক। 
অন্তত্র তাঁরই বর্ণনা : বইয়ে দেন তাঁরা ওজ:শেক্তিতে একটি রশ্মিপথ সূর্যের যাওৱার জন্য, 
(আর তারপর ওই ) তারা ভার উদ্ভাসে-উদ্ভাসে ছড়িয়ে পড়লেন ।৮..-( তখন ) পৃশ্নি 
হয়ে (পৃশ্নিপুত্রেরা) দোহন করেন বজ্ৰধরের জন্য মধু-র তিনটি সরোবর জলভর! মশকের মত 
ওই উৎস হতে।’” আর এমনি করে আধারে নিগুঢ় হয়ে আছে যে-তমিতর। তাকে তার। 
দাঁবিয়ে দেন সমস্ত লোলুপতার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে, ফুটিয়ে তোলেন সেই জ্যোতি-- 
আমরা উতলা হয়েছি যার জন্ত।*৯ আমর! তখন মাথ! উচু করে দীড়াই, যেন নতুন করে 
ঝাচি।5০ আমাদের মূৰ্ত্ত আকাশে তখন সূর্য উঠেছে। তার প্রভাগ্ন মরুতেরা তখন আলোর 
পুরুষ, আনন্দে মাতাল দ্যুলোকের বীর--মামাঁদের মধ্যে তাঁদের সুষম আবেশ।৯৯ 
আমাদের সৌৱচেতনাত্ম তখন তার! ফুটিয়ে তোলেন সৰ্বাত্মভাবের মহিমা।১২ তারপর 
একসময় দেখি, এই শুক্লভাতি যেন মিলিয়ে যায় পরঃকৃষ্ণের নীলিমায়, তবুও মক্লদৃগণের 
গতিবেগ থামতে চায় ন|--বাক্ষণী মহ!শৃপ্ততান্ন সারি-সারি উড়ে চলেন তারা হাসের মত, 
যাঁদের বুক সাদা কিন্তু পিঠ নীল।৯৩ 


'্বন্ত বা আলোকন্তত্ত (তু. শৌ. স্বন্তবহ্ম ১০৭ সু, তত্র 'য়ো রেতমং হিরণায়ং 
তিষ্ঠস্তং সলিলে রেদ, স ৰৈ গুহাঃ প্রঙ্গাপতিঃ' ৪১; এইপ্রসঙ্গে তু. ধন ৪৫৮1৫, টী. ১৩১৬ ) যীদের দান, 
যাদের খদ্ধিতে নাই ভাটার টান (তু, ‘অৱ’ যজ্ঞের শেষে যজমানের স্বান এবং যজ্ঞপাত্ৰগুলিকে ভাটার শোতে 
ভাসিয়ে দেওৱ| যাতে তারা সমুদ্রে পৌঁছতে পারে; সমুদ্র অবশ্যই পরিপ্লাৰী বৃহৎ টৈতন্তের প্রতীক ), ধার! অনায়া- 
মেই বিদ্ধ করেন প্রাণের অবরোধ ( < অলম্‌+আ! */ তৃদ্‌ “বিদ্ধ করা! নি. ৬1২ ; তু. রাজ! ‘প্র্ত্ন' কৌ, ৩১। 
“অলাত্ৃণ' সংজ্ঞাট মংহিতায় আরেকবার মাত্র আছে ‘বল’ ব| বৃত্ৰানুচর আবরিকা শক্তির বিশেষণক্লপে 
খ. ৩৷৩৷:* ; দেখানে বু, কর্ণবাচো, ‘ইন্দ্র যাকে সহজেই বিদ্ধ ও বিদীর্ণ করে জ্যোতির ধারাকে মুক্ত করতে 
পারেন) ১/১৬৬।৭। আরও তু, ২৩৪), ৩২৬1৬, ৫4৭18) ও বৃষ্টির বনি| তু, ১1৩৮৭৯৮৫৮৭১ ৱৰ্ধনিৰ্বিজঃ 
৩২৬৫ । এখানে মরদূগণ এবং অপএর সমতা, দুয়েই উর আধারে প্লাবন আনেন তু, শো, ৪1১৫।৫-১*। 
আরও তু. ব্রা, আপো রৈ মুত: ৬।৩*। ৭. নক্ষন্তে নাকং নিঞ্চতের্‌ অৱশোং ৭1৫৮1১ চত! cosmos, 
খনিখাতি' ০১০০৪; তু. শ. কৃষ্ণ| বৈ নিখাতিঃ ৭1২১৭; ব্ৰাহ্মণে অনেকজায়গায় নির্খ তি ‘পৃথিবী’, তথ্থে যা 
মুলাধার ( তু. তৈত্রা, নি তৈ) মূলবহ'ণী ১1৫১৪, তত্র সা.), শৈবদর্শনে নিবৃত্তিকল| বা ভূতের শেষ তাত্বিক 
পরিণাম)। বংশ বা বাশ অব্যাকৃত মূল হতে পর্বে-পর্বে উপরের দিকে উঠে যায় (তু. ধন ১1১*।১-২)। অবশ 
সেই অব্যাকৃত (তু. ১৭৷১২৯৷১-৩; আরও তু. ২1১৫২, ৪:8৬৩)। ষহুজ্জস্তি রশ্মিদ্‌ ওজসা পদ্থাং সয়া 
য়াতৱে, তে ভানুভির্‌ ৱি তস্থিরে।'**তরীণি মরাংপি পৃ্য়ে দুদুত্বে ৱঞ্জিণে মধু, উত্মং কবন্ধদ্‌ উদ্রিগন্‌ ৮191৮,১* | 
তিনটি সরোবর তু, উপনিবদের তিনটি 'আবসথ' (এ. ১1১১২) যার! যথাক্ৰমে মূর্ঘা জমধ্য ও হৃদয় (তু. গী, ৮1১*, 
১২-১৩)। ৯তু. খ. গোতম রাহুগণের প্রার্থনা: গৃহতা গুম্ধং তমো ৱি য়াত রিখন্‌ অজ্রিণম্‌, জ্যোতিষ, কৰ্ত| য়দ্‌ 
উগ্নসি ১/৮১।১০। ‘অত্ৰিন্‌ < »/ অদ 'খাওরা', তু, 'ব্ৰৱ্যাদ্‌" (১০1৮৭1২৪ ) রাঙ্ষমী শক্তি ডর. চী. ৮১। 
তাদের “নিগুহিত' করতে হবে পা তালে, যেন সেখানে থেকে আর মাথা তুলতে ন| পারে (তু, +1১*৪1২,৩ দ্র. টা, 
১৮৯১০ । তু. অগন্থয মৈত্রাবরণির প্রার্থনা: উধ্বান্‌ নঃ কর্ত জীৱনে ১।১৭২৷৩। ১৯তু, য়ন্‌ মরুতঃ সভরসঃ 
রঃ পুরে” উদিতে মদখা দিৱে| নরঃ ৫1৫৪1১০। ‘সভয্লসঃ'’ সন্বোধনে, সমান ‘ভরস্‌’ বা আবেশ (< ॥/ ভৃ বহন 
করা তু. ‘জণ' ‘ভর’ ) ধারের আমাদের মধো। অনন্ত প্রয়োগ । ১২অচ্ছা সুরীন্‌ মর তাত (লঙ্ষার্থে সপ্তমী ) 
জিগাত (ছুটে চল) ৭1৫৭1 । স্ুরি < ‘হয়’ সুর্য ‘বর । ১৩তু, সন্বশ, চিদ্‌.ধি তন্বঃ শুগমানা অ! হংসাদে| 
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এমনি করে মরুতের! যেমন কুদ্রগণ, তেমনি আবার আদিত্যগণও| অৰ্থাৎ 
উপনিষদের ভাষায় তাঁরা ইন্দেরই মত প্রজ্ঞাত্বক প্রাণ [৬*১]। কিন্তু মুখ্য আদিত্য- 
গণের সঙ্গে তাদের তফাত--গুদের নাম রূপ গুণ ও কর্মের ভেদ আছে, কিন্তু এদের 
নাই। এযেন অব্যাক্কত প্রাণের সমরদতা হতে ব্যাকৃত চৈতন্তের বি্পষ্টতাত্ব উত্তীৰ্ণ 
হওৱ|। আর সেই বিদ্পষ্টতার আধার অন্তরিঞ্ষের উপান্তে ইন্দ্ৰ আর দ্যুলোকের মূৰ্ধায় 
বিফু--ধাীদের সঙ্গে মরুদ্গণের ঘনিষ্ঠ যোগ। কিন্তু সেকথা পরে। 

এবার তাদের সংখ্যার কথা। খকসংহিতার একজায়গায় তঁর| ‘ব্ৰিসপ্ত' বা 
একুশজন, শৌনকসংহিতাতেও তাই [৮০২ ]। আরেকজায়গায় কিন্তু উর! 'সপ্ত.''সপ্ত 
শাকিনঃ' অর্থাৎ উনপঞ্চাশ জন শক্তিধর দেবতা।৯ মনে হয়, সপ্ত আদিত্যের মত মূলত 
সাত জন মরুতের একটি গণ২__যেমন অন্তত্র পাই ‘আপে| মাতরঃ সপ্ত’, “সধ্চা.পো দেরী 
বা সপ্ত সিন্ধু,* বার! সবাই প্রাণের ধারা বা সমুদ্ৰ . লোকভেদে অথব| ধামভেদে তার! 
হয়েছেন একুশ বা উনপঞ্চাশ। মাধ্যর্দিনসংহিতার একজায্নগায় ছয়টি গণের এবং 
আরেকজায়গাঁয় আরেকটি গণের উল্লেখ পাঁওর! যায়--ন|ম সহ।* নামগুলি অনেকটা 
মরুদূগণের বিশেষণের তালিকার মত-_বিশেষত 'জীদৃঙ+ “অন্তাদৃঙ “সদৃঙ, 'প্রতিসদৃঙঃ 
ইত্যাদি নাম তাঁদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট স্বগতভেদের মাত্র সুচনা করে।‘‘'ব্ৰাহ্মণে 
মরুতেরা সপ্চগণে বিভক্ত এবং তাঁদের উদ্দিষ্ট পুরোডীশও সপ্চকপাল।* মুগুকোপনিষদে 
পাই, ‘সপ্ত প্ৰাণাঃ প্রভৱস্তি তন্মাৎ' ‘সপ্ত ইমে লোক! স্বেু চরস্তি প্রাণা গুহাশয়া 
নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ৷ 1 

আবার খকৃসংহিতাঁর একজায্নগায় দেখি, 'ত্রিঃ ষষ্টি:''‘মঞতেো ৱাৱ্ধান| উজ ইর 
রাশয়ঃ'--তিন ষাট্‌ মরুদুগণ বেড়ে চলেছেন--আলোঁর যেন রাশি [৬%৩]। তিন 
যাট'কে অনেকে বলেছেন “তেষটি', কেননা তাতে সাতের গুণিতক পাওৱ| যায়। কিন্তু 
মনে হয়, “তিন ষাট’ এখানে বোঝাচ্ছে একশ' আশি এবং তা লক্ষ্য করছে সর্ষের উত্তরায়ণের 
দিনগুলিকে। তখন আলোর ক্রমিক উপচয্ন, যা জ্যোতিৰ্ময় প্ৰাণেরই উপচন্ন। তাইতে 
মক্ষতেরা 'রব্ধানাঃ'।৯ সায়ণ ‘তিন যাট্‌'কে তেখটি ধরে নয়টি গণের কথা বলছেন এবং 


নীনপৃষ্ঠা অপপ্তন্‌ ৭৷৫৭৷৭ ৷ সন্বঃ গোপনে-গোগনে (তু, নিব, ৩২৫, তত্র দুর্গ ‘হণ্ডদ্‌ ইব'- ) সদ 
ঘুমানো) ধ, 912৮1, ৬০1১। সবার আড়াল দিয়ে উড়ে চলেছেন_-ত৭% শুর, কিন্ত পৃষ্ঠ নীল। তাদের 
গতি তখনও থামে না, তু. ৫1৫৪1১। 

৬১১. তু. কৌ, ৩২। 

৬০২. তু. * (ইন্দ্ৰ) মত্বভিদ্‌ ত্ৰিণ্ডৈঃ ১১৩৩৬ ; শো, ত্ৰিগপ্তাসো মরুতঃ ১৩১৩ । ১৭. !৫২৷১৭। 
২তু. শ. সপ্ত-সপ্ত হি মারুতা গণাঃ »৩1১২৫। ৩. ৮[৯৬|১, ১৭|১%৪৷৮ ; ১|৩২)১২, ২|১২|৩, 8,২৮১. 
॥ম|. ১৭1৮০-৮৫, ৩৯।৭ । তৈম,তে কিন্তু পাঁচটি গণের উল্লেখ পাই ৪1৬1৫1৫-৬। ৫শ. ২11১1১৩, ৪181৩1১৭, 
তৈ. ১৬,২৮৩, ২|৭|২|(২। ৬তা, ২১|১৭|২৩, শ, ২|৫|১|১২, 1৩১1৬) মু, ২|চ|৮ | ইতিহাস-পুৰাণে 
িনগঞ্জাশ পবন! প্রমিদ্ধ। 

৬:৩ খ৮৯৬/৮। অন্ন 3914৩: টা, দ্ৰ’। ১তু, ‘মাকং জাতাঃ স্ুভ,ঃ সাকদ্‌ উদ্দিতাঃ খিয়ে চিন্‌ 


অস্তরিক্ষন্থান বর্গ ] বাযুবর্গ--মরুদূগণ ঃ ৫৬৩ 


সংহিতা ও আরণ্যক হতে প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। কিন্তু নাঁনাঁকারণে ত| সঙ্গত 
মনে হয় না।২ 

আগেই দেখেছি, দেবতার! ব্রিষধস্থ । কোনও-একটি লোকে তাদের বিশেষ প্রকাশ 
ঘটলেও সেই লোকেই তারা অবরুদ্ধ থাকেন না। মক্লদৃগণও তাই অস্তরিক্ষস্থান দেবতা 
হয়েও “বেড়ে চলেন পৃথিবীতে, বিপুল অন্তরিক্ষে, মহাদ্যুলোকের সধস্থে ব| চিতকেন্ে-- 
নদীদের বাকে-ঝাকে [৬*৪]। এই কথাই অন্তভাবে বলা হয়েছে: তারা 'পৃপ্লিমাতরঃ' 
ছালোকে--কেনন| পৃশ্নি বৃহতের সংল্পর্শ; তার! “সিদ্ধুমাতরঃ, অন্তরিক্ষে _'কেনন| 
গিন্ধু চিন্ময় প্রাণের ধারা) তারা ‘গোমাতরঃ' পৃথিবীতে--কেনন! গো পৃথিবীতে অবরুদ্ধ 
চিজ্ঞ্যোতি।১ অবশ তারা মুখ্যত “অন্তরিক্ষভাজনা ঈশ্বরাঃ:।২ কিন্তু অস্তরিক্ষে 


ত প্রতরং রারধুর্‌ নরঃ, রিরোকিণঃ সুয় স্তে.র রগ্নয়ঃ শুভং য়াতাম্‌ অনু রথ! অৱ.ত্মত--একসঙ্গে জন্মালেন তারা, 
সুমঙ্গল তাদের আবির্ভাব; একদঙ্গেই রা! বেড়ে চলেন ; গ্রীর দিকেই আরও বিশেষ করে বেড়ে চলেছেন (এই) 
বীরেরা ; ঝলমলে তারা সুর্যের রশ্মির মত; শুভের দিকে তাঁরা চললেন যখন, পিছনে-পিছনে রখেরা চলল গড়িয়ে 
1৫হ)৩। খকের চতুর্থ পাদটি সুক্তের ধুৱ|। মরদ্গণের আলোকঝঞার গতি তীব্র হতে মে তীব্রতর হতে 
থাকে। তার লক্ষ্য হল 'জীী' এবং 'জ্ভ'এ পৌছনো। এই ছুটি সংজ্ঞা! খ.তে বহুপ্রযুক্ত--দ্বিতীয়টি বিশেষ 
করে মর্দ্গণের বেলায় ( তু. ৩1২৬।৪, ১৬৪1৪, ৮৭1৩, ৮৮।২, ১২৭1৬, ১৬৭৬, ৫1৫২1৮, ৫৭1৩, ৬৩1৫, ৭৫৭1৩, ; 
সৰ্বত্ৰ লক্ষোর দ্বোতন|; দ্র. চীমু, ৫৯৯২)। এই শুভ, বা 'শুত্র শোভা' হল আলোর একটি গুভ্রচ্ছটা যাকে 
আমরা! দৌরকরোচ্ছল নীলাকাশের লাবণ্যরূপে দেখতে পাই। নীলাকাশ বিষ্ণু, আর গাতে “নিত্যত্রিত' এই 
শুত্র লাবণ্যই তার 'জী'। উপনিষদে তা-ই হয়েছে আদিত্যবর্ণ পুরুষের ‘নীলং পরঃ কৃষ্ণম্‌ আর 'গুরুং ভাঃ' । 
ছুটি মিলিয়ে বিষ্ণুর 'পরমপদ'। বিশ্বপ্ৰাণের আলোকবঞ্া ছুটে চলেছে তারই দিকে । তাইতে বিষ্ণুর এক 
সজ্ঞা 'এরয়ামরূৎ (দ্র. টামু, ৬২৫ : অশ্বিদ্বয়ের বেলাতেও ‘|’ ও “শুভ'এর মহচার দ্র. ৬৬৩৬) ।.আরও তু.তা. 
১৪|১২|৯, শ, ৯|(১1|২৫ । হদ্র, সাভা, | বস্তুত তৈস,তে পাঁচটি গণে মাত্র পঁয়ত্রিশটি নাম পাওৱ| যায় (৪1৬৫1৫-৬) ; 
মা.তে আরও ছুটি গণ বেশী আছে (১৭1৮৫, ৩৯৭ )। তৈঅ!'র দুটি অনুবাকে ( ৪1২৪-২৫ ) সাত + সাত + পাঁচ মোট 
উনিশটি নাম পাওৱ| যায়। তাঁর মধ্যে চারটি নাম পুনরুক্ত। আবার মা.র নামতালিক।র চারটি নাম তৈআ॥তে 
পুনরুক। মার ‘সামহবান' আর তৈআর ‘সহযহ্বান্‌ যদি এক হয়, তাহলে আরও একটি নাম কমে যায়। 
সুতরাং নামের সংখ্যা তেষটি কোনমতেই হয় ন|--আরণ্যকের পুনরুক্তি বাদ দিয়ে মা. আর তৈআ.র মোট সংখ্যা 
হয় যাট্‌। খর ‘তিন যাট্‌' উত্তরায়ণের তিন খডুতে তারই ত্ৰিগুণিত সংখ্যা কি না| বিবেচ্য । 

৬০৪ ক. য়ে বাৰ্ধত্ত পার্ধিরা য় উনার স্বরিক্ষ আ, বুজনে রা নদীনাং সধস্থে | মহো গিৰ: (৫৫২1৭; 
'নিদীনাং ৱ,জনে’ উপনিষদের ভাষায় গুহাগ্রন্থিতে, হঠযোগে একেকটি চক্রে নাড়ীর সঙ্গমন্থলে, তু. ‘অপাম্‌ অনীকে 
সমিথে' ৪1৫৮।১১, টী, ২১৩৪ ); ত্যান্‌ নু পুতদগ্ষমে| ( শুঞ্চসঙ্কল, সত্যসঙ্কর ) দিবো রো মরূতো| হরে, অন্ত 
মোমন্ত পীতয়ে। ত্যান্‌ মু য়ে দ্বি (পৃথক করে) রোদসী তস্তভুর্‌ (স্তপ্তের মত ধরে রয়েছেন) মরুতে| হরে, অন্ত, । 
তাং সু মারুতং গণং গিরিষ্ঠাং (পাধিব চেতনার মূ্ার, তু. টী. ৪২৮) ৱষণং হৱে, অন্ত***৮/৯৪/১০-১২। তু. 
প্‌ যুয়ং পৃথ্মিমাতরে| মৰ্তাসঃ স্কাতন, স্তোতা রে! অমৃতঃ স্তাৎ'--ধদি তোমরা হে পৃষ্নিমাতৃকগণ, মৰ্ত্য হতে আর 
তোমাদের স্তোত| হত অমৃত (তাহলে সে তোমাদের এমন করে দুঃখ দিত ন| । এটি অভিমানের কথা, যার মধ্যে 
দেবতা ও মানুষের সম্বন্ধের নিবিড়তম প্রকাশ, দর. টামু, ২৫১৭ ) ১1৩৮৪, অতঃ পরিজ মন্‌ (চারদিক থেকে ছুটে 
আদছ যারা; গণ উদ্দি্ট, তাই একবচন ) আ| গহি দিরো! রা রোচনাদ্‌ অধি ( ছাালোকের ঝলমলানি হতে ) 
১৬৯, ৮।৭|৩, ১৭, ১৮২, 1৫৯1৬ (এই মন্ত্রে তাদের আবার ‘উদ্‌ভিদঃ' বলা হয়েছে, তখন ভার! পৃথিবীর 
পুত্র); 'মিদুমাতরঃ' ১৭৮৬ ( ‘সিন্ধু’ এখানে সরস্বতী, তার সঙ্গে মরুদ্গণের ঘনিষ্ঠ যোগ জ্র, টামু, ৪১২; 
সরব্বতীতে যেমন প্রাণ ও প্রজ্ঞার সমাহার,‘মক্লদ্‌্গণেও তা-ই। স্ুক্তটির একটি ছাড়া প্রত্যেক ধকের প্রতি পাদে 
মক্লদ্‌গণের বিচিত্র উপমান ল. ); 'গোমাতরঃ' ১৮৪৩ (গো! এখানে পুষ্গি ব| পৃথিবী দুইই হতে পারে; অনুরূপ 
ভাবনা তু, ৎ৫৯৷৬)। বড, শাত্রা, *|৮। তু, খ. ১1১৬৮৷৪, 1৬1১, য়দ্‌ উত্তমে মরুতে| সধ্যমে'রা রদ 
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৫৬৪ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


খাকলেও ডাদের প্রজ্ঞ৷ ও বীর্ঘ আহত হয় দ্যুলোক থেকে, তাই ছ্যালোকের সঙ্গে তাঁদের 
সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ--যেমন ইঞ্জের। ছুটি দেবতাকেই স্থাপন করতে হয় রোদসীর পরম 
প্রত্যস্তে যা দ্যুলোকের সর্নিহিত। মরুদৃগণ তাই যেন অনায়াসে নেমে আসেন ছ্যলোক 
থেকে,৩ তার উপাস্তে বিশোক নাককে তার! নিঝ'রিত করেন ঝলমল পিগলের মত;* 
বিষ্ণুর পরমপদে মধু-র উত্সকে উছলে তোলেন।* শ্ৰেষ্ঠতম নর তারা, একে-একে 
আসেন সুদূরের পরমপ্রাস্ত হতে,* যে-মহাব্যোমে তার| নিষগ ছিলেন উত্তর পর্বতের 
মত।? ওইথান থেকে তারা নেমে আসেন পৃথিবীর 'পরে--ঝড়ের গর্জনে, বিদ্যুতের 
ঝলকে, বৃষ্টির ধারাসারে। তাদের চলার বেগে এই পৃথিবী তখন বিপুল! হয়; ভর্তা যেমন 
ভার্ধার গর্ভাধান করে, তেমনি আপন বীর্যের উপচয়কে তার! নিহিত করেন তার মধ্যে।৮ 
এমনি করে দ্যুলোক হতেই তাদের শক্তিপ।তে মর্তয আঁধারের বন্ধ্যাত্ব ঘোচে। মরুদ্গণ 
তখন দ্যুলোক আর ভূলোকের মধ্যে সেতুন্বরূপ, যেমন চিৎ ও জড়ের মধ্যে প্রাণ সেতু। 
পৃথিবীতে মরুদুগণের বিশেষ যোগ পর্বত আর নদীর সঙ্গে । তার মধ্যে সংহিতায় 
আবার নদীসম্পর্কের উপরে বেশী জোর দেওৱ| হয়েছে। এর নৈসগিক কারণ সুস্পষ্ট। 
পাহাড়ের চুড়ায় মেঘ জমে, সেই মেঘ গলে পাহাড়ী নদীর বুকে ঢল নামায়-_সর্ধের 
উত্তরায়ণের শেষে এটি উত্তরাধণ্ডের একটি সাধারণ ঘটনা। এই ব্যাপারকে মক্লদ্‌গণের 
বেলায় একটি অধ্যাত্মব্যঞ্নার বাহনরূপে গ্রহণ কর! হয়েছে। পর্বতের অক্ষোত্যতা ও 
তুঙ্গতা--বিশেষত চিরতুষারে ঢাকা হিমবানের শৃঙ্গুলি--তাকে একট! মহিম| দান করেছে 
[৬০৫] উপনিষদেও পর্বতকে ধ্যানগন্ভীরতার উপমানরূপে গ্রহণ কর! হয়েছে।১ 
সংহিতার একটি মারুতন্থক্তে দেবতার উদ্দেশে ‘মতি’ বা মননকে বলা হয়েছে 'গিরিজা” 
অর্থাৎ জমধ্যনিহিত অগ্রযবুদ্ধি হতে জাত।২ যজুঃসংহিতায় রুদ্র ‘গিরিশস্ত',” উপনিষদ 
মহাশক্তি ‘হৈমবতী'।ঃ খকৃসংহিতায় ইন্দ্ৰ, সোম ও বিষ্ণু -মবাই 'গিরিঠাঃ' অর্থাৎ 
জমধ্য- বা মূৰ্ধস্ত-চেতন|য্ন প্ৰতিষ্ঠিত ৷৭ চেতনার উত্তরায়ণের একটি রূপক হল ‘পর্বতের সাম 


হাংরমে হুভগাসে। (আবেশ যাঁদের অনায়াস) দিৱি & ৫1৬০৬ (তিনটি ছ্যালোক যথাক্রমে নাক শ্বর্‌ এবং দির,)। 
তু. ৫1৫81১২, টী, ১৫৭৬) তু, ১১৫৪1৫41৫৭১ 1: ৬তু. কে &| (হচ্ছ) নরঃ শ্রেঠতমা য় একএক আয়য়, 
পরমন্তাঃ গরারতঃ ( অর্থাৎ বিশ্বোত্তীণ মহাশুন্য হতে, যার ওপারে আর-কিছুই নাই তু. ১৭১২৯৷১) ৫1৬১১। 
এটি খৰি স্ঠাবান্থের একটি দর্শন । ৭তু. <!৮৭৷৯ ৮প্রথিষ্ট য়ামন্‌ পৃথিৱী চিদ্‌ এবাং ভর্তের গর্ভং স্বম্‌ ( আত্মপ্ৰতিক্নপ) 
ইচ্ছরো। ধুঃ ৱ।৫৮|৭। 

৬০৪ তু. খ. য়স্তে,ম| হিমৱন্তে| মহিত্ব| ১*১২১।৪, শং নঃ পর্ব তা! ধরয়ে! ভৱন্ত 91৩৫।৮। ১ছাঁ, ৭৬1১। 
২তু, খ, ৫1৮1১, আরও তু. দিৱঃ শধায় (ছ্যুলোকের গণদেবতার উদ্দেশে ) শুচয়ে! মনীষা! গিরয়ে| না.প উগ্রা 
( যেন গিরির মত, যেন প্রবাহের মত বঞ্রতেলে ) অপ্পৃধন্‌ (স্পর্ধিত হয়ে উঠল) ৬।৬৬/১১ (অর্থাৎ সমস্ত বাধা 
ঠেলে উজ্জিয়ে উঠল ছ্বালোকের দিকে, আবার সেখান থেকে নেমে এল বন্যার স্রোতে $ উপমার্থায় ‘ন'র অন্বয় 
উভয়ত )। ড্র. ক. ২৷১৷১২। ওমা. ১৬।২,৩ তৈস, ৪11১১ | ৪কে, ৩1১২, অর্থাৎ হিমবানের দুহিতা; 
‘হিমবাল্‌’ পাখিবচেতনার অঙ্গোত্য মুর্খ শু্তার উপমান। ৫ধ, ইল ১*১৮*/২/ মোম ৯1১৮৯, ৬২1৪) ৮৫1১৪, 


অন্তবিক্ষস্থান বৰ্গ ] বায়ুবৰ্গ-_মক্লদ্গণ the 


হতে সাতে আরোহণ।১ অতএব দ্যুলোক বা তার প্রত্যন্তে স্থিত মরুদূগণ “বিরাজ 
করেন পর্বতে" তারাও ‘গিরিষ্ঠা'", একদিকে তীর! মহাব্যোমে যেমন পর্বতের মত 
অচলপ্রতিঠ্ঠ, আঁরেকদিকে তেমনি তাঁরা উদ্দাম বঞ্জার বেগে পাহাড়কেও কীপিয়ে তোলেন, 
টলিয়ে দেন।* পাহাড় সেখানে বৃত্রের অন্ধতামিস্রের অনড়তা। ইঞ্জের বৃত্রহত্যায় 
মরুদ্গণই তার মুখ্য সহকারী । 

নদীর সঙ্গে মক্লদ্‌গণের সম্পর্ক আরও নিবিড়। ‘মক্লদ্ব্‌ধ|৷ হয় নদীর সাধারণ 
একটি বিশেষণ, অধব| সরন্বতীর নাঁমাস্তর। শেষেরটি হুওৱার সম্ভাবনাই বেশী [৬০৬ ]1 
অতীপ্পার উজানবেগে অথবা আবেশের ভাটার টানে যেখানেই 'নদীনাৎ র্জনে' বা 
নদীর বাকে অর্থাৎ নাড়ীপথে প্রাণের শ্ৰোত অবরুদ্ধ,” সেখানেই মরুদুগণ উপচে উঠে 
সকল বাধা ভাগিয়ে নেন। তারই জন্তু শৰ্ষণাবৎ সুযোম। আর আজীকীয়ে রথচক্রকে 
তারা গভীরে নামিয়ে দেন।২ নাড়ীতে-নাড়ীতে বিশ্বপ্রাণের ধারা তখন “সহশ্রিয়াসো 
অপাং নো়১_হাজারে-হাঁজারে গড়িয়ে-চলা জলের ঢেউএর মত।* ‘পরুষ্ী' নাঁড়ীর 
পর্বে-পর্ষে তখন মরুদগণের রথনেমি বজ্র বীর্ধে অদ্রির বাধা ভেঙে চলে, আর সেই 
সংক্ষোভে তাদের শুদ্ধপ্রাণ নদীর বুকে যেন রৌরারেশীব| জ্যোতির নীহারিকা! হষ্টি করে।৪ 
অসিরীর কৃষ্ণধারায়, সিন্ধুর গশুঅশ্ৰোতে এবং তারও পরে সমুদ্রের পর সমুদ্রের অকুণ 


তং মধৃজানং (পরিমার্জিত, বিশুদ্ধ ) মহিষং ন সানো। ( গিরিশৃঙ্গে জ্যোতিঃশক্তির মত; তু. সপ্তশতীতে মহিষাহর- 
বধের পূর্বে দেবীর আবির্ভাব; মহিষ প্রাণের প্রতীক-_যেমন “গো. প্রজ্ঞার, ‘অস্ব' ওজের ; মংহিতায় দেবতারা! 
‘মহিষ’ অনেকজায়গায় ; ‘অনুরে'র মত পরে তার অর্থের অপকর্ষ ঘটেছে) অংশুং দুহস্তা.ক্ষণং ( ওজঃশক্তিরপী 
কিরণকে দৌহন করে মতিরা ; ‘উক্ষন্‌, < ॥/ বজ,"নামর্থে। উপচে পড়|’; যাড়_-অঙ্েরই মত ওজঃশ্তির প্রতীক ) 
গিরিষ্ঠাম, তং রারশীনং ( উতল| সোমকে ) মতয়ঃ সচন্তে (জড়িরে ধরে) করিতে! বিভতি ররণং সমুদ্রে (আর 
তখন মনস্বান্‌ সাধক ত্রিত হয়ে ধারণ করে বর'ণকে সমুদ্রে ; ত্রিত কুৎসের মত ইন্দ্রমহচর দিদ্ধপুরুষ বা দিব্যপুরুথ, 
দ্র. টামু, ২৬১ ; মোমই এখানে বরুণ ৰ! অব্যক্ত আনন্তোর দেবত] ) ‘সমূদ্ৰ’ সর্বতোব্যাপ্ত প্রাণচেতনার প্রতীক) 
৯৫1৪১ বিষ্ণু ১)১৫৪৷২ | উতু, ১)১০২। ১৮19১ ৮৮1৯৪।১২, টী, ৬০৪। ৯১৩1১২, ৩৯৫, ৮1৭18, 
৫1৯19, ৩২৬1৪, 

৬:৬ জর. টীমু ৪১২। ১, 18২1৭, টী. ৬০৪) ২দ্র, টীম, ১১১৩ | ৩১/১৬৮।২। আরও তু 
‘ধারাৱর| মরুতঃ (প্রবহমান দিবাপ্রাণের স্ৰোত) ‘ভূমিং ধমন্ত অপ গা অৱগত (গুহাগ্ৰন্থিতে ফু দিয়ে অপাবৃত 
করলেন কিরণদের) ২/৩৪৷১ ( ভূমি,< ॥/ তৃ ‘বহন করা, ধারণ করা! ভর্তা তু. ৩১৷১৬, ৪1৩২২, ৭।৫৬৷২* 7 তু, 
'ভিরত' অগ্নিবাহক, টীম, ৪১৯) যা বহন কর! হয়, তা 'জণ'। হুতরাং 'ভূমি' চিদগ্সির আশয়; 6৩1৭৷০এর 
উপস্থাপন! ‘বাশির মত কোনও বাস্ধবন্ত্ৰ, তু. ৩1৩০1১** সম্ভবত এখানে ধ্বনিত; হুষুম্ণকাণ্ডের সঙ্গে কষে 
বাশির নিগৃঢ় যোগ স্ম.)। *উত স্ম তে পরুধ্যাম্‌ উর্ণ। ( মেষলোম) রদত (পরলেন ) গুদ্ধাৱঃ ( গুদ্ধত্বেরা ), 
উত পরা রখানান্‌ অজিং ভিনাস্থো|এজমা ৫1৫২৯ নদীর খরলোতে তার বুকে বাপ্পস্থষ্টিকে পশমের সঙ্গে 
তুলনা কর! হচ্ছে। উধ্ব'শ্বোত| প্রাণ তার গতিপধে আলোর কুরান! স্থষ্টি করে ছুটে চলেছে, এই ছবি মনে 
আমে | অনুরূপ বর্ণনা বঙ্ক্গেণী ইঞের বেলায় : ত্রিয়ে ( জৰীকে পেতে, ডর. টী, ৬:৩১ ) পরুষীন্‌ উবমাণ (পরে 
আছেন যিনি) উর্ণাম্‌ (পশমের মত করে), যরন্তাঃ পরণণি (যার পর্বগুপিকে ; এই ‘পৰব’ অন্তত্র 'বুজন' বা 
বা বাক, যোগের নাড়ীঞরহি বা চক্র) মখ্যায় (উপাদককে াধুঞ্য দিতে) বিরে (আস্বাদন করেছেন, 
< খরী+নিট এ) ৪৷২২৷২ | বন্দী চেতনার আননাধারার মহাশুন্ঠের দিকে উজান বওরার বর্ণনা। পরী 
আধুনিক ইরাবতী বা রাবী। এখানে অবশ্য ‘পস্ত্যানাং মধ্যা' ৰা মধানাড়ীর গ্রতীক। খৰি যখন যে-নদীর তীরে 


৫৬৬ বেদ-মীমাধসা [ বৈদিক দেবতা 


বিখারে আছে যে সর্ধাতিহ্র ভৈযজ্য, তা মরুদ্গণ বহন করছেন তাদের তগ্গতে। 

তাইতে ব্িশোত! সোমের অন্ধধারাকে তারা রূপাস্তরিত করেন প্রাণের গুল সারপ্বতধারায়, 

যা অবশেষে নিজেকে হারিয়ে, ফেলে প্রচেতনার মহাৰ্ণবের পরম্পরাস্ব।৬ তখন 

মক্লদ্‌গণের দাঁক্ষিপ্যে অসিক্ষী বা যমুনার কৃষ্ত্রেতই প্রজ্ঞা আর ওজের খদ্ধির ' 
বাহন হয়।" 


থাকেন, তখন তা-ই তার স্বযুন্খ! | যেমন এখনও উত্তরাখণ্ডের বহ নদীর নাম ‘গঙ্গ|”। হয়ত দিন্ধৌ য়দ্‌ অসির্াং 
য়ৎ সমুজেখু মরুতঃ হ্বহ্ষঃ (বৃহতের এষণা অনায়াস যাদের মধ্যে ), য়ং পরতেবু, ভেষজসমূ। রিং গঠান্তে। 
বিভূখ| তনুদা, ৮২১২৫২৬। অপিরীর ধারা কৃষ্ণ, আর সিন্ধুর ধার! শুন। ল. যমুনা আর গঙ্গার 
বেলাতেও তাই। রহ্স্তদৃষ্টিতে একটি মৃত্যুর ধারা (তু, যমুনা ॥ যমী ), আরেকটি জীবনের । কিন্তু ভেষজ বা 
অমৃত দুয়ের মধ্যেই আছে। অগিন্লী হতে ভেঘজ উদ্ধরণ তু. 'অয়ং চক্রম্‌ ইষণৎ সয় স্যে-তশং রীরমৎ সন্থমাণম্‌, 
আ কৃষ্ণ ঈং জুহয়াণো জিবতি তুচো বু রজনো অন্ত য়োনৌ। অসির্যাং য়জমানো ন হোত|’--ইনি (ইজ ) 
ঢুটিয়ে দিলেন সুর্যের চক্ৰ; (আবার) এতশকে থামিয়ে দিলেন, সে যখন চলছিল; (তখন ) কুওলীপাকাশে 
কৃষ্ণ (মোম) একে অভিষিক্ত করেন ত্বকের গভীর বোধ যেখানে--এই প্রাণলোকের (দেই) যোনিতে, (সেই) 
অসি্লীতে বঞ্জনশীল হোতা (অগ্নির) মত ৪1১৭1১৪-১& | তাৎপর্য : যতক্ষণ দিন, ততক্ষণ আলোর অমৃতে 
ইন্দ্রের অভিষেক |: কিন্তু যখন দিন থাকে না, ইন্দ্রের ইচ্ছাতেই সুধাশ্ব এতশ ঢলে পড়ে বারুণী শূন্যতার 
অন্ধতাগিত্রে, তখনও কিন্তু অগৃতের ক্ষরণ কন্ধ হয় ন|| যে-সোম্যধার| মৌরকরোচ্ছল ‘ইন্দু নয়, অসিক্লীর 
কালো জলে বয়ে-চল! 'অন্ধ:-£নামের ধার! । এই অগিক্লীর স্থান ল্পর্শচেতনার উৎসমূলে-উগস্থে (তু. বৃ. 
মরোধাংস্পর্শানাং ত্বগ,একায়নমূ-‘‘মৱে যাম্‌ আনন্দানাম্‌ উগন্থ একায়নম্‌ ২11১১ তৈউ, প্রজাতির অমৃতম্‌ 
আনন্দ ইত্যু.পস্থে ৷৷১*; কেং. কেনা'নন্দং রতিং প্রজাতিম্‌ ইতি উপস্থেনে.তি ১1৭), যোগের ভাষায় মূলাধারে 
বা যোনিকন্দে। প্রাকৃত চেতনায় এইখানে অন্ধঃ-ওষধির ভোগবতী ধারা। তাঁকে পবমান দোমে বা ইন্দুতে 
রূপান্তরিত কযাই হল “অতিরাত্র' যাগের বহন্ত (তু. খ. ব্ৰাহ্মণাসে| অতিরাত্রে ন মোমে সরো ন পূর্ণম্‌ অভিতে| 
বদস্তঃ৭1১৩, জর, টামূ: ৫১৯৯ ; এই ব্ৰাহ্মণের| 'মণ্ডুক' বা আনন্দমাতাল। বিদ্র, ‘ভগ’-প্রনঙ্গে)। রাতের 
আধারে সব আলো ডুবে গেছে, কিন্তু তবুও অমিরীর কুলে জেগে আছেন অগ্রিহোত্রীর প্রাণের দেবতা অগ্নি 
হোতা হয়ে (তু, প্র. ৪৷২-১। ভার আনন্দযাগের আর বিরাম নাই। বামদেব গৌতমের আভাদিত এই 
তন্বই পরে প্রপঞ্চিত হয়েছে ভাগবতধৰ্মের “দিনে গোষ্ঠ এবং রাত্রে রাসে'। দেবতার আনন্দলীলা চল:ছ অহোরাত্র । 
মন্ত্রের ‘কৃষ্ণ' বাসুদেব কৃষণকে স্মরণ করিয়ে দেয় 1...ধ. ৮।২০।২৫ এর ‘ভেষজ’ মরদ্গণের ররমম্পর্ধ হুচিত করছে। 
ঘোর বা কান্ত খা-ই হন ন! কেন, তারা শু প্রাণ বলে আরোগোর নিদান (তু, ছা. ১২1৭, )। ৬তু. ধ. ১1১১২ । 
আলোচিত মন্ত্র সিন্ধুতে সরদ্বতীর ব্যঞ্জনা আছে, কেনন| তিনিই 'নদীতমা' ২৪১১৬, টী. ৪*৮)। তু. ‘মপ্ত 
মে সপ্ত শাকিন একমেকা শত! দছুঃ, য়মুনায়াম্‌ অধি শ্ৰুতত্‌ উদ্‌ রাখে! গরাং মুজে, নি রাধে| অখ্ব৷ং মৃজে'--সাত- 
সাত! (উন্পঞ্চাশজন) তু, তৈদ, ২।২১১।১। দ্র, অত্র সা. পৌরাণিক প্রসিদ্ধি এই, অদিতির গর্ভস্থিত বায়ুকে 
ইঞ্জ উনপঞ্চাশভাগে খণ্ডিত করলেন অর্থাৎ পরমব্যোমের অব্যাকৃত মহাপ্রাণকে লোকনংস্থানের অনুরোধে 
ব্যাকৃত করলেন) শত্তিধরের! একেকজন একশটি করে (গে! আর অশ্ব ) আমাকে দিয়েছেন; তাইতে যমুনার 
তাঁরে আলোকের বিশ্ৰুত খদ্ধিকে উধ্বে আমি পরিমিত করি; ওজখ্িতার খদ্ধিকে করি নিয়ে পরিমালিত 
৫1২১৭ যমুনা আর অসিরী তন্বত এক, ছুয়েরই কৃষ্ণধারা, ভোগবতীর মরগাবগাহিনী অন্ধধারা। এই ধারাকে 
উজান বওরানে| মর্দ্গণের কাজ । তা! গর! করেন শতক্রতুর বীৰ্ধে--এই ধ্বনি মন্ত্রের 'শতা'তে | গো আর 
অধ ব| প্রজ্ঞ| আর প্রাণের খাদ্ধি তখন উপচে ওঠে। প্রজ্ঞার মূলে প্রাণ, এট কৌ.র গ্রসিদ্ধি। তাই মধ্যনাড়ী- 
বাহী প্রজ্ঞার স্থান উধ্বে ('উৎ), আর প্রাণের স্থান নিয়ে ('নি'; এইগঙ্গে তু, ওপর! অমৰ্তা| নিৱতে| 
দেরু,ছতঃ ১*।১২৭।২, টীম ৫৪৫ খমুনার মত রাত্রিও কালো মেয়ে )। প্রজা আর প্রাণ ছুই মোমের ধারা । 
কিন্ত প্রাকৃত চেতনায় তার| অবিশুদ্ধ। পবমান মোমের মতই উভয়কে “মাঞ্জিত' করতে হয় ( ল, খ,তে মোমমপ্পর্কে 
“মৃল ধাতুর অতিবছুল প্রয়োগ; তু, ধী-র মার্জন ১1৯৫।৮, টী, ১৯৬১ , প্তোমের 'উন্মার্জন' ১৯।১৬৭1৪)। তার 
ফলে যা পাই, ত| 'রাধঃ' বা ধদ্ধি। পৌরাণিক বলবেন, যমুনার ধারাকে উজান বইয়ে প্রজ্ঞা আর প্রাণরপিণী 
'রাধা!কে গাওৱাই পরমপুরুযার্থ। 


অস্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] বাযুব্গ-_মক্ষদ্গণ ৫৬৭ 


নদীর সঙ্গে মরুদ্গণের এই নিবিড় সম্পর্ক হতে তারা “সিদ্ুমাঁতরঃ'--সিদ্ধু তাদের 
মাতা [৬:৭ ]। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নদী যে নাঁড়ীর প্রতীক, এ আমরা আগেই দেখেছি।৯ 
সিন্ধু নদীর একটি সামান্তসংজ্ঞ৷ আর ভৌগোলিক সিন্ধু নদীদের মধ্যে মুখ্য । অধিদৈবত- 
দৃষ্টিতে সিন্ধু অস্তরিক্ষে শ্যন্দদান প্রাপপ্রবাহ, পরমপুরুষ জগতীচ্ছন্দ দিয়ে যাকে স্তম্ভিত 
করেছেন ছ্যুলোকে২ অর্থাৎ সরদ্বতীর উজানধার| যেমন বিনশনে মিলিয়ে যায়, তেমনি 
সিদ্ধুরও ধার! পৃথিবী হতে উজান বইতে-বইতে স্তব্ধ হয়ে যায় দ্যুলোকের আলোর 
সমুদ্রে।৩ আবার বৃত্রের অবরোধ হতে মুক্ত সপ্তসিন্ধুর ধারা উৎসারিত হচ্ছে মিত্রাবরুণের 
আনন্তা হতে*__দেবতাঁর শক্তিপাঁত বা আবেশের দিক্‌ থেকে একথাও বলা চলে। যেমন 
ভূলোক আর ছ্ালোকের মধ্যে উজান-তাটায্ন অগ্নির দৌত্য, তেমনি প্রাণের প্রবহণও 
উজান-ভাটায়। সিন্ধু তখন অস্থরিক্ষস্থান মরুদ্গণ ইন্দ্ৰ ও সরদ্বতী তিনজনেরই মাতা 
অর্থাৎ প্রাণ ওজঃ এবং প্রজ্ঞার উৎস। ‘পরাবৎ’ বা পরমব্যোমের ওই সুদূর হতে বিশ্ব- 
প্রাণের উতগ ধার| ব্ৰহ্মরন্ত৷ বিদীৰ্ণ করে আধারে যখন নেমে আসে, তখন সে যেন 
ছালোকের গর্জনে তয়ে চেঁচিয়ে ওঠে ।৫ ধারা আজীঁকের শতধার উত্স হতে সুষোমার 
খাত বেক্পেনেমে আসে শৰ্ষণাবতে গতীর হয়ে। আর তাইতে নাড়ীতে-নাড়ীতে মুক্তি 
পাক্স প্রাণের শুভ্র সংবেগ, মরুদ্গণের দাক্ষিণ্যে আমাদের মধ্যে ফোটে মহিম| ।১ 
নাড়ীবাহিত এই প্রাপসংবেগই মরুদ্গণের বাহন “নিযুত+-বাঁযুর মত, যাদের কথা 
আগে বলেছি। দ্যুলোকের প্রত্যস্তে আছে এক আলোর সমুদ্র। তার পারে যখন 


৬*৭ তু, খ হুরয়ঃ ( সুর্যপ্রভ ) সিন্ধুমাতরঃ ১।৭৮।১। সংজ্ঞাটি বিণ. সরগ্তীর (দ্র. টা. ৪১৯), সৌমের 
৯1৬১৭, অখিদ্য়ের ১1৪৬২ এবং ইন্দের বেলায় (তু. গঠ্ো য়ো রঃ সিদ্ধৱে| মধ্য উৎসঃ ১০1৩০1৮)। উদ টী. 
১১১২ | ২১|১৬৪|২৫, টী, ২৫*। পিল্ধু -এক চনে আর বহুবচনে দুটি প্রয়োগই আছে। নিঘ, 'সিন্ধরঃ' নদ 
(১৯৩) নি, বু < & হু (৩1২৭, সম্ভবত 'সর্ভরে সপ্ত সিদ্ধ এই মন্ত্ৰাংশ থেকে ), অথব! < ১ শুন্দণ 
(১০) প্রায় সৰ্বত্ৰ অৰ্থ 'প্রবহন্ত জলরাশি" (এই অর্থে ‘অপএর বিণ, খ. ১1১২৫], ৩৩৬1৬, ৯1২18, 
৬৬।১৩)। সমুদ্র আর সিন্ধু আলাদা ( তু. ৩৬৬৭, ৬1১৯1, ৩৬)৩, ৮1৬1৪, ৩৪, 881২8, ৯1৮৮৬, ১০৬৫1১৩৭৭, 
যদিও দু'এক জায়গায় সিন্ধু যেন সমুদ্রের আভা আনে । ভৌগোলিক সিন্ধুর নাম নানাজারগায় আছে 
(৩৩৩1৬ ৫, ৫1৫৩৯, ৮৷২৬৷১৮ ('খেতয়াররী' শুপ্রবাহা ) ১৭.৬৪৷৯ ), কিন্তু তাতেও সরস্বতীর মতই প্রতীকের 
ইশারণ মেলে। সিদ্ধু প্রাণের ধারা, “বৃ্' বা অবিগ্যাশধ্ধির দ্বারা অবরুদ্ধ; ইন্দ তাকে মুক্তি দিলেন, একথা 
অনেকজায়গায় আছে (81১৭1১, ১৮1৭, ১৯৫, ৮1৩২1২৫,.,)। এই প্রসঙ্গে সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ ( ১1১১২, 
২১২১২। আরও তু, ১1581৮, ১০২২, 1১২৩, 81২৮1), ৮|৫৪|৪, দেৱো অসি ৱরুণ য়ন্ত তে সপ্ত সিদ্ধরঃ 
অনুক্ষরপ্তি কাকুদং সৰ্মাং হুধিরাণ্‌ ইৰ (বরণের কাকুদ্‌ বা তালু হতে সপ্তসিন্ধুর ধার! ক্ষরিত হচ্ছে যেন ফাঁপা অথচ 
লন্ত একটি লোঁহপ্তপ্তের ভিতর দিয়ে, তু. সা. ১৭1৭৬, তত্র মহীধর ; থ.তে সুমী শুদ্ভাকৃতি অগ্নিশিখা ৭1১1৩, 
পদপাঠে অবগ্রহ নাই; বু, এ “র্‌ আলো অথবা ‘হু + উমি' তালে-তালে ঢেউ উঠছে যার মধ্যে, তু. নদী বা 
সমুদ্রের ঝুকে জলন্ুম্ভ যা মধানাড়ীর উপমান হতে পারে) ৮1৬৯।১২, ৯1৬৬1৬.। সূর্য সিঞুদের আতত করেছেন 
ভার রশি দিয়ে, আর তাদের জন্য খুঁড়েছেন ঢেউ-খেলানো পণ (৭৷৪৭৷৪ টী. ১১১২ ); এই স্থধরপ্বিরাই উপনিধদে 
হৃদয় হতে প্রতত নাড়ীজাল (তু. কৌ, ৪1১৯)। মধুর উৎস ইঞ্জ্ৰ এই সিন্ধুদের সন্তান (খ. ১৯1৩৮) 
অর্থাৎ নাড়ীতে প্রাণশ্ৰোত উজান বইলেই দিব্যচেতনার আবির্ভাব হয় (তু: ৱিষ্চোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ 


৫৬৮ বেদ-মীম।ংসা [ বৈদিক দেবতা 


মক্লদ্‌গণের ‘পরম| নিয়ুৎ’এরা চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখনই বুঝি, তার! আসছেন আমাদের 
কাছে তাদের প্রসাদ নিয়ে, বৃহৎ-দ্যুলোক-ছাওৱ| অন্থত্রম জ্যোতিদের নিয়ে সুমায়| হয়ে।? 
তখন আমাদের জীবনে অত্যুদগ্ন এবং নিঃশ্রেন্নস দুইই নেমে আসে-_দ্যুলে।কের ওপারে 
কুগুণিত আলোর আবরণকে আমর! অনায়াসে বিদীৰ্ণ করতে পারি।৮ 


১০১৫৪, টীমুং ৯১৭ )। আরও তু. ‘সপ্তা.পো দেরীঃ রণ! অমৃক্ধ! যাভিঃ সিন্ধুম্‌ অতরঃ ইন্স পুডিং, নরহিং 
শ্রোতা নর চ শ্ৰৱন্ধীন্‌ দেৱেভ্যো গাতুং মনুষে চ ৱিন্বঃ'--সাতটি অপ, ধারা! জ্যোতি্ময়ী আনন্দময়ী এবং অক্ষতা, 
যাদের দিযে তোমার সিগ্ুতরণ, ছে পুরন্দর ইন্স, (তোমার পার হওৱ| ) নিরানব্বইটি বহতা স্রোত; (এমনি করে) 
দেবতাদের আর মানুষের জন্য পথ খু'জে'গেলে তুমি (১০।১*৪।৮ ; এখানে সিন্ধু মধানাড়ী, যার স্রোতে বৃত্রশক্তির 
নিরানব্বইটি অবরোধ ; ইন্দ্ৰ তাদের ভেদ করে ধারাকে বহত! করে দিলেন, আর তাইতে রচিত হল মানুষের 
জন্য দেবযানের পথ; সাতটি অপ, বিশ্বপ্রাণের চিদানন্দময় নিতাধারা)। কুৎস আঙ্গিরসের হুক্তগুলির (১1৯৪) 
ধুবাতে সিন্ধু প্পঠত পৃথিবী ও ছ্ালোকের মধ্যে অস্তরিক্ষচারিণী প্রাণধারা আর এই অন্তরিক্ষ যোগীর ‘হৃদ্য সমুদ্র 
(81৮1৫) । মিত্ৰাবরুণ (বিশেষ করে বরুণ) 'সিদুপতী,' কেননা আনস্তাচেতনার ওই সমুদ্রে সমস্ত নাড়ী- 
শ্ৰোতের পর্ণবসান (৭1৬৪।২ ; তু. য়ঃ সিন্ধ,নাম্‌ উপো.দয়ে [ উৎসমূলে ] সপ্তস্বস [ সাতটি সিন্ধু বরুণের সাতটি বোন] 
স মধ্যমঃ [মধাস্থান ] ৮1৪১২, ৯1৯*1২; ইন্জও একই কারণে 'পতিঃ পিন্ধনাম্‌ অনি রেৱতীনাম্‌ [ বেগবতী, 
খরনোতা ] ১৭৷১৮৭৷১, সোমও ৯।১৪।২, ৮৬1৩৩) যে-অবি' বা মেধলোমের ভিতর দিয়ে ছেকে সোমকে 
মার্জিত ও পূত কর! হয়, একছায়গায় সেও সিন্ধু : ‘হরির্‌ ( জ্যোতিৰ্ময় সোম ) মিত্রন্ত সদনেষু ( যেখান দিয়ে চলেন, 
তার পর্বে-পর্বে ফোটে আনস্ত্যের ব্যক্জ্যোতি) নীদতি মম জানে| হৱিভিঃ সিদ্ধুতির্‌ রযা' ৯/৮৬।১১। এখানে 
‘অবি' বা স্থগ্থ নাড়ীজাল সোনা আনন্দধারার বাহন (আরও তু, ‘আন্নং সিন্ধুভ্যো অভৱদ্‌ উ লোককৃৎ' অর্থাৎ, 
আনন্দের স্রোত পড়ছে গিয়ে সমুদ্রের অনিবাধ বৈপুল্যে ২১)। অগ্নি 'প্রিতো রিখেবু সিন্ধুযু! ( ৮।৩৯৷৮, টী, ২৩৯৩ ) 
এখানে সিদ্ধ স্পষ্টত নাড়ীবাহিত শক্তিশ্ৰোত। আবার "সিদু" বায়ুবাহী নাড়ীতন্্র : দ্বারিমৌ রাতৌ (অর্থাৎ 
নিশ্বাস এবং প্ৰধান) রাত আ সিৰ্ধোর্‌ ( এইট প্রশ্বাস, নাড়ীতস্ত্র হতে উজিয়ে মহাশূন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে) অ! পরাৱত 
(এইটি নিশ্বাস, মহাশৃষ্ঠ হতে আবিষ্ট হচ্ছে নাড়ীতস্তৰে ), দক্ষং ( সামর্থা ) তে অন্ত আ ৱাতু (এখানে বয়ে আনুক) 
পরাঃল্যো ৱাতু য়দ্‌ রপঃ (আময়, অ-হখ; প্রশ্থাসের সঙ্গে তা মহাশুস্তে মিলিয়ে যাবে) ১৭৷১৩৭৷২ ৷ তেমনি 
সোমও ‘সিন্ধোর্‌ উচ্ছ্বাসে পত্যন্তম্‌ উক্ষণম্‌'-- প্রাণন্রে(তের উচ্ছুসনে উড়ে চলেন ওজস্বান্‌ ( ৯৷৮৬৷৪৩; আরও তু, 
‘সিন্ধোর্‌ উর্দা' ১৯।৩, ১৪1১, ২১।৩, ৮1১৯, সিন্ধুধ-স্তর্‌ উগিতঃ ৭২1৭, নিন্ধুৰু শ্ৰিতঃ ৮৬৷৮ )। অবশেষে পাই, 
“জগত সিদ্ধ দিৱা,স্তভায়ং’--ক্নগতীচ্ছন দিয়ে ছালোকে সিন্ধুকে শুপ্ডিত করলেন (১1১৬৪২৫)। কে, তার 
উল্লেখ নাই। দেবতা অনিরুক্ত হলে বোঝায় 'প্রজাপতি'কে বা শ্রষ্া ঈশ্বরকে । সিন্ধুকে অর্থাৎ সরব্বতী বা প্রাণ 
ও প্রজ্ঞার উজান ধারাকে ছু/লোকে স্তব্ধ করা তার শাশ্বত বিধান। জগতী দীর্ঘতম মাত্রার ছন্দ, তার বারোটি 
অক্ষর একটি পরিপূর্ণ আদিত্যায়নের প্রতীক । তাকে দিয়ে সিন্ধুকে ছালোকে শুক্ধ করার অর্থ উপনিষদের 
ভাষায় হল, জীবনের পুর্ণ পরিক্রমার শেষে সূর্ঘন্বার ভেদ করে অবায়াস্ম পুরুষে সমাপন হওরা (তু. মুং ১২1৯১ 
আরও তু. খর. ৩/৫৩৷৯, তারই নাম ‘সিন্ধুতরণ' )। একুৎসের ধুরার (ড্র. টী, ২৫) এ-ই তাংপধ: সেখানে 
বরুণ মিত্র এবং অদিতি আনস্তোর তিনঙ্গন দেবতা, আর পৃথিবী সিন্ধু (বা অশ্তরিক্ষ ) আর দ্বৌঃ এই তিনটি 
লোক পাশাপাশি। পৃথিবী অদিতি হয়ে এইখানে আমাদের কোল দিয়েছেন। সেখান থেকে প্রাণের 'শ্বেতযাৱৱী' 
সিগুর ধারা 'মিত্রযাতিত' (১1১৩৯), ৩1৫৯৫, ৮1১*২।১২; দেরযান পথে তার আলোই দিশারী ) হয়ে মিলিয়ে 
যায় বারণী মহাশুগ্ততায়। আর তা-ই জীবনকে 'মহৎ' করে। ॥তাই ভারা ‘সিন্ধুপতী’ ৭1১৪২, টা, ৬১৭২। 
তু, উশনা ( ‘গণ’ উহ, তাই একবচন--যদিও ক্রিয়া বহুবচনে ) য়ং পরারত উক্চে| রন্ধুম্‌ অয়াতন, স্বৌর্‌ ন চক্রদদ্‌ 
(কর্তা ‘যন্মান’ উহ; ‘্ৰদ্‌’ হালোকের গর্জন আর মানুধের ত্ৰন্দন ছুইই বোকাচ্ছে;' দ্বৌঃ'র উপমেয় মরদ্গণ ) ভিয়| 
৮৷)।২৬। উদ্ষু: বন্ধ: গরন্ধ ; ‘উক্া' ছালোক, তু, উদগণার্‌( ছালোককে চেয়ে; ‘উগ্গ’ আর 'পৃগি' একটি 
মিখুন, ‘উক্ষন'এ পৃথ্মির ধ্বনি আছে) অপ্লীণ|২ ( অগ্নিকে ) ধিঃ ৮1২৩।১৬। তা.তে 'উক্গে| রক্জঃ' একজন খধির 
নাম, নামের মধোই সাধনার সঙ্কেত, তু. 'মূর্যস্বান' ধ. ১০৮৮ হু, | তার রচিত নামের নাম 'উ্ষারন' ( সামস, 
৫১৭, ধন ৯।১০৭1২১,, ), তা-ই দিয়ে ‘অঞ্জস| দ্বৰ্ং লোকস্‌ অপগ্রৎ' ( তা, ১৩/৯।১৯)। তার মধ্যে সমুজরগামী 
মোমধারার কথা৷ আছে। এটি সোমের উজানধার! ; ভাটায় ওই ক্স বস্ত্ৰ’ থেকেই উর ‘বিদ্ৃতি' বা 'নান্দন, 
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মক্লদ্‌গণের একটি বৈশিষ্ট্য, তাদের মধ্যে ঘোর এবং কান্ত দুটি রূপেরই সমাৱেশ ঘটেছে। 
এর নৈসৰ্গিক হেতু স্ুষ্ষ্ট়। আসলে তীরা ঝড়ের দেবত|। ঝড়ের আকাশ যেমন 'ঘোৱর’ 
'উগ্ৰ’ এবং 'খোরবর্ণা' [৬*৮] বা চণুনুতি, ঝড় থামলে আকাশ তেমনি প্রশান্ত মহণ ও সিদ্ধ । 
এই ছুটি তাব পর্যায়ক্রমে আমর! দেখতে পাই রুদ্র ও শিবের মধ্যেও। ঝড়ের আকাশে 
রুদ্র 'শিকান্‌* অর্থাৎ দেখান শক্তির খেলা, ঝড়ের পর সেই আকাশেই তিনি ‘ৰ্বৱান্‌ শিৱঃ’ 
বা আত্মস্থ শিব।১ সংহিতায্ন রুদ্র একজন প্রখ্যাত দেবতা। কিন্তু সেধানে পৌরাণিক 
শিবের স্থান অধিকার করে আছেন বরুণ, কেননা দুজনেই প্রশান্ত প্রসন্ন এবং অনিবাঁধ 
আকাশের দেবতা । সংহিতা রুদ্র আর শিব মিলে আছেন মরুদ্গণের মধ্যে--তীরাই 
“পোঁরাণিক শিবভারনার মূলে-ধার মধ্যে মরুদ্গণের মত ঘোর ও কান্ত ছুট রূপ মিশে 
আছে।২ 
মরুদ্গণের ঘোররূপ ফুটে উঠেছে তাদের গতিতে--সব-কঁপানে| সব-টলানে| ঝড়ের 


দ্বার' (১1৩১২)। তু, ধন আনে! মথন্ত (মহিমার < ॥/ মহ, ‘মহান্‌ হওৱ|’ তু, নিযুত্বত| রখেনা, য়াহি দাৱনে 
ৱায়ে| মখন্ত দাৱনে ১৷১৩৪৷১ ) দাৱনে অখৈর্‌ হিরণ্যপাণিভিঃ ( ‘পাণি’ কর-কিরণ, তু. সবিতা হিরণ্যপাণি ) 
দেৱাস উপ গন্তন। য়দ্‌ এবাং পৃষতী (মরুদ্গণের বাহন নিঘ, ১।১৬, ফুট্‌ফুট্‌ মৃগী, তু. কাণিকের পেখমতোল| 
ময়ূর, তারকাখচিত আকাশের প্রতীক; আরও তু. দ্বীপিচম-পর| রুদ্র ) প্রষ্টিন্‌ (পুরোগামী বাহন) ৱহুতি 
রোহিতঃ, ফান্তি শুভ রিণন্ন, (বইয়ে দিয়ে, এই প্রবাহই 'রয়ি') অপঃ। হুযোমে শয়নারত্যা,জীঁকে পশ্ত্যাৱতি, 
য়যুর্‌ নিচক্রয়া নরঃ (দ্র টা, ১১১৩, আজাঁক 'পন্তাবান্ং অর্থাৎ বহুশাখানাড়ীযুক্, তু. উতবর্গুল অবাব্শাখ 
অঙ্থথ, যা বিশ্বমূল প্রাণ ক. ২1৩।১-২) ৮1৭1২৭-২৯। ৭%. আ নো অৱোভির্‌ মরুতো যান্থচ্ছা জোষ্ঠেতির্‌ ৰা 
বৃহদ্‌ দিৱৈঃ ( তু. অমায় [দুর্বার < 'অম' বল] বো! মরুতে| যাতরে গ্ৌর্‌ জিহীত উত্তরা বৃহৎ [ ক্ৰিয়াবিণ, 
“বৃহৎ হয়ে' ] ৮1২৬, ব্ৰহ্মভাবের বৰ্ণন|) সুমায়াঃ, অধ য়দ্‌ এবাং নিয়ুতঃ পরমাঃ সমুত্ৰ্ত চিদ্‌ ধনয়ন্ত ( < »/ ধন্‌ 
“ছুটে চলা" > ‘ধন’ লক্ষ্য, অর্থ) পারে ১।১৬৭।২। মর্দ্গণের নিজন্ব বাহন ‘পৃষতী’, একেকজনের একেকটি। 
বায়ুর বিভূতি বলে ‘নিযুং'ও তাদের বাহন। আবার অগ্নি-মরুতের সংস্তব প্রসিদ্ধ (তু, ১১৯ হু, ৩২৬৪ )। 
আর অগ্নির বাহন ‘রোহিত' (নিঘ, ১১৫), জতরাং মরুদ্গণেরও তা-ই (তু. খ. ১1৩৯৯, ৮1৭।২৮। তবে 
কিনা মরুতেরা পৃষতী পষ্টি বাশী (বাইদ্‌) আর অঞ্জি (বিছাৎশিখ|) নিয়েই জন্মান ( ১৷৩৭৷২)। পৃষতীরা 
হিরগয় (&184৬)। না প্ত ৱৰ্ত| (বারণকারী ) ন তরুতা (অভিভবকারী ) বস্তি মরুতে| মম্‌ অরথ ৱাজসাতৌ 
( ওজঃপিদ্ধিতে ), তোকে ৱ| গোধু তনয়ে য়ম্‌ অপ. (সৰ্বত্ৰ লক্ষ্যাৰ্থে সপ্তমী ) স র.জং দর্তা পায়ে অধ দৌঃ 
৬1৬৬।৮। তোক৷৷ত্বচ, 'বৃহতের 'পর্শ' তাইতে আধারে নবঙজ্গাতকক্লপে দেবতার আবিৰ্ভাব, যিনি ক্রমে 
বেড়ে চলবেন আপন ঘরে (১১1৮, টী, ১৭১২)। তার এই আৰেশের সম্তনন ব| অনুবৃত্তি হল তময়। 
‘গো’ প্রজা, 'অপণ প্রাণ এমবই আমে ‘বাজ’ বা ওজঃশক্তির সাধনায়। 

৬৮৮ তু, থ. ১1১৬৭৪7 ১৬৬1৬, ৮, ৫1891৩, ৬1৬৬৫, ৬, ৭181১, ৮২০১২ ১১৯1৫, ৬৪।২ 
(সরদ্গণে নিরড়)। >. খ. ১১৯২৯, বেশী, ১১৯।৮৪। ২ল, মক্ষখদের গণকে বল| হয় 'ব্রাত' (তু. ব1ত- 
ৱুতং গণংগণং ৩।২৬।৬, «৫৩১১ ); এদিকে আবার শিবোগাসকেরাও 'ব্রাতা' | মনে হয়, তারাই পৌরাণিক 
শিবের প্রমধগণ, যাদের মধ্যে বৈদিক মরুদ্গণের ছায়| থাকা খুবই সম্ভব। পৌরাণিক গণপতির মধ্যে বৃহল্পতি 
আর রুদ্র এসে মিলে গেছেন, একথা আগেই বলেছি ( বেমী, ২৩৬৬৬ )। ভার হাতির মাথা মনে করিয়ে দেয় 
তিব্বতীদের মুখোসপরা প্রেতনৃত্য। পৌরাণিক শিব নটরাজ। আবার খ,তে দেখি, সরুদ্গণও ‘নৃতৱে| 
রুত্বরক্ষসঃ' ৮২1২২ (এই প্রসঙ্গে তু. সৃষ্টির প্রাক্কালে দেবতাদের নৃত্য হতে রেণুর [০০৩1০ ৫০৮৮] উৎপত্তি 
১০1৭২৫) । 


is বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


উদ্দাম বেগে তাঁদের ছুটে চলায়। মরুৎসুকগুলিতে তার ফলাও বর্ণন। আছে [৬*৯]। 
সেণ্চল| (রাম) যেন 'উগ্র মন্য’ ব| দেবতার রুদ্র রোষ--যার সামনে তলিয়ে যায় মাম 
হয়ে পড়ে পর্বত আর গিরি।১ যা-কিছু পৃথিবীতে অনড় হয়ে আসন পেতে আছে, তাদের 
গর্জনে তার! কাপতে থাকে।২ তাদের চলার বেগে ভয়ে থরথরিয়ে ওঠে ওষধি বনদ্পতি 
পাহাড় আর মান্গষ__সার! পৃথিবীটাই যেন টলতে যাকে ।* তাঁর! তখন ‘ত্বেময়ম|:' 
-বীর্ধ উখলে ওঠে তাদের চলায় : পর্বতে-পর্বতে নির্ঘোষ জাগে, দ্যুপৃষ্ঠ টলমল করে, 
তয্নত্ৰস্ত হয় যত বনস্পতি, লতাগুল্ম যেন রথ হাঁকিয়ে সামনে ছোটে।" 

তাদের এই দুৰ্ধ্ধ অভিযানে 'বীৰ্ধবৰ্ষী পৌরুষের' যে-প্রকাশ, ত! সন্দীপ্ত হয় 'বুততর্ষে'র 
জন্ত--যে-বুত্র আমাদের মধ্যে প্রাণের ধারাকে অবরুদ্ধ এবং প্রজ্ঞার আলো-কে আবৃত 
করে রেখেছে। সে-বাঁধা ভাঁঙবার জন্য মানুষ আর দেবতার যুদ্ধ চলছে অবিরাঁম। সে- 
যুদ্ধে এই মক্লদ্‌গণই 'গুগ্ন' আর 'ক্রতু'র, প্রাণ আর প্রজ্ঞার যোগান দিয়ে চলেন। তারা 
আধারে নামিয়ে আনেন প্রাণের মৃহাপ্লাবন। ভূলোক আর দ্যুলোকের মধ্যে প্রজ্ঞার সূর্যকে 
করেন সংস্থাপিত, পর্ধে-পর্ধে নিহিত করেন বজের বীর্য । আর তাইতে পর্বে-পর্বে বৃত্রকে 
দীর্ণ করে যে-পর্বতদের আড়ালে সে লুকিয়ে থাকে তাঁদের অনাথ করেন [৬১*]! 

বৃত্রতূর্ষের সময় যে-মরুদ্গণ ঝড়ের তাণ্ডবে দুর্ধর্ষ এবং ঘোর, ঝড় থামলে পর 
তারাই আবার শান্ত এবং কান্ত। তখন তারা 'বীরাসঃ...মন্ণাসে! ভদ্রজানয়ঃ'--বীর বটে, 
তবুও তারুণ্যে ঝলমল তারা, ঝলমল আর কল্যাণী জায়! তাদের সঙ্গিনী [৬১১]। তখন 
তাদের রথে আয়ুধ আর কাধে বর্শা থাকলেও বাহুতে বল চিত্তে ওজঃ আর শীর্ষে পোঁরুষ 
থাকলেও বিশ্ব তাঁদের তগ্গতে রংএর বাহার খুলে দেয়।৯ তখন তার! কেবল আলো, 
কেবল শোভা, কেবল ৪)।২ তাদের তন্নতে তখন সর্বরেগহর ভৈষগ্য বা আরোগ্য, ব| 


৬৪৯ তু. খ, ১৩৭৬-৮, ৩৮৭-১০, ৩৯1৫৬, ৬৪/৩, ৫|৫৪৷৩-৪...। উনি রো য়ামায় মানুযো দধ 
উগ্রায় মন্তরে, জিহীতো| পরতে| গিরিঃ ১।৩৭৷৭ । এই ‘উগ্র মন্থা'র সঙ্গে তু. খর দুটি মন্মাসুক্র (১*।৮৩, ৮৪), 
সপ্তশতী যাদের প্রপঞ্চন। ২তু, অধ শ্বনান্‌ মরুতাং বিশন্‌ আ সন্ম পাৰ্ণিৱম্‌, অৱেমন্ত প্র মানুষাঃ ১/৩৮।১*। 
১৩৮৪, ৮918, ৩৪%, ১৮৫৪, ৮, ৮৭৩০1, *॥য়ং ত্বেষয়াম| নদয়স্ত পর তান্‌ দিরো ৱা পৃষ্ঠং নয অচুচাৱ +, 
ৰিখো| রো! অজ মন্‌ ভয়তে ৱনন্পতী রথীয়স্বী'ৱ প্র জিহীত 'ওষধিঃ ১।১৬৬।৫। 

৬১* তু, খ. সদ্‌ উ ত্যে মহতীর্‌ অপঃ সং ক্ষোণী সম্‌ উ ্ুয়'ম্‌, সং রক্ং পরশে| দধুঃ ( ওজগেক্তি দিয়ে 
বিভিন্ন পর্বগুলিকে বা আধারের ভূমিগুলিকে সংহিত করেন অর্থাৎ জুড়ে দেন)। ন্রিরংং পর্বশে য়যুর্‌ ৱি 
পরত অরাজিনঃ, চক্াণা রিং ( নিত্যনিষ'রিত ) পৌংস্তম্‌। ‘অনু তিতন্ত মুধাতঃ শুগম্‌ আরম, উত ্রতুম্‌, 
'অন্ধি.ন্ং রৃততুয়ে ৮।11২২-২৪। আঁধারের পর্ধে-পর্বে যেখানেই বৃত্রের অবরোধ, সেখানেই তার! চালেন 
বজের তেজ। পর্বেপপর্বে শয়ান বলে এই বৃত্ৰ 'পর্বতবানী শব্বর’ (দ্র. টী. ৫৮২.)। “জ্রিত' ইন্্রসহচর আপ্ত] 
দেবতা, আবার খধিও (দ্র. টীম ২৬১)। 

৬১১ তু. ৪1৬১৪ | ‘মৰয়’ < ॥/ মৃ শ্ব 'ঝলমল করা, ঝলসে ওঠা’ > “মরুং’। ভারা নিতাতরণ, 
তাই ‘বৃহদ্‌ ৱয়ে| দধিরে' ৫1৫৫1১। *ফ্টযো বো! মরুতো অংসয়োর্‌ অধি সহ ওজো! বাহ্বোর্‌ রো বলং হিতম্‌, 
নৃম্ণ| শীৰ্যস্বমুধ| রখেযু রো দিশা রঃ জীর অধি তনুযু পিপিশে ৫1৭1৬ । ২এই ভাবটি ৫1৫৫ লু.র ধুরাতে ; শুভং 


অন্তৱিগ্ষস্থান বর্গ ] বাুবর্গ__মরুদ্গণ ৫৯১ 


তারা আহরণ করেন সিন্ধুর শুরু আর অসিক্লীর নীল ধার! হতে, পর্বতের গুহ! হতে, 
সমুদ্রের বিথার হতে।* তাদের নিত্যপহচর আমাদেরও ঘিরে তখন নিঝরিত হয় 
শান্তি শক্তি প্রাণের ধার! উদার আলে! আর আ।রোগ্য।৪ তাদের গর্জন তখন 
রূগাস্তরিত হয় সঙ্গীতে, চণ্ডবেগ যেন স্তন্তপান্মী শিশুর ক্রীড়ায়।* এইট দেববীর্যের 
স্বাভাবিক পরিপাঁম_দুর্ধ তারুণ্য হতে ক্রীড়োচ্ছল শৈশবে ফিরে যাওৱ৷, স্বধার 
সহজ লীলায়নে আবার ছোট শিশুটির মত হয়ে যাঁওর||" 


এই গেল মরুদূগণের সাধারণ পরিচন্ন। তারপর তাঁদের জন্মরহস্ত এবং 
অন্তান্ত দেবতার সহচারের কথা। 

মরুদ্গণ “কুদ্রিয়াঠ এবং 'পৃষ্নিমাতরঃ' অর্থাৎ রুদ্র তাদের পিতা এবং মাতা 
প্ৃশ্নি [৬১২] ৷ একটি মন্ত্রে পাই : ‘যখন বন্ধুত্ব চাইলাম আমি, তখন সেই স্্ধপ্রতিমের। 
ধেছুকে ঘোঁধপা করলেন মাতা বলে, পৃশ্নমিকে ঘোষণা করলেন মাঁতা বলে। তারপর 
সংবেগী রুদ্রকে বললেন পিতা সেই শক্তিমানেরা'।১ আরেকজায়গায় আছে: "কর্ম! 
রুদ্র এদের যুবক পিতা, আলোঝলমল পৃশ্নি এদের কাছে সুদুঘ!'।* কুজ্বের সঙ্গে 
মরুদুগণের আত্মীগ়্ত| এতই নিবিড় যে একাধিকজায়গায় “ুদ্রাঃ' বলে তাঁদের উল্লেখ 
আছে, একথা গোঁড়াতেই বলেছি। রুদ্রগণ আর মরুদ্গণ একই প্রাপতত্বের ছুটি 
বিভাব__রুদ্রগণে বা কুদ্রে তার ঘোররূপ প্রকট, শান্তরূপ নেপথ্যে; আর মক্লদ্‌গণে 
দুটিই ্পষ্ট। রুদ্র বেদের একজন প্রখ্যাত অস্তরিক্ষস্থান দেবতা, তাঁর কথ! পরে 
বলছি। কিন্তু পৃশ্নি কে? 


য়াতাম্‌ অনু রখ! অৱ,ত্নত, জ. টা, ৬*৩%। ৬দ্র, টীমূং ৬৬৫। অতী-াম (গার হয়ে যাব) নিদম্‌ 
(দেৰ্ৰোহিতা, দ্র. টামুং ৫৭৯) তিরঃ খস্তিভির্‌ তিত্বাৱঙ্তম্‌ অরাতীঃ (িত্রণীঠা, কাঁপণ]), বৃষ] (ঝরিয়ে) শং 
(শান্তি) যোর্‌ (শক্তি) আগ উদ্লি ( < ॥/ ৱস্‌ “আলো! দেওরা') ভেষজং ( রুত্রসম্পর্ব সুচিত করছে) স্তাম 
মরুতঃ সহ ৫৷৫৩৷১৪। তু, য় উগ্র| ( বৃত্ৰবধের সময়) অর্কম্‌ আনৃচুঃ (অগ্নিসাম গাইতে লাগলেন বৃত্রবধের 
পর) ১১৯৪, ১৬৬৭, ৮৫1২, ৫1৫২1১। ৬তে হর্নোষ্ঠাঃ শিশবো ন গুত্ৰ| রৎমানে| ন প্ররীলি,নঃ পয়োধাঃ 
(< 0 ধে ‘প্তনপান করা') ৭।২৬৷১৬ ; ‘হর্ম্য' আলোয় ঝলমল তুষারশিখর, কৈলাসের কথা| স্মরণ করিয়ে দেয়) 
৭৫৬/১৬, 1৬৭1১, ৫, ৮৭1৩, ১৬৬।২, শিশুরা ন ত্রীল,য়ঃ সুষাতরঃ ১%৷৭৮।৬ | :এআদ্‌ (তার পরেই 
অর্থাৎ আধারে আলে! আর গর) ফুটিয়েই দ্র. ৪) অহ স্বধাদ্‌ অনু (আক্মস্থিতির সামর্থ আছে বলেই) পুনর্‌ 
গৰ্ব্ব এরিরে (উদার আলোয় জনোছিলে শিশু হয়ে ড্র. ৩; কাজের শেষে আবার সেই শিশু হয়ে গেলে) ১৷৬৷৪ ৷ 
তু, বু. ৩৫ ব্রা.» বেশী. ২১৬১৮ 

১ ১১২ জং খ. ১৩৮1৭, ২৩৪১০, ৩1২1৫, 16919, ৭1৫৬1২২,/। ; রুদ্র পুত্রাঃ ৫18৯৮, ৬/১৬৩, * 
ময় ১1৬৪২, ৭1৫৬।১, * সুনৱঃ ৮২০১৭, ১|৮৫|১, পৃথিমাতরঃ ১৩০৪, ৮৫1২, ৫1৭1, ৫৯৬: । আরও 
দ্র. ১১৬৮৯, ৫২1১৬, ৫৮1৫, | ১প্রয় মে বন্ধেষে গাং ৰোচন্ত সুরয়ঃ পৃথিং রোচন্ত মাতরম্‌, অধ! পিতরন্‌ 
ই্িণং রুত্রং রোচন্ত শিকসঃ &1৫২।১৬। ল. পৃগ্সির কথা বলতে গিয়ে তার| হয়ে গেলেন “সৌরকরো চ্ছগ', আর 
রূদ্রের কথায় ‘শক্তিমান'। মাতার কাছ থেকে আসছে তাদের প্ৰজা, আর পিতার কাছ থেকে প্রাণ। আপাত- 
দৃষ্টিতে এখানে মাতা-পিতার স্ব্নপের বিপৰ্ধয়। বযুর। পিতা! স্বপ| রু্ এবাং থা পৃশ্নিঃ সুদিন মরুদ্ভ্যঃ 
০1৬৭৫ এখানেও অনুরূপ ভাব। বাবা শক্তি, মা আলে! | পৃথ্নির ভূমিক! 'অদিতির মত শান্ত, আর রুদ্র 
প্রাণচঞ্চল। 

১১ 


৫৭২ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


পৃপ্পির গে! বা ধেমুরূপের বর্ণনা খক্‌সংহিতার একাধিকজায়গায় আছে। সৰ্বত্ৰ 
তিনি দিব্যথেস্ব__বৃষত-ধেহরূপী আদিমিথনের অন্ততর [৬১৩]। কিন্তু তাবলে পৃথ্নির 
মৌলিক অর্থ ধেই! নয়। নিঘণ্ট,তে পৃত্রিকে আদিত্য এবং দ্যুলোকের সাধারণ নাম বলা 
হয়েছে।” যাক্ক শব্দটিকে এ/অশ, বা ৮ম্পৃশ, হতে বুৎপন্ন বলছেন।* দ্বিতীর প্রকল্পই 
সমীচীন মনে হয়। আকাশ এবং আলো অথবা আকাঁশতরা আলে সব-কিছুকে 
ছুঁয়ে আছে, জড়িয়ে আছে; তাই আদিত্য এবং তোঁঃ 'পুঙি' ।* সংহ্তায় ‘মধ্যে 
দিৱে| নিছিতঃ পৃষ্নির্‌ অশ্ম! এবং 'গোঁঃ পৃষ্নি:' বোঝাচ্ছে সুর্ঘপিণ্ড এবং আদিত্যকে।? 
এইথেকে পৃশ্নির অর্থ ‘আদিত্যবৰ্ণ’ ‘উজ্জল'। মণ্ডকস্থবক্রে মণ্ডকদের বর্ণের কথায় 
'পৃঙ্সি' আর 'হরিৎ' বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে 'পৃষ্নি' আদিত্যবর্ণ বা 
চকচকে সোনালী, আর 'হরিৎ' সবজে সোনালী । মকুদ্গণের মাত! পৃশ্নি তাহলে 
বিশ্বের সেই আদিজননী, যিনি দ্যুলোক-ভুলোকে পরিব্যাপ্ত আলো হয়ে সবাইকে 
ছুঁয়ে আছেন।৬ যে-মাতার মধ্যে বিশ্বের আদিম প্রাণ মাতরিশ্বা উচ্ছন হয়ে 
ওঠেন?, তিনি সেই অদিতি। তিনি স্বরূপে যেমন অথস্ডিতা অবন্ধন| হয়ে আছেন 
দ্যুলোকে, তেমনি বি-রূপা হয়ে পৃথিবীতে আছেন অবরুদ্ধ চিজ্জ্যোতি বা 
'গো'ক্লপে। মরুদ্গণ তাই 'গোঁমাতরঃ বা 'গোঁবন্ধর£।৮ সংহিতাতেই তিনি 


৬১৩ দ্র. খ. ৪1৩1১* (টী, ১৭১৪), ৫1৬০৫, ১৬৪৩ (টী, ৪৫৭৬), ৪161৭ (টী, ২১৩৬)। 
সনিঘ, ১1৪। ২নি, পৃষ্নির, আদিত্যো ভৱতি, প্রাগত এনং বর্ণ ইতি নৈরক্তাঃ; সং্ষ্টা রসান্‌ সংস্রষ্টা ভাসং 
সংস্পষ্টো ভামে,তি রা ১/১৪। ইওরোপীয় প্রকল্প ৷৷০৮০] বা চিত্রবর্ণের আভাস এতে নাই। ৬তু, “পৃষ্টো' 
দিবি * অগ্নিং পৃথিব্যাং * ৱিশ্ব। ওধধীর্‌ আ ৱিৱেশ খ. ১1৯৮২, টী, ৩২৭৩ ; অগ্নির বিণ, ‘পৃষ্টবন্ধু’ ৩/২০।৩ ; ( ইন্সঃ ) 
ধর্ত| দিবো! রঙ্গসস্‌ * উত্ব$ ৪৯1৪ ( সা. পৃষ্টঃ সর ৱৰ্তমানঃ)। 'পৃষ্নি'ও তা-ই । আরও তু. ‘পৃক্ষ’ টা, ৪*১। 
॥1৪৭৷৩, ১৭।১৮৯৷১ | উভয়ত্র শব্দটি পুঃলিঙ্গ। ‘গৌ:' বৃষভ (তু. ৬৬৪ ‘দ্যুলোক’ )। 91১,৩/৪,৬,১*। 
৬তু- বাকের উক্তি: ‘অহং জুরে পিতরম্‌ অন্ত মুর্ধন্‌ মম যোনির অপ্দ,.স্তং সমুদ্রে, ততে| ৱি তিষ্ে ভুৱন|-নু 
রিখো-তামুং দ্বাং ৱন্মণো.প ল্পৃখামি' =আমি প্রনব করি পিতাকে এই (জগতের) মূৰ্যায়, আমার যোনি 
অগ.দের গভীরে সমুদ্রের মধ্যে: যেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ি বিশ্বভুবনের সর্বত্র, আর ওই ছালোককে নিতানিঝরিত 
তুঙ্গত| দিয়ে ঢুয়ে থাকি ১০।১২৫।৭। ‘পিতা’ পরমব্যোমে যিনি বিশ্বের অধ্যক্ষ (১০1১২৯।৭)। অদ্িতিক্লপে 
বাক্‌ তারও জননী। এইটি তার লোকোত্বর ব্ররূপ : তখন তিনি অম সুতি, আর পিতা সন্তুতি--যেমন পৃথ্মি 
আলো, রুদ্র শক্তি। অসম্ভুতি হয়েও তিনি বিবসন্তুতির প্রচোদিকা, তাই জননী । 'যোনি' গর্ভাশয় ও গৰ্ভ 
ছুই বোঝাচ্ছে, কেননা তিনি স্বান্তু-নিজেই নিজেকে জন্ম দেন। ‘অপ’ অব্যাকৃত কারণসলিল (তু. 
১1১৯৪।৪১৪২) ভার বিখবভুবন?পে ছড়িয়ে পড়। বিশ্বের পিত! হয়ে। অথচ তিনি ‘অতিষ্ঠা:' (তু. অত্য.তিষ্ঠদ্‌ 
দশানুলম্‌ ১৭৷৯৭৷১), সবাইকে ছাপিয়ে থেকেও বিখব্যাপারের প্রবতিক| হয়ে ছালোক থেকে উদ্ধত হয়ে আছেন। 
ছালোককে এইভাবে শপর্ণ করে আছেন বলে তিনি ‘পৃথ্নি । ড্র. ৩২৯1১, টী, ৩৫৬২ | ৮'গোমাতরঃ' ১1৮৭1৩। 
তু, ‘গোভির্‌ রাখো অঙ্যতে মোভগীণাং রখে কোশে হিরগায়ে, গোবন্ধৱ: হুজাতাদ ইযে ভুঞ্জে মহান্তে| নঃ স্পরসে 
মু’--আলোয়-আলোয় হৃদয়ের বাশি মাখ! হয়ে যায় সৌভরীদের (খহিদের নাম )-- (এই তাদের ) রথে (য| নাকি) 
হিরঞয় কোণ; আলোর সঙ্গে বন্ধন যাঁদের, তার! ( তাতে) অনায়াসে জাত হলেন এযণ| আর সন্তোগের অন্ত, 
মহান্‌ (হলেন) আমাদের বিজয়ের জন্য (বা উদ্দীপনের জন্য) এই এখনই ৮২।৮। রাণ আদলে বাশের 
বাশি। এখানে বোঝাচ্ছে হৃদয়কে। বীশিতে ছিদ্র থাকে, হৃদয়েও তেমনি পাঁচটি 'দেবগুষি' বা! জ্যোতিৰ্ষয় 
ছিদ্র আছে, যাদের মধ্য দিয়ে পঞ্চপ্রাণ প্রবাহিত হয় ( ছা. ৩১৩১", ; আরও তু, প্র. ৱয়ম্‌ এতদ্‌ ‘বাণম্‌' অবষটভ্য 


অস্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] বায়ুবৰ্গ--মক্ল্‌গণ 5৭৩ 


রহস্তময়ী* : 'তা-ই হ’ক এক আলোর কুৱাস| তার কাছে, যে ঠাহর করতে পারল: 
একই ধেনু, কিন্তু (সবার) ঈশ্বরী। মত?দের কাছে একজনের (পাঁলান ) দৌহনের 
জন্য উপচে উঠল) (আর) একবারই শুক্র (জ্যোতি) বরালেন পৃশ্নি পালান 
হতে ১১০ 

নিঘণ্ট,তে রুদ্র অস্তরিক্ষস্থান বলে নিৰ্দিষ্ট হলেও যজুঃসংহিতায় তিনি পরম- 
দেবতা [৬১৪]| তিনি যে বিশেষ করে মুনিদের দেবতা, তার ইশারা আমরা 
খক্সংহিতাতেই পাই।৯ সেখানে তার শিবরূপের সন্ধ/নও পেয়েছি।২ যদি রুদ্রকে 
শিবের ঘোররূপ বলে স্বীকার করি, আর শিব যদি শ্বরূপত হন আফাশ* বা 
‘ছৌঃ পিতা”, তাহলে মরুদ্গণ যে রুদ্র আর পুষ্গির পুত্র একখার পৌরাণিক বিবৃতি 
দাড়ায়: মরুদ্গণ গিরিশ আর গিরিজার পুত্র, আমাদের সুপরিচিত দেবসেনাঁপতি 
কুমারের মধ্যে উকি দিচ্ছে তাদের একটি সংহত রূপ। বলতে পারি, দেবসেনাপতির 
দেবসেনাই মরুদুগণ, সংহিতায় যাঁরা ইন্দ্রের ‘দৈৱীব্‌ বিশ) বৃত্রধধে ভার নিত্যসহচর। 
তাদের কুমাররূপের বর্ণনা: “তীর! হম্যস্থিত শিশুদের মত শুভ্র, স্তন্তপার্নী বাচ্চাদের 
মত খেলা করে বেড়ান।'* খগবেদে দুটি 'শিশু-দেবতাঁর সন্ধান পাই বিশেষ করে: 
একটি অগ্নি, আরেকটি মক্লদৃগণ। দুয়ের সংস্তবও প্রসিদ্ধ। একটি শিশু বা কুমার 
পাখিব, আরেকটি দিব্য। বড় যত্রে লালন করতে হয় বলে একটি শিশু, আরেকটি 
অধৃষ্যশক্তির সহজতায় শিশু। দুইই অদিতির পুত্র। পুরাণে কুমার ‘অগ্নি’, তাঁর নক্ষত্র 
ক্ত্তিক| অগ্নিপুঞ্জতং। অগ্নিও দিব্য বৃষভ ও ধেন্ুর পুত্র ৬ 

মক্লচ্‌গণের মাতা পৃষ্নি যে আদিজননী অদিতি, তার আতাস পাই এই মস্ত; 


রিধারয়ামঃ ২২ ; শৌ, আ| য়োনিং গর্ভ এতু তে পুমান্‌ বাণ ইবে-মুধিম্‌ ৩২৩২, গৰ্ভ:' বা জীব যেন “বাণ', লোকৌত্তর 
হতে মাতৃযোনিতে নিক্ষিপ্ত) । ৱাণ বাণ, ছুই শর হতে। তন্ত্র বাগ'লিঙ্গ শিব হৃদয়ে। হৃদয় আছে দেহের রথে" । 
রথটি একটি হিরগয় কোশ বা আলোর ভাঙার (দ্র.৮1২২।৭) তু. মূ: হিরগ্রয়ে পরে কোশে বিরজং বর্গ নিষ্কলন্‌ 
২২৯)।' স্পরস্‌ < ২ "পৃ ৷৷ "পৃং ৷৷ পৃং ‘জয় করা' > (অ)প্দরস্‌, যারা ৰিদ্যৎবলকের মত? শ. মক্লদ্‌গণের 
অভিযান 'গুভ' ও 'জী'র উদ্দেশে ।..+নিদ,তে অদিতি পৃথিবী (১1১), দ্র. শো. পৃথিবীসুক্ত। আবার গো» অদিতি 
এবং বাক্‌ (খ. ৮১*১/১৪-১৫)। তু, এতানি ধীরে! ( ধ্যানী ) নিণ্য। (রহস্ত ) চিকেত পৃ9্মির্‌ য়দ্‌ উধে| ( পালানে, 
সপ্তমী ) মহী জভার (মরুংদের ) ৭৷৫৬৷৪। ?১*ব্রপুর্‌ নু তচ, চিকিতুষে চিদ্‌ অস্ত সমান: নাম ধেনু পত্যমানম্‌, 
মৰ্তেখ,স্তছ্‌ দোহসে পীপায় সকৃচ, দুক্রং দুহুহে পৃথ্মির, উধঃ ৬৬৬1১। ল. ‘ধেনু’ ক্লীবলিঙ্গ, 'বরন্মৌর মত যার মধ্যে 
পুরষ-প্ৰকৃতি দুইই আছে। গুক্লজ্যোতির ‘সকৃদ্‌’-দোহন তু. ছা. সৃদ্দিরা ৩।১১।৬, সকৃদ্রিভাতি ৮1৪২; 
বু. সকৃদ্ৱিদ্থাত্ত ২৩।৬। 

৬১৪ তু. মা. শতরাদিয়ন্ত্রমূহ, অধ্যায় ১৬; আরও তু, গে. একো হি রুজো ন দ্ধিতীয়ায় তথ্থে ৩২ 
(তৈস. ১৭৬১) তৰ, ৭ ১১৩৬৭ টীমু ৫৮৫ | ২ত্ৰ, ১৭৯২৷৯, কুত্ৰ ‘শি্ষস' বা শক্তিমান, আবার তিনিই 
“শিৱঃ শ্বৱান্‌’ বা আত্মস্থ শিব- সরদ্গণ তার সহচর, দ্র, বেশী- ১১৯৮*। ৬তন্ত্রে শিববীজ হংসআকাশ। 
চ্তু, মা, ১৭৮৬) এক ৫৬১৬, ড্র. টী. ৬১১৬ | ৬ল. ‘পৃষতী’ চিত্ৰবৰ্ণ, আর ‘ময়র'ও তা-ই। তু, সা. 
পৃষত্যঃ শ্বেতবিশ্বত্ধিতা মুগা ইত্যৈ,তিহাসিকাঃ, নানাৱৰ্ণা মেঘমালা ইতি নৈরক্তাঃ ১1৬৪৮। পূর্বের প্রকল্পটি 
তারকাখচিত আকাশের উপমান। 


৫৭৪ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


“কৃতবর্ষণ রুজ্রের বারা হচ্ছেন পুত্র, ধাদের নাকি (বিশ্ব-)ধাজীই ভরণে সমৰ্থ৷-কেননা 
মহাজ্যোতির মাতা বলে তিনি পান ( তাদের), (এমনি) মহিমা ডার-_সেই পৃ্সিই 
তো সম্তৃতির জন্তু (নিজেই নিজের ) গর্ভাধান করলেন [৬১৫] রুদ্র মরুদুগণের 
পিতা হয়েও যেন সাঁংখ্যের পুরুষের মত বীজনিষেকের বেলায় তটস্থ বা ‘আত্মন্তৱরুদ্ধ- 
পৌঁরতঃ--ভার সৃষ্টি শুধু দৃষ্টির প্রেষণায়। অদিতি তাই নিজেই নিজের গর্ভাধান 
করছেন, তাইতে তিনি কুমারী থেকেই জননী--তিনি একাধারে বৃষত এবং খেঙ্গ 
ছুইই। অক্ষরের ক্ষরণের মূলে এই রহস্ত| দর্শনের ভাষায় এখানে নিমিত্ত এবং উপাদান 
অভিত্ন। তা-ই এখানে “হু, উপনিধদে যাঁকে বলা হয় ‘সম্‌-ভূতি’।* অদিতি তখন 
নিজের মধ্যেই পেলেন একটি “মহঃ' বা জ্যোতিঃপুগ যার বিচ্ছুর হল “সাকং জাতাঃ 
সুভ,ঃ সাকম্‌ উক্ষিতাঃ’ মরুতেরা-ধারা সপ্তৃতিরূপে একসঙ্গে জগ্মালেন, ওজস্বী হয়ে 
উঠলেন একসঙ্গে, ‘ৱিরোকিণঃ হু 'হ্য.ৱ রশায়৮-নুর্যের রশ্মির মত ঝলমলে ।২ 

সব দেবতাই 'পত্নীবান্‌’ [*১৬]। তাই ‘শিশু’ মরুদ্গণ ‘মর্ষ' বা তরুণ হয়ে হলেন 
'্রজানি'_-কল্যাণী যাদের জায়া।৯ সংহিতায় এই মরুৎপন্থীর নাম 'রোঁদসী'। 
শব্দটির আছ্যদাত্ত এবং অস্তোদাত্ত দুটি রূপ পাঁওরা যায়। তার মধ্যে আছ্যুদীত্ব রূপটি 
গ্যাবাপৃথিবীর প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা। মরুদুগণের সঙ্গে একজায়গায় ছাড়া২ আর সৰ্বত্ৰ 
অস্তোদাত্ত রূপটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই পদটি ধরা আছে নিঘস্টুর দৈবতকাণ্ডে ; 
যাস্ক তাঁর অর্থ করেছেন 'রুদ্রন্ত পত্বী'।* যাস্কের এই ব্যাখ্যায় কিন্তু একটা সমস্তার 
হৃষ্টি হয়। সংহিতায় রোদসী মরুদুগণের সহচরী, এইটুকুই পাঁওরা যায্ম--তিনি কার 
পত্নী, তার স্পষ্ট কোনও উল্লেখ নাই। মর্দ্গণ ‘তদ্ৰজানি’--গুধু এইখেকে আমরা 
অনুমান করছি, রোদসীই সেই সুভল্লা জায়|। যান্ধের ব্যাখ্যা যদি সত্য হয়, তাহলে 
রোদমী আর পৃশ্নি এক হয়ে যাঁন। পৃষ্লি মরুদুগণের মাতা, তিনি আবার তাদের 
পঞ্জী হন কি করে? ॥ 

লৌকিক দৃষ্টিতে এর সমাধান নাই, কিন্তু মরমীয়ার দৃষ্টিতে আছে। সেখানে 
সগ্ধদ্ধের অতিচার সহজেই ঘটতে পারে। তখন দেখি, দেবতা নিজের দুহিতাতেই 


৬১৫ খ. রজন্ত য়ে মীগ্ছযঃ (< ৯/ মিহ, ‘বৰ্ষণ করা’ তু. ‘মেঘ’ ) সন্ধি পুতা যাংশ চো নু দাধৃবির 
ভরধো, ৱিদে হি মাত! মহে| ( পুঞ্লজ্যোতি মরুদ্‌গণের ; তু. তৈউ, মহ ইতি আদিতাঃ ১1৩1২ ) মহী যা, মে.ৎ পৃথ্মিঃ 
স্থভ্‌ (< হ এ তু হওরা" হুখগ্ৰসব, সঙ্ভুতি; প্রতিতু, অভ, কিছু না হওরা, নিতি, অসন্তুতি তু, ভাৱ! রক্ষতং 
পৃথিৱী নে| অভ্যাৎ ১১৮৫২ ধুৱা; নিঘ, ‘মহৎ’ ৩1৩, কিন্তু অত্র সা. মহতো ভয়হেতোঃ গাপাৎ) গর্ভম্‌ অধাং 
(গৰ্ভাধান করলেন নিজেই নিজের--কেননা তিনিই শিব, তিনিই শক্তি; তু. Virgin 21916, তন্ত্রের 'কুমারী', 
পুরাণের ‘সতী’, সংঘিতার ‘ৰশ|’--সবার মূলে এই রহন্ত ) ৬1৬৬৩। আরও তু. ক্ল ‘মীল্‌.হষ্টম’ ১/৪৩।১, তার 
পরের খকেই অদিতির উল্লেখ ল.। তু, ঈ. ১২-১৪ ; আরও ড্র. ধ. বাকের উক্তি: এতাৱতী মহিন! ‘স্‌ বতুর' 
১০1১২৪।৮। ২৫1৫81৩। 

৬১৬ তু. খ,৩৬৷৯। ১৫1৬১|৪। খড্র, ধ. ১৬৪1৯ | তনিঘ, ৫1৫7 মি, ১১।৫১। 


অস্তরি্ষস্থান বৰ্গ ] বায়ুবৰ্গ-_মক্লদ্‌গণ aie 


গর্ভাধান করছেন--খিনি নন্দিনী, তিনিই দয়িত| [১১%]; রুদ্রের বোন অদ্বিক| তার 
জায়।১__কেনন! শিব-শক্তি একই সত্তার বৃত্তে জোড়াফুলের মত; অদিতি দক্ষের জননী, 
আবার দক্ষ অদিতির পিতা২__কেনন! সিদ্ধ আর সাধ্যের মধ্যে সম্পর্ক হল একই শক্তির 
উজান-ভাটার। এই মরুদ্গণ যেমন ‘রুদ্রিঃ' বা রুদ্রের পুত্র, তেমনি আবার তারাই 
'ক্লদ্ৰ’--পুত্ৰই সমর্থ হলে হয় পিতা। অদিতি একাধারে পিতা, মাতা এবং পুত্র ।* 
বাংলার লৌকিক পুরাণে দেখি, মহাশক্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবকে প্রসব করে বললেন, ‘তপ 
কর।' তারপর ভারা যখন তপোমগ্ন, তাদের কাছে এসে বললেন, ‘এইবার আমাকে 
শক্তি্বপে গ্রহণ কর।' ব্রন্ধা-বিষুঃ পারলেন না, কিন্তু শিব মাতাকেই জায়ারূপে গ্রহণ 
করলেন। প্রখ্যাত মনোবিদ্‌ 1804 দেখিয়েছেন, জগতের সমস্ত Hero-mythএর 
বীজতাব হুল, Her০মাৱেই পরশুরামের মত মাতৃহস্ত৷।। অর্থাৎ যে-শক্তি হতে 
আমরা প্রস্থ, শৈশবে যার অনুগত, একদিন তাকে হাতের মুঠায় আনতে পাঁরাই 
যথাৰ্থ পৌঁরুষ। সপ্তশতীতে দেবীকে তাই বলতে শুনি, ‘জগতে যে আমীর প্রতিবল বা 
প্রতিষ্পর্ধা হতে পারবে, সংগ্রামে জয় করে আমার দর্প দুর করবে, সে-ই আমার 
ভর্তা হবে।'* অবিগ্ভার জাতক জীব অবিদ্ধাকে নাশ করেই শিব হয়। বীরের এই 
মাতৃবধের রকমফের হল জননী-শক্তিকে জায়া-শক্তিতে রূপান্তরিত করা। তাইতে যে 
শিশু মরুদ্গণ একসময় ‘পৃশ্নিমাতরঃ’', তাঁরাই আবার সামর্থোর উপচয়ে “বীরাসঃ.. 
ময়াসে| ভত্রজানয়হ | আর এই সুভদ্র! জায়া রুদ্রপত্ধী রোদসী ব| পৃশ্নি বা অদিতি 
স্বয়ং। 

খক্‌সংহিতায় সুভদ্র। রোদসীর এই পরিচয় : মরুদুগণের সঙ্রে-সঙ্গে তাদেরই 
রথে তিনি দাড়িয়ে আছেন সুমঙ্গল আনন্দ বহন করে। তিনি সুজাতা, সুভগা, সবৃষ্টা 
অতএব মহিমমন্্ী, মকুদ্গণের নিত্যসঙ্গিনী (৬১৮ ]। মরুদ্গণের রখে তিনি 


৬১৭ দ্র, খ. ১1১1৫, ১৬৪/৩৩; টী. ১:৯২ | ১ম|, ৩৫৭; তৈম, এক এর রুদ্রে। ন দিতীয়ায় তন্বী. 
এম তে ক্র ভাগঃ মহ সব থিকয়। তা জুবদ্ৰ ১/৮1৬১। ২, ১*9২18-৫, টী, ২৩৩৩ | ৩১৮৯১০, টী: ১৭৪৩ | 
হত ৫/১২০ । 

৬১৮ তু. খ. অ! য়ক্মিন্‌ তন্থে৷ মুরণানি বিভ্রতী, সচা মর রোদসী'''য়শ্মিত্ত, সুদাত। জুভগ| মহীয়তে 
সা মক মীল্‌হুৰী ৫১1৮৯ । খ্যাৱাশ্থ আত্রেয়ের একটি দর্শনের পরিশেষ। ৯আ| বন্ধুরেধ.মতির্‌ ন দর্শতা 
বানু ন তন্বৌ মরুতে| রণেধু রঃ ১৬৪1৯ আমতি নিঘ, 'রাগ' (৩৭) মধ্যোদাত্ত; আছ্বাদাত্ত “মননের অভাব’ তু. 
আরে অশ্বদ্‌ অমতিং আরে অংহঃ ৪1১১৬, ৩1১৬1৫, 1১1১৯. )| মধ্যোদান্ত : অমতির্‌ ন সত্যঃ ১1৩1২, * তিং 
ন শ্ৰিয়ং ৫181২, পৃথ্যীন্‌ * তিং সদন: ৭1৬৮২," ; সর্বত্রই অর্থ দীপ্তি বা বল (তু. 'অম' আছ্য্দান্ত বোঝায় ‘বল’ 
8এ৩)। তু. নি. অমতির্‌ অমাময়ী মতির্‌ আত্মময়ী ৬1১২, উদাহরণ দিচ্ছেন, ‘উধ্ব' র়প্তা:মতির্‌ ভা অদিছাতৎ 
সৱীমনি (প্রেরণার বেলার ) সাস. &।২1৩/৮। টাকায় দুৰ্গ : ‘এৱম্‌ অমতিশব্দেনা.স্ূপ্রকাশগতম্‌ আদিত্যৱিজ্ঞানম্‌ 
উগতে, স হি প্রকাশমতত্ব এর নাং প্রকাশান্তরম্‌ অপেঙ্গতে।” সুতরাং ‘অমতি' সাবিত্ৰছ্যুতির বল, ছটা; ২৭, 
উদ্তে যুজন্ত রে'দনী হুমেকে, অধ গ্রৈ-যু রোদনী স্বশোচির্‌ আ,মরৎস তন্থে ন রোকঃ ৬।৬৪।৬। ধারাবর্ষণে আকাশ 
আর পৃথিবী বেন একাকার হয়ে গেছে। তার মধ্যে বিছাংগভাসের মত রুপী রোদসীর আবির্ভাব। তু, কে, 
ইন্দ 'তশ্িনে-রা/কাশে স্রিয়্‌ আজগাম বহুশোভমানাম্‌ উমাং হৈমৱতীম্‌! ৩।১২ এবং ‘তন্তৈ, আদেশো 


৫৭৬ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


ঝিলিক হানেন বিদ্যুতের মত, রথের আসনে বসে থাকেন প্রচ্ছটার মত সুদর্শন! ।? 
তুলোক আর দ্যুলোককে মরুদ্গণ যুক্ত করেন যখন, তখন আপন শিখায় আপনি 
দীপ্ত হয়ে তাদের মধ্যে তিনি দাড়িয়ে থাকেন প্রভাসের মত।২ 

অগস্ত্য মৈত্রাধরুণির একটি মরুৎসুক্তে আছে: রোদসী সংগ্লিষ্টা হয়ে আছেন 
মক্ষদ্গণের সঙ্গে-সুনিবিষ্টা, জ্যোতিরতিসারিণী, হিরণ্যবসন|, নিশ্চলা-মুঠায় ধরা 
বর্শার মত। গুহাসঞ্চারিণী তিনি--মান্ষের ঘরনীর মত; সভায় উচ্চারিতা বাকের মত 
তিনি, যা নাকি বিস্তার পরিণাম [৬১৯]। মরুতেরা এসে এই যুবতীর সঙ্গে মিশে 
গেলেন--তিনি তখন যেন সাধারণী (নানী); (আর) তারা শুভ্র, অশ্রান্ত। 
রোদসীকে তার! প্রত্যাখ্যান করলেন না; ঘোররূপ এই দেবতার! আস্বাদন করলেন 
সেই বৃহতীকে সধ্যের জন্ত।১ সংসক্তির জন্য আম্বাদন করলেন যখন এঁদের এই 
অন্থরোপমা রোদসী--বিনি এলোকেশী, পৌরুষ ধার মননে, তখন স্থৰ্যার মত এলেন 
তিনি লক্ষ্যবেদ্ধাদের রথে ঝলমল আলোর ছট| হয়ে--যেন নীহারিকার চলনের মত।২ 
স্থাপিত করলেন (রথে) সেই যুবতীকে যুবারা-শুভ্রতার জন্তু যিনি নিঃশেষে মিশে 


য়দ্‌ এতদ্‌ রিছ্বাতো ৱাদ্যুতদ্‌ আও ইতী-ন্‌ স্যমীমিযদ্‌ আত ৪19৪1 এখানে প্রথম 'রোদনদী' আছাদাত্ত, বোঝাচ্ছে 
দ্বাৰাপৃথিবীকে, ধর! সর্বদেবতার প্রত্যাহার | দ্র. টীম. ১৪৭ )। বর্ষায় ছালোক-ভুলোকের একাকার হওরা বোঝাচ্ছে 
বিশ্বব্যাপী অমৃতচেতনার ধারাসার ( তু. খ. ১/৯*1৬-৮, টী. ৪৬৩১)। তার মধ্যে বিছ্যাতের ঝলকে দ্বিতীয় রোদসীর 
আবির্ভীব। সংজ্ঞাটি তখন অস্তোদাত্ত। স্বরে ভেদ রেখে একই সংজ্ঞার ব্যবহার বোঝাচ্ছে রুত্রপত্বীর বিশব্যাপিদ্ব 
এবং সর্বদেবময়ত্ব (তু. ক. অদিতির্‌ দেৱতাময়ী ২১1৭) । 

৬১৯ খ. মিমাক্ষ য়েধু হুধিতা দ্বতাচী হিরণ্যনিণিগ, উপরা ন থষ্টি, গুহা চরন্তী মনুষো ন য়োষা সভাৱতী 
ৱিদথ্যেৰ সং ৱাক্‌ ১/১৬৭৩। ‘হ্ধিতা' ফুগানদ্ধ।। স্বতাচী < ঘৃত + »/ অঞ্চ, ‘চলা’ জ্যোতির দিকে 
চলছেন যিনি ( 'ঘৃত’ দ্র. টী. ১৬৪১7 তু. ১৷২৷৭)। উপর < ডিপ' কাছে; তু. ‘অৱর’ নীচে। সা. 
“মেঘমালা! (তু. নি, ‘উপরঃ' মেঘ, ৷‘উপলঃ’ ১1১*) মন্লদ্‌গণের বৰ্শ| বিদ্যাতের। ‘উপর! ধষ্টিয তু. অস্ত্ৰে 
“স্থির! সৌদামিনী'। ‘গুহা চরন্তী যোষা' তু. তন্ত্র “শান্তরী বিন্ধা গুপ্তা কুলবধুরু ইৱ'। এটি সাধনদশায়। 
সিদ্ধিদশায় এই ধোধাই ‘সভাৱতী' সবার সামনে প্রকটিতা ব্ৰক্থোষকলপে, যা নাকি বিদ্যার ফল। রোদসী এখানে 
বাক্‌ ব| সরন্বতী, যিনি ‘মরুদ্র,ধা' (তু. টীম, ৪১২)। আরও তু. থ. বাকের আত্মবোষণ| ১৭।১২৫ হু. । 
»পরা (দুর হতে এসে ) শুভ্রা অয়াসে| ( < */ য়স্‌ ‘আন্ত হওরা' তু, আয়াস ) য়ৱ্যা ( < ‘য়ৱী’ যুবতী, তু, ‘যব’ 
তারুণোর প্রতীক < ৯ মু ‘সঙ্গত হওৱ৷; সোমত্ত বয়ন গাঁওৱা' ) সাধারণ্যে.র ( বহু মরুতের এক পত্নী, যেমন 
পঞ্চপাগুবের দ্ৰৌপদী; তু সাংখ্য বহু পুরুষের একই প্রকৃতি; অথবা সপ্তশতীতে বহু দেবতার শক্তির পুঞ্জনে 
এক দেবীর আবিৰ্ভাব; র্োদসী ছিলেন মা, হলেন গরী--আপাতদৃষ্টিতে এটা অনাচার), ন রোদসী 
অপ নুদন্ত ঘোর! ( যেমন মহাশক্তিকে শিব প্রত্যাখ্যান করেননি) জুষস্ত রুধং সণ্যায় দেৱাঃ ৪ । এখানে রোদসী 
অন্তোদাত্ত হয়েও কর্মে দ্বিতীয়ার দ্বিবচন, তাইতে দ্বাবাপৃথিবীর ধ্বনি। ২জোযদ্‌ য়দ্‌ ঈম্‌ অহ্থয়। সচধ্যৈ 
বিষিতস্তক| রোদদী নৃমণাঃ, আ দুর্ধে-বব বিধতে| রথং গাং, ত্বেপ্রতীক। নভসো নে.ত্যা ('ইত্যা' < ॥/ ই চলা’) ৫ । 
ও্গা্থাপয়ন্ত মুরতীং যুৱানঃ শুভে নিমিগ্নাং ৱিদধেধু পঞ্জাম্‌, অর্কো য়দ্‌ ৱে| মরুতে| হৱিগ্নান্‌ গায়দ্‌ গাথং হৃতসোসে। 
দুৱপ্তন্‌৬। প্র তদ্‌ ৱিৱস্দি ৱন্ম্যো য় এযাং মরুতাং মহিমা সত্য! অপ্তি, সচ| য়দী ৱবমণ| অহংয়ুঃ স্থির চিজ, জনীর্‌ 
রহতে স্বভাগাঃ ৬। ‘জনীঃ’ অন্তান্য জননীর! বা মাত্শক্তিরা, যারা রোদসীর পরিকর ( তু. তন্তৰে শক্তির অষ্টনায়িকা )। 
মরুদ্গণ যখন আলাদ|-আলদ|, তখন একেক মরুংএর একেকটি জায়|। ভারা রোদনীরই বিভূতি । মর্দগণ 
যখন একট পুঞ্জজ্যোতি, তখন এই জনীদের সমবায়ে রোদসী এক রূত্রের এক পরী-_এই ভাবটিও আছে। 


অস্তরিক্স্থান বৰ্গ ] বায়ুবৰ্গ--মক্লদ্‌গণ ৫ 


গেলেন (তাদের সঙ্গে), বিগ্ার সাধনায় যিনি বলরূপা। হে মরুদ্গণ, গানের শিখা 
খখন তোমাদের উদ্দেশে (উদ্দীপ্ত হল) হবির সঙ্গে, গাইল গাথা সোমসবনকাঁরী 
প্রজল করতে তোমাঁদের।* বলবার মত যে সত্য মহিমা আছে এই মরুদুগণের, 
আমিৎতারই প্রবক্তা : বর্ষণের প্রবেগ বার মননে, যিনি আগ্কাম এবং স্থির, সেই 
(রোদসী ) এই যে সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলেছেন সৌভাগ্যবতী মাতৃকাঁদের।'* 

অগন্ত্যের এই রোদসীপ্রশস্তির মধ্যে আমরা সগ্তশতীর দেবী আর তন্ত্রের কালীর 
আভাস পাচ্ছি। বিশ্বপ্ৰাণের জননী কুদ্রপত্বী এই রোদসী শাক্তের মহাশক্তি। 
কদ্রপুত্রকে রুদ্রে রূপান্তরিত করবার অমোঘ বীর্ঘ তারই আছে। অন্ত ণকন্তা বাকের 
মত তিনিই বলতে পারেন, ‘যাকে-যাকে আমি কামনা করি, তাঁকে আমিই উগ্র করি, 
তাকে করি ব্ৰহ্মা, তাকে করি খৰি, তাকে সুমেধা [৬২*]1” এই রোদসী আর 
পৃথিবীক্লপিণী রোঁদপীতে১ কোনও তফাত নাই--একজন চিন্মহ্নী, আরেকজন মৃন্ময়্ী। 
স্বরে ভেদ এইটুকু বোঝাবার জন্ত। পৃথিবীরূপিণী রোদসীও যে রুদ্রপত্ধী, তার 
পরিচয় তন্ত্রের গোরীপ্ট আর শিবলিজের প্রতীকে--বিরূপাক্ষ যেখানে স্বয়স্তু এবং 
উধধ্বলিঙ্গ। এই ভাবনার সমর্থন আছে অগস্ত্যেরই মরুদুগণকে দেওব| একটি অনস্তপর 
বিশেষণে_-ভীরা! ‘স্কন্ভদেফ২। অগস্ত্যের শাক্ত তাবনার পরিচয় আছে তার রচিত 
ইন্দ্ৰহুক্ত আর অশ্বিহুক্তপমূহের ঠিক মাঝখানে স্থাপিত অগন্তা-লোপামুদ্রা-সংবাঁদে 
যা তন্ত্রের ভোগ-যোগ-সমন্বয়বাদের পুরোধা ।এ 


এইবার মরুৎসহচর দেবতাদের কথা। খকুসংহিতান্্ বিশেষ করে চারটি দেবতাকে 
মরুদুগণের সহচররূণে বর্ণনা কর! হয়েছে: অগ্নি ইন্দ্ৰ পূষা ও বিষ্ণু। তাছাড়া শোঁনক- 


৬২* তু, ধ. ১০1১২৪।৫, টী, ৩:১ । ১রোদদী < পুংলিঙ্গ *'রোদস্‌’ ( আছ্যুদাত্ব )। '‘রোদাঃ' এবং 
'রোদসী' দুয়ের একশেধ ছন্দে ‘রোদসী'--স্ট্ৰীলিঙ্গে। নিগ,তে গ্যারাপৃথিবীর যতগুলি একশেষ নাম আছে, 
তার মধ্যে প্রায় সবগুলি স্্রীলিঙ্-একশেম--এটি ল. | খ.তে পুংলিঙ্গ-একশেষের একমাত্র উদাহরণ ‘রোদসোঃ' 
(২২১) । যান্বের মতে 'রোদমী = রোধসী গ্।রাপৃধিরো রিরোধনাৎ (ঠেকিয়ে রাখে বলে ) ; রৌধঃ কুলং, নিরণন্ধি 
শোতঃ' (নি. ৬১)। অর্থাৎ রোদমী যেন ছুটি কূল। কিসের দু’কুল? অস্তরিক্ষের বা প্রাণসমূজের। 
অন্তরিক্ষ রজভুমি; তার একগ্রান্থে পৃথিবী, আরেক প্রান্তে ছ্ালৌক। তাইতে রোদসীর ইশার! রুমির ছুটি 
উপান্তের দিকে--একটি পৃথিবীর শেষ, আরেকটি ছালোকের শুরু। অধাববদৃষ্টিতে এ-দুটি যথাক্রমে উপনিযদের 
'জাগরিতান্ত' আর 'শ্ান্ত' (ক. ২1১৪; ছ ৬1৮১) বৃ. ৪11১৮, সেখানে 'বুদ্ধান্' আর 'ব্বপ্না্ত') নামে দুটি 
মন্ধিতূমি। দুয়ের মধ্যে চিন্ময় প্ৰাণভুমি, অধ্যাস্মচেতার য| ভাবলোক। মৃন্ময়ী রোদসী সেখানে ঢিন্ময়ী। 
২৭, ১১৬৬৭, টী. ৬*%% | ৩১|১৭৯ সু, তু. তত্র: অগন্তাঃ খনমানঃ খনিত্ৰৈঃ প্ৰজাম্‌ অগতাং বলম্‌ ইচ্ছমানঃ, 
উতৌ বর্ার, খধির্‌ উগ্রঃ পুপোষ (সা. কামং চ তপশ, চ) ৬। তন্নে অগন্ত্যের শক্তিদূত্র এবং লোপাধুডা বা 
হাদদি-বিগ্া দুইই প্রসিদ্ধ 


৫1৮ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


সংহিতায় অপর সহচারও উল্লেখযোগ্য৷ [৬২১]। অন্তান্ত দেবীর মধ্যে রোদসীর 
কথা এইমাত্ৰ হয়ে গেল, সরস্বতীর কথা৷ আগে হয়েছে।৯ একজায্নগান্ন ইন্দ্ৰাণী বলছেন, 
‘উতা.হম্‌ অস্মি ৱীরিণীর্‌ ইন্দ্ৰপত্নী মক্লংসখ| ২ এটিতে ইন্দ্ৰসাহচৰ্ধের অমুক্তি। চেতনার 
উত্তরায়ণের দিক থেকে প্রথম লগ্গণীয় সহচার হল মরুদ্গণের সঙ্গে অগ্নির। ,খক্‌- 
সংহিতা দুটি আগ্রামারুত-হক আছে--একটি মেধাতিথি কাথের, আরেকটি শ্যাবাশ্ব 
আত্রেয়ের।* ছুটিতেই মর্দূগণের বর্ণনার প্রাধান্ত। প্রথমটিতে একটি ধুব। আছে: 
মরুদূতির্‌ অগ্ন আগহি।' এতে স্পষ্টতই হুচিত হচ্ছে শক্তিপাত : অগ্নি এখানে দিব্য, 
ছালোক হতে আলোর ঝড়ে মরুদ্গধকে তিনি নামিয়ে আনেন এইখানে 
জীবনের এই যজ্ঞবেদিতে। ছ্যালোকের উত্তম ভূমি ব| তৃতীয় দ্যুলোক ৪ যে-নাক, 
তারই ঝলমল আলোয় তার! বসে আছেন। তারা দুলিয়ে দেন পর্বতদের ঢেউ-খেলানে। 
সমুদ্রের উপর দিয়ে। তারা নিজেদের আতত করেন (ওই) সমুদ্রের উপর দিয়ে 
-ওজস্থিতায়।'৫ অন্তরিক্ষের প্রাণচঞ্চল জ্যোতিঃসমুদ্রের উপর বৃত্রের মাধ! ছায়া 
ফেলেছে মেঘের মত। ছ্যুলোকের আলোকের ঝড়ে মরুদ্গণ তাদের উড়িয়ে নেন, 
বঞ্ৰহুচিক| খষ্টির বিদ্যুৎফলকে তাঁদের দীর্ণ করে আলো! হয়ে ছড়িয্নে পড়েন উতল! 
প্রাণের বন্জে"রন্তে। মরুদ্গণকেই অগ্নি নিয়ে আসছেন এইখানে |'*মেধ(তিখির 
এই ছবিটি শ্াবাশ্ব একেবারে, নামিয়ে এনেছেন. পৃথিবীর বুকে: দদুরধর্ধ বনানী 
দুলতে থাকে তোমাদের তয়ে, পৃথিবীর কাঁপন ধরে-পর্বতেরও। বিপুল উত্তুক্গ পর্বত 
-সেও যে ভগ্ন পেয়েছে, ছ্যলোকের সান্গদেশ কাপছে তোমাদের গর্জনে। যখন 
তোমর! খেলা করে বেড়াও বর্শা নিয়ে, তখন বন্তার মত বহুধারার সঙ্গমনে তোমরা 
ছুটে চল। হে অগ্নি, হে বিশ্ববেদ| মরুদ্গণ, উত্তর-ছ্যলোক হতে যখন তোমাদের 
ঢল নামে এক সাম হতে আরেক সাগ্ বেয়ে, তখন আনন্দে মাতাল তোমরা ঘোর- 
গর্জনে সব বিদাররেখ| বিলুপ্ত করে আনন্দ নিহিত কর সেই যজমানের মধ্যে, 
নিজেকে যে নিংড়ে দিয়েছে।* 


৬২১ দ্র. শো, ৪1১৪1৫-১৯) বর্ষার সুন্দর বর্ণনা। ১দ্র. টীম, ৪১২ | ২% ১৪৮৬/৯ | ৩১1১৯, ৫1৬১ ক্ষ, | 
*উত্তম ছালোক তু. য়দ্‌ উত্তমে মরুতে| মধামে রা য়দ্‌ ৱা.ৱমে সুভগানে| দিৱি ষ্ঠ ৫1৮*৬। তু, য়ে নাকপ্তা,খি 
রোচনে দিবি দের আনতে..'য় ঈময়ন্তি পৱ'তান্‌ তিরঃ সমুদ্রদূ অর্ণরম্‌.আ। য়ে তন্বপ্তি রশ্মিভিস্‌ তিরঃ সমুদ্রমূ 
ওজন! ১1১৯৬৮। ছুলোকের মুর! বা মু্ধস্ততেতনার আলোঝলমল দিব্যপ্রাণের ঝড় নেমে আসছে হসমূদ্রের 
উত্তর বিধারে--তার বর্ণনা । গুৱন| চিদ্‌ উগ্ৰ জিহতে নি রো। ভিয়া পৃথিৱী চিদ, রে্তে পর তশ, চিৎ। 
গর তশ, চিন্‌ মহি র.দ্ধো! বিভায় দিৱশ, চিৎ সানু রেজতে স্বনে রঃ, য়ং জীল,খ মরুতে| ধষ্টমন্ত আগ ইর সঞাঞে! 
ধ্ৱধ্বে।'*‘‘অগ্নিশ, চ য়ন্‌ মক্ুতো| বিখরেদমে| দিৱে| ৱহধ্ব উত্তরাদ্‌ অধি কুতিঃ, তে মন্দসান| ধুনয়ে| রিশাদনে! রামং ধন্ত 
যজমানায় সুস্বতে ৫1৬।২,৩,৭ | রিশীদস্‌ < বিশ (< ৯/ বিশ, 'ছে'ড়া' বিদাররেখা) + ৯/ অন. (খেয়ে ফেলা), 
সমস্ত ভেদচিহ্ন বিলু করে দেন ধিনি। তু. শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনা, ‘বড় উঠলে কোন্টা আমপাত| আর কোন্ট! 
ষ্টেতুলপাত| তা চেন! যায় না।' আরও তু. ঈ. শুরু অকায়ম্‌ অনুগণ্‌ ৮।.*'অগ্ি-মর্র গণের প্রামন্িক উল্লেখ 
৮1১০৩/১৪। 


অস্তরিক্রস্থান বৰ্গ ] বায়ুবৰ্গ--মক্লদ্‌গণ £1৯ 


পৃথিবীস্থান অগ্নির পর মরুদ্গণের সংস্তব অন্তরিক্ষন্থান ইন্জের সঙ্গে। ইন সাহচর্য 
মরুদুগণের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এইথেকে সংহিতা ইন্দের একটি নিরূঢ় সংজ! হল 
মরুদ্বান্‌ [৬২২]। মরুত্বান্‌ ইন্সের উদ্দেশে কুৎস আঁঙ্গিরসের রচিত একটি পুরা সুক্তই 
আছে, যার ধুৱ| হল ‘মক্লত্বন্তং সধ্যায় হরামছে ।'১ মরুদূগণের সাহচর্ধেই ইন্দৰ বৃত্রবধ 
করেছিলেন, একথ| ন|নাজায্নগায়্ নানাভাবে পাওৱ| যায়।২ ইন্দৰ গণেষু গণপতিঃ' 
--সে-গণ মরুদ্গণ।+ নিত্যসহচর এই গণের সহায়ে বৃত্রবধ করলেও এমন একসময় 
আসে, যখন ইন্দ্ৰ ‘কেবল’ বা নিঃসঙ্গ হয়ে যান। সপ্তশতীতেও আমর! অনুরূপ ভাবনার 
সন্ধান পাই। নিশুত্তবধের পর গুদ্ত দেবীর প্রতি কটাক্ষ করে বলেছিল, “তুমি তো অন্তের 
বল আশ্রয় করে যুদ্ধ করছ।' দেবী তাঁর উত্তরে বলেছিলেন, ‘এক আমিই আছি এই 
জগতে, আমি ছাড়া দ্বিতীয় আর কে আছে? এই দেখ, আমার বিভূতির| আমার মধ্যেই 
প্রবেশ করছে।'* এ সেই বৈদিক অদ্বৈতবাদের বিশিষ্ট ভঙ্গিমা, যার আলোচন! সবিপ্তারে 
আগে করেছি। এই ভাবনা অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির রচিত একটি সংবাদহ্থক্তে এইভাবে 
প্রকাশ পেয়েছে। মরুদ্গণ ইন্্রকে বললেন, ‘আমাদের স্বধা বা আত্মস্থিতির আন্থকুল্যেই 
তো৷ তোমার ভূতি বা আত্মলাভ।’ উত্তরে ইন্দ্র বললেন, “মরুদ্গণ, তোমাদের সেন্্ধ! 
কোথায় ছিল, যখন একা! আমাকে তোমর! লাগিয়ে দিলে অহিহত্যায়? আমি তো 
তখন ওজন্বী জ্যোতিদ্মান্‌ এবং উপচিতবীর্ধ হয়ে সমস্ত শক্রর প্রহরণ নুইয়ে দিলাম 
আমার প্রহরণের হানায়-হানায়। আমিই মনন বা বিশ্বমানবের জন্য এই নিখিলানন্দ- 
জ্যোতির্স় অপদের সুগম করে দিয়েছি বজবাছ হয়ে। মরুদ্গণ সেকথা স্বীকার করে 
নিয়ে বললেন, 'হে মহাজ্যোতি, তোমার (বীর্ধ ) অনিরুদ্ধই বটে। কেউ নাই, তোমার 
মত কেউ নাই দেবতাদের মধ্যে (তেমন--যেমন ) আমরা তোমায় জানি |” 

৬২২ এই বিশেষণটি আর পাওরা যায় সোম ও রুত্রের বেলায় । তু. খ. পৱমান| অস্থঙ্ষত পৱিত্ৰম্‌ অতি 
ধারয়া, মকত্বন্তে| মংসর| ইন্দ্ৰিয় হয়| মেধাম্‌ অভি প্রয়াংসি চ'--পবমান (মোমের!) বয়ে চলল পৰিত্রের ভিতর দিয়ে 
একটি ধারায়; তার| মক্লত্বান্‌, আনন্দ-মাতাল, ইন্দ্রের অ ; (চলল তার! ) মেধার দিকে, প্রেমের দিকে ৯(১৭৷২৫ 
(পরিত্র-নশুদ্ধ ‘অন্ধঃ' মোমকে যা ‘পূত' করে, মেষলোমের ছণকনি, অধ্যায়দৃষ্টিতে নাড়ীজাল; “ধারয়া' 
তু. ৯১৫), টী, ১১৪২ ; 'ইঞ্ত্ৰিয়াঃ হয়াঃ' তু. ক. ইদ্রিয়াগি হয়ান্‌ আহঃ ১৩৪; আমাদের পরিচিত ‘ইন্জিয়' 
তাহলে ইন্স বীর্যের বহিৰ্বিচ্ষুৱণ, ইন্দ্ৰ আয! । এখানে ইন্জিয়পথে মোম্য আনন্দের বহিঃপ্রকাশকে লক্ষ্য কর হচ্ছে-- 
মধুচেতনায় যা হয়, তু. খ. ১1৯০।৬-৮) ‘মেধা’ নিঃশ্রেয়নলাভের জন্য মনঃসমাধান, আর 'প্রয়ঃ' প্রের, তু. ক. 
১২। *২; সোম সিঃশ্ৰেয়স এবং অভ্যুদয় দুইই দেবেন); ‘অগ্নং রিদচ, চিত্ৰদৃশীকম্‌ অর্ণঃ গুৱ্লমদ্মনাম্‌ উষদাম্‌ 
অনীকে, অয়ং মহাম্‌ মহত সবগ্তনেনো।দ, ম্‌ অন্তত্াদ, র.যতে| মরুত্বান' --ইনি পেলেন চিত্ৰদৰ্শন মেই টলমলে 
সরোবর, যা আছে গুক্লসদন| উহাদের পুঞ্ডডাবে; ইনি মহান্_মহাস্তপ্তরূপে ধরে রইলেন ছালোককে, বীৰ্ধবৰ্ষা 
আর মরুত্বান্‌ হয়ে ৬,৪৭৫ (লোমের ধার! উজান বইছে আলোর ঝাড় হয়ে, পৌহছে গিয়ে ূর্বন্তচেতনার পরম 
ব্যোমে; নে যেন একটা জলস্তপ্তের মত; ‘অৰ্ণঃ’ তু. ১1৩১২, টী.৩৯৩)। 'রুদ্র' দ্র. । ১ত্র, ১১০১ হু. | ধুরা আছে 
১-৭ পৰ্যন্ত; বাকী চারটি মন্ত্র তিনটিতেই মরদ্গণের উল্লেখ ল.। ২তু, অয়ম্‌ ইল্ো মকুৎদখ। ৱি র্‌ত্রন্তাভিনচ, 
ছিরঃ, রজেণ শতপর গ1। ৱাৱধানে| (সংবর্ধিত হয়ে ) সরুংসখে.ল্ো ৱি ৱ.ত্ৰম্‌ এরয়ং (ছিন্নভিন্ন করে দিলেন), 
সন্ত সমুদ্রিয়া অপঃ (মহাশূন্যে জ্যোতির প্ৰনয়ণ) ৮।৭৬|২-৩ (সমগ্র হু-টি মরুত্বান ইন্সের উদ্দেশে); ১৭৷১১৩৷৩, 
৩৪৭৮৪, । ৩১০1১১২৯, দ্র. বেশী, পু ২৩৬৯৬) ৪দ্ৰ, মণ্তশতী ১৭|৩-৪৷ ৎখ, ইন্দ্ৰ স্বধাদ্‌ অনু হি নো! 

৯২ 


৫৮০ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা! 


সংবৎসরাত্মক গবামন্ননযাগের উপান্ত্যদিবসে মহাত্রতের অনুষ্ঠান করতে হয়। 
এঁতরেয়ারণ্যকে তার রহস্তের বিবৃতি আছে [৬২৩] । সেদিনকার মাধ্যন্দিন-সবনের ছুটি 
প্রধান শস্ত্ৰ হল মক্লত্বতীয় আর নিষ্ষেবল্য। দুটিই ইন্দের উদ্দেশে--একটিতে তিনি মরুত্বান্‌, 
আরেকটিতে নিঃশেষে ‘কেবল’? বা একেবারে একা। এঁতরেয়ত্রাহ্মণে নিদ্ষেবল্যশন্ত্রকে 
বল! হয়েছে যজমানের আত্মা।২ শতপখক্রান্ষণে এই প্রসঙ্গে যজমানের সঙ্গে ইঙ্জের 
একাত্মতা দেখানো হয়েছে।৩ নিক্ষেবল্যশন্্র পাঠ করতে হয় দোলায় চড়ে।$ এটি হুর্ধের 
উত্তরাঘ্থপের হুচক। উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে আদিত্যের মাধ্যন্দিন মহিমায় ইন্সের 
ব| আত্মজ্যোতির অন্থত্রম প্রকাঁশ। স্বধার প্রতিষ্ঠিত আদিত্যবিদ্বে ইন্্ তখন 
‘কেবল’ এবং ভাহতে পরিকীর্ণ রশ্মিজালে তিনি মরুত্বান, বা জ্যোতির্ময় বিশ্বপ্ৰাণের 
নিঝরণ।* 

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইঞ্জের স্থান যেমন জমধ্যে [৬২৪], তেমনি পুষারও। ইজ 
অস্তরিক্ষস্থান আর পুয! দ্যুস্থান। উপনিষদের ভাষায় একজন প্রাণ, আরেকজন প্রজ্ঞা। 
আধ্যাত্মিক স্থানসাম্যহেতু পুষার সঙ্গে মরুদ্গণের সহচার ইন্দ্ৰসহচারের অঙ্গরূপ-কেবল 
এক্ষেত্রে জোর পড়বে প্রজ্ঞার উপর। এই সহচারের আভাস পাওৱা যায় শংযু 
বাৰ্হম্পত্যের দুটি মন্ত্ৰে যেখানে পুষাকে মরুদূগণের সঙ্গে তুলনা করে বল! হয়েছে, তিনি 
যেন গুহাহিত আলোকবিত্রকে আমাদের কাছে প্রকট করেন শতে-শতে, হাজারে- 


বহুথ। ক স্যা রো! মরুতঃ ব্ৰধা.সীদ্‌ য়ন্‌ মাস্‌ একং সস্‌ অধতা.হিহতো, অহং হা-গ্রস্‌ তবিবস্‌ তুৱিগ্মান্‌ ৱিশ্বন্ত 
শত্বোর্‌ অনমং বধনৈঃ |‘’অহম্‌ এতা মনরে রিশ্বশ্চজাঃ হগ! অপশ, চকর রঞ্জবাহঃ॥ অনুত্তম| তে মঘরন্‌ নকির্‌ 
নু বারা অস্তি দেৱত| ৱিদানঃ ১।১৬৫।৫,৬,৮,৯। সু.র দেবতা মরুত্বান্‌ ইন্দ্ৰ, এটি মহাব্রতে মরুত্বতীয়শস্ত্রের অন্তত 
(এমা, ৪১।১)। 

৬২৩ এআ, ১1১১, ১এই বিণ. বিশেষভাবে ইন্দ্রের বেলায় প্রযুক্ত, তু, খ. ১11১০, ৪1২৫।৭ ; ৭1৯৮৫, 
১1৫৭1৬) মাধ্যন্দিনং সৱনং কেৱলং তে 91৩৫৭ (১৯৬1১৩)। ব্রা, ৮২। ৩. 81৫11৮1 ৪এআ! 
১২।৩। «খর খিলকাঞ্ডের নিবিদধ্যায়ে (৫1৫) প্রথমে অগ্নির নিবিৎ, তারপরেই 'মরুত্বান' ইঞ্জের নিবিৎ 
এবং তারপরে “কেবল' ইন্দের নিবিৎ £ ‘ইন্দো মরুত্বান্‌ মোমপ্ত পিবতু। সরুংস্তোত্র। মরদ্গণঃ। মক্লংসখ| 
মরদ্রধঃ। জন্‌ রংত্রা স্জদ্‌ অপঃ। মরুতাম্‌ ওজস| সহ। য় ঈম্‌ এনং দেৱ| অধমদন্‌। অপতুর়ে ৱ্ত্রতুয়ে । 
শশ্বরহত্যে গরিষ্টৌ। অর্চনতং গুহা! পদ|। পরমন্তাং পরারতি। আদ্‌ ঈং বর্গাণি বধন্। অনাধৃষ্টা স্তো'জস1। 
কখন্‌ দেৱেভ্যোঃ ছুৱঃ। মক্লদৃভিঃ সথিভিঃ মহ । ইন্সে| মক্লত্বা ইহ অৱদ্‌ ইহ সোমন্ত পিবতু। প্রেমাং দেবো! 
দেরগুতিদ্‌ অৱতু দেৱা| ধিয়া। গ্রে ব্রগ প্রেদং ক্ষত্রনৃ। প্রে.মং সন্বন্তং মজমানম্‌ অৱতু। চিত্রশ, চিত্রাভির্‌ 
উতিভিঃ। অৱদ্‌ ব্ৰহ্মাণ্য, আ.ৱম| গমৎ।” 

৬২৪ অধিলো দৃষ্টিতে জমধা হল অন্তরিক্ষের উপ্রত্য্ত। সেইখানেই মরুদ্গণ ইন্দ্ৰ এবং পূযার ধাম। 
জমধ্োর সঙ্গে তু. তৈউ.র ‘ইঞ্জ্ৰযোনি' যা 'অন্তরেণ তালুকে য় এষ স্তন ইৰা,ৱলম্বতে' (১।৬।১)। তার উপরেই 
এউ. ‘বিদৃতি’ বা ‘নান্দনদ্বার' (১৩1১২), যার উধ্বপ্ৰত্যন্ত আমাদের পরিচিত ‘ব্ৰহ্মযন্ত' (খ.তে 'উক্ষো1 রক" 
৮৷৭৷২৬) । ইন্্রযোনি খ.তে ‘কাঙ্লুৎ' তু. খ.য়াতে কাকুৎ হুকৃতা যা ৱয়িষ্ঠ| সয়া শঙ্বং পিবলি মধ্ব উদ্মিম্‌ 
( অমৃতচেতন| ঢেউ খেলে চলে ওইখান থেকে পরমবোমের দিকে ) ৬৪১৭, ৮1৬৯।১২ (টী. ৬*৭২ ; আরও তু. 
১/৮৭)। নিতে ‘কাকুৎ' বাক্‌ (১১১), সা. জিহবা (খ. ১/৮৭)। কিন্তু দি'তেই “কাকুদং তাষি-তাচঙ্গতত 


অন্তৱিক্ষস্থান বর্গ ] বায়ুবৰ্গ--মক্লদ্‌গণ ৫৮১ 


হাজারে ।১ এটি ইন্্রের বৃত্রধধের অঙ্রূপ ব্যাপার-_জ্রমধ্যে আলোর ঝড় তুলে তার 
উজানে মূর্ধনাচেতনায় সহশ্ররশ্মি আদিত্যের আবির্ভাব ঘটানো।২ তখন মরুদগণও 
আদিত্যকল্প “দিরো নরঃ।৩ 

ইঞ্জ-বিষুর সহচার খগবেদে প্রসিদ্ধ [৬২৫]। তাঁরাই শঙ্বরের নিরানব্বইটি পুর 
বিদীৰ্ণ করে পরমজ্যে।তিকে চেতনায় ফুটিয়ে তোলেন।” ইন্দ্র প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ, আর 
সেই প্রজ্ঞার পরিপূর্ণ প্রকাশ বিষ্ণুতে--যীর পরমপদ সর্বসাঙ্গী অনিমেষ দৃষ্টিরপে আতত 
হয়ে আছে দ্যুলোকে।* মরুদুগণ ইঞ্জের নিত্যসহচর। অতএব তারা বিষ্ণুৱও সহচর। 
তাইতে বিষ্ণুর একটি সংজ্ঞা হল “এরয়ামরুৎ' অর্থাৎ মরুদ্গণ স্বচ্ছন্দগতিতে চলেন ধীর 
সঙ্গে। তার অর্থ, ইন্গ্ৰ যেমন প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ, বিষ্ণু তেমনি প্রাণাত্মক প্রজ্ঞ।। প্রাণ ও 
প্রজ্ঞা অবিনাভূত। প্রজ্ঞা যেমন প্রাণের দিশারী,* তেমনি প্রজ্ঞার প্রকাশে প্রাণের ঝড় 
বয়ে যায় আধারে। এই অন্লভব হয়েছিল অত্রিবংশের এক খধির, যিনি মরুত্বান্‌ বিষ্ণুর 
সাধুজালাত করে নিজের পরিচয় দিয়েছেন “এরপ্নামরুৎ' বলে। খাক্দংহিতার পঞ্চম 
মণ্ডল শেষ হয়েছে ভার রচিত একটি মরুৎসুক্ত দিয়ে, যার প্রত্যেক মন্ত্ৰে 'এৱন্লামক্লত’ 
সংজ্ঞাট আলগাভাবে জুড়ে দেওৱ| হয়েছে।৫ তার শেষ মন্ত্ৰে মরুদ্‌গণকে বলা হয়েছে, 
তারা যেন প্রচেতনায় মহাব্যোমে পর্বতেয় মত তুঙ্গতম ।৬ 

খকৃসংহিতার খিলকাণ্ডের নিবিদধ্যায়ে মরুদ্গণের নিবিদে তাঁদের একটি পুর্ণ ও 
সংহত পরিচয় আছে [৬২৬] । 


মক্ল্‌গণের পর বায়ুবৰ্গের চতুৰ্থ দেবতা মাতরিশ্বা। আগেই বলেছি, নিঘণ্ট,তে 
দেবতাদের নামের মধ্যে মাতরিশ্বার উল্লেখ নাই, যদিও বেদে তিনি একজন প্রাচীন এবং 


(51২৭, উদাহরণ ধ. ৮1৬৯।১২)। এই তালুর সামনেই জমধ্য, যোগের আজ্ঞাচক্র। ১তু, তং ( সেই পুযাকে ) 
ইন্সং ন হুক্লতুং ৱরুণং ন মায়িনম্‌ অয় 'মণং ন মন্দ্ৰং ( আনন্দমাতাল ) সুপ্ৰভোজনং ( বিদ্যুদ্বিনর্পের মত সম্ভোগ ধীর, 
বিষ্ণুর বিণ.) বিধুং ন স্তযে আদিশে ( তার আদেশের জন্তু, আমাদের দিশারী হবেন বলে, তু. ৬৷৫৬৷১)। ত্বেষং 
শর্ধো ন মারুতং তুৱিষণ্),নৱণিং (যার নাগাল পাওৱ| যায় না, পুযার বিণ.) পূষণং সং রখ! শতা, সং সহ! 
কারিষচ, চৰ্যণিত্য আঁ, আবির্‌ গুল্‌.হ| ৱনু করৎ হৱেদ| ( সহজলভ্য, তু. 'সপ্পরাত') নো ৱহু করৎ ৬1৪৮।১৪,১৫। 
মরদ্গণ ইন্দ্ৰ আর পূযা জমধো, বরুণ মিত্ৰ অর্মমা আর বিষ্ণু তার উজানে পরমব্যোমে। ২তু, ঈ, পূধার কাছে 
হিরগয় পাত্রের আড়াল ঘোচানোর প্রার্থনা ১৪ | তু, খ. মরুতঃ সভরসঃ ( একসঙ্গে আবেশ যাদের ঘটে আধারে) 
স্বৰ্ণ: (আলোর পুরুষ) সুয়ে” উদিতে (এই হুণোদয় মুর্ঘন্য আকাশে ) মদখা দিবে নরঃ, ন রো হাঃ অথ্যস্তা, 
(ঝিমিয়ে পড়ে না)হ সিশ্বতঃ (চলতে-চলতে ) সগ্চো (একদিনেই অর্থাৎ নিমেষেই ) অন্তা.ধবনঃ গারম্‌ 
(বিষ্ণুর পরমপদ, পরমব্যোম তু. ক. ১/৩৯) অগ্,থ (পৌছে যাও) $1৫৪1১৯; আরও তু. খ. দিৱস্‌ পুরাস 
আদিত্যাসঃ ১০।৭৭1২। 

৬২৫ দর, খ. ৬৬৯ হু, ১0১৫1১-৩, ৭1৯৯18-৬ | তু, ৭|৯৯|৫, টী, ১৪২) ২তু, কৌ, ও৮। ৰণ 
১/২২।২০১ টী, ৪৬২ | ৪তু, ৬৷৪৮৷১৪, টীমুং ৬২৪১ । ৫৫1৮৭ সু.। অসমস্ত প্রয়োগ দ্র, ৫18১1১৬। 
৬জোঠাসে। ন পর তাসো ব্যোমনি ৫1৮৭৯ 

৬২৬ মরূতো দেৱ সোমন্ত মৎসন্‌। সুষ্ট,ভঃ ব্কাঃ। অর্বস্ততো বৃহদ্রয়সঃ| শুরা অনাধৃষ্টরথাঃ| ত্বেষাসঃ 
পৃষ্সিমাতরঃ। শুত্রা হিরণাখাদয়ঃ। তরে! ভ্দ দিয় | নভন্ত। বর্ধনির্দিজঃ | মরতে! দেৱ| ইহ শ্ররন্‌..* (81৫1৯ ১ 
তু. ২, দ্র, টা, ৬২৩৫)। 


৫৮২ বেদ-মীমাংস! [বৈদিক দেবতা 


প্রমুখ দেবতা। অবশ্য তিনি হৰিৰ্ভাক্‌ বা সুক্তভাক্‌ নন--খগ.ভাক্‌ মাত্র ; কিন্তু বহু খকে 
ভার উল্লেখ আছে এবং তাতে তাঁর তাত্বিক রূপটি বিশেষ করে ফুটে উঠেছে। একটি 
খকে তাঁর নামের আথিক ব্যুৎপত্তি দেওৱ| হয়েছে এই বলে, ‘যখন ( নিজেকে ) ব্যাপ্ত 
করলেন বা রূপাক্সিত করলেন মায়ের মধ্যে মাতরিশ্বা (অথবা, ‘যখন‘'‘মধ্যে, তখন 
তিনি মাতরিশ্ব” ); (আর তাইতে ) বাতের স্থষ্টি হল সরে-সরে যাঁওবাকে আশ্রগ্ন করে 
[*২%] ৷’ দ্বিতীয় প্রকল্পে মাতরিশ্বা অগ্নির নামাস্তর। এর সমর্থন খক্‌সংহিতাতেও 
পাওৱ৷ যায়। অগ্নি তখন ‘মিত্ৰ’ বা ‘বৈশ্বানর' অর্থাৎ তিনি বিশ্বাত্বক।” কিন্তু অগ্নি 
থেকে মাতরিশ্বাকে আলাদ! করেই উল্লেখ কর! হয়েছে অনেকজায্নগায়। 

যান্ধ ‘মাতরিশ্বা’র ব্যুৎপত্তি দিচ্ছেন শ্বম্‌ বা অন্‌ ধাতু হতে। তার মতে ‘মাতা’ 
অন্তরিক্ষ, আর মাতরিশ্ব। তাতে নিঃশ্বাস বা প্রাণরূপে প্রবাহিত বায়ু [৬২৮]। মাতরিশ্বা 
= বায়ু, এ-সমীকরণ খক্সংহিতায় স্পষ্টত না থাকলেও শোঁনকসংহিতার অনেকজায়গার 
ডাকে প্রবহস্ত বায়ুক্তপে বর্ণনা করা হয়েছে।১ যজুঃসংহিতাতেও মাতরিশ্ব। বায়ু।২ 
ব্ৰাহ্মণে মাতরিশ্বা স্পষ্টতই বায়ু, এবং অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণ।* সুতরাং যাস্কের প্রকল্প 
অমূল নয়। মনে হয়, খক্সংহিতাতেই তার সমর্থন আছে। একজায়গায় পাই : ‘দুটি 
দীপ্তি পাশাপাশি থেকে ত্রিবৃৎ (ভুবনকে ) ব্যাপ্ত করেছেন। তাদের তৃপ্তির শরীক 
হলেন মাতরিষ্বা।'৪ এখানে দুটি দীপ্তি পৃথিবীতে অগ্নি, আর ছ্যুলোকে স্থৰ্ষ। অতএব 
অস্তরিক্ষে মাতরিশ্বা তাদের আনন্দের শরীক ।৫ যে-খকৃটিতে তীর নামের ব্যুৎপত্তি 
দেওব| হয়েছে, তার অর্থ এও হতে পারে; লোকাদি অগ্নি বা বৈশ্বানর যখন নিজেকে 
মায়ের মধ্যে ক্ল্পাত্নিত করলেন, তখন তিনি হলেন মাতরিশ্ব। ; আর কারপসলিল যখন 
সরতে লাগল, তখন তিনি হলেন বাতাসের বিসষ্বষ্টি বা বায়ুর প্রবাহ। এই ব্যাধ্যায় 
মাতরিখ্বাই বাত বা বায়ু--শ্বরৃপে; তাঁর অগ্নিধর্ম ওপচারিক। “আনীদ্‌ অবাতৎ স্বধ্া 
তদ্‌ একম্‌’; হৃষ্টির আদিতে তত্স্বূপের এই-যে প্রাণন, তাই মাতরিশ্ব।। সষ্টর যে 
আদিম প্রবেগ, তাকে যেমন পরমপুরুষের নিঃশ্বপিতের সঙ্গে তুলনা কর! যেতে পারে,* 
তেমনি তাকে বল! যেতে পারে আদিমাতার হৃদ্তসমুত্ৰের উচ্ছ,নত| ব| ফেঁপে ওঠ|| 
এই মাত! বস্তুত তখন ‘মহী মাত|’ অদিতি, বিশ্বাবরক ‘বরুণের’ যিনি নিত্যসঙ্গিনী। 
তাঁকে অন্তরিক্ষ বলাও অসঙ্গত নয়ন, কেননা হুষ্টি এৰজাত্মক প্রাণের ‘এজন’ বা কম্পন,’ 


৬২৭ খু. ৩২৯১১, দ্র, টী, ৩৫৬২, ৫৪৫ । ১মিতো! অগ্নিন্‌ ঈডো। মাতরিখ! ৩৷৫।৭, রৈধ্বানরং 
মাতরিখানম্‌ উক্থযম্‌ ২৬/২, ১০/৮৮১৯। 

৬২৮ নি. ৬২৬ । তু শো, ৮1১1৫, ১০1৭)২, ৪, ৯1২৬, ১২১৫১) ১৩|৩|১৯/** । হতৈস, ৪1১৪১, 
৪1১২৪, 51১/81১, ; মা, ১১৩৯, ১ । তু, উতলা, প্রাণো মাতরি্ব ২৩৮ ; শ, অয়ং বৈ ৱায়ুর্‌ সাতরিখা য়োহয়ং 
পরতে ৬৪1৩৪) তৈরা, ২৷৩৷৯৷৫-৬। *খ, ঘর্মা ( < এ দ্ব'দীপ্ত হওরা' ) সমস্ত| ত্ৰিৱ,তং ব্যাপতুগ্‌ তয়োর্‌ জুষ্টিং 
মাতরিদ্বা জগাম ১*।১১৪।১। তু. শ. ১১৷৬(২।২। তু, খ. অগ্নি বায়ু এবং সুর্যের ত্রিতয় ১1১৫৮।৯ টা, e1৫৩ 
ডু, বৃ, অন্ত মহতে| ভূত নিঃশ্বসিতম্‌ এতদ্‌ য়দ্‌ খগবেদ:...২181১* | তু, ক, ২৷৩৷২৷ তু, ছা. ৩৷৫৷৩। 


অস্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] বাযুবর্গ--মাতরিশ্বা ৮৩ 


আর তার আধার হল অস্তরিক্ষ। নিঘ্ট,তে এইজন্য প্রজাপতি বিশ্বকর্ম। স্ব প্রভৃতিকে 
বলা হরেছে অন্তরিক্ষস্থান দেবতা । কিন্তু সেকথ| যথাস্থানে । 'মাতরিখ!' সংজ্ঞার 
ব্যুৎপত্তি তাহলে ‘শু’ ধাতু হতে, যার অর্থ 'ফেঁপে ওঠা' | উপনিষদে একেই বলা হয়েছে 
‘আদিত্যের ক্ষোত’,” সংহিতায্ন তৎস্বরূপের আদিকাম খা ‘মনসে| রেতঃ প্রথমম্‌-_ 
সমর্থ মনের প্রথম প্রবেগ ।৯ তা-ই হল মাতরিশ্বারও স্বরূপ । 

বাযুবর্গের সব দেবতা বস্তুত অদৃশ্য হলেও মরুদূগণের বর্ণনান্ আমরা খষিদের 
রূপোল্লাসের পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু এদিক দিয়ে মাতরিশ্বা মরুদগণের একেবারে 
বিপরীত। তার নাম আছে, কৰ্মও আছে-_কিন্তু রূপ রথ বাহন বা প্রহরণ কিছুই 
নাই। তিনি একটি অমূর্ভ তত্ত্ব মাত্ৰ। তার কৰ্মও প্রবৃত্তিধমী নয়, প্রকাশধ্মী। 
মরুদুগণ ও মাতরিখ। দুইই বিশ্বপ্ৰাণ, কিন্তু মাতরিশ্বা্র ফুটেছে তার অঘোর শিবরূপ। 
সৃষ্টির আদিতে প্রাণের প্রথম উন্মেষ বলে তিনি ‘ভুৱনস্ত পতিঃ প্রজাপতিঃ' [৬২৯], 
বিশ্বোতীর্ণ যে 'অনেজদ্‌ একং মনসো জবীয়:', তাঁর মধ্যে তিনি নিহিত করেন ভুবনে- 
ভুবনে প্রবহস্ত “অপঃ বা প্রাণের ধারা ।* অখবা তিনিই অপার কারণসলিল,২ কিংবা 
কারণসলিলে প্রবিষ্ট এবং সেখানে দেবতাদের সঙ্গে একীভূত।৩ আবার বিহুষ্টিতে 
তিনিই তুতে-ভুতে প্রাণ এবং অপানের ক্রিন্না ।* 

এ তার সামান্ত কর্ম। তার বিশিষ্ট কর্ম হল অগ্নির মন্থন এবং আঁবিদ্বরণ। খক্‌- 
সংহিতায় নানাভাবে তার এই পরিচয়টি স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে: মাতরিশ্বাই প্রথমে 
অগ্নিকে জন্ম দিলেন [৬৩*]| অগ্নি ছিলেন গুহাহিত হয়ে, মাতরিশ্বাই তাকে মন্থন 
করে আবিষ্কার করলেন।* পরমব্যোমে অগ্নি জন্মালেন যখন, তখন তিনি সবার আগে 
আবিভূতি হলেন মাতরিশ্বার কাছে।২ সেই লোকাদি অগ্রিকে মাতরিশ্বাই এখানে 


= ১০১২৯।৪। বিহুষ্টির আদি প্রবেগকে উপনিষদে বল! হয়েছে তৎ্বরূপের 'ঈক্ষ!' বা পরমপুরুষের ‘কাম’ বা 
'তিপঃ' | তিনটির মধ্যে একটি বিশিষ্ট পরস্পর! আছে । 

৬২৯ শৌ, ১৯৷২,৷২। ॥মা. ৪৮19 (ঈ. ৪)। ২তু, ধ. অকুপারঃ সলিলে| মাতরিশ্বা ১৭৷১৭৯৷১ | 
অক্ুপারঃ সলিলের বিশেষণ। থাঞ্ক বলেন, নি, আদিত্যো হপা.কুপার উচাতে হবুপারো ভৱতি দূরপারঃ, 
সমূজো...মহাপার, কচ্ছণো.**ন কুপন্‌ ধচ্ছতী,তি &।১৮। খ.তে আর একটি মাত্র প্রয়োগ ৫1৩৯২ (ইনু )। 
“কু' ছোট, যেমন 'কুনদী'। সুতরাং বুগিত অর্থ, যাকে পার হওৱ| যায় না। নি'র প্রকল্পে ‘কচ্ছপ’ < কথ্যাগ = 
আকাশ, কচ্ছপের খোলার মত বলে। আকাশ সমু আর আদিত্য তিনটিই পরদ্পরাকরমে বিশ্বষ্টির আদিতে-- 
সন্তা প্ৰাণ ও প্রজার়পে । উল্লিখিত খকের “অকুপার সলিল' কারণসমুত্ৰ মাতরিশ্বার তা বিণ, হতে পারে, 
‘অখব| ছুটি আলাদাও হতে পারে। মাতরিশ্বা তখন বায়ু (সা. )। ছুইই 'প্রথমজ| ধতেন' অৰ্থাৎ সৃষ্টির প্ৰথমে 
একটি খতচ্ছলা আবিৰ্াৰ ৷ খ.তে এমনিতর আরও ছুটি তত্ব হল ‘তপঃ' এবং 'আপো দেৱীঃ'। এই শেষেরটিও 
বোঝাচ্ছে ছালোকছু কারণমমুজ্রকে । হুতরাং পুনরুক্তি এড়াতে অকুপার এবং সলিল (খিনি সরে-সরে যাচ্ছেন, 
তু, ৩২৯১১) দুটিই মাতরিশার বিণ. হতে পারে। «শো, অপ ্বা:সীন্‌ মাতরিশব। পররিষ্টঃ প্ররিষ্ট। দেৱ! সলিলাস্তা,মল্‌, 
বৃহন্‌ হ তন্থো রজসো বিগানঃ পরমানো হরিত আ| রিৱেশ ১+1৮৷৪*। * শৌ. উপ হয়ে মাতরিখনা প্রাণাপানৌ 
lel 

৬৩৪ খ, ১০1৪৬।৯, টী, ২৩২৪ | ১গুহ| সন্ভং মাতরিশ্বা মথায়তি ১(১৪১|৩, 9১19 | ২১1১৪৩।২, 


৫৮৪ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


নিয়ে এলেন সুদুর হতে, দ্যুলোক হতে-মন্ুর কাছে, তৃগুর কাছে।* ওপার হতে 
এমনি করে অগ্নিকে এপারে নিয়ে আসেন বলে মাঁতরিশ্ব(ও ‘দুত'--বিবন্বানের ।৪ বলা 
যেতে পারে, ভার এই দৌত্য অমর্ভ্যের অন্ুপ্রাণনা জাগায় মৰ্ত্যের হৃদয়ে, তার মধ্যে 
জাগাপ্প অভীগ্সার আগুন, তাকে করে সারশ্বত রসসস্তারের রসিক--য| এই মাতরিশ্বারই 
প্রসাদ ।* অধ্যাত্মদৃষ্টতে দেখতে গেলে, এই ব্যাপারে স্থচিত হচ্ছে প্রাণের সঙ্গে চিত্ত- 
দীপ্তির অবিনাভাব আমাদের মধ্যে বিশ্বপ্রাণের প্রেষণাতেই ওপারের আগুন জলে 
ওঠে। এইদিক দিয়ে বৃহস্পতির সঙ্গে মাতরিখার সাম্য । বৃহন্পতি বৃহৎ চেতনার 
দিশারী। চেতনার সঙ্কোচ দূর করে যখন বৈপুল্যের অভিব্যক্তি ঘটান, তখন খাতের 
সাধনায় তিনিই সস্থূত হন বিভু মাতরিশ্বারূপে।৬ আবার বিবন্বান্‌ ও যমের সঙ্গেও 
মাতরিশ্বার নিবিড় সম্পর্ক গ্োতিত করে বিশ্বপ্ৰাণ ও জ্যোতির্ময় মরণের মিতালি-- 
প্রাকৃতমৃত্যুজিৎ যোগী যাঁর রহস্ত জানেন।? মাতরিশ্বা বা বাঁকে ধরে অস্তরাবৃত্তির 
পথে পরমভূমিতে পোঁছবার যে একটি সাধনপদ্ধতি ছিল, তাঁর কথা আগেই উদ্বেখ 
করেছি।৮ বাঁতরশন মুনিরা ছিলেন এই পথের পথিক। মাতরিশ্বা এইজন্তই বিগ্রহবান্‌ 
না হয়ে তত্ব পর্যবসিত হয়েছিলেন কি না তা বিবেচ্য ।* 


২ মধ্যস্থান বরুণ 


নিঘন্টূতে বায়ুর পর আছেন বরুণ। ন্বরূপত ইনি আদিত্য হলেও এখানে 
‘মধ্যম’ বা অন্তরিক্ষস্থান দেবতা । খক্দংহিতাতেই এই বলে তাঁর উল্লেখ আছে 
[৬৩১]। তবে সেখানে মিত্রসহচরিত দ্যুস্থান বরুণেরই প্রাধান্য--যখাস্থানে তার আলোচনা 
করা যাবে। 

অস্তরিক্ষস্থান বরুণ স্বভাবতই অপ.এর অধিপতি [৬৩২ ]--কেনন| অপ প্রাণের 
প্রতীক, আর অস্তরিক্ষ প্রাপলোক। এই অপএর ব্যাপ্রিন্না আমরা প্রত্যক্ষ করি বৃষ্টির 


টা, ১৯৬, ২০৭১ । ৩১)১২৮২, টী, ২০৪১ 7 ৬০1১, টী, ১৯৯; য়দী ভূঙভ্যঃ পরি মাতরিখা গুহ! সন্ত হৱযৱাহং 
সম্‌ঈধে ৩1১০ | ৪৬1৮৪, টা, ৩৩২। তু. খ. য়ঃ পারমানীর্‌ অধ্যত্যু,যিভিঃ সংভূতং রসম্‌, সরং ন পুতম্‌ 
অগ্মাতি দ্বদিতং মাঁতরিশ্বন| | পারমানীর্‌ য়ে। অধ্যেত্যু,ধিভিঃ সংভূতং রসম্‌, তগ্মৈ সরদ্বতী ছুহে ক্ষীরং সৰ্গির্‌ 
মধুদকদ্‌ ৯।৬৭। ৪১-৩২ (দ্র, টা, ৪১৮১ )। পৰমান সোমের উদ্দিষ্ট খন ‘পাবমানী’। মাতরিশ্বার ছালোক হতে 
অগ্নি আহরণের সঙ্গে তু. গ্রীক পুরাণে প্রমেখেটনের স্বৰ্গ হতে মানুষের জন্ত আগুন চুরি। এই ব্যাপারটি তন্থে 
‘শক্কিপাত’ বা পঞ্চকৃত্যকারী শিবের অনুগ্রহশক্তির ক্ৰিয়|। গ্বৃহপ্পতিঃ স হা, (যখন) অগ্পো ৱরাংসি (< ॥/ ৱ, 
'ছাওরা' তু. উর") ৱিভ্‌|.ভৱৎ, সম্‌ খতে মাতরিশ্বা ১)১৯*।২। *তু, খ. ৬৮৪ (টা, ৩৩২ ), ১১৬১৪৬ 
(টা. ১১৭)। পরজ, টী,৪২। =ইন্স আর মাতরিস্বার সামা তু, ততগ সুরঃ ( ইন্দঃ) শৱস| [ রজম্‌], খড়ুর্‌ ন 
ক্রতুভিয় মাতরিষ্ব! [ সন্‌ ] ১*1১*৫।১ মাতরিখ।সসোম ৮1৫২২; মাতরিশ্বা বর আর বধূর হৃদয়কে এক করে 
দিচ্ছেন ১৯৮৪৭ । বিশ্বপ্রাণরূণে মাতরিশ্বা ওঞ্ঃ আনন্দ এবং (প্রম। 

৬৩১ দ্র, থ. ৮1৪১।২ ( টী. ৬৯৭২ ‘সিন্ধু’ )। 

৬৬২ তু, তত্র, অগ্গ, রৈ বরণ ১৬৩৬ ১ তু, খ, য়া আগো দিৱ্যা উত ৱা অৱস্তি খলিত্রিমা 
( খন্ত| দিয়ে খুঁড়ে বার-করা, যেমন কুৱায় ) যা খ্রয়ংজাঃ ( ধেমন নৈসৰ্গিক ফোরারায়), সমূরর্া রাঃ শুচয়ঃ 


অস্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] বায়ুবৰ্গ--মধ্যস্থান বরুণ te 


ধারায় সিন্ধুর প্রবাহে আর ‘অর্ণব’ বা ঢেউ-খেলানে| সমুদ্রের মহিমায়। ছ্যালোক 
থেকে নামে বৃষ্টির ধারাসার, চলে নদীত্ব খাত বেয়ে, অবশেষে সমুদ্রের অকুল পাঁখারে 
ব্যাপ্ত এবং সম্ভূত হয়,, এই নৈসগিক ব্যাপারের অধ্যাত্ম ব্যঞ্জন! সুস্পস্ট। এ ষেন 
ছ্ালোকের শক্তিপাঁতের ফলে নাড়ীতে-নাড়ীতে প্রাণের উচ্ছল প্রবাহের অবশেষে 
প্রচেতনার সমুদ্রে মিলিয়ে যাওরা।২ সংহিতায্ন নানাভাবে তাঁর বর্ণনা আছে: ‘যিনি 
অন্থর, অপ. নিষিক্ত করে তিনি আমাদের পিত! হুলেন***ছে বরুণ, অপ.দের ঢেলে 
দাও নিয্নগা করে’ ;৩ “অপদের শিশু এই বরুণ মাতৃতম| নদীদের মধ্যে রচেছেন তাঁর 
সংস্থ? ৪ “নীচের দিকে মুখ খোল! যে-কবদ্ধের, (তার জল) ঢেলে দিলেন বরুণ 
রোদসী আর অন্তৱিক্ষে; তাইতে বিশ্বতুবনের রাজ| ভিজিয়ে দিলেন ভূমিকে, বৃষ্টি 
যেমন (ভেজা গন ) যবের ( ক্ষেত ); তিজিয়ে দেন তিনি ভূমিকে--পৃথিবী আর ছ্যলোককে, 
যখন তারপরেই বরুণ চাঁন দোঁহন করতে : মেঘের বসন পরল পর্বতের! আর আলোর 
বীর্য চেয়ে (তাদের) শিথিল করে দিলেন বীরের|;'* “ছে মিত্রাবরণ, হে ক্ষিপ্রদ, 
আমাদের জন্ত ছ্ালোক হতে ঢেলে দাও ইলা, আর বৃষ্টি+* মিত্রাবরুণ সিন্ধুপতি ;* 


পারকাস্‌ (দুটি অগ্সিবিশেষণে অগ্নিশ্রোতের ধ্বনি) তা আপে! দেরীর্‌ ইহ ( এই আধারে ) মাম্‌ অৱন্ধ ৭৪৯1২ 
(তু. টীম, ৫৪*৭ ) ৷ খকের শেষ পাদটি ধুরা। হতু. ১১২, টী. ৬৯৩, ৪১৭৫ | প্রচেতনা' চেতনার 
অগ্রাভিযান ও বিশ্ষারণ_যেমন সানু হতে দানুতে আরোহণের সময় দিগন্তের বিক্ষারণ ( তু. ১৷১৭৷২ )। বরুণ 
“প্রচেতাঃ’, সমুদ্ৰ ‘প্ৰাচেতম’। ৩ শৌ, অপো নিধিঞ্চন্ন, অন্থরো৷ পিত| নঃ‘‘‘ৱর্লণ|.ৱ নীচীর্‌ অপঃ সৃজ &1১৫।১২। 
মনে রাখতে হবে, বর্ষার ধারাসার দেবতার অজয় প্ৰাণ এবং অমৃত আনন্দের প্রসাদ। &মা. পন্তযাস্স চক্রে ররুণঃ 
সধস্থম্‌ অগাং শিশুর্‌ মাতৃতমাদ্ব,স্তঃ ১৭৭ । ‘গন্ডা’ নদী, নাড়ীর প্ৰতীক ; তাদের বঙ্গমন্থান “সংস্থ' ঠ “অপ! ৰা 
বিশ্বপ্রাণের সমুদ্র হতে আধারে শিশুরূপে বরুণ সেখানে সংভূত; নাড়ীবাহিত প্রালোত মায়ের মত তাকে পুষ্ট 
করছে (দ্র, টীমু, ২৪৬, ১১১; খ. অম্বিতমে মরন্গতি ২৪১১৬, টা, ৪4৮১1১৬৪1৪৯, টী, হ২১)। ৫৭. 
নীচীনৰারং ( স্ত্বারং) ররুণঃ কৱন্ধ প্র সসর্জ রোদসী অন্তৱিক্ষম্‌ ( তাতে ত্রিভুবন প্লাবিত হল ), তেন বিশ্বস্ত 
ভুৱনন্ত রাজ! য়ৱং (তারুণোর প্রতীক; বর্ধার অভাবে শুকিয়ে ছিল, এখন তাজা হয়ে উঠল--এই ধ্বনি) ন 
হিরু রা.নতি ভূম (যার মধ্যে সব-ফিছু হবার সম্ভাবনা আছে, তু. ক. ‘ভৱা’ ২১১২, ১৩)। উনত্তি ভূমিং 
( ভূতজননী, যিনি সব হচ্ছেন) পৃথিরীম্‌ উত ভাং য়দ| দুগ্ধং ( য| গুহাহিত ছিল তার প্রকাশ--যেমন ক্ষেতের সোনার 
ফসল, দুই অর্থেই ) ৱষ্টযা.দ্‌ ইং। সম্‌ অভ্রেণ রসত পৰ্বতামস্‌ তৱিষীয়ত্তঃ প্রথয়ন্ত ৱীরাঃ ( মরুদ্গণ ) ৫1৮1৩, ৪ | 
করন্ধ .দৃতি, মশক, ভিত্তি। তার মাখা নাই, পা নাই (তু, ‘অপাদশীৰ্য| গুহমানে| অন্ত।' ৪১1১১, টী. ৩১৯, 
১৬৪ ), অতএব অব্যাকৃত, অপচ তাহতেই শক্তির নিঃস্রব। নিঘ, “উদক' ১1১২। নি, করদ্ধং মেঘম, করনম্‌ 
উদকং ভর্তি, তদ্‌ অস্মিন্‌ ধীয়তে, উদকম্‌ অপি করক্ষম্‌ উচ্যতে। বন্দির অনিভূতত্বে, কম্‌ অনিভূতং চ ১৭৪ । 
তু, 'অবণাগংিল উৎ্ববুগ্' পাত্ৰ। যবের ক্ষেতে বৃষ্টি এখানে উপমান; হুতরাং ভূমিকে ভিজিয়ে দেওৱার অর্থ 
রাহন্তিক : আধারের বন্ধাত্ব খোচানো। তখন ভূমি হল পয়শ্বিনী ধেনু। বরুণ তাঁকে দোহন করে বার 
করলেন প্রাণ আর আলে|। পর্বত ধ্যানচেতনার প্রতীক। তাঁকে ঘিরে আসন্নবৰ্ষণণ প্রাণ খমখম করছে। 
এলেন মরুদ্গণ আলোর ঝড় নিয়ে। মেঘ গলে গিয়ে পর্বতকে অভিষিক্ত করল। পৃথিবীর বন্ধ্যাত্ব ঘুগল। 
ভরিষীয়ৎ < এ তৱিধী-য় ( চাওৱ| অর্থে, নামধাতু); ভৱিষী < ১ তু “শক্তিতে বেড়ে চলা'+-ইদ্+ঈ 
স্্ৰীলিঙ্গে, শক্তি, বল ( নিঘ, ২৷৯)। তু. নিঘ, ‘তৱিষঃ। তৱসঃ' মহৎ (৩৩); নি. দ্বিষ, 'দীপ্তিকর্মা' ৮1১৪ 
সুতরাং তিৰ্বিধী’ আলোর বীর্য (তু, ইন্সের ‘দেৱী তৱিষী’ খ.১1৫৬।৪ )। ৬৭. ৭৬০1২, টীমু, ৪৯৫২ | +1৬৪1২। 


«wb বেদ-মীমাংস! [ বৈদিক দেবতা 


সগপিদ্ধু ক্ষরিত হয় বরুণের কাকুৎ বা তালু হতে ;৮ উজানধারায় তিনি তাদের 
উৎসমূলে $* সিন্ধু যেন দ্যুলোকের মত: বরুণ তাকে নামিয্বে আনলেন ; তিনি যেন 
একটি বিন্দু, তিনি শ্বেত মুগ, অ|লোববীর্ঘময়।৯* 

বিন্দু হতে সিন্ধু শতধারায় নেমে আসে--পড়ে গিয়ে সমুদ্রে | সে-সমুদ্ৰ কিন্তু বরুণই : 
তিনিই একমা সমুদ্র [৬৩৩], এক রহস্তময় সমুদ্র |? সমুদ্রের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠ যোগ, 
আমরাও তাকে এখন সমুদ্রের দেবত| বলেই জানি। সংহিতাতেও দেখি: মরুদ্গণ যেমন 
চলেন ছ্যুলোকে, অগ্নি ভূমিতে, বাত অস্তরিক্ষে--তেমনি বরুণ চলেন জলে-জলে, সমুদ্রে- 
সমুদ্রে ৷ সমুদ্র একটি নয়। পৃথিবীতে যেমন জলের সমুদ্র, অস্তরিক্ষে তেমনি প্রাণের 
সমুদ্র, দ্যলোকে আলোর সমুদ্র | অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তারা যেন তূতমাত্ৰ৷ প্ৰাণমাত্র৷ আর 
প্রজামাত্ৰার অঙ্গীয়মাণ শতধার উৎস।৩ তিনটি সমু্রই বরুণের, অথবা তার! যরুণই। 
সমুদ্রের অকুল বিখারে তাঁর নামের সার্থকতা । তিনি বরুণ কিনা সব-কিছুকে 
বেড়ে আছেন" বা “ছেয়ে আছেন’ *_যেমন পৃথিবীর স্থলকে জল হয়ে, আবার 
অন্তরিক্ষকে বাতাস হয়ে, ছ্যলোককে আলো! হয়ে। ছেয়ে থেকে ফুরিয়ে যাননি, 
ছাপিয়ে গেছেন। তাই তিনি সেই মামী পুরুষ, যিনি এই ভূমিকে ‘আবৃত’ করেও 
তার 'অতিষঠাঃ।* তখন তিনি এক তৃতীয় সমুদর-_অব্যক্ত আনস্ত্ের রহস্তময় ( অপীচ্য ) 
সমুদ্ৰ এই বরুণ এক পরম শূন্যতা, তিনি আমাদের অত্যন্ত আপন হলেও আমর! 
ভার নাগাল পাই না।* কিন্তু অস্তরিক্ষন্থান যরুণকে সহজেই খুয কাছে পাই। 


সিন সি ৬ ২২ BES 
শর, টীম ৬০৭২ । ৯. টী. উ। ১, অৱ সিন্ধু ৱরণে| গর ইৰ দ্থাদ্‌ জনে! ন খেতে| মৃগস্‌ তুরিন, ৭1৮1৯ 
সিন্ধু এখানে সিঙধুনদের মোহানার কাছে সুত, তাই আলোছাওরা আকাশের উপম|। ডগ ‘বিন্দু"--বিশেষত 
মোমযমেয় (তু. ১৷১%১১-১৩ ); রেতোবিন্দু তু, ৭৩৩!১১, টী, ২০৬ ( দ্র. নি. ৫১৩-১৪, তত্ৰ দুৰ্গ, ব্য. < এ গলা 
‘থাওৱ|’ ; বস্তুত < & ৰ ‘দৰব হওরা, গলে পড়া’)। দিঞ্ধু সন্ত হল একটি বিন্দুতে, সেই বিন্দুটি বরুণ । 
গৈৰতন্তে শিব ‘খ্বেতবিন্ু'। এখানে বরু1ও তা-ই | ওই অক্ষর বিন্দু, হতে মিনুর ক্ষরণ ( তু. খ. ১1১৯৪1৪২, 
টী. ১২৪৪ )। 'শ্বেত’ বিণ, এখানে উভয়াস্বমী। জ্রাগে বরুণ প্রজা, মৃগন্পপে প্রাণ। “খেত মৃগ' তু. “গৌরী 
শ্বেতমূগীয়পে গরমব্যোমে পর! বাক্‌ ১/১৬৪।৪১। 

৬৩৩ তু. থ. ইমাম্‌ উ নু করিতমপ্ত (কষি্রেঠ বরণের) মায়াং মহীং (মহতী) দেব নকির্‌ (কেউ ন|) 
আদব ( মোকাবিল| করতে পেরেছে), একং দ্‌ উদ্‌ন| (জল দিয়ে) ন পৃণস্ি ( পৰ্বতে পারে) এনীর্‌ (শু) 
আমিঞ্ৱীর্‌ ( ঢেলে-ঢেলে ) অৱনয়ঃ (ধারার!) সমুদ্রম্‌ ৫৮৫।১ । ল. নদীর ধারার! শু, কিন্তু সমুদ্রের জন নীগ। 
সব আলে| কালে| হয়ে যায় বরণের রহস্যে তলিয়ে গিয়ে, তাই ভার তল পায় না। এই তার মহাকাবা, তার মায় । 
সস সমুদ্ৰে অগীচাঃ ৮৷৪১৷২। ২দিরা সাথি মরুতে| তুম্যা-গ্ি্‌ আয়া ৱাতে| অন্তরিক্ষেণ য়াতি, অদ্ভির্‌ য়াতি 
বরুণঃ নমূতৈঃ ১1১৬১।১৪ | তু, কৌ, ৩৮) ডু. মসি,ৰক্ষণে| ৱণোতী,তি সতঃ ১১।৩। তু. খ. ১০।৯০১। 
সেখানে ‘ৱিত্বাতে বরুণের ধ্বনি আছে। ৬তু, 'মহং মঘোনো রর প্ৰিয়ন্ত ভুরিদার ন অ! ৱিদং শূনম্‌ আপেঃ, 
মা রায়ে রাজন, হুয়মাদ্‌ অৱ স্থা্‌’--হে বরুণ, মহিমময্ন তুমি, প্ৰিয় তুমি, তুমি ভুরিদাতা; তুমি (আমার) আগন; 
(তোমার) শুষ্ঠতাকে যেন আমি না পাই; হে রাজা, হুসংঘত সংবেগ হতে বেন বিচ্যুত না হই ২০৭/১১। 
একদিকে ভার রিক্ততা-কেননা আলোর মূলে যে-কালো, তিনি তা-ই। দুর্বার তার, সঙ্চষণ, কিন্তু দেই 
স্বথোৱানোৰ টানে যেন তলিয়ে ন! যাই। আদিত্যগণ বরুণ আর বিশ্বদেবগণের উদিষ্ট তিনটি হুক্তের ,শেষ খক়। 
দেবতার ক্রম ল.। প্রথম পুক্রটিতে ‘অভয় জ্যোতি'র জন্ত একটা ব্যাকুলতা আছে (২॥২৭৷১১, ১৪), তার 
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তিনি চিরস্তন সেই নেয়ে, যিনি আমাদের প্রাণসমুদ্রে পাড়ি জমান। খাদি বসির 
ভাষায় : ‘আমি আর বরুণ যখন নায়ে চড়ব, মহাসমুড্রে পাড়ি জমাব, যখন ঢেউএর 
চূড়ায়-চূড়াক্স চলব আমরা, তখন দোলা দুলতে-দুলতে দুজনে এগিয়ে যাব সেই 
শুভ্রতার পাঁনে।? দেবতাকে জড়িয়ে ধরে মানুষ তার সঙ্গে পাড়ি দিচ্ছে তার হাজার- 
ছুঙ্বারী ঘরের দিকে, মাঁঝে-মাঁঝে ভগ্ন হয়, ‘এই বুঝি দুজনার বাঁধন ছিড়ে যায়’ 
-সধ্যরতির এ এক মধুর নিদর্শন।৮ 

বর্ষার প্রারস্তে একটি চাঁতুরমান্তঘাগ শুর হত, তার নাম 'বরুণপ্রঘাস'। নাম 
থেকেই এতে বরুণের প্রাধান্য সুচিত হচ্ছে। শতপথত্রাহ্মণ বলছেন, প্রজাপতি এই 


শেষেই শৃস্তাতার প্রতি এই ভীতি এবং তা দূর করবার জন্য বিশেষ করে বরুণের কাছে প্ৰাৰ্থন|। এ যেন আদিতোর 
শুরু ভাতি হতে পরঃকৃষ নীলে উত্তরণের সামনে থমকে দাড়ানো | তার পরের বরণনুক্ধেও এই ভাব--সাধনার 
মধ্যে হঠাৎ যেন তন্তচ্ছেদ না! হয়, জ্যোতি হতে পরবামী না থাকি যেন (২1২৮।৫,৭)। আদিতাদ্যুতি হতে 
বারুণী রাত্রিতে যাওৱা খুবই স্বাভাবিক । তার পরেই আবার লোকোত্তর থেকে নেমে এসে বৈশদেবছ্যাতিতে 
উদ্ভাসিত হওরা__দেবতাকে অত্যন্ আপন বলে জান! (২৷২৯৷৪ ) প্রত্যেকটি দুক্তের শেষে ওই মোক্ষভীতিতে 
সুচিত হচ্ছে ষ্ষধিপন্থার বৈশিষ্ট্য জীরামকৃষ্ণের ভাষায়, ফিরে এসে 'রসে-বশে' থাকা, 'ভাবমুখে' থাকা। শূম 
তু. থ. মা সখু]ঃ শুনম্‌ আ তিদে ম| পুত্রস্ত প্রভুরসো, আৱ.ত্বদ্‌ তুতু তে মনঃ'--সখার শূন্যতা যেন না গাই, না 
পাই পুত্রের, হে প্রভৃতজ্যোতি ; ঘুরে-খুরে আহক তোমার মন (আমার কাছে, হে ইন্দ্ৰ) ৮1৪৫।৩৬, দেবতা 
সাধুজ্যে সখা (তু. ১/১৬৪/২০), ব্যাবহারিক জীবনে পুত্ৰ; ‘মে! যু দেৱ! অদঃ স্বর্‌ ( ওই সবপ্স্যোতি) অৱ পাদি 
(হেলে পড়ে ) দিরদ্‌ পরি ( অর্থাৎ মাধান্দিন সুর্য যেন উলিয়ে যায়, চলে না পড়ে), মা দোম্যন্ত শদুৱঃ শুনে ভূম 
কদা চন (তারপর সোম্য চেতনার প্রশান্তি যেন অমানিশার শূন্যতায় না মিলিয়ে যায় কখনও )' ১১৮৫।৩, কুপে 
নিমজ্জিত জিতের প্রার্থনা; ‘মা শুনে অগ্নে নি ধদাম নৃণাম'--পৌরুহের সাধকদের শূন্যতায় যেন তলিয়ে ন| যাই, 
হে অগ্নি ১1১১ বিপ্রের সাধন! খন্ধির, রিভ্ততার নয়; “মা শুনে ভুম স্থয়'ন্ত সংদৃশি ভদ্রং জীৱন্তে| জরণাম্‌ 
অশীমহি’--আমর| যেন শৃগ্ততায় না বাই সরষের সন্দর্শন পেতে-পেতে, প্রথল হয়ে বেঁচে থেকে পৌঁছই যেন জরায় 
(খেধির ‘জিজীবিবা’) ১৭৷৩৭৷৬ ; ৩৬৩১৩ ( সর্বনাশ অর্থে )। বু, ? শু ফেঁপে ওঠ| এবং তারপর ফেটে গড়া আর 
মিলিয়ে যাওরা। > ‘শূন্য’ খ.তে নাই, কিন্তু অধর্থবেদে আছে। মুনিপন্থার শৃন্টবাদের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, উপনিষদে 
যা ‘অসত’ (ধ.তেও আছে), ‘অসম্ভুতি’ব| ‘বিনাশ’। *আ| যদ রুহার রকুণশ, চ নারং প্র য়ং সমুদ্রম্‌ ঈরয়ার মধ্যম, অধি 
য়দ্‌ অপাং দ্ন,ভিস্‌ ( সানুতিঃ ) চরার প্র প্রেঘ ঈম্ঘযারহৈ শুভে কম্‌ ৭1৮৩। তার পরেই এই আকাঙ্গার পুতি: 
“সিং হ ৱরুণো নারা,ধাদ্‌ ধিং চকার দ্বপ| মহোভিঃ, স্তোতারং ৱিপ্রঃ সুদিনত্বে অহাং যান নু গ্যারস্‌ ততনন্ য়াদ্‌ 
উষাসঃ'--বসিঠকে বরুণ নায়ে বসালেন, ( তাকে ) খৰি করলেন (সেই) সুকর্মী ( তার) জ্যোতিঃশক্তির বৈগুলো, 
স্তোত! (করলেন তাকে সেই ) তাবকন্প্ৰ (দেবতা) যাতে ঝলমলিয়ে ওঠে দিনগুলি, যখনই ছালোকের! হল আতত, 
যখনই ( আতত হল ) উষার| ৪ । বরুণ বা আকাশের নায়ে চড়ার অর্থই হল যথাৰ্থ 'বসি্' বা উদ্্বলতম 
জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ নূর্ঘ হওরা। তখন খ্বধিকে ধিরে কেবল আলোর ছড়াছড়ি (তু. পূর্ব থকের ‘শুভে' জর. টী. 
৫৯৯২)। আুদিমত্ে আলোর ঝলমলানির জন্য (লক্ষ্যার্থে সপ্তমী) | 'দিন' < /* দির, “আলো! দেওরা,+ 
দীপ্তি। সুদিনের বিপরীত ‘দুর্দিন’, যখন মেঘের ছায়ায় আলো স্নান হয়ে যায়। তু. ৩1৮।%, ২৩৪, ১৭১1১ 
য্মাৎ এ য়ং (য়), পঞ্চমীর একবচন।..*বরুণের নৌকার প্রণন্গ তু. ৭1৯৫৩ (৬1৬৮৮), ৮1৪২৩; দেহতরীর 
আভা ৮৷২৪৷১১ ৷ আরও তু. শৌ, কুমারী মেয়ের ভগের নৌকাতে চড়া (২1৩৬৫ ), যা জ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস 
শ্মরণ করিয়ে দেয় । ৮খ. ‘ক ত্যানি নে| সখ্য! বর, মচারছে য়দ্‌ অৱকং পুরা চিৎ, বৃহস্ত মানং ৱরুণ স্বধাৱঃ 
সহশরদারং জগম| গৃহং তে'-কোথায় আমাদের সেসব সখ্য রয়েছে এখন, দুজন দুঙ্গনকে জড়িয়ে ছিলাম বিন! 
আঁচড়ে দেই আগে যখন ? হে বরুণ, হে স্বধাবান্‌, তোমার বৃহৎ বিপারে, তোমার হাজারছুত্বারী ঘরে আমি 
গিয়েছি যে ৭|৮৮।৫]। 


৯৩ 


৫৮৮ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


যাগের সাহাযো তার প্রজাদের বক্ষণের পাশ থেকে মুক্ত করেছিলেন, তাইতে 
তার! নীরোগ আর নিপ|প হয়ে জন্মেছিল [৬৩৪ ]। আরও বলেছেন, এই যাগের ফলে 
যজমান বরুণ হয়ে যায়, জয় করে বরুণের সাযুজ্য।১ এদেশে বর্ষা নামে যখন, 
তখন স্র্ধ উত্তরাপ্নণের চরম বিন্দুতে। অর্থাৎ ছ্যলোকে তখন আদিত্যজ্যোতির পূর্ণ- 
তম দাক্গিণ্য বা প্রজ্ঞাপারমিতার সিদ্ধি, আর অস্তরিক্ষে অৰর্নেধমুক্ত প্রাণের 
প্লাবন। দুইই পরমানস্ত্যের দেবতা বরুণের প্রসাদ--যুগপৎ প্রজ্ঞ| আর প্রাণের চরম 
চরিতার্থতা। বরুণপ্রঘাসে চারটি বিশিষ্ট আহুতির বিধান আছে; তার তিনট ইন্দ্রাণী 
বরুণ ও মরুদ্গণের উদ্দেশে, শেষেরটি “ক'এর উদ্দেশে একটি এককপাল বা একটি 
থাপরান্ন সেকা পুরোডাশ। এই এককপাঁল পুরোডাশ অদ্বৈতভাবনার জ্ঞাপক। 
‘ক’ হিরপ্যগর্ভ ব। প্রজাপতি বা বরুণ বা আনন্দব্রদ্ের সাঙ্কেতিক সংজ্ঞ|।২ বরুণের 
বৃষ্টি 'রাধো অমৃতত্বৎ বা অমৃতত্বের সিদ্ধি য। আমাদের পরমকাম্য।* বর্ষার 
শ্রারস্তে বরুণ প্রথাসে হুচিত হচ্ছে অন্তরিক্ষস্থান বরুণের এই মহিমা।* 


৩ রুদ্র 


নিঘ্টুতে বরুণের পর আছেন রুদ্র | দুর্গের প্রকল্প আবার স্মরণ করি: গ্ৰীষ্নের 
শেষে প্রতপ্ত অস্তরিক্ষে এলোমেলো! হাওৱ| বইছিল প্রথম। তারপর মেঘে-মেঘে আকাশ 
ঢেকে গেল। বর্ষার বরুণকে দেখছি, আসন্ন বর্ষণের মেঘ হয়ে চিত্তের আকাশে খমথম 
করছেন| এই মেঘ যখন জল হয়ে ঝরে না, তখন সে 'বুত্র' (যে ঢেকে থাকে), 
অথবা ‘নমুচি' (মেঘে অবরুদ্ধ জলকে যে মুক্তি দেয় ন| ); যখন ঝরে, তখন সে 
ধ্বফ্লণ’--বিনি নমুচির সঞ্চিত বৃত্তকে ছিনিয়ে নেন [ ৬৩৫ ]। বর্ষণের আগে মেঘ গুরুগুরু 


৬৩৪ শ.২॥৫৩]১ | ১২|১৪|৮ | আখ, ১০১২১ সু. (খক্‌ ১* ); বরুণ বিশ্বভুবনের সম্রাট ৮1৪২১ 
(তু. ৫৮০1১,৩)। আরও তু. শ. কং ৱৈ প্ৰঙ্গাপতিঃ ২৷৫৷২৷১৩ ; শাংতরা, সুখন্তৈ,ৱ তন্‌ নামধ্য়েং কম্‌ ইতি 
*॥৪। বরুণ 'বরগ' ড্র. দরান্থান বরুণ। ৩ঞ্চ. ৱণ্টিং ৱাং রাধে| অমৃতত্বম্‌ মহে ৎ।৯৩।২। সমস্ত হুক্তটি এই 
অম্বৃতবর্ষণের বর্ণনা : মিত্র বর্ষণ করেন আলো, আর বরুণ প্রাণ। হর, কাত্যায়নতৌ, *ম অধ্যায়। বরণ- 
প্রঘাসের গুরু আযাঢ়ী পূর্ণিমায় (দ্র. টীমু, ৩১৬ )। 

৬৩৪ তু, মা. ২৯।৭১। আরও তু. খ. য়দ্‌ অপ্রভূতী ( অনায়ামে ) বরণে! নির্‌ অপঃ জং ১৭।১২৪৷৭ | 
ধ.তে নমুচিকে বধ করছেন ইন্দ ‘অপাং ফেনেন' অর্থাৎ অবহেলে অথব| প্রাণোচ্ছামে (৮১৪৷১৩)। ড্র. নি, 
১০1৫) তু, শ. য়দ্‌ অরোদীৎ তন্মাদ্‌ রুজঃ ৬।১৩।১*। আরও শ্ম. ভুলোক-দ্রালোকের দুটি প্রত্যন্ত 'রোদসী' বা 
'ক্রদ্দসী', যার! অন্তরিক্ষচলোকের বেষ্টনী । পরশ্পরের মুখামুখি দাড়িয়ে হাক-ছাড়া দুটি মেনাকেও বলে 'ত্রন্দমী'। 
নি.তে মেঘগর্জন মাধ্যমিক বাক্‌ (ড্র. ২।৯, ১৯৪৬.) বা অন্তৱিক্ষ্থ শব্দৰগ্গ, যাথেকে বিশ্বষ্টির হুচন| (বিস্ৰ, 
গরে)। ২ক্লধ।| রুধির। তু, খ.তে রুজ “অরুণ (১/১১৪।ৎ)5 'অরুণ' মা. ১৬।৬, ‘বক্র তাজ রিলোহিত' 
১৬।% 'রোহিত' ১৯। অধুনা কারও-কারও মতে 'শিব' লাল পাথর থেকে--এটি কষ্টকল্পনা। বস্তুত ‘অক্ষ 
রুদ্র' ঝড়ের লাল মেঘের দেবত|। তু. 'ৱাতায় কপিল! ৱিদ্যযুদ্‌ বর্ধায় লোহিনী মত| |’ পুরাণে শিবের গজান্থর 
বধ করে কৃত্তিবাস হওৱার মূলে এই নৈমগিক ব্যপার | গজ মেঘের উপমান ( তু. মেঘদুত ১1২, ‘গজলক্ষী’ ), যেমন 
hes মেঘদুতে লাল মেঘ যেন গজাহ্রের রক্তাক্ত চর্ম (১৩৬) । মার ১৬।৭এ ঝড়ের 
মেঘের ছবি। 


অন্তৱিক্ষস্থান বর্গ ] বায়ুবৰ্গ--ক্লদ্ৰ ৫৮৯ 


গর্জনে ডেকে ওঠে--যেন জানিয়ে দে, এর পর অস্তরিক্ষে শুরু হবে ঝড় বৃষ্টি আর 
বিছ্যাতের মাতন। এই গর্জনই রুদ্রের “রোদন'। ব্ৰাহ্মণে সংজ্ঞাটির ব্যুত্পত্তি তাই “রুদ্‌* 
ধাতু হতে, যার মৌলিক অর্থ গর্জন করা'।৯ কারও-কারও মতে বিকল্প বুৎপত্তি 
কিএ' হতে, যার অর্থ রক্তবর্ণ।২ 

নিঘট,তে রুদ্র ছাড়া মধ্যস্থান দেবগণের মধ্যে রুত্রগণের উল্লেখ আছে [৬৩৮] ৷ 
সংহিতায় বহুদ্থানে উল্লিখিত তিনটি দেবগণের মধ্যে তারা অন্ততম।> দেবতার ছকের 
মধ্যে রুদ্র ও রুদ্রগণ একটা মুখ্যস্থান অধিকার করে আছেন, সুতরাং খক্‌সংহিতায় রুদ্রের 
হুক্তসংখ্য। কম বলে তিনি একজন অগ্রধান দেবত|--এ-যুক্তি অচল। মরুদ্গণের কথা 
কিছু আগেই হয়ে গেছে, রুদ্র তাদের পিত|। তাহলে কুদ্রগণের সঙ্গে মরুদ্গণের 
সম্পর্ক কি? তারাই কি মকুদ্গণ? কিন্তু মনে হয়, দুটি গণের মধ্যে একটা পার্থক্য 
আছে। ক্ৰদ্ৰগণের অধিকার মরুদ্গণের চাইতে ব্যাপক। মরুদূগণ অস্তরিক্ষস্থান হলেও 
ছালোক-ঘেধা, আর রুদ্রগণ অধিকন্তু এই পৃথিবীতেও অসংখ্যাত হয়ে হাজারে-হাজারে 
বিচরণ করেন।২ একদিকে তারাই যেমন মরুদৃগণ-_ইল্জসহচর, হিরণ্যরথচারী, কল্যাণ- 
পথের দিশারী, তৃষার্ত হয়ে যে জল চায় তার কাছে যেন আলোর নিঝ'র)৩ তেমনি 
আরেকদিকে তারাই আমাদের পরিচিত শিবের প্রমথগণ। অর্থাৎ মক্লদ্‌গণ শুধু আলে৷-- 
ঘোর এবং উগ্র হলেও; আর কুদ্রগণ আলো আর কালো ছুইই। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 
মরুদ্গণ প্রাণের উধ্ব'শ্ৰোত--চলেছেন ৪) ও শুতের দিকে; আর কত্্গণ প্রাণের 
স্বাস্থ্য আর বিকার ছুইই। দুটি গণেরই গণপতি হলেন রুদ্র । কিন্তু একটি গণ তীর 
পুত্র বা আত্মজ-_“সাকংজাত'রূপে তার শক্তির সুষম প্রকাশ, আরেকটি গণ ভার 
বিভূতির বিচিত্র ও বিষম বিচ্ছুরগ।£ আবার বায়ুকে এঁদের সঙ্গে জড়িয়ে প্রাণের 
দিক থেকে বিচার করে দেখলে বলা যায়, বায়ু বিশ্বমূল প্রাণের একটি সামান্য সংজ্ঞা। 
বায়ু, বিরাট, পুরুষের পরাগ, তিনি অদিতিতে উদ্ছুসিত মাতরিঙ্না_ঠার সাধনায় 
রূপকল্পনার স্থান নাই। এই প্রাণই যখন ভুবনে-ভুবনে সঞ্চরমাণ উধ্বজোত| একটি 
চিৎশক্তি, তখন তা মরুদ্গণ। আর কুদ্রকে খক্‌সংহিতাতেই পাই বিরাট্‌-পুক্রষরূপে, 
যজুঃসংহিতাত্ন তিনি একরুদ্র। অথর্ববেদে যাকে ব্রাত্য একখাষি ও বিশ্বের সৎপতি 
বলে বর্ণনা কর! হয়েছে,* তিনি তত্বরূপে প্রাণ আর দেবতারূপে কুদ্র। সংহিতায় 
তারই একাদশধ| বিভূতি কুদ্রগণ, ত্রান্দণে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যাঁদের বল! হয়েছে দশটি 
প্রাণ আর তাদের অধিপতি আত্মা? | খক্সংহিতান্ ইন্দ্রের মত কুদ্রও ‘মক্লত্বান্‌, 


৬৩৬ লিঘ, ৫1৫ । অ, টীগ ১৪১ | ২ম| অসংখ্যাত| সহআ্বাণি য়ে রুত্পা অধি ভুম্যাম্‌ ১৬৫৪ । 
তু. খ. আঁ রুত্রাস ইন্্রন্ত! সজোযনে| হিরণ্যরথাঃ হুৱিতায় গন্তন,''-ত্যংজে ন দিব উৎম| উদন্তৱে ৫1৭1১) 
দ্র. নি, ১৯|১৫। তু, পুরাণের শিব, ষ্টার পুত্ৰ দেবসেনাপতি কুমার, এবং ভীর অনুচর প্রমথগণ। «তু, প্র. 
২1১১ । ভর, খ. ১/১৩৯।১১, টাঙু ১৩৯১, ১৪১ | *"শ, ১১৬৩৭) এই ‘আত্ম’ উপনিষদে ‘মুখ্যগ্ৰাণ' 


tae বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


এটি লক্ষণীয়।৮ ইন্দ্ৰ সেখানে পরমপুরুধ,* রুদ্রও তা-ই--বিশেষত তিনি যখন 
সপ্তভুবনসঞ্চর মরুদ্গণের পিতা। তিনি যে চিন্ময় প্রাণ এ বোঝাতে একজায্নগায় 
তাকে বর্ণনা কর! হয়েছে “ছ্যালোকের বরাহ' বলে।”* 

রুদ্রের উপাসনা উপনিষদের ভাষায় ‘মুখ্যপ্রাণে'র উপাপনা। বৈদিক সাধনার 
এটি একটি প্রধান ধারা। আরেকটি ধার! প্রজ্ঞার উপাসন|। তার দেবতা বিষ্ণু। 
বূর্বেদে এবং অধর্ববেদে রুদ্রকে আমর! পাই পৌরাণিক শিবের বূপে-যদিও এই 
ভাবনার সুপ্পষ্ট ইশার| খক্দংহিতাতেই আছে [৬৩%]। তেমনি ব্ৰাহ্মণে বিষ্ণুকে পাই 
নারারণরূপে।* শিব আর নারায়ণের উপাসন| ভারতবর্ধের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। 
শৈব আর ভাগবত ধর্ম এদেশের ছুটি মুখ্য গণধৰ্ম। এখন ইতিহাঁস-পুরাণ তাদের 
বেদ; কিন্তু সুদুর অতীতে ত্রীতেও তাঁদের সুপ্পষ্ট উদ্দেশ পাওৱ| যায়। শৈবধর্মের 
অধিযজ্ঞ রূপ আমরা পাই বজুৰ্বেদের শতরুদ্রীয়হোমে, আর ভাগবতধর্মের পাই 
গুরুষমেধযজে। বৈদিক যজ্ঞ সাধারণত যজ্মানের একার ব্যাপার, অন্তরের গভীরে 
দেবতার সঙ্গে তার সাধুজ্যের সাধনা । কিন্তু এই ছুটি অনুষ্ঠানে দেবতা যেন চোখের 
সামনে দেখা দিয়েছেন বিশ্বরূপ হয়ে, বিরাট্‌ হয়ে। পুরুষমেধযজ্ঞ স্পষ্টতই খক্‌সংহিতার 
পুরুষস্থক্তের ছাচে ঢাল|--দেবতা নিজেই যেখানে যজ্ঞের পণ্ড; আর সে- 
পশ্ড বর্পশরেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হতে অন্ত/’জ পৰ্যন্ত সবাই।১ শতক্লদ্ৰীয়-হোমমন্ত্ৰেও দেখি, 
ক্ষদ্ৰই সব হয়েছেন_দেব-তি্ধঙ-নরাঁদি', নরের মধ্যে চোর-ডাকাঁত__সবই তিনি, 
চেতন-অচেতন সবই | উতয্নত্ দেখতে পাচ্ছি দেবতা বিশ্বরূপ, তিনিই সব হয়েছেন, 
তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। এই সুপ্ৰাচীন আর্ধতাবনার মৌল মহাঁবাক্য হল 
খক্সংহিতার “পুরুষ এবে,দং সবস্ত।* তারই প্রতিন্ধপ বজুঃসংহিতায্ন শৈবধর্মের 
মহাবাক্য “এক এর রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থেৎ আর ইতিহাস-পুরাণে তাগবতধর্মের 
মহাবাক্য 'রান্গদেরঃ সৱম্‌’।* এসবেরই ওপনিষদ প্রতিরূপ হল “সর থধি.দং ব্ৰহ্ম | 
আর একে তিত্তি করেই বেদাস্তের স্তারপ্রস্থানে শঙ্কর বৈষ্ণব ও শৈব মতের 
প্ৰপঞ্চন। 

এই গেল বৈদিক ভাবনার মুলগত একের দিক, খক্‌সংহিতার আবহে আমরা 
যার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। কিন্তু ভাবনা আর উপাসনার বৈচিত্র্য থেকে এরই 
মধ্যে আবার অনৈক্যেরও কুত্রপাত হয়। বিষ্ণুর উপাসন| আদিত্যের উপাসনা, তাকে 


(ছা. ১২৭,)) ৮%, ১1১১৪।১১ ২|৬৩৩|৬ | ৯ তু, ৬৪৭১৮) বিশেষত তিনি যখন নিক্ষেবলা, অ. টীম, 
৬*২। ১০দিরে| ৱরাহম্‌ ১।১১৪|৫ । মরদ্গণও বরাহ ১৮৮৫, দ্র, টীমু ৫৯৮৭ । 

৬৩৭ ড্র, খ. ১০৯২৯, বেমী, পৃ, ১১৯৮৪ । ১শ. ১৩৷৬৷১৷১.,।। ড্র. ‘ভগ', ‘বিষ্ণু । ২ঙ্ৰ, মা. ৩১1৪, । 
তমা, ১৬৷১-৬৬। ৪ফ। ১০৭০২) এতৈম, ১৮৩১) তু, শবে, ৩২) ৬গী, ৭১৯ ছা. ৩১৪১। 


অস্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] বামুবর্গ-_রুদ্র ৫৯১ 


চোখে দেখা যান্ন--তিনি আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্তাঁ হিরগাম পুরুষ, কল্যাগতম রূপের আধার 
[৬৩৮]। আর কুদ্রের উপাসনা তত্বত বায়ুর উপাঁসনা--তার রূপ দেখা যায় না, যদিও 
বেগ অনুভূত হয়।৯ তিনি যখন পরমদেবতা, তখন তাঁর সম্বন্ধে উপনিষদের উক্তি 
‘ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপম্‌ অস্ত ।'২ রূগী দেবতা আমার চোখের সামনে, সেখানে জা 
আর দৃশ্যের দ্বৈত আছে। কিন্তু দেবতা যখন অন্ধপ বায়ু ব| প্রাণ, তখন প্রতি নিখাসে 
তাকে আমার তিতরে টেনে আনি, তার সঙ্গে একাকার হয়ে যাই। তাইতে বিষ্ণুর 
উপাসনায় যেমন জোর পড়ে অধিদৈবত দৃষ্টির উপর, তেমনি রুজ্জের উপাসনায় পড়ে 
অধ্যা বৃষ্টির উপর। চেতনার অন্তরাৰবত্তি তখন তার সাধন। সাধনার এই ধারাটি পুষ্ট 
হয়েছিল 'বাতরশন মুনি'দের দ্বারা, যায়| বায়ুর দ্বারা মথিত বিষ একই পাত্রে পান করেন 
কুদ্রের সঙ্গে ।* 

উপাসনার ভেদ সুচিত করে লক্ষ্যেরও ভেদ। চরমে আকাশ বা শৃপ্ধতাই সবার 
লক্ষ্য বটে, কিন্তু এই শূপ্ততারও রকমফের আছে। খধির সাধনা শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় 
বারুণী শূম্ততার অনিবাধ বৈপুল্যে ; আর মুনির অস্তরাবৃত্ত সাধনা গোঁ ছয় যাম্য শৃষ্ততার 
অমাকুহরে [৬৩৯] । খাষির শৃপ্ততা একদিকে যেমন ‘নীলং পরঃকষ্চম', আরেকদিকে 
তেমনি 'গুঞ্ুং ভাঃ’তে ঝলমল : বিষ্ণুর পরমপদে রয়েছে ‘ভুরিশৃঙ্গ কিরণযুখেরা", রয়েছে 
মধুর উত্স'।৯ আর মুনির শৃপ্ততা তমোগুঢ় তমিশ্রার এক অপ্রকেততা, যদিও তার 
মধ্যে প্রাণের প্রবাহ নিঃশব্দে সরে-সরে যাচ্ছে।২ সেখানে দিন নাই, রাত নাই-- 
আছেন কেবল শিব; আর তাঁর আভাহীন উদ্ভাসে বিতাত হচ্ছে এখানকার যা-কিছু 
সব।৩ 

এমনি করে আৰ্যভাবনায় প্রশ্থানভেদ দেখা দিল, যদিও গোড়াত্ন এ-তেদ ছিল না। 
একদিকে আলো জীবন আর আনন্দ নিয়ে দেখা দিল খষিপ্রস্থান--বিষ্ণু যার পুরোধা ) 
আরেকদিকে অন্ধকার মৃত্যু আর দুঃখের অবরোধ দীর্ঘ করে মুনিপ্রস্থান-_রুদ্র যার 
পুরোধা। প্রাণ তো শুধু আলো নয়, সে কালোও। জীবনের পুৰ্বাহে যেমন দেখি প্রাণের 
উপচয্ন, তেমনি অপরাহ্ছে দেখি প্রাণের অগচয়--জর| ব্যাধি আর মৃত্যুর আকারে। 
এইগুলি রুদ্রের 'হেতি’ ব| প্রহরণ--আসে দুঃখের হানায় মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে 


৬৩৮ ভ্রু ছা, ১1৬৬৭, সী, ১৬। তু, খ. ১১৬৪৪৪, ১০।১৬৮৪, টী. ২৩১১ | ২ক, ২৩৯) 
গ্রে. ৪৷২*। ল. দুটিই যোগোপনিধং। ইতিহাস-পুরীণে শিব যোগেশ্বর। তু, ক ১*১৩৬২,৭) দ্র, 
চীমু, eve । 


৬১৯ ভ্ৰ,ঙ ১|১৬৪।৪৬, টী, ৪২ ; ১৭।১৪|৭, টাদু ১২৭৪, ১৯৬% | তু, ১(১৫৪1৫,৬ | ২১১1১২৩। 
তু সবে. 81১৮, ৬১৪; ক. ২২।১৫। 


৫৯২ বেদ-মীমাৎসা [ বৈদিক দেবতা 


[৬৪%] | ভীরু তার সামনে মৃয়ে পড়ে, কাতরকণে প্রার্থনা! জানায়, ‘হে রুদ্র, মা নো 
রধী৮_-আমাদের বধ করে! না।৯ আর যে বীর, সে এই বিষই রুদ্রের সঙ্গে একই পাত্রে 
পান করে হয় 'নীলগ্রীব+, হয় মৃত্যুঞ্জয়। 

'ভঙ্গাল আর অভয়নঙ্কর ক্লদ্ৰ--দুয়ের কথাই সংহিতায় জড়িয়ে আছে। যিনি রুদ্র, 
তিনিই শিব। বৃত্রের অবরোধ ভাঙতে মেঘে-ছাওবা আকাশে যার গর্জন আনে 
আসয্ন বর্ষণের সুচনা, বর্ষণশেষে নিধোঁত-নির্ল আকাশের প্রসন্ন মহিমায় তিনিই 
দেখা দেন শিব হয়ে। শার্ধাত মানবের একটি অমুশাসনে একই দেবতার এই দ্বৈত- 
লীলার প্প্ট পরিচয় আছে; “গ্তোমকে তোমাদের আজ প্রণতির সঙ্গে পাঠিয়ে দাও 
কুদ্রের উদ্দেশে--বিনি শক্তিমান এবং বীরদের আত; (পাঠিয়ে দাও তাদেরও উদ্দেশে ) 
ধার শবচ্ছন্দচারী এবং (তোমাদেরই জন্য ) উতলা, যাদের সঙ্গে নিয়ে আত্মস্থ শিব হয়ে 
(তোমাদের) তিনি দ্যুলোক হতে জড়িয়ে ধরেন--তার ঈশনাকে তারই মধ্যে সমাহিত 
রেখে [৬৪১]। এখানে দেখছি, রুদ্ররূপে ধার মধ্যে শক্তির ‘উন্মেষ’, শক্তির “নিমেষে? 
তিনিই আত্মস্থ শিব। রুদ্র এখানে ‘মক্লত্বান্‌ |’ মরুদুগণের 'এবকার' বিশেষণটি 
লক্ষণীয়, কেননা এটি বিশেষ করে হিষ্ণুসহচর মরুদ্‌গণের বেলায় ব্যবহার করা হয়েছে ।২ 
দীপ্ত প্রাণের ঝড় রূপান্তরিত হয় মন্দ সমীরণে, যখন ত! পৌঁছয় পরমপদে--সে এখন 
ববিষ্ণুৱই হ’ক বা রুদ্রেরই হ’ক। 

রুদ্র আর শিব যে একই তত্ত্বের এপিঠ-ওপিঠ, এই মন্ত্ৰট তার একটি প্রকুষট প্রমাণ। 
আন্ষঙ্গিক প্রমাণ পাওব| যাবে সংহিতার অন্তান্ত মন্ত্রের আলোচনায়। তখন দেখব, 
শিবকে বাইর থেকে আমদানি করবার কোনই দরকার হয় না, তিনি রুদ্রের সঙ্গেই 
জড়িয়ে আছেন। রুদ্র বৈদিক আর শিব বেদবাহথ_-এ-প্রকল্প অমূল এবং অযোক্তিক। 
তবুও উপাসনায় যার! সর্ষের চাইতে বায়ুর উপর জোর দিলেন বেশী, তারা ক্রমে মূল 
বৈদিক ধার| হতে দুরে সরে যেতে লাগলেন। ভাদের সাধনায় যাগের চাইতে যোগ 
হুল বড়। সংহিতায় ব্ৰাহ্মণে এবং উপনিষদে এর উদ্দেশ পাই। তৈত্তিরীয়সংহিতায় 


৬৪* < »/ হি 'প্ৰেরণ| দেওৱ|'। নি, হেতিরু হস্তেঃ ৬।১। ১তু, খ. মা নে| মহান্তম্‌ ( বড়কে) উত মা 
নে| অৰ্ডকং (ছোটকে ) মা ন উক্ষস্তম্‌ (থে বেড়ে চলছে ) উত মা ন উক্ষিতম্‌, মা নে| বধীঃ পিতরং মো.ত মাতরং 
মা নঃ প্রিয়াস্‌ তৰ্বে| রুদ্র রীরিধঃ ( অনিষ্ট করো ন|)। মা নস্‌ তোকে ( আত্মজে ) তনয়ে ( সন্তুতিতে) মা ন 
আয়ৌ মা নো গোধু মা নে| অশ্বেষু রীরিধঃ, রবীরান্‌ ম| নো! রুদ্র ভামিতো (কুদ্ধ হয়ে) ৱধীর্‌ হৱিশ্মস্তঃ সদম্‌ ইং তা 
হৱামহে ১।১১৪।৭-৮। 

৬৪১ খ. স্তোমং ৱে| অদ্য রুদ্রায় শিকে ক্ষয়দ্রীরাগ নমস| দিদিষ্টন, য়েভিঃ শিৱঃ স্বরণ] এরগারভির্‌ দিৱঃ 
সিষক্তি স্বয়ণ| নিকামভিঃ ১৯৯২৯ (দ্র, বেমী, পৃ. ১১৯৮৪ )। 'ক্ষয়নদূৱীর' বীর্যের নিবাস বা ঈশ্বর, তে প্রায়শ 
রুদ্রের বিণ, (১।১১৪।১,২,৩,১*, অত্র )। 'এৱয়াৱ|’ মরুদ্গণের বিণ, (তু, ২৩৪১১, ৫18১।১৬)। শিব ছ্যুগোক 
হতে আধারে নামিয়ে আনেন আলোর প্লীবন-_বাত্যামুক্ত আকাশের মত। উড, টামুং ৬০৬৮ । ২তু, খন. ৫1৮৭1১-৯, 
চীমু, ৬২৫। 


অস্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] বায়ুবৰ্গ-_ক্লদ্ ৫৯ 


আছে, ‘দেবতার! রুদ্রকে যজ্ঞ থেকে সরিয়ে দিলেন, তাইতে তিনি যজ্ঞকে বিন্ধ করলেন 
[৬৪২] ৷৷ শতপৎব্রঙ্ষণে পাই : 'দেবতার| ছ্যালোকের দিকে উঠে গেলেন। কিন্তু 
যে-দেবত|। পশুদের ঈশান, তাকে এখানে রেখে গেলেন। তাইতে তিনি হলেন 
বাস্তব্য।” কিন্তু রুদ্রের সঙ্গে যোগ একেবারে ছিন্ন হল না, তিনিই আবার “স্বিটকবৎ’ 
(শোভনযজ্ঞকারী ) অগ্নিরূপে যজ্ঞকে পূৰ্ণাঙ্গ করলেন। শ্বেতাশ্বতর একটি রুদ্রটৈবত 
উপনিষদ। তাতে যাঁগের কথ| নাই, কিন্তু গোড়াতেই আছে আত্তর আগ্নিমস্থনের কথা, 
সংহিতার কতকগুলি মন্ত্র দিয়ে যে।গের উপস্থাপনা এবং তারপর তার প্রপঞ্চন।২ কঠ 
যমদৈবত একটি উপনিষদ। তার মধ্যে অগ্নিচন্্নবিধি হুল গোঁণ, মুখ্য হুল মৃত্যুপ্রোক্ত 
কিত্ন-যোগবিধি ।* এই সম্প্রদায়ভেদের চূড়ান্ত পরিচয় পাই শোনকসংহিতাঁর ব্ৰাত্য- 
কাণ্ডে, যার কথা আগে বলেছি* এবং পরেও আবার বলতে হবে। 'ব্রাত্য' সংজাটি 
রুদ্রের গণের প্রতি ইঙ্গিত করছে কি না, এও চিন্তনীয়।« ব্ৰাত্যের| পুবদেশের-- 
সেখানে ‘স'র উচ্চারণ 'শ’। আজ পৰ্যস্ত বাংলায় এই উচ্চারণ। ব্রাত্যদের মহাদেব 
শিৱ”, কিন্তু আসলে তিনি 'সর” বা সর্বময়, এমন-একটা ইঙ্গিত শতপথৱ্ৰাহ্মণে পাওৱা 
যায়।৬ 


রুদ্রের সাধারণ পরিচয় এই | এরপর সংহিতা! হতে তার বিশিষ্ট পরিচয় সংগ্রহ করা 
যাক। প্রথমে ধর! যাক খক্সংহিতা, তারপর যছুঃসংহিতা এবং অবশেষে শোঁনকসংহিতা। 
যজুঃসংহিত| তরশ্মীর অন্তর্গত, শৌনকসংহিতা তার বাইরে | রুত্র সেখানেই গণধর্ের দেবতা- 
রূপে বণিত--ইতিহাস-পুত্লাণে যার প্রপঞ্চন পাই। থক সংহিতাত কুদ্রের উদ্দেশে মাত্র 
তিনটি পুর্ণ এবং একটি খণ্ডিত সুক্ত পাওৱ| যায় [*৪৩]। কিন্তু হুকুসংখ্য| কম হলেও 
বিক্ষিপ্রভাবে বহু মন্ত্রে তার এবং তার গণের উল্লেখ আঁছে। জীবনের কালো দিকটা তার 
ঘোর মুখ, তার 'হেতি' বা প্রহরণ। মানুষ তাকে ভুলতে পারে না। তার দক্ষিণ মুখের 
প্রসন্নতার জন্য আর্ত প্রার্থনা আপনি তার কণ্ঠে জাগে । তাই দেবমগ্ডলীর মধ্যে রুদ্রের 
স্থান কখনও অপ্রধান হতে পারে না। আলে! আর ছানা, মৃত্যু আর অমৃত হয়ে তিনি 
জীবনের সবখানি ছেয়ে আছেন। 

খক্সংহিতা প্রায় সব দেবতাই সুদক্ষিণ--মামুষের সঙ্গে চে সম্পর্ক ভয়ের 
নয়, ভালবাদার। কেবল বরুণ আর রুদ্রের বেলায় যেন তার ব্যতিক্রম দেখি। কিন্তু 


৬৪২ তৈল, দের| ৰৈ য়জ্ঞাদ্‌ রন অন্তরায়ন্ত, স যদ অৱিধ্যৎ ২1৬৮৩। এশ, ১৭৩1১ | ২খে, 
১১৩১৬) ২1১০৫, ৮-১৩ | এক, ২৷৩৷১৮। ভদ্র, বেমী, পূ. ৭৮-৮৪। তু. মক্লদ্‌গণের ‘ৰাত' খ. ৩।২৬।৬, 
ৎ1৫৩1১১। ৬শ. অগ্নির ৱৈ স দেরদ্‌ তপ্তৈ.তানি নামানি, শর” ইতি য়থ| প্ৰাচ্যা আচন্ষতে, ভর ইতি যথা ৱাহীকাঃ, 
পশুনাং গতী রুদ্রে| অগ্নির ইতি ১।৭।৩৮। 

৬৪৩ খু. ১1৪৩ (খণ্ডিত), ১১৪, ২1৩৩, ৭1৪৬ হু. । 


৫১৪ বেদ-মীমাংস! [ বৈদিক দেবতা! 


বরুণকে তন্ন করি তিনি অজানা রহস্তের সমুদ্ৰ বলে, আর রুদ্রকে ভগ্ন করি ব্যাধি আর 
মৃত্যুর আকারে ভার হানা অত্যন্ত প্রকট বলে। একটা তন্ন ষেন ওপারের, আরেকটা 
_এপারের। কিন্তু স্বভাবে উগ্র হলেও [ ৬৪৪ ] তার রূপ তগ্নাল নয্ন। তিনি যুবা,৯ তার অঙ্গ- 
প্রত্যগ ‘স্থির’ অর্থাৎ তাদের বাধুনি আলগা নয়, তার! সোনালী আভার জড়ানো শুভ্রতায় 
ঝলমল করছে ;* তিনি ‘সুশিপ্র' অর্থাৎ তার চোব।ল দুটি সুগঠিত;* তার মাথায় জটা," 
গলা 'যজত এবং বিশবরূপ' হার,* হাতে যেমন ধনু আর বাগ, তেমনি ভেষজ অর্থাৎ 
জীবন আর মৃত্যু ছুইই তার দান। তার হানা বিদ্যুতের হান| হয়ে ঘুরে বেড়াগ্ন বটে 
পৃথিবীতে, কিন্তু তার পিছনেই থাকে সেই আশুতোষের সহশ্র তৈষজ্য।' কখনও তিনি 
'বক্ত' যা পিঙ্গলবৰ্ণ ব্বষত-_ক্রমে খেতবৰ্ণ হয়ে উঠছেন উপচীয়মান বীর্ধের ঝলমলানিতে।৮ 


৬৪৪ তু, খ. ২৩৩৯, মৃগং ন ভীমগ্‌ (এই বিণ বিষ্ণুরও, তু. ১1১৫৪৷২ ; সম্ভবত বোঝাচ্ছে সিংহকে; 
বিষ্ণুর বেলায় ‘গিরিষ্ঠাঃ' পদটা উভয়াদ্বয়ী; হুতরাং ‘ভীমত্ব’ এখানে এসেছে মহিমবোধ থেকে--ভয় থেকে নয়, যা 
এদেশের দেববাদের বৈশিষ্টা) উপহত্ব,ম্‌ উগ্র ১১। অত্র তু. মা. ১৬৪*; শৌ, ১৫1১০, ১১২২১। 
১২, ২৩১১১, ল. এইখানেই তিনি ‘ভীম’ । ২স্থিরেভির্‌ অঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রো বদ্ৰুঃ শুক্লেভিঃ পিপিশে হিরণ্যৈ 
২৩১৯ । “পুরুরপ' তু, ইন্দ্ৰ (৬।৪%৷১৮)। তিনিই সব হয়েছেন। ৬ ৫ ৷ স্নশিঞ্র ত্র. নি. শিপ্রে হনু নাসিকে 
ৱ|৩|১৭। 'াসিকে' ছুটি নাসার, তু. প্রপ্রপ্যা শিপ্রে ( খাওৱার আগ্রহে ন!ক দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে-- 
ঘোড়ার মত, তু. 57০2) ৩৩২।১। হন্মু বা চোরাল অর্থে তু. ১/১*১)১০, ৮৭৬১০, ১০৯৬৯, আ| তে হনু 
হরিরঃ (হে জ্যোতির্বাহন ) শূর পিপ্রে রুহং সোমো ন পৱ'তস্ত পৃষ্ঠে ( অর্থাৎ কুক্ষি থেকে সোম আরোহণ করল 
হনুতে--যেন পর্বতের উপরে ) ৫৩৬1২ । এখানে ‘হনু’ এবং ‘শিপ্ৰ’ পর্যায়বাচী হলেও একসঙ্গে আছে, সুতরাং 
একটি আরেকাটর বিশেষণ। মুলত দুটি শব্দই বোঝায় ‘বর্ষ, ‘মঙ্কলের দৃঢ়তা' । কঠিন সঙ্বল্লের অনুভাব হচ্ছে 
ছুট চোৱাল এটে যাওয়া, যেমন একাগ্রতার অনুভাব জবুষ্চন। দুটি শব্দেরই বুৎপন্তিলত্য অর্থে বীর্ঘের 
অনুষঙ্গ আছে। ‘হনু’ < ৯ হন্‌ ‘যা আঘাত করে,' যেমন ব্, পুংস্পজনন ; ছুইই বীর্ষের ঘোতক ; তু, রামায়ণের 
“হনুমান ।' অনুরূপ ‘শিপ্ৰ' ॥'শেপ' (দ্র, নিথ, ৩২৯, নি, ৩২১) তু. য়া ন উর উশতী রিশ্রয়াতে যন্তাম্‌ 
উশস্তঃ প্রহরাম শেপদ্‌ ১০/৮।৩৭ ) নি. শগতেঃ স্পৃশতিকৰ্মণঃ, আধুনিক বু]. Lat. cippus 'arrow', IE. heipo 
৮৮০ গণ) তু, “শিকষা' শিকড়, চাবুকের রজ্জু (মন, ৯/২৩*)। এইথেকে 'হশিপ্রে' সুবী্ঘের ধ্বনি 
আছে। ধৰি গুনঃশেপের নামেও এই ধ্বনি (“খা' প্রাণের প্রতীক, দ্র. বেমী, পৃ, ১১৫৭৬)। দ্র, খ- ‘কপদী’ 
১1১১৪|১, ৫ (এখানে রুদ্র “দির! ৱরাহঃ'--যেন কেশর ফুলিয়ে ছুটে আসছেন )। জট! হয় মেঘের, নয়তো 
পাহাড়ের । পৌরাণিক শিবের জটায় গঙ্গ। আটকে গেছেন--উত্তরাখণ্ডের পরিক্ষার ছবি। দেবতাদের মধ্য 
আর কপদী হলেন পূব| ৬/৫৫৷২, ৯৬৭১১ । ৫ বিভর্মি-*নিন্ধ: মজতং ৱিশ্বর়পম্‌ ২।৩৩৷১*‘=-বিশ্বকৃপ’ বা সব-কিছু 
হার হয়ে গলায় ছুলছে। পুরাণে শিবের গলায় ফণিহার ( প্রাণ ), অথবা হাড়ের মালা (মৃত্যু) । বিশ্বযনপ নিচ 
যে-সে হার নয়, তাই তার 'য়জত' বিণ.। ৬ল্h, ২৩৩/১* ( ‘সায়ক’)। মা.তে 'ইযু’। তার ফলাও বর্ণনা 
১৬৬৪-৬৬: ছালোকে বৃষ্টি, অন্তরিক্ষে বাত্যা, পৃথিবীতে অগ্ন। ধনুই রুদ্রের বিশিষ্ট প্রহরণ : তু. খ. অহং 
রুদ্রায় ধনুর আ তনোমি ১:1১২৫৷৬। এই ধনু মাতে 'পিনাক' (১৬৷৫১)। তু. খ. রুত্রায় 
স্থিরধ্বনে.*ক্ষিপ্রেষৱে দেৱায় ব্বধাৱনে ৭1৪৬।১। একলায়গায় ‘ৱজবাহ’ (২)৩৩)৩), যদিও তিনি ইন্জ লন। 
“য়! তে দিছা অৱস্ৃষ্টা দিরগ্‌ পৰি গ্াযা চরতি পরি স| রক্ত, ( এড়িয়ে যাক ) নঃ, সহসনং তে স্বপিৱাত ভেষজ! 
মা নদ্‌ তোকেযু তনয়েষু রীরিষঃ ৭18৬1৩। প্র বরে ব্যায় স্বিতীচে মহো ( মেই মহান্‌ দেবতার) মহীং 
হষ্তিদ ঈরয়ামি, নমণ্ত| ( নমন্ধার কর ) কল্মলীকিনং ( ঝলমল দেই দেবতাকে ) নমোভির্‌ গৃণীমসি (আমরা গাই) 
ফেং (আলোকবীধময়) রুত্রন্ত নাম (নাম) ২1৬৩৮ ফিদ্াতে উদ্ভাসিত ঝড়ের মেণের পটভুমিকায় পিঙ্গলজট 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ] বাযুবর্গ_ রুদ্র ene 


্বরূপত তিনি সূর্যের মত গুর্লভ|, সোনার মত ঝকৃঝকে, দেবতাদের শ্রেষ্ঠ জ্যোতি।* তিনি 
‘পুরুরূপ' বা বিশ্বন্বপ--এই বিশ্বের রূপে-রূপে প্রতিরূপ।** 

কিন্তু লক্ষণীয়, বৈদিক দেবতারা রথচারী হলেও রুদ্রের বাহিক বর্ণনান্ন রখের উল্লেখ 
নাই। একজায়গায্ ডাকে “গর্তদদ্‌' বলা হয়েছে বটে, কিন্তু তার অর্থ অন্তরকম-্ধ! 
এখনই দেখব। 

রূপের পর ভার তত্ব আর গুণের কধ|। খকুসংহিত|য় রুদ্র যে পরমদেবতা, তাঁর 
প্রমাণ তার 'অনুর' সংজ্ঞাগ্ন। কোনও দেবতার লে।কোত্তর অনিৰ্বচনীয় মহিমা এবং প্ৰাণে!” 
চ্ছলতা বোঝাতে তাঁকে অমর বল! হত, এর ইঙ্গিত আগেই করা হয়েছে [৬৪৫ ]। এক- 
জায়গায় পাই: 'রুদ্রের যজন কর মহাসৌমনস্তের জন্য, সম্ভুত প্রণতি দিয়ে সেই জ্যোতি 
অসুরকে সন্দীপ্ত কর।'১ আরেকজায়গাঁ্ আছে: “ঈশান যিনি এই বিশাল ভবনের, 
সেই রুদ্র থেকে তার অন্ধ যেন বিষুক্ত না হয়।২ তিনি অনির্ধচনীয়_কেনন| তিনি 
মনীষার ওপারে, তিনি অব্যক্ত ; অথচ স্বজনের তিনি অন্তণ্চর।* এইজন্যই তাঁর একটি 
সংজ্ঞা গর্ভপদ্‌যার রাহস্তিক অর্থ হল দেহরধের গুহায় অর্থাৎ হৃদয়ে বা মূৰ্ধায্ন বিনি 
নিষগ।* খকৃসংহিতার তিনটি মিত্রাবরুণহক্তে সন্ধাভাষ|ন্ন এই গর্তের বর্ণনা দেওবা 
হয়েছে: এট আছে ইলার গতীরে ; এ সৌনা-ঝলমল, কিন্তু এর ভিত্তি লোহার ; সুত্ৰ 
(দেহ-ক্ষেত্রের ঝলমলানিতে এ নিখ|ত রয়েছে আর দ্যুলোকে ঝল্সে উঠছে ঘোড়ার 
চাবুকের মত ; মধু উপচে পড়ছে এখেকে ; এ-গর্ত বৃহৎ; এখানে আরোহণ করে এখানে 
থেকেই মিত্রাবরুণ দেখতে পান অদিতি আর দিতিকে ; একে মান্য কুঁদে বার করে মন 
দিয়ে-তখন তার ধ্যানচেতন| হয় উধ্বগ আর জন্মায় ধারপাশক্তি।* এই গর্ভেই আছে 
ক্লদ্ৰের যত চিরন্তন ধাম ; তাঁদের মধ্যেই রুদ্রের প্রাণচঞ্চল তারুণ্য তাদের চেতনায় ফুটে 
ওঠে_ যার! বিজ্ঞানী, ধরা ওইখানে তাঁদের সেই মনটিকে নিহিত করেছেন ধাপে-ধাঁপে।* 


গুত্র মহাদেবের আভানন। ৯য় শুরু ইৱ সুয়ে হিরণ্যম্‌ ইব, রোচতে, শ্রেষ্ঠ দেৱানাং ৱহঃ ১18৩।৫। 
১ ২৩৩৯। পরেই আছে তিনি বিশ্বুবনের ঈশান এবং ‘অনুর'। সব মিলিয়ে তিনি বিখের অন্তৰ্ধামী, বিধায়ক 
এবং বিশ্বোতীর্ণ। আরও তু, ৬৪৭1১৮ (ইন্্র)। 

৬৪৫ জর, টীম ১৪৬। তু. Av. 27041 ১%. যক্ষ মহে সৌমনমায় রং নমে ভি দেবদ্‌ অন্নরং 
দুৰন্ত ৫1৪২।১১। ২ঈশানাদ্‌ অন্ত ভুরনগ্ত তুরের্‌ ন রা উট যোষদ্‌ ক্লদ্ৰাদ্‌ অহয়'ম্‌ ২০৩৯) ৩ ৮৭২৩, ভর, টী. 
২১৩৮ | ॥২|৩০(১১ | বিশেষণটি অনন্ভপর। অধি গর্ভে মিত্ৰ|'সাথে ৱরুণে.ল.ন্ব স্তঃ ৫1৬২৫, সর. টী. ৪৫৭ ১ 
হিরণ/নির্ণিগ, অয়ে| অপ্ত সুণ| ৱি আজতে দিঃ/খাজনী-র, ভে ক্ষেত্রে নিমিত| তিলিলে (তু, ‘তিলিলায়ধ্বম্‌’ 
৭11৮৫, উৰাদের প্রতি ) র। সনেম ( যেন ছিনিয়ে নিতে পারি ) মধ্ো অধিগর্ঠাপ্ত ৭; হিরণারূপম্‌ উৰসো| ৱনষ্টার, 
{( উষার আলে| ফুটলে পরে) অগঃদ্থাম্‌ উদিত! হয়ত (সুর্য উঠলে পর), অ| রোহখ ৱরুণ মিত্র গর্ভম্‌ অতশ, 
চক্ষাথে অদিতিং দিতিং চ (শক্তির আনন্তা এবং সান্তত| ছুই) ৮; বৃহস্তং গর্ত আশাতে ৫৬৮৫ (এই ‘বৃহৎ 
গরো'র সঙ্গে তু. উক্কে। রন্ধন ব্রগগরন্ধ দ্র. ৮1৭1৬, টী. ৬:৭৫ ); য়ে| ৱাং গর্ভং মনন! তক্ষৰ্‌ এত৭্‌ উদধবাং ধীতিঃ, 
কৃণৱৰ্‌ ধারয়চ, চ 91১৪19। “গর্ভ রথে রখীর বসবার জায়গা দ্র. ৬২*।৯। রুদ্র গত সদ, তু. মা. ‘গহ্বরে 
১৬৷৪৪। তু. খ, তদ্‌ ইদ্‌ রপ্ত চেততি রং পরক্লেণু, ধাম, মনে য়ত্রা রি তদ্‌ দধুরু ৱিচেতমঃ ৮/৯৩।২*।- 


১৪ 


ta বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


রুদ্রের অনির্বচনাঁয় অথচ ‘সন্নিহিত গুহ|চর' শ্বরপের এই পরিচগ্ন। দেবতার তাবনা 
যখন নির্বচনীয়, তখন তার স্বর্ণ কি? উপনিষদে পাই, ব্রহ্ম অনন্ত সত্য জ্ঞান আর 
আনন্দ [৬৪৬ ]। প্রত্যগন্নতবগোচর এই স্বরূপ যে সব দেবতারই, তার একট নিদর্শন 
বিস্তৃতম্ভাবে আলোচিত হয়েছে বেদের অন্যতম মুখ্য দেবতা অগ্নির বেলাগ্ন।১ 
ব্রগের এই শ্রর্ূপগক্ষণ রুদ্রেরও। তিনি 'শ্বধাবান্‌'-_আাপনাতে আপনি আছেন।* 
তিনি 'স্ববান্‌ দ্ববশ| শিব’--আত্মস্থ, আত্মদমাহিতেশন ;* তিনি ‘সৎপতি’--বিশ্বে যা- 
কিছু আছে, অধিঠ|নরাপে তার অধীশ্বর ;* আবার য|-কিছু হচ্ছে, তিনি তারও পিতা।€ 
এই তাঁর সংৎশ্বরপ। তিনি “প্রচেতাঃ--চেতনার সমুদ্রবৎ বিদ্ষারণ; তিনি আমাদের 
'াখপতি মেধপতি'--গ।নের আর ধ্যানের অধীশ্বন,৭ অর্থাৎ আমাদের অধ্যাত্মচেতনার 
মূলে তারই চেতনার প্রচোদন|। এই তার চিত্ৰন্নপ। আর তার আনন্দন্বরূপের 
পরিচন্ন ফুটেছে বারবার তীর কাছ ‘হম’ এবং ‘মন্নঃ' চাওৱার।' আনন্দময় বলেই তগ্নাল 
হলেও তিনি আগুতোয--তিনি ‘খনুদর’ অর্থাৎ তার হৃদয় কোমল ;* তিনি 'ম্বপিরাত', 
তাকে প্রসন্ন করতে বেগ পেতে হয় না।৯ তার ‘সৌমনস' বা প্রপন্নচিত্তের প্রসাদ 
স্থবিপুল,১০ তার সুমঙ্গল সুমতি (প্রসাদ ) যেমন করে আমাদের চিত্তকে প্ৰদত্নতায় “ভরিয়ে 
দেয় এমন আর-কিছুতেই নয় |১১ 

দেবত| সৎ চিৎ এবং আনন্দ। কিন্তু তিনি 'নিঃশক্তিক নন--রুদ্র তে। ননই। 


এখানে পূর্বোক্ত ধ্যান ও ধারণার উদ্দেশ পাঁওরা যায়। ‘মনে| রি দধুঃ' > মন্ধাত| (৮|৩৯৷৮; নিব,তে ‘মেধাবী’ 
৬1১৫), সমাধিমান্‌ পুরুষ । এসব জায়গায় রাজযোগের আভাস পাওরা যাচ্ছে। 

৬৪৪ তৈউ, ২1১1১, প(১.* ০ বেমী, ১৬৮৩২১ । উদ্র, টীযু ১৮৮ এবং তার আগে। ২, ৭1৪1১ | 
৬১০৯২)৯) ৪২1৩৩]১২। হভুরনপ্ত পিতরম্‌ ৬৪৯।১*। ৬১৪৩১। প্রচেতন| 'দাআাজ।'; তু. ম (রুদ্র) 
হি ক্ষয়েণ (এখানকার স্থিতি ব| উম, ছা'তে 'রাজ্য’ ২২৪।৩-৫) গ্ষম্যস্ত (পার্দিব) জন্মনঃ সাম্াজোন (তু, ছা. 
২1২৪।১১-১৬) চেততি (চেতন! জাগান), অৱন্ন, (তোমার প্রসাদ নিয়ে) অৱস্তীর উপ নো দুরশ (তু, ছা. এর 
'লোকছার', ‘দেৱীর্‌ দবারঃ’ টীমূ; ৩৮০...) চর ৭18৬।২। ‘জন্ম’ এখানে ‘জন’ ব| ‘জন্ম’ দুই অর্থেই নেওৱ| চলে। 
গার্দিব জন্মে অভ্যুদয়, দিব্যাজয্নে নিঃখেয়স। তা-ই প্রচেতন| | গাখগতিং মেধপতিম্‌' ১1৪৩।৪। অনন্তপর 
বিণ। গাথ' সামগান, মেধ সমাধি < মনস্‌ ॥ ধা (তু. অরে. মজংদা < মন্জ.ধ1) জর. টা, ৬৪৫৬ । 
খখির মাধন ‘গাণ', মুনির “মেধা । অতএব খধিপঞ্। আর মুনিগন্থা ছুইই রুদ্রের আতিত। গানের কথায় নাচের 
কথাও আসে। নটরাঙ্গ শিব এখন প্রমিদ্ধ। খ.তে ‘নৃতু’ (নট) মরুৰ্গণের বিণ. (৮1২*1২২) তু. ৪1৫২১২)। 
কিন্ত মুখ্য দেবতা ইন্দ্র ‘বৃতু' বহুজায়গায় (৮1৬৮1৭, ৯২1৬, ১1১৩০1৭, ২1২২৪, ৬1২৯৩, ৮1২৪।৯, ১২) ৫৩৩৬ ) । 
এইটই ক্লদ্ৰ-শিবে উপচরিত হয়েছে। তু. ১৪৩1৪, ১১৪।৬, ৯, ১, ২1১১1১,৬। উতনো ময়ণ্‌ কৃষি ১/১১৪।২ 
(> মা, মন্থর ১৬৪১)-৭। নিব,তে দুটিই ‘হুখ' ৩৷১। ৮৬ ২৩৩।:। তু, নি. খনুদরঃ লোগো মৃদুদয়ো 
সবছর্‌ উদরেধি.তি রা ৬১। উদর অন্তর, হৃদয়। তু. খ. উত য়ে| (ররুণ) মানুষেধা, য়শগ্‌ চকে (ভার 
ঈপনাকে ফুটিয়ে তুললেন অর্থাৎ তারা তাকে স্বীকৃতি দিল) অসাম| (পুরাপুরি) অপ্রাকন্‌ উনরো, (এবং 
আমাদের অন্তরেও) ১।২৫।১৫। তু. বাংলায় “পেটে কথা থাকে না', ‘পেটে-গেটে এত বুদ্ধি' ইত্যাদি | ৯৭19৬৩ 
পদচ্ছেদ “নু + অপিরাত,' দ্র, টী. ১৯৬১ । ১*৫1৪২1১১। ১১ভদর| হি তে স্থমতির্‌ সুল-্মা ১১১৪৯ 


অন্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] বাযুবরগ-_রুদ্র ৫৯% 


তিনি ‘তৱ্যান'--তীর বীর্ঘ যেমন উপচে পড়ছে, এমন আর কাঁরও নয় [৬৪৭ ]।| এই 
কুতরবীর্ঘ 'কুদ্রি',১ যেমন ইন্বীর্ঘ ‘ইন্িয'। রুদ্রিয় মরুদ্গণেরও সংজ্ঞা, সুতরাং বস্তুত 
তা একটা আলোর ঝড়, যার মধ্যে আছে প্রজ্ঞার প্রাণোচ্ছলতা। তার বীৰ্য অকুপণ 
হয়ে ঝরে আমাদের 'পরে, তাই তিনি 'তৃরিদাতা', তিনি ‘মীল্‌, হষ্টম” বা অবদ্ধ্য শক্তির 
অঙ্থপম নিঝর।২ এ তার প্রসাদ। আবার তারই সঙ্গে জড়িয়ে আছে তীর 'রিষ্টি', 
‘ক্রোধ’ এবং বিধ'*--জীবনে দুঃখের আকারে, ব্যাধি শোক ক্লিষ্টতা দ্বেষ ও মৃত্যুর 
হানায়।* কিন্তু যেমন দুঃখ তিনি, তেমনি তাঁর প্রতীকারও তিনিই। জীবনের 
আধি-ব্যাধির বরেণ্য ভৈষজ্য তারই হাতে, তিনিই তিষকৃদের ভিষকৃতম।*. তাপে 
তথ্য হয়ে তারই কাছে ছুটে যাঁই--জানি তার “জলাধ' ভেষজ আমাদের সব 
জালা জুড়িয়ে দেবে।" তাইতো বলি, তাঁর প্রসাদ আমাদের গায়ের বর্ম, মাথার ছাদ, 
নিথিলের শরণ |” যেমন তাঁর হাতে আছে বিষের পাত্র, তেমনি মর্ত্যের ভোগ্য অমুতও 
ভার হাতে।* মৃত্যুর বৃদ্ধ হতে ফলের মত তিনি আমাদের মুক্তি দেন--অমৃতের বৃদ্ত 
হতে নয়।** তার আদেশে উদ্দীপ্ত হয়৷ বুহতের এষণ|, উচ্চারিত হয় জীবনের 
প্রশস্তি।১১ তিনি যেমন ভয়াল তেমনি দয়াল, যেমন রুদ্র তেমনি শিব-_দেবতাঁগের 
মধ্যে অন্ত্রম জ্যোতি।১২ ছ্যুলোক-ভুলোকের ঈশান তিনি,১* তিনিই আমাদের 
উত্সৰ্গ-ভাবনাকে সিদ্ধ করেন অগ্নির মত।১৪ 


৬৪৭ তু. থ. ১1৪৩১, তৱন্তমম্‌ তরসাম্‌ ২৩৩২) ১তু, ১1৪৩২, ৭18০1৫, ১০1581৮1 ২২৩১১২, 
১1৪৩/১ | ৩১)১১৪৭, ৮, ২1৩৩৪, ৭8৬18. ৪২৩৩২, 31১১৪1৭, ৮ । ৫ হস্তে বিভ্ৰদ্‌ ভেষজ রায় 
১1১১৪৷৫ | ভভিযকৃতমং দ্ব| ভিষজাং শৃখোমি ২1:৩৪ আরও তু, শংতমেডি..ভেষজেভিঃ ২, ১২, সহস্র." 
ভেষজ! 918৬1৩, | মাতে ‘প্রথমে দৈরো ভিষক্* ১৬/৫।1 ৭ধ, ঘৃণীর ( < ॥/ ঘৃ ‘গরম হওরা,+ রোদ ) চ্ছায়াম্‌ 
অরপা (নিষ্পাপ, তু. নি. ৪২১) অণীয়া. (যেন পৌছতে পারি ভার.কাছে), ৱিৱাসেয়ং (পেতে চাই ) ক্লযন্ত 
স্‌ ২৩৩1৬, ক হা (সেই) তে রুদ্র মূল,গাকুর্‌ ( জুড়িয়ে-দেওৱ| ) হপ্তো যো! অস্তি ভেষজ! জলাধঃ (জলের মত 
শীতল) ৭; তু. রং জলাষতেষজন্‌ ১1৪৬৪ | তু, (রুদ্র ) শর বর্ম ছ্ছদির্‌ অন্মতাং যংমৎ ১1১১৪।৫। *তু, 
১০।১৩৬।৭+১1১১৪।৬ ( অমৃত মর্তভোজনম্‌)।  ১*উ রুকম্‌ ইর বন্ধনান্‌ মৃত্যোর্‌ মুগ্গীয় মা.মৃতাৎ ৭1৫৯1১২। 
উিরণারূক' কর্কটা বা কাকুড় (তা, ৯২১৯, তত্র সা.)। ২১১৭, আ নে! ভঙ্গ ( আমাদের মধ্য আবি হও) 
বহিৰ্ধি জীৱশংসে ( নিমিাৰ্থে মপ্তমী--আ-ভজ, ধাতুর প্রয়োগে) ৭18৬৪ । ‘হিঃ’ বৃহতের প্রতি উদগ্র এগার 
প্রতীক (জৰ. টীম ৩৭%. ) ৷ জীরশৎস ( তংগুরুষ সমাস) জীবনের প্রশস্ত অর্থাৎ তার মার্থকত|। তু, স দ্ংন 
ইন হুয়ে সে| অগ্ব,নাগান্ব ( নিরঞ্রনতার জন্য ) আ ভঙ্গ জীরশংসে ১।১*৪।৬। জ্িঙ্জীবিযার ( ঈ. ২) সাৰ্থকত| 
নিরগ্রন হয়ে প্রজ্ঞা আর প্রাণের অধিগমে, বৃহতের এবণায়। আরও তু. প্র! আর প্রাণের দেবতা সরস্বতীর 
কাছে আকৃতি ২ খ. অপ্রশন্তা ইর স্মসি প্রশস্তিম্‌ অথ নম্‌ কৃধি ২1৪১১৯ । : ১২১|৪৩৷৫, টী, ৬৪৪৯। ১ এত, শৌ, 
ভৱে| দিরো ভৱ ঈশে পৃথিরা। তর আ প্ৰ উৱস্তরিক্ষ্‌ ১১২২৭) খ.তে 'ঈশানাদ্‌ অন্ত ভুৱনপ্ত ভূরেং' 
২০৩৯। শান! ঈখর সংজ্ঞার প্রাচীনতম রাপ, কিন্তু খ.তে দেবতাদের সাধারণ বিণ, । এখন সংজ্ঞাটি শিৰে 
শিরা। ১%যজসাধ+ ১1১১৪।৪। কিন্ত খ.তে এই বিণ, অগ্নির (১1৯৬৩, ১২৮২) যজ্ঞসাধনঃ ১1১৪৫1৩৬, 
সোম ৯1২19 )। ব্ৰাহ্মণে এবং ইতিহান-পুরাণে যজ্ঞ আর রুদ্রে বিরোধের কথা আছে। রুত্র-শিব মুনিধারার . 
দেবতা, এও ল.। এই বিণ, তাহলে প্রাক্তন অবিরোধের সুচক | তাছাড়া খ.তে কোথাও-কোথাও রুদ্র আর অগ্নি 
এক ( ত্র. টীমু ৬৬২)। ৰ 


৯৮ বেদ-মীমাংস| [ বৈদিক দেবতা 


এই রুদ্রের শক্তি “রোদসী' তার কথা সবিস্তারে আগেই বলা হয়েছে [৬৪৮]। 
তিনিই ধেঙ্গরূপিণী পৃষ্নি, রুদ্র তখন বৃষভ |: আবার কুত্রপুত্র মরুদুগণ যখন আদিত্য,২ 
তখন রোদসী অদিতি। তাই কথ ঘোরের রুদ্রক্রের প্রথমেই এই দেবমিথুনের প্রশস্তি 
পাই।” সেখানে দেখি, অদিতিই সবার মধ্যে রুত্রবীর্ষের প্রসাদ নামিয়ে আনছেন। 
খক্সংহিতা় এই দেবমিখুনের দ্বিদল বীজমঞ্জ হল 'শংয়ো?, তার বহুজায়গায় এর উল্লেখ 
আছে।” 'শম্‌’ বোঝায় শান্তি এবং উপশম |* তা-ই শিবের স্বরূপ ।* “যো ‘য়োষ|”- 
শব্দের প্রতীকা ক্ষর, যার মৌলিক অর্থ যৌবনবতী, সমৰ্থ! এই যোষা আদি '্রী-_ 
যন্ুঃসংহিতায় যিনি 'অদ্ধিকা' বা জগন্সীত।" উপনিষদে এন্সী চেতনার প্রত্যস্তে 


৬৪৮ দ্র. টীমু, ৬১৬1 ১খতে গৃতসমদের পুতে বারবার ভার এই সংজ্ঞা: ২৩৩৪, ৬, ৭, ৮, ১৫। 
এটি মুখ্য দেবতাদেরও সাধারণ সংজ্ঞ|--তীদের বর্ষ এবং নিষেকসামৰ্থা বোঝাতে । রুদ্রের বৈশিষ্ট, তার রথ নাই 
বাহনও মাই। মা.তে পাই, ‘আধুস্‌ তে পশুঃ-হীদুর তোমার পশু (৩1৫৭ )। কিন্তু তা বাহন বোঝায় কি 
(সর. তত্র মহীধ্র)? পুরাণে ইঁহুর গণেশের বাহন ( না পশু ?); রুদ্রও কড্রগণের পতি। পৌরাণিক ভাবনার 
বাঁজ হয়তো এইখানে । ক্লদ্ৰের বাহনের নুযুনতা সম্ভবত ওতেই পূরণ করা হয়েছে তাঁকে বৃষবাংন করে। এই বৃষকে 
কেউ-কেউ তিব্বতের ‘ইয়ক’ বা চমরের সঙ্গে তুলনা করতে চান। ২খ. ১০1৭৭1২,৮। ৩ ১1৪৩১-২। রুদ্র 
যে এখানে পরমদেবত|, তা দ্বিতীয় মন্ত্রে অদিতির এবং তৃতীয় মন্ত্রে মিত্রাবরূণের সহচার হতে বোঝা যাঁয়। তৃচের 
শেষে “বিশ্বে সজোষসঃ' ব| সুয়ম বিশ্বচেতনার উল্লেখ ল.। এ হল বিশ্বাতীত হতে বিশ্বে অবরোহণ, যার উদ্দেশ 
বেদের ভাবনায় এবং অনুষ্ঠানে বছজায়গায় পাওৱ| যায় । ঈবিদ্র, শম্‌-সুক্ত ৭৩৫ । তার প্রথম মন্ত্রেই ‘শং য়োঃ 
পৃথক দেবতা : শং ন ইন্ত্ৰাগ্নী ভৱতাম্‌ অৱোভিঃ ( প্ৰমাদ নিয়ে) শং ন ইন্দৰাৱরুণ! রাতহর্যা (সব আহুতি দিয়েছি 
যাদের ), শম্‌ ইন্দ্াসোম! হুৱিতায় ( চল! যাতে সহজ হয়; বিপরীত 'ছুরিত” ) শংয়োঃ শং ন ইন্দ্ৰপূষণ| ৱাজনাতৌ 
(ওজৌলাভের প্রয়াসে ) 4৩৩1১। চেতনার উত্তরায়ণের স্পষ্ট ছক। আগাগোড়া ইন্দ্র পুরএতা" বা পুরোগামী 
(তু. স নো বোধি পুরএতা স্বগেষ তে ছর্গেয় পথিকৃদ্‌ বিদানঃ ৬৭২১১২ )। পথের প্রথম পর্বে তার সহচর 
অভীঙ্গীর দেবতা অগ্নি। তারপর উপান্তাপর্বে একি পুধা (তু. ই, ১৫-১৬)। তারপর শুর্ঘদ্বারভেদের পর 
(তু. মুং ১২১১) আনন্দের দেবতা সৌম।' তারপর শূন্যতার দেবতা বরুণ। এর পর ইন্দ নাই, আছেন শং 
এবং য়োঃ (তু. কে. আকাশ এবং স্ত্রী, যক্ষ এবং উমা ৩১২) ।...ধযি শংযু বারহস্পত্য যে এই বীজমন্্রের প্রবক্তা, 
তা ভার নাম হতেই বোঝা যাঁয়। খ.তে তার হুক্তগুলি ( ৬1৪৪-৪৬, ৪৮) রহস্তোক্রিতে পূৰ্ণ। ব্ৰাহ্মণে এই মন্ত্রের 
উচ্চারণকে বলা হয় 'শংয়োবাকঃ' | তু. শাং শংযুর্‌ হ বৈ বাহপ্পতাঃ সৱান্‌ য়জ্ঞাঞ, ছময়াঞ্চকার, তন্মাৎ শংয়োৱাকম্‌ 
আহ, প্রতিষ্ঠা বৈ শংয়োরাকঃ অ; (শ. ১১২৭।২৯)) শুর হ বৈ বাহম্পত্যো হঞ্লস| য়জন্ত সা্থাং 
বিপাঞ্চকার, স দেরলোকম্‌ অপীয়ায়, তৎ তদ্‌ অন্রঠিতম্‌ ইর মনুষ্তেত্য আম ১1৯1১।২৪। নি,তে মন্ত্ৰটির ব্যাখ্যা : 
শমনং চ রোগাণাং য়াৱনং চ ভয়ানাম্‌ 81২১ «নিতে এই পরম্পরা ল. : জুম | শেৱম্‌। শিরগ্। শম্‌। কম্‌ 
ইতি ,সুখনামানি ৩৬। তু, শৈবদর্শনে ‘আনন্দো ৱিশ্ৰাপ্তিঃ', বৌদ্ধদৰ্শনে নিৰ্বাণ মহাঁহুথ। উপনিধদেও ‘কং ব্ৰহ্ম 
খংব্ৰক্ম' (ছা. ৪1১০৫)) তু, মাও, প্রপঞ্চোগশমং শান্তং শিৱম্‌ অদ্বৈতম্‌ ৭ "তু, মা. এষ তে রুদ্র ভাগঃ, 
সহ ব্বঙ্ৰা,দ্বিকয়া তং জুযন্ৰ স্বাহা (৩৫৭ )। রুদ্র আর অধ্বিক|--যেমন বরুণ আর অদিতি। শক্তি শিবের 

ত | স্থষ্ির উর্ধে কুমারীদশায় তিনি ্বদা। মাতৃত্ব তখন ভার মধ্যে বীজাকারে; এই বোঝাতে 
্ার্থে 'ক'। উপনিধদের ভাষায় এট “অসম্ভবে'র অবস্থা (ঈ. ১৩)। তু, সংহিতায় বাকের গুহাহিত তিন পদ 
(ক. ১১৬৪1৪৫)। গোভিলের ভাষায়, তারপর যেন 'উধবং ত্রিরাত্রাৎ সম্ভৱঃ’ গৃহালু, ২1৫1৭ এবং তখন বিহষ্টি। 
এইটিই খ.তে সন্ধাভাষায় বণিত : 'বরন্থকং য়লামহে সুগন্ধিং পুষ্টিৰধনম্‌’ ৭1৫৯1১২। পুরুষের যে-ত্রিপাদ উবে” 
উঁজিয়ে গেল এবং ছালৌকে অমৃত হয়ে রইল (১৭৷৯৭৷৪, ৩ ), তাতে গ্রহাহিত তিনটি শক্তি তিনটি অম্বিক| ৷ 
ভাদের সঙ্গে যুগনদ্ধ অথচ অনন্ত রুদ্র থক । তখন ডাঁর ‘গন্ধ’ বা আভাসমাত্ৰই পাওৱ| যায়। তিনি তখন 
'পূধা', লোকোত্তরের উপান্তে দিশারীরাপে (তু. ১০১৭৩, টী. ২৪১৬ ); তন্ত্রের ভাষায় জমধোর রুজস্থিতে 
ইতরলিঙ্গ শিব, তার ওপারে মহাশুগ্ঠ । এই মস্ত্রটির মাতে পাঠ 'স্ুগন্ধিং গতিৱেদনম্‌’ এবং সেখানে কুমারী 


অস্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] বায়ুবৰ্গ-_কদ্ৰ ৫৯৯ 


আকাশের শূগ্ততাত্ব প্ৰতিভাসমান| ‘বহুশোভমান| হৈমবতী উমা'।দ “শং যো» তাই 
ইতিহাস-পুরাণে এখিত শিব-শক্তির বীজমন্ত্র। তান্নিক লক্ষ্য করবেন, দেবনগরলিপিতে 
শিং'এর অস্তে একটি বিন্দু, আর ‘য়োঃ'র অস্তে দুটি বিন্দু বা ‘বিসৰ্গ’। 'স্ববান্‌’ বা কেবল শিব 
শক্তিযুক্ত হয়ে প্রকট হলেন, আত্মার দ্বেধাপাঁতনে এক ছুই হলেন |* তাইতে বিস্ষটির সুচনা 
হুল | বেদের এই মন্ত্ৰটি এই দৃষ্টিতে একটি গতীর ব্/ঞ্জনার বাহন। খকৃসংহিতাঁর 'তচ, ছংয়োঃ 
স্য়ম্‌’ স্মরণ করিয়ে দেয় শিব-শক্তির সামরপ্তজনিত মহানধ ।১* এই শংয়ো£ আমাদের 
আদিপিত। মন পেয়েছিলেন যজ্ধের ফগরূপে ; আমরা তাঁরই উত্তরাধিকারী ।১১ 


খক্সংহিতাঁয় কুদ্রের এই পরিচয়ই পল্গবিত হয়েছে যজুঃ- এবং অধর্ব-সংহিতায় 
-একেবারে নতুন কথা সেখানে খুব বেশী প|ওৱ| যান না। বজ্র অক্ষ বিষপায়ী রুদ্র 
শতরুদ্রীয়-হোমমন্ত্রে 'নীলগ্রীব বিলোহিত শিতিকঠ নীললোহিত' [৬৪৯], ‘কপদী'> 
আবার ‘উফষ্ণীবী’ও।২ “স্থিরধন্থার' ধনুর নাম হয়েছে 'পিনাক*।৩ খক্দংহিতায় রুদ্র 
‘গিরি’ একথা নাই, কিন্তু সেখানে সেট রুদ্রপুত্র মরুদ্গণেরও বিশেষণ ; যজুঃসংহিতার 
তিনি ‘গিরিশন্ত’, 'গিরিচর ৫ মুজবৎ-পর্বত তার বাঁসস্থান*-খক্সংহিতাক় যে 
মজবৎ-পর্বত সোমের উৎপত্তিস্থল ।' এই অন্ষঙ্গে ইতিহাস-পুরাণে শিব 
‘সোমনাথ’, চন্্রশেখর’। কুদ্রের ‘পগুপতি’ নাম প্রসিদ্ধ ।" তার সুচনা খকৃলংহিতার 
এই মন্ত্রে: তিনি শঙ্কর হ’ন আমাদের মেষ-মেষী গো-অশ্ব এবং "নর-নারীর প্রতি।৯ 
শোঁনকসংহিতায় 'পণুপতি' সংজ্ঞার বিবৃতিতে যে পাঁচটি পগুর নাম করা হয়েছে, 
তাঁর চারটকে এখানে পাওৱ| যাচ্ছে।১* পুরুষস্থক্তে পশুর! বায়ব্য, তার! প্রাণশক্তির 
প্রতীক।১১ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে রুদ্র প্রাণ, তাইতে তিনি পণুপতি।১২ 


মেয়েদের প্রসঙ্গ আছে (৩৬০, ভাগ্য ্র.)। কে. ৩1১২ । হৈমবতী উমা ৷ মা. গিরিশস্ত রুদ্র (১৬।২-৪)। 
৯তু, বু. স হৈ-তাৰান্‌ আস যথা ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিধক্কৌ, স ইমম্‌ এৱা.স্মানং দ্বেধা.পাতয়ং, ততঃ গতিশ, চ পত্নী 
চা.ভৱতাম্‌ ১৷৪৷৩। ১,৭, ১1৪৩৪। 'নংয়োঃ' এখানে সমস্ত পদ, বোঝাচ্ছে শিব-শক্তির যুগনদ্ধতা। এর 
আর একটি মাত্র উদাহরণ ১/৩৪1৬। ১1৪৩/৬এ আছে 'শং নঃ করতি'>শঙ্কর। “শম্‌' এখানে কল্যাণ, অদ্ভ্্দয়। 
মা.তে পাই ‘শঙ্ক’ এবং 'শস্তর' (১৯৪১) । ঝ.তে দেবতার বিশেষণরণে ‘শত্তু’অনেক আছে, কিন্তু ‘শঙ্কর' নাই। 
১১খ, যচ, ছং চ য়োশ, চ মনুর্‌ আ| য়েজে পিত! তদ্‌ অগ্যাম তর রুদ্র প্ৰণীতিযু ১১১৪২ রানি মনুর্‌ অহ্ণীতা 
নস্‌ তা শংচ য়োশ,চ রুজন্ত রশ্মি 1৩৩1১৩। 

৬৪৯ মা, ১৬৭, ৮, ২৮, ৪৭ | ১ম ১৬১০, ২৯, ৪৩) ২২২ | মার 'হরিকেপ' (১৬।১৭) পিঙ্গল- 
জটাধারী, খ.র 'বক্ত' আর “কপর্দী'র মিশ্রণ । ওমা. ১৬৫১, ৩৬১। ফলাও বর্ণনা ১৬।৯-১৪ | এরর, টীমু, 
৬০৫ | এমা. ১৬।২,৩$ গিরিশ ৪, গিরিশয় ২৯; ২২। ৬মা. ৩৬১ ৭খ, ১*1১৪।১, টী, ৫২৮১। 
পমা, ১৬২৮, ৪৭, ১৭। শৌ, ১১০২৯ ২,২৯১ ১১ । ৯, শং নং করতারতে হুগং মেখায় মেশে, নৃত্যোঁ 
নারিভ্যো গরে ১1৪৩৬।  ১*শৌ, চতুর্‌ নমো অষ্টকৃত্বো ভৱায় দশকুত্বঃ পশুপতে নমগ্‌ তে, তৱে,মে পঞ্চ 
পশরো! বিভক্কা গারো! অঙাঃ পুরা অঙগারাঃ ১১1২৯ তু, খ, ১০৯*1৮। জলে-সথলে অগররিক্ষে সব পশ্ুই 
গশুপতির, তু. শৌ. ১১1২।২৪-২৫। আরও তু. শৌ. পৃথিবীতে যা-কিছু 'আত্মঘ্খ' ও প্রাণবৎ অর্থাৎ খাস েলছে 
ও বেঁচে আছে, সবই পশুপতির (১১২১*)। ১৯তু, খ. ১৯০1৮, ১৩।  ১২তু ‘পশুপতি’ ‘গোপ|”= 


৬৪, বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


কুদ্রের সঙ্গে মুনিদের যোগাযোগের কথা আগেই বলা হয়েছে--তীর| কুদ্রো- 
পাসনার একটি বিশিষ্ট ধারার বাহন [৬৫*]| নাম থেকে বোঝা যায়, মুনির! নিঃসঙ্গ । 
খক্সংহিতার বর্ণনায় দেখি, তাঁরা জটাধর--হয় দিগম্বর। অথবা মপিনবসন। শোঁনক- 
সংহিতার “বিদ্বান ব্রাত্য প্রত্রমজক, অতএব ভিক্ষো'পজীবী। বাজসনেয়সংহিতার রুদ্র 
'বুণডকেশ' অর্থাৎ তার মাথা মুড়ানো এবং তিনি 'দরিদ্র'।* এইসব বর্ণনায় শিব 
আর শৈব, উপাস্ত আর উপাসক একাকার।২ 

শিবের সঙ্গে লিজে।পাসনার ঘনিষ্ঠ যোগ। লিঙ্গোপাসন। মূলত অবৈর্দিক হলেও 
অনাৰ্য নয় [৬৫১]। বৈদ্বিক ধর্মে নানাদিক দিয়ে তাঁর ছেবাচ লেগেছে, ব্রাহ্মণের 
'মহাত্রত' এবং উপনিষদের ‘ব|মদেব্যত্ৰত’ তার প্রম।ণ।১ প্রজনন প্রাণের একটা মৌল 
ব্যাগার। তাকে পাশ কাটিয়ে যাওৱা চলে না, আৰ্যেরাও তা করেননি । রিরংসার 
উধ্বায়নই হল ব্ৰহ্মচৰ্ষ, য| আর্ধঘাধনার মুল স্তম্ভ । উধ্ব“য়নের সাধনায় নিরোধ আর 
আপ্যায়ন দুইই অপরিহার্ধ__ছুয়ের সময়েই সাধনার সিদ্ধি। খক্সংছিতায় অগস্তা 
মৈত্রাবরুপির একটি উক্তিতে তার ইঙ্গিত আছে, এ আমর! আগেই দেখেছি।২ এর 
মধ্যে নিরোধের দিকে স্বভাবতই বেণী জোর পড়েছে সুনিধারান বা শৈবভাবনায়, 
আর আপ্যায়নের দিকে পড়েছে খধিধারার ব| বৈষ্ৰভাবনায় | চলতি কথায় মদন- 
দহনের দ্বারা কাঁমজগ্ন করেন শিব, আর মদনমোহনের দ্বারা বিষ্ণু। সংযম উভযতব- 
ক্ষেত্রেই একান্ত প্রয়োজন | এই সংযমের ভাটি প্রকাশ পেয়েছে ‘শিপিবিষ্ট বিশেষণটিতে। 
খক্‌সংহিতাঘ্ন “শিপিরি্' বিষ্ণুৱই বিশেষণ এবং নামটি যে নিন্দনীয় সে-ইর্দিতও 
আছে।* ভাগবতে ভগবানকে রাসলীনায্র “আত্মপ্তররুদ্ধসৌরতঃ বলা হয়েছে।* শিশি- 
বিষ্টের রহস্তার্থও তা-ই।১ বাজসনেঘসংহিতায় এই নামটি কুদ্রেরও।" (নিঘণ্টতে 


বিষ্ণুর বিণ. (গচ. ১/২২।১৮, ৩1৫৫/১০, আঁ. চী. ১৯*। গণুপতির ‘গগু' সর্বলীবের প্রাণ। 'গো'ও পণ্ড, কিন্ত 
কিরণের বাগান আছে বলে বোঝায় প্রজ্ঞা। অন্তরিপ্রস্থান র্লদ প্রাণ, আর দ্রাস্থান বিষ্ণু প্রজ্ঞা । গণধর্দের এই 
ছুটি দেবত| ছুটি সাধনতদ্বের প্রতিরপ। পরমধামে দুইই এক--যা প্রাণ তা-ই প্রজা, যা প্রজ্ঞা তা-ই প্রাণ। 
এই প্রসঙ্গে জ. মা. উতৈ,নং গোপা অনুশ্ৰন্‌ ১৬।৭ (দ্র, বেমী, ৮*২৭ 11 

৬৫৯ দ্র, টীমূ:: ৫৮৫; বেমী, 'ব্রাত্য' পৃ. ৭৫. 1 মা. ১৬1২৯, ৪৭ | তু, বামদেবের দারিদ্র, ড্র, বেমী, 
১১৮ | এই ভিক্ষুর! বৌদ্ধ এবং জৈনধর্সে ‘অর্হং'। মনে হয়, তার পূৰ্বাভাস রুদ্রের অর্থে: তু. খ. অর্থন্‌, বিভৰ্ষি 
সায়কানি ধ্ব|.হন্‌ নিষং য়জতং ৱিগবরূপম, অৰ্হর, ইদং দয়সে ( ‘রক্ষসি' সা. ) বিশ্বন্‌ অভ,ং ( অব্যাকৃত, ডর. টা, ৬১৭), 
ন ৱা ওজীয়ো রুদ্র ত্বদ্‌ অপ্তি ২৷৩৩৷১৭ খ.তে অগ্নিই বিশেষ করে ‘অর্ন্‌। অগ্নি-রুদ্র সম্পর্ক পরে ড্র. । 
২মুলি || 'রতি'। খ.তে তিনি নিন্দিত নন, তিনি ইঞ্জরক্ষিত এবং ভৃগুর সঙ্গে তার উল্লেখ (৮1৩৯, ৬1১৮ ), 
দেবতাদের উপমান (১৭২1৭); মোমও ‘যতি’ ( ৯।৭১৷৭ ) । ভার সংজ্ঞার বু, দ্র. 'অগ্য়ে , য়তয়ে মতীন|ম্‌’ 
৭1৯৩1১। কিন্তু তৈম.তে তিনি গৰ্হিত, তু. ইন্লো য়তীন্ত, সালার.কেনাঃ প্ীয়চ্ছৎ ৬া২। ৫ (দ্র, বেমী, ১*৯1১৮)। 

৬৫১ জং টামুং ৬৮) দ্র: টীসূ ৬৬..; বেশী, ২৩৭৭৪, টীমুং ৫৩০ | ২খ, ১1১৭৯1৫-১, 
টামু, ৬২৯৩ । ৩ দর. বেমী, ৮৩, জোঠব্রাতা ‘শমনীচমেচ্‌’ | তু, খ. 91১৭৮1৬। ভা, ১1৩০।২৫ তত্র 
জীৱ 3 “এরম্‌ অপি আত্মন্তের অৱরন্ধঃ মৌরতশ, চৰমধাতুর্‌ ন তু স্বলিতো য়স্তে,তি কামজয়োজিঃ'। ৬বিদর, পরে 


অন্তরিক্ষস্থান বর্গ ] বাযুবর্গ__ রুদ্র ৬৭১ 


শিপিবিষ্ট এবং বিষ্ণু দুটি নাম পাশাপাশি আঁছে।” যাঁন্ক বলেন, ওঁপমন্তবের মতে আগের 
নামটি কুৎপিতারা্--কনন! তাতে উদীয়মান সূর্যকে ‘অপ্ৰতিগন্নয়শ্মি' বলে ‘নিৰ্বেষ্টিতা 
(অনাচ্ছা দিত) পুংপ্রজননের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং তাতে খক্নংহিতাঁতেই ওই 
আক্ষেপ ।* আমর! জানি, এই উদীয়মান হুর্ঘ ‘ভগ’--দিক্‌চক্ৰবাল বিদীর্ণ করে পৃথিবীতে 
তিনি আদিত্োর প্রথম আবির্ভাব । বিষ্ণুর তিনটি পদক্ষেপের এইট প্ৰথম--দ্বিতীয়টি মধ্য- 
গগনে এবং পরম বা তৃতীয়টি লোঁকোত্তরে | এই ভগের প্রতীক আমাদের সুপরিচিত শাঁল- 
এাম-শিলা। বৈষ্ণবের শালগ্রাম আর শৈবের শিবলিঙ্গ দুইই “শিপিবিষ্ট' এবং স্থূলভাবে 
গ্রহণ করলে ওঁপমস্যবের মতে কুৎসিতাৰ্থীয় | এরই ইঙ্গিত বহন করছে বাঁজসনেন্ন- 
সংহিতায় রুদ্রের আঁর দুটি নাঁম--'জঘগ্ত' এবং “বুধ 1১০. তাঁর মধ্যে প্রথম নামের অর্থ 
ম্পষ্ট। দ্বিতীয়টি স্মরণ করিয়ে দেয় ‘উধ্ব'বু্ন অর্বাগ বিল চমস’ বা ওলটানো হাঁড়ির 
কথা ।১১ সমুদ্ৰতল হতে হুর্ধোদয়ের ঠিক এই রূপ। আর এরূপ শিপিবিষ্টের--ভগের 
এবং রুদ্রের।"**দেধা যাচ্ছে, বৈদিক আর্ধের! সাঁক্ষাৎ্ভাবে লিঙ্গোপাঁসক না হলেও 
তাঁর রহম্ত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং গৌণভাঁবে তাঁকে স্বীকারও করেছেন। 
সংহিতায় এবং ব্ৰাহ্মণে প্রজননব্যাঁপার নিয়ে আলোচনা কিছু কম পাওরা যান না। 
প্রাণনের এই মুখ্য বৃত্তিটিকে খধিরা উন্নাসিক অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবার তণ্ডামি করেননি, 
তাকে দেখেছেন উপনিষদের ভাষায় বলতে গেলে ‘ৱিদ্ব্না অন্ধয়ো,পনিষদ|’। তাদের 
পরিরৃষ্ট কাঁমবিজ্ঞান পৃথিবীতে অদৃষ্পূৰ্ব--একথ| জোর করেই বলা যেতে পারে। কিন্তু 
সে-প্রসঙ্গ পরে। 

দেখলাম, খক্সংহিতাঁর রুজে আর যজুঃপংছিতার রুদ্রে মৌলিক বা গুরুতর কোনও 
পার্থক্য নাই। বাজসনেয়সংহিতান্ন ক্ষপ্রের একটি বিশেষণ পাই, য| খকৃসংহিতায্ব 
নাই--তিনি 'কত্তিরাসাঃ' [৬৫২]। "কৃতি, পশুচর্স। ইতিহাস-পুরাঁণে এই পশু দ্বীণী বা 
চিতাবাঘ, অথবা গজ। চিতাঁবাঘের চামড়া স্মরণ করিয়ে দেয় মরুদ্গণের বাহন পৃধতী 
এবং কুমারের বাঁহন ময়ূর।১ সবই তারকা খচিত আকাশের প্রতীক--সংহিতার ভাষা 
য|বিশ্বৱপ। দেবতা| বিশ্বরূপের অধিষ্ঠান এবং তা ছাপিয়েও।২ স্পট বিশ্বকূপের পিতা, 
ইন্দ্ৰ তার হস্তা। একজন প্রতিষ্ঠা, আরেকজন অতিঠা। এক্ষেত্রেও দ্বীপিচর্ম-পরিহিত 
রুদ্র অতিষ্ঠ । আবার স্বন্মপুরাণে পাই, গজান্থরকে বধ করে শিব তাঁর রক্তাক্ত চর্ম 
পরিধান করেছিলেন এ-কল্পনার মূল যে খক্ংহিতাঁ আছে, তা আগেই বল হয়েছে।* 
রুদ্র তখন বৃত্ৰহন্ত| বর্ধকর্মা ইন্দের সমধৰ্ম৷|. পুরাণে .গজান্ুর মহেশাভিমানী রাজ! 


পবিকুঃ | "মা. ১৬৷২৯। ৮নিঘ, ৪২1 »নি, 51৮| তু, মা উন্বটভাগ্ত ১৬২৯ দ্র, খ, ৭১০৪১ 
১ম}. ১৬৩২ । ১১দ্র, শৌ ১০৮৯) বৃ. যত । 
৬৫২ মা.৬৯ ১৬%১। ১ ত্র টী, ৬০৭৬) ২তু, বু. ১০৯০১) ও, টীস, ৪২৯ | ‘তত্র, টী, 


৬০২ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


মহেশ, শত্ভুত্বের অভিমানী শুস্তের মত।'"'বাঁজসনেয়সংছিতানর কত্তিবাঁদকে বলা হচ্ছে: 
‘হে দেবতা, অনুত্তম নিবা তুমি, ভুমি শিবতম। শিব হও, প্রসন্ন হও আমাদের প্রতি। 
পরমবুক্ষে তোমার আমুধ রেখে কৃত্তিবাঁস হয়ে বিচরণ কর আমাদের আশে-পাশে 
(আআ), এস পিনাক ধারণ করে।'* পরমবৃক্ষ ব্ৰহ্মবৃক্ষ, খক্‌সংহিত|র ‘সুপলাশ বৃক্ষ 
যাঁর তলায় যমের সত] বসে ।* মৃত্যুবাণ সেইখানে রেখে কত্তিব।স শিব হয়ে এখানে 
আসবেন--অসংখ্য|ত সহস্ৰ রুদ্রগণ নিয়ে। তাদের যে-ইদু রৌদ্র, তাঁকে তিনি সহস্ৰ- 
যোজন দুরে রাখবেন ; আর যে-ইযু শিবময়, তা দ্যুলোকে হবে বর্ষণ, অন্তরিক্ষে বাতাস, 
আর পৃথিবীতে অন্ন।"'*'ইতিহাস-পুরাণের শূলপাণি কদ্রকে আমর! সংহিতাঁয় গাই 
না, পাই ষড,বিংশব্ৰক্মণে।” কিন্তু খক্সংহিতায় তার আভাস আছে।* 

যজুঃসংহিতাত্ন রুদ্রের স্বরূপের মোটামুটি এই পরিচয়, যা খনসংহিতাঁর তাবনারই 
অন্বৃত্তি। কিন্তু তাঁর বিশিষ্ট পরিচয় পাই শতরুদ্রীয়-হোমমন্ত্রে ভার বিশ্বরূপ- 
বর্ণনের উল্লাসে। পুরুষহুক্তের পুরুষ বিশবরূপ 'সংস্রাক্ষ' ; কুদ্রও তেমনি ‘সহস্ৰাক্ষ' কিনা 
সবার চোখ ভার চোখ [৬৫৩]--এই দিয়ে তাঁর বিশ্বরূপ-ভাবনার স্থচনা। রুদ্র ছাড়া 
বিশ্বভুবনে আর কিছুই নাই--জগতের চেতন-অচেতন সব-কিছুই তিনি। একই রুদ্র 
অসংখ্যাত সহস্ৰ রুদ্র হয়ে বিচরণ করছেন পৃথিবীতে শিব এবং অশিবের নিদান হয়ে। 
তিনি দেবতাদের হৃদয়, মানুষের মধ্যে খষি ও কবি (গৃৎ্স), অধিবক্তা সভাপতি, 
গণপতি, ব্রাতপতি, হুত, ক্ষত্তা, তক্ষা, রথকাঁর, কামার, কুমার, নিষাঁদ_-এমন-কি 
চোর-ডাকাঁতের সর্দার, জোচ্চোর, নিশাচর সবই তিনি। বড় ছোট, দীর্ঘ হুব, জ্যেষ্ঠ 
কনিষ্ঠ-সব তিনি। যে জেগে আছে বা ঘুমিয়ে আছে, যে শুয়ে আছে বা বসে 
আছে, যে দাড়িয়ে আছে বা ছুটছে--সেও তিনি। তিনি শুধু পগুপতি নন-_-সব 
পণগুই তিনি, এমন-কি সঙ্গ কুমি-কীটও। তিনিই আছেন পথে-ঘাটে, নদী-নালায় 
সরোবরে, মেঘে-বাতাঁসে_সর্ধতর। তিনি সর্বভূতের অধিপতি-তিনিই সর্বভূত। বিচিত্র 
রূপে তিনি খিশ্বরূপ, ভবরূপে সব হচ্ছেন, সর্বরূপে সব হয়ে আছেন ।৯ 


৬১৫২ | এমা: মীঢুষ্টম শির হম শিৱে| নঃ হুমনা ভৱ পরমে রুক্ষে আধুধং নিধায় কৃিং বসান আচর, পিনাকং 
বিভ্রদ আগহি ১৬৫১ ৬ধ. ১০1১৩৫1১) দ্র, বেশী, ৯***] পুরাণে শিবের বেলায় ব্ৰহ্মবৃক্ষ 'বিঘ'। তার 
কাট। কি এখানে ‘আয়ুধ' ব| শিবশুল1 গজ, মা. ১৬৬৪-৫৬ | শ্যড়বিংশৰী, 41১১ | ৯, ১/১৫২২ 
টীম ৬৮২। 

৬৫৩ মা. ১৬৮, ১৩, ২৯; তু, শৌ, ১১৩, ৭। ১, মা, ১৬1০৪-৬৬, ৪৬, ২৫, ৫, ২৪, ৩৪, ২৬, ২৭, 
২৪,৩০, ৩২, ২৩, ২৮, ৪৪, ৪৩, ৩৭, ৪২, ৩১, ৩৮, ৫৯। এটি রুজের বিভৃতিবিস্তরের সামান্য উদ্দেশ মাত্র। 
bie বিবরণের জন্তু সমস্ত অধ্যায়টি পঠনীয়। ইতিহাগ-পুরাণে দ্বেববিহুতির অনুরূপ বর্ণনা তু. গীতা ও: 
সপ্তশতী। fi 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ ] বাযুবর্গ-রুদ্র ৬৩ 


এককথায় তিনি ছাড়া বিশ্বভুবনে দ্বিতীয় আর কিছুই নাই। সব হয়ে 
সবার ‘গৰ্ভসদ্‌' ব| “গহ্বরেষ্ঠ' অর্থাৎ আন্তর্যামী তিনি--সবার শান? বা ঈশ্বর 
তিনি ‘ভগবান্‌’ [৬৫৪]। 


এই শিবই অথর্ববেদে হলেন ‘মহাদেব'--যে-নামে তাকে আমর! বেণী করে চিনি। 
অথৰ্ববেদ ত্ৰহ্নীর বাইরে, জনসাধারণের সঙ্গে তার যোগ ঘনিষ্। এই বেদে রুদ্র ব্ৰাত্যদের 
দেবতা একব্রাত্য মহাঁদেব। তাঁর এই পরিচয় : ব্রাত্য ছিলেন (আদিতে), তেবে কিনা) 
চরিফু হয়েই। তিনিই প্রজাপতিকে সমীরিত (বায়ুর মত চঞ্চল) করলেন। সেই 
প্রজাপতি নিজের মধ্যে দেখলেন এক স্বর্ণ (জ্যোতি) তাকে তিনি প্রজীত করলেন 
(অর্থাৎ তাকেই প্রজারণে ব্যাক ত করলেন )। তা-ই এক হল, তা-ই লগাম (টিকলি) হল 
তা-ই মহৎ হল, তা-ই জোঠ হল, তা-ই ব্রপ হল, তা-ই তপ হল, তা-ই সত্য হল। তাইতে 
(বিশ্ব) প্ৰজাত হল। সেই (ব্রাত্য) বেড়ে চললেন। তিনি মহান্‌ হলেন। তাইতে 
তিনি মহাদেব হুলেন। তিনি দেবতাদের ঈশ্বরদ্ব লাভ করলেন। (তাইতে) তিনি 
ঈশান হলেন। তিনি একব্রাত্য হবেন। তিনি একট! ধন্ছ নিলেন। তা-ই ইন্ধন 
নীল তীর উদর, আর লোহিত পৃষ্ঠ। নীল দিয়েই অপ্রিপ্ন জাতিকে তিনি একেবারে 
ঢেকে ফেলেন [৬৫৫]। তার পর দিকে-দিকে চক্লিফুন্কপে তিনি ছড়িয়ে পড়লেন__তাঁর 
বর্ণনা ।৯ তার শেষে আছে, তিনি বিক্রুত (টলটলে) মহিমা হয়ে পৃথিবীর শেষপর্যন্ত 
গেলেন। (তাইতে ) তিনি সমুদ্র হলেন ।২ 

এই বর্ণনার সারকখ। হল, একত্রাত্য মহাঁদেবই এই যাকিছু সব হলেন। হলেন তার 
প্রাজাপত্যশক্তির বিচ্ুরণে। সে-শক্তি হিরণ্যগৰ্ড। তাতেই সৃষ্টির মূলতবগুণি উৎপন্ন 
হল। তাহতে বিরাটের আবির্ভাব হুল। এ-আবিৰ্ভাব তারই আত্মবিবর্ধন_-ঠার 
বৃহৎ হওবা, সমস্ত দেবতার ওখ নিয়ে ঈশান মহাদেব হওৱ|| আকাশে ইন্দধনুচ্ছট! 
যেন ভার বহুশোভমান| আত্মশক্তির বিচ্ছুরন। তার গভীরে মৃত্যুর নীলিমা, আর 


সপ হাই কই 

৬৫৪ 'ঈশান' এখন যেমন শৈবদের তেমনি “তগব।ন' বিশেষ করে ভাগবতদের দেবতা। ঈশান 'ভাগবতদের 
বেলায় হয়েছেন ঈখর-যেমন গীতায়। 'ভগবান্‌' রুত্রেরও সংজ্ঞা হওয়ায় এটকে গণধর্ধের পরমদেবতার সামাগমংজা 
বলে ধর! যেতে পারে । এটতে বেবাবিষ্ট ব| দেবমানবেরও সাধারণ পরিচয় প্রাচীনকাল হতেই _আবেখের বাঁহক বা 
সঞ্চারক হিসাবে। 

৬৪৫ নৌ, বাতা আসীদ্‌, ঈয়মান এর স প্রজীপতিং সমৈরয়ং। স প্রজাপতি, সুবরণদ্‌ আলম, অপশ্ঠৎ, তৎ 
প্রা্নয়ং। তদ্‌ একম্‌ অভরধ, তগ্‌ ললামন্‌ অভন্ং, তগ,মোঠন্‌ অভৰ্বহ, তদ্‌ ব্ৰহ্ধা.ভৱবং, তং তপে। ইভবং, তৎ 
মত্যদ্‌ অভৰ্বং:; তেন প্ৰাণায়ত (অর্থং পরঙগীপতির আল্ঙ্গোতির এক ভাগ অব্যাক্ৃত রইব, আরেক ভাগ বিশ্বরাপে 
ব্যাকৃত হল, দ্র. থ. ১*1৯*।৩, ৪ )। সে| হৱৰ্ঘত, স মহান অওরং, স মহাদৈৱে| অভরং, স একর ত্যে| হভৱং। 
স ধনুরু আদত্ত। তদেৱে.ন্মধমুঃ, নীলম্‌ অগ্ঠো/দরং লোহিত পৃ্ঠম্‌। নীরেনৈ রাপ্রিয়ং আত্বাং প্রোণোতি, 
লোহিতেন দ্বিষন্তং বিধাতী.তি ব্র্গরাদিনো বস্তি ১৫1১/১-৮। ত্র, বেশী, ৭৮. | ২নৌ। স মহিমা সন 
তু্বা.স্তং পৃথিৱ্য| অগদ্ছং। স সমুদ্র! হভৱং ১৫111) । 


১ 


৬৯৪ বেদ-মীমাংসা [ বৈদ্বিক দেবতা 


বাইরে জীবনের ল|গিম|--যেমন প্রাথমিক ইন্ধতে দেখা যায়। তাইতে তিনি নীল- 
লোহিত। আবার এও বল| চলে, তার লালিমা যেন জীবনের রক্তবর| ছন্ব, আর নীলিমা 
যেন মৃত্যুর সবছাওব| শান্তি। পৃথিবীতে তিনি রুদ্র -প্রাণচঞ্চল সমুদ্রের মত। 

একব্ৰাত্য মহাদেবের এই প্রশস্তিতে রুদ্রের বিশ্বরূপকেই দেখতে পেলাম এক 
নতুন ভঙ্গিতে। একব্র/তোর উপাসনায় তার সঙ্গে খিনি সাঘুজ্যলাভ করেছেন, 
তিনি ‘বিদ্বান্‌ ব্ৰাত্যা। একক্রাত্যের মত তিনিও আত্মমহিমায্ন দিকে-দিকে ছড়িয়ে 
পড়েন। তার সাতটি প্রাণ, সাতটি অপান, সাতটি ব্যান। তারাই দেবতা মাহয় পশু 
শ্রদ্ধা দীক্ষা যজ্ঞ পৃথিবী দু'লোক ইত্যাদি সব হয়েছে। তার দক্ষিণ নয্নন হুর্ঘ বাম নয়ন চন্দ্ৰ, 
দক্ষিণ কর্ণ অগ্নি বাম কর্ণ পোম, অহোরাত্র দুটি নাপারক্ধ। দিতি আর অদিতি ছুটি গীর্ঘ- 
কপাল। দিনে তিনি পশ্চিগমুখী, আৱ রাত্রে পুধমুখী অর্থাৎ তিনি আদিতান্বন্ধপ [ ৬৫৬ ]। 
ছুটি ব্রাত্যের বিবরণ মিলিয়ে নিলে আমর! উপনিষহুক্ত অদ্বৈত-বেদাপ্তের তিনটি সমীকরণ 
একসঙ্গে পাই: পুরুষ বা ব্ৰহ্মই সব-কিছু হয়েছেন; এই আত্মাই ব্রদ্ধ; এই আত্মাই 
অব-কিছু। এই তিনটি পরম অন্থভবের সহাবস্থান সংহিতার আর-কোথ।ও এমন 
স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ব্রদ্বেদরূপে অথৰ্ববেদের এইটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আর এই 
সামগ্রিক ভাবনার ধারক হলেন শিবোঁপাসক ব্রাত্যেরা, পরবত্তাঁ যুগে ভারতীয় দর্শনের 
তৰ্কপ্রস্থানে যাঁদের মনীষার উজ্জল স্বাক্ষর রয়েছে। 


এইবার দেখা যাক্‌ রুদ্রের সঙ্গে অন্তান্ত দেবতার সম্পর্ক। মরুদ্গণের সঙ্গে 
ভার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথ! আমরা জানি। কথ ঘোরের কুদ্রগক্তে মিরাবরুণ এবং 
সোমের সহচার লক্ষণীয় [৬৫৭ ]| মিত্র ও বরুণ ব্যক্ত ও অব্যক্ত আনন্তের দেবতা। 
এই হুক্তের প্রথমেই অদিতি যে রুদ্রপত্ধী, তার ইঙ্গিত আছে।১ অদিতি মিত্রাবরুণেরও 
জননী, তিনি অধণ্ডিত| অবদ্ধন! অ|নস্ত্যচেতন| | সুতরাং এই তিনটি দেবতার সহচাঁরে 
রুদ্র যে এখানে পরমপুরুষ, এ-ভাবন| সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইসঙ্গে সোমেরও 
সহচারে আমাদের কাছে চন্দ্ৰশেধর মৃত্যুঞ্জয় শিবের ব্যঞ্জন| বয়ে আনে। নুক্কের শেষ 
খক্‌টিতে ষোমকে বলা হচ্ছে: তুমি অমৃত; তোমার যে-প্রজার| (অর্থাৎ দেবতারা ) 
খতের পরমধামে, ( বিশ্বতুবনের ) নাভিতে মূর্বা হয়ে হে সোম, তুমি তাঁদের ভালবাস) 
ভারা তোমার সাঞ্জিধাকামী, হে সোম, তুমি তা জান।২ কুদ্রসহচর এই সোমকে 
অনায়াসেই তীর মূর্বা অমৃত ইন্দুকলারূপে স্থাপন কর! যায়। 


৬৫৬, অ, শৌ, ১১১৪-১৮ পর্যায়; বেগী, ৭৯: তু. রুদ্র এবং দিকে+দিকে তার ইধু(শৌ, ৩।২৬-২৭ 
হু)। আরও তু. শৌ,তে আদিত্যরূণী পরমদেবতার বর্ণনায় 'সো হয়'ম| স ররণঃ ন কঃ যম মহাদেব 
আর মহাদেব সংজ্ঞা পাশাপাশি (১৩৪1৪ ) । 

৬৫৭ ভ্র.ষ,১৷৪১৷৩৷ ৭-৯ । উদ টীযু...৬৪৮৩। ২ যাদু তে প্রজ| অমৃতন্ত পরস্মিন্‌ ঘাস, খত 


অস্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] বায়ুবৰ্গ--ক্ষয্্‌ ৬০৫ 


এই প্রসঙ্গে বাৰ্হশ্পত্য ভরদাজের একটি স্থক্তে সোম ও কুদ্রের সংস্তব বিশেষ- 
‘ভাবে উল্লেখযোগ্য। খৰি বলছেন: 

‘হে সোম, হে রুদ্র, ধরে থাক অন্র্বকে। (আমাদের) এষণারা সংগত 
হ'ক তোমাদের কেঙ্গে (অরের মত)। আধারে-আধারে সাতটি রত্ন নিহিত করে 
শঙ্কর হও আমাদের দ্বিপদ আর চতুষ্পদের প্রতি [৬৫৮ ]। 

“হে সোম, হে রুদ্র, উপড়ে ফেল বিষম ব্যাধি যত, য| আমাদের আধারে 
আবিষ্ট হয়েছে। ঠেকিয়ে রাখ নিখ্খতিকে--ওকে দুরে ঠেলে দিয়ে। আমাদের মধ্যে 
সুতদ্রা ধ্রুতি উঠুক ফুটে [৬৫৯ ]। 


মুধণ নাভা সোম রেন আভ্যন্তীঃ সোম রেদঃ ১1৪৩/৯। খাতের পরমধাম ‘অক্ষর ব্যোম” (১1১৬৪1৩৯)। দেখান 
বিশ্বদেবেরা নিষ৪। তাঁর! অমৃত আনন্দের সন্তান। সেই সোমা আনন্দে তার! নিত্যসঙ্গত। সোম বিশ্বভুবনের 
নাতি হতে (তু, ১*৷৮২৷৬ ) প্রবহমান একটি উধ্বস্রো্ঠ (তু. ৯/৮৫1১২)। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নাভি হতে মুধার 
দিকে উদিয়ে যাওরাঁ একটি উদ্বধারা ( দ্র. ৯1৯৮৩, টামু: ১১৩, ১৪৮২ )। 

৬৫৮ খ. মোমাকদ্ৰা ধারয়েখীম্‌ অহয়'ং প্র ৱাম্‌ ইষ্টুয়ো হরদ্‌ অগ্ন,.ৱন্ত, দমে-দমে সপ্ত রত! দধান| 
শং নো ভৃতং দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ৬৷৭৪৷১ ৷ “অর < */ খ ‘চলা’ এখানে কেন্দ্ৰানুগ গঁতি--যেমন 
চক্রশলাকার গতি নাভির দিকে । তু. ‘অরং কৃতাঃ' টান; ৪৮১। “সপ্ত রত দ্র. টীম, ২২১। সমস্ত 
এবার কেন্দ্ৰাভিসরণে আধারের পর্বে-পর্বে চিজ্জোতির ক্ফুরণ। ‘শং ভূতম্‌’ > শল্ভু। “দ্বিপৎ মানুষ, 
মনোময়-দেবতার উপাসক । “চতুষ্পৎ' পশু, প্রাণময়_দেব্তার বাহন। দেবতা স্বয়ং চিন্নয়। তার 
উপাসনায় মন আর প্রাণ পৌঁছবে শম্‌-এ বা শান্তিতে, শিবসাধুজ্যে। আঁধারে মপ্তরত্ব আধানের এই পরিণাম। 


৬৫৯ খ. সোমারুত্রা ৰি রুহতং কৰিদুটীম্‌ অমীৱ| য়া নে। গয়ম্‌ আরিরেশ, আরে বাধেখাং 
নির্ধতিং পরাটৈর অশ্মে ভদ্র! সৌশ্ররসানি সন্ত ৬৭৪1২। গায় নিঘ.তে ‘গৃহ’ (অধ্যানবৃষ্টিতে আধার, তু. 
'ম' রাহস্তিক অর্থে আগের খকেই ) ৩1৪) আত্মার 'অপত্যা' ( তু. প্রজা", ‘তোক তনয়’) ২1২ খন" 
(লক্ষ্য) ২।১* বা জয়লন্ধ সপ্পদ্‌। < ৯/ জি ॥ *গি ‘জয় করা'। সোম গয়সাধন মদের শরষ্টা 
(খ. ৮১৯৪২) তু, উরবাভের মতে বিষ্ণুর পরম বা তৃতীয় পদ “গয়শিরসি' অর্থাৎ সেখানে পৌছনই 
রম জয় (নি: ১২১৯) আঁ, টী, ১১৫১৩) । এইথেকে মুনিধারায় ‘জিন’ অর্থাৎ গ্রেতপঙ্গের অমানিশাতেও 
ফেগে-থাঁকা মৃত্যুঞ্জয় মহাবীয়। বুদ্ধের লক্ষ্য এই গয়শিরসি' পৌছন। ‘ৱিদুচী' < বিধু, (পরপ্পরের 
বিপরীত দিকে তু: ক. ১1২৪) ২ অধ, ‘চলা’ তু. ‘বিদুঢীক|' ওলা-ওঠা, ভেদ-বমি।  ধাতুবৈষমা 
ব্যাধির' নিদীন--এটি আযুর্বেদমতে। অধ্যামদৃষ্টিতে 'ছয়ারিতা' বা চিত্তের দোটানাই ব্যাধি। ‘পরাচৈঃ' পরা 
(দুরে) ২/ অঞ্চ ‘চলা’, যারা দুরে সরিয়ে দিতে পারে তাদের দিয়ে। সৌআৱস পরম| বাকের শ্রুতি, 
খে-বাক্‌ গৌরীরপে পরমব্যোমে সহস্রাক্ময| (ধ. ১1১৬৪৪১)। ইনিই আবার একপদী বাক বা ওল্কায। 
শেষ পাদ পুন ৬1১১২ আরও হু; ১৩৫, ৬৮৮, আছিং মৌশ্ররনং জয়েম ৭1৯৮৪, ১1১৬১।৩, 
১০৩৬, আঁ তং ভজ (তাতে আবিষ্ট হও) সৌশ্ররসেধগ্রে উক্থটক্থ আ৷ ভজ শঙ্তমানে (অর্থাৎ 
এখানে থেকে সে যখন প্রশস্তিবাচন করবে, তখন ওখান থেকে সাড়া আনবে ), প্রিয়ঃ হুয়ে প্রিয়ো অগ্না 
ভগ্নাতা, (যেন হয় সে; অগ্নি ও হুধ সাধনার আদি এবং অন্ত) উজ, জাতেন ভিনদ্‌ (যা জন্মেছে তাকে 
দিয়ে গোত্রভিদ্‌ ইন্সের মত [তু, ৬১৭২] সে যেন উজিয়ে যায়) উজ, জনিত্বৈঃ (তার পরেও সে যেন 
উদিয়ে যায়--যাঁর| জন্মাবে তাদের নিয়ে অৰ্থাৎ তার উত্তরায়ণ যেন হয় অশ্ৰান্ত তু, ১৷৫৭৷১৭, টা, ১৪৭ ) ১০৪৫১০ । 
সৌশ্রবসের সঙ্গে যুক্ত 'মৌমনস' বা মনঃপ্রমাদ ($) । দেবতা যখন প্রনন্ন, তখনই তিনি সাড়া দেন। 
তু ছা: শর খক্‌, মন সাম--হুটিতে একটি মিথুন ১৷৭৷৩ । 


৬*৬ বেদ-মীমাৎস! [ বৈদিক দেবতা 


‘হে সোম, হে রুদ্র, তোমযর়| আমাদের তন্লতে এই যত-সব ভেষজ কর নিহিত। 
খসিয়ে ফেল মোচন কর আমাদের থেকে_ক্ৃত যে-পাপ নিবন্ধ হয়ে আছে 
আমাদের তন্লতে [ ৬৬০ ]। 

“তীক্ষ তোমাদের আমুধ, তীক্ষ তোমাদের প্রহরণ, তোমরা সুশিব হে সোম, 
হে রুদ্র। নুপ্রসন্ন হও আমাদের প্রতি। প্রমুক্ত কর আমাদের বরুণের পাশ হতে। 
রাখাল হও আমাদের-কল্যাণমনন হয়ে [৬৬১]। 

যান্ধ বলছেন, অগ্নিকেও রুদ্র বল! হয় [৬৬২]। ভার উদাহৃত মঙ্ত্রটি এই : 
‘সঙ্গীতে জাগ তুমি, হে দেবতা । তথৎ্ম্বরপকে বিছিয়ে দাও আমাদের মধ্যে। 
প্রতি প্রবেশকের যজনীয় রুদ্রের উদ্দেশে হুদর্শন স্তোম (আমর! পাঠাব ) } ৯ এখানে 
অগ্নি কুদ্ররূপে অন্তরিক্ষের বিদ্যুৎ, এবং সত্যসন্ধিৎসুর অভীগ্পা আর পরমব্যোমের 
অনিবাধতার মধ্যে সেতুত্বূপ। এই ভাবট প্রকাশ পেয়েছে বামদেব গোঁতমেরও 
একটি মন্ত্ৰে: “তোমাদের যিনি রাঁজা এবং ধূতিহীন সাধনার রুদ্র, হোত! ষিনি 
সত্যের যাজক--দ্যুলোক-ভূলোকের মধ্যে সধ্বরমাণ, সেই অগ্নিকে বন্রগর্জনের আভাস 
পাওৱার আগেই হিরখককূপে তোমাদের আগলে থাকবেন বলে আকার দাও।* 
এখানে অগ্নি অস্তরিক্ষের বিদ্যুৎ ও ব্জন্ধপে রুদ্র । এই বিদ্যুতের ঝলককে অন্তত্র 
বলা হয়েছে 'পুরবচিত্তি বা প্রথম আলোর ঝলক, য| সৃত্যদৰ্শনের স্থচন! আনে চেতনায়।* 


৬৬. খ. সোমারুডা যুৱম্‌ এতান্তা,শ্মে হি! তনুযু ভেঘঞ্জানি ধম, অৱ স্ততং মুঞ্চতং য়ন্‌ নো 
অণ্ডি তনুু কৃতম্‌ এনো অস্মৎ ৬।৭৪।৩। তনুতে ‘অমীৱা' ব| ব্যাধি; তার প্রতিষেধক ভেষজ। আবার 
নেই তনুতেই ‘এনঃ’ বা পাপ বা আধি ; তার প্রতিষেধ মুক্তিতে । ল. তনু এখানে দেহ এবং আত্মা! 
দুইই বোঝাচ্ছে। বৈদিক সাহিত্যে ‘তনু’ এবং ‘আত্মা’ বিনিমেয় শব্দ । রুদ্রের ভৈষজ্য আনবে আরোগ্য, 
আর মোমের ভৈবজ্য মুক্তি। 

৬৬১ ঘ তিগ্সাযুখৌ তিগুহেতী হশেৰৌ সগৌমাক্দ্রা,বিহ স্ব ম্বল'তং ন, প্র নে মুঞ্চতং 
ৱরণতন্তা পাশাদ্‌ গোগায়তং নঃ সুমনপ্তমান| ৬।৭৪।৪| বরণের পাশ তার মায়া_যা নীচে মাঝে আর 
উপরে অর্থাৎ দেহে প্রাণে আর মনে জড়িয়ে গিয়ে আমাদের চেতনাকে সঙ্কুচিত করে রেখেছে (১/২৪।১৬,১৫, 
২৫1২১, ৭1৮৮৭) এ যেন গণ্ডর মত সংসারে হাজার যুপে আমাদের বেঁধে রেখেছে। এহতে মুক্ত হতে 
পারলে আমরা পাব প্রশম--য| বরুণেরই আরেক রূপ: তু. গুন্‌ চিচ, ছেপং নাদতং (নিবদ্ধ) সহআদ্‌ মুপাদ্‌ 
অমুফো অশসিষ্ট (শান্ত হয়ে গেল) হি যঃ, এৱা-স্মদ্‌ অগ্নে ৱি মুমুদ্ধি পাশান্‌ *!২৷৭)। পাশ দিয়ে 
তিনি বাধেন, আবার তিনিই বন্ধন খসিয়ে দেন--এই তার মায়|। থকের পুর্ধর্য =শৌ, ৫1৬।৫-৭ $ 
পরেই আছে, 'মুমুক্তম্‌ অন্মান্‌ দুরিতাদ অৱস্থান, জুবেখাং (আৰ্বান কর) য়জম্‌ অমৃতম্‌ অন্ন ধন্তম্‌।’ 
এই হুল পাশমুক্তির স্বরূপ ।.-'তু. ভগনু্ধে ‘প্রাঃ সোমম্‌ উত রং হুরেম' (খন ৭1৪১।১); বরণের 
কথাও সেখানে আছে। রুদ্র আর বরণ দুইই মোমনাথ। 

৬৬২ নি. ১৭৷৭। ১৭, জরাবোধ তদ ৱিৱিড টি (< ॥ ৱিষ, ‘ব্যাপ্ত করা, ছাওরা') ৱিশেৱিশে 
(প্রত্যেক বিশএর কাছে) য়জিয়ায় ভ্োমং কুদ্ায় দৃশীকম্‌ ১1২৭1১*। ‘জয় < ॥/ জু ‘গান 
গাওৱা’। ২আ রো রাজানম, অধ্বরন্ত র্লমং হোতারং সত্যয়জং রোদন্তোঃ, অগ্নিং পুরা তনয়িত্বোর্‌ অচিত্তাদ্‌, 
ধিরণ্যরূপম্‌ অৱসে কৃণুধ্বন্‌ ৪৩1১। তু, অগ্নিং রুজং য়জঞানান্‌ ৩২1৫; আরও তু, ৮৭২৩ চী, ২১৩৬ ; 
৪1৩৩) তু, খন ১৮৪১২ ১১২১০ ১৫৯৩, ৩৯ প্র তম, ইন্স নশীমহি (পাই যেন) রয়িং গোমন্তম্‌ 


অস্তরিকষস্থান বর্গ ] বায়বগ__রু ৬৪ 


সেই দর্শনে আশ্বস্ত হওৱার পর শুরু হয় দেবাসুরের দন্ব_কুত্রের বঙ্গর্জনে যাঁর 
ইঙ্গিত। বিদ্বাৎ্ফুরণে ভুলোকের ছালোঁকাঁভিসারী সত্যের চিত্র চোখের সামনে 
স্পট হয়ে ওঠে। তখনই যে-দেবত| প্রাণের রাজা, তাকে সোনার ঠাকুর করে 
নিতে হয্ন। তবেই তিনি কবচ হয়ে বিরুদ্ধ শক্তির অপঘত হতে আমাদের বাচান। 
আগেই বলেছি, কুদ্র-শিবের উপপনা বিশেষ করে জোর ধরেছিল মুনিদের মধ্যে, 
বার অম্নৰ্বুৱি আজপর্যস্ত আমাদের সমাজে চলে এসেছে। এইথেকে আর্ধদের 
মধ্যে বৈদিক ও অবৈদিক ভাবনার একটা চিড় ভারতীয় দর্শনকে আজও দ্বিধাবিভক্ত 
করে রেখেছে, একথাও বলেছি। ইন্্র বৈদিকদের প্রমুখ দেবত|। মুনিপন্থী 
বৌদ্ধদের মধ্যে তাকে বুদ্ধের পায়েন্ন তলায় নামিয়ে আনবাঁর একটা রেওৱাজ ছিল: 
এর পূৰ্বাভাস দেখতে পাই অরর্ববেদের এই মন্ত্ৰমালায্ন [হে রুদ্র ], ইন্দ্রের গৃহ হচ্ছ 
তুমি। সেই তোমাতে আমি প্রপত্ন। সেই তোমাতে আমি প্রবেশ করছি [ তোমারই 
মত] সর্বগু সর্বপুরুষ সর্ধাত্ম! সর্বতঙ্গ হয়ে, আমার যা-কিছু আছে সব নিয়ে। ইন্ত্রের 
শরণ হচ্ছ তুমি। সেই তোমাতে আমি প্রপন্ন'+*| ইন্দ্রের বর্ম হচ্ছ তুমি। সেই 
তোমাতে." | ইন্ত্রের আবরক হচ্ছ ভুমি । সেই তোমাতে." ৬৬৩ ]1 এখানে স্পষ্টতই 
ইন্জকে ছাপিয়ে কুদ্র__যেমন আদিত্যকে ছাপিয়ে আকাশ, মিত্রকে ছাপিয়ে বরুণ, 
প্রতিষ্ঠাকে ছাপিয়ে অতিষ্ঠা, সৎকে ছাপিয়ে অসৎ। এই লোকোত্তরের উপাসনা ঝষিপস্থায় 
সর্বাবরক বরুণের উপাসনা, আর মুনিধারায়্ সর্বনিরোধক যম বা মৃত্যুর উপাসনা। 
শোঁনকসংহিতায় রুদ্র তাই যম, মৃত্যুঃ গাঁপনাশন, নিতি, বক্রু বা নীললোহিত, শৰ, 
ধাইকী, নীলশিথগু।১ যমের মত একজায়গায় তার কৃকুরদের কথাও আছে।২ 


ব্ৰাহ্মণে অগ্নির সঙ্গে কুদ্রের সমীকরণ পাওৱ| যায় অনেকঙ্জায়গাযন [ ৬৬৪ ]। 
কুদ্রগণ প্রাণ। রুদ্রগণে একাদশ রুদ্র অধ্যা ্মদৃষ্টিতে দশটি প্রাণ এবং আত্মা।১ টততিদীয়- 


অগ্বিনন্‌ (অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও প্রাণের সংবেগ) প্র ব্ৰহ্ম (চেতনার বিশ্ষারণ) ) পূর্বচিত্তয়ে ৬৯, ১২৩৩, ২৫1১২, 
৯৯৯1৫ । খর সর্বর 'পূরচিতয়ে' এই রপটিই আছে। তু. কে. 81৪1 

৬৬৩ শো. ইন্ন্ত গৃহো হসি। তং ত্বা প্র পঞ্ো, তং ত্বা প্র ৱিশামি--সৱতঃ সবপুরুষঃ 
সরণস্মা। সৱতলুঃললহ য়ন মে হস্তি তেন। ইন্তস্ত শর্দাসি। তং ত...। ইন্ন্ত বর্দা,সি। তং দ্বা'** | 
ইন্সন্ত বরখম্‌ অসি। তং তব *1৬১১-১৪। "সর সব গো ধাতে আছে; ‘গো’ পণ্ড অধবা 
অন্তর্জ্যোতির প্রতীক; অতএব রুদ্র সর্বজ্যোতি, পশুপতি, সধান্তৰ্বামী; আমিও তা-ই। মন্ত্রে আত্মা 
এবং তনুর ভেদীভাম সুচিত হচ্ছে ( তু. ক. ১/২২৩)। বিশেষণগুলি উভয়াদবমী, বোঝাচ্ছে উপান্ত- 
উপাসকের সামুগজা (তু. খন ১1১৬৪।২*)।*্রজ সৰ্বব্যাপী তু. শৌ, যো অগৌ রুদ্রো যো অন্ন, স্তর য় 
ওযধীর্‌ রীরুধ আরিরেণ, য় ইনা বিগ ভুৱনানি চাক্‌নপে (গড়েছেন) তপ্নৈ রজার নমো হৰু-গুয়ে ৭1৮1১। 
রর ও অগ্নির সমীকরণ ল.। প্র, ৬৯৩/১। ২শৌ, ১১/২।৩*। তু. ক, ১০1১৪।১১-১২) দ্র, বেশী, 
১১৬৭৬। 

৬৬৪ তু, শ, [১১% ২11১৩, তা, ১৪1২৪, তৈত্রা, ১১৮০৯, ৬৬০ ১*, কতমে 


৬৮ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


সংহিতার ব্ৰাহ্মণে শরৎ খতুকে বল! হয়েছে রুদ্রের বোন অধিকা।২ বসন্ত হতে বৰ্ষা 
পর্যন্ত আদিত্যজ্যে|তির উপচন্ন, শরৎ হতে শুরু হয় অপচয়। সে যেন প্রাণকে মৃত্যুর 
দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। তাই অম্বিকার মাধ্যমে রুদ্রের হিংসা। এই তার ভয়ঙ্কর 
রূপ ।*‘‘‘ব্ৰাহ্মণে প্ৰজাপতি আর রুদ্রের একটি কাহিনী আছে, যার বীজ খাকসংহিতাতেই 
পাওৱা যাক্গ।* প্রজাপতি মৃগল্পপ ধরে নিজের দুহিতাতে সঙ্গত হলেন। দেবতারা 
ভার এই যৌনাতিচারে ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্রকে বললেন, একে বিদ্ধ কর। রুদ্র মৃগব্যাধ হয়ে 
তা-ই ক্রলেন। তখন প্রজাপতির অর্ধেক বীজ মাটিতে পড়ল, আর তাহতে দেবতা 
খযি আর পশুদের সৃষ্টি হল। দেবতাদের ক্রোধ শান্ত হলে তারা প্রজাপতির শরীর 
থেকে রুদ্রের সেই শল্য কেটে বার করে নিলেন। বস্তুত প্রজাপতি যজ্ঞ, তাই তার 
দেহের এই কুত্রশল্যবিদ্ধ অংশটুকৃও যাতে খোৱা না যায় তার উপায় করতে লাগলেন। 
ওটির নাম হল প্রাশিত্র। ওটি সবিতার কাছে নিয়ে যেতে ওর তেজে সবিতার হাত 
খসে পড়ল। তারপর ভগের কাছে নিয়ে যেতে তার চোখ অন্ধ হয়ে গেল। এমনি 
করে পুষার দীতও খসে পড়ল। আর শেষে বৃহস্পতি (মতান্তরে ইন্স ) তার তেজকে 
উপশান্ত করলেন।ৎ কাহিনীটিতে সন্ধাতাযায় রুদ্রের তত্্বকে প্ৰাজাপত্য সৃষ্টির উত্বে” 
স্থাপন করা হয়েছে। সব স্থষ্টই আত্মশক্তির উন্মীলন। নিমীলিত শক্তি পুরুষের মধ্যে 
জণ বা সম্ভাবনার আকারে নিগৃঢ় হয়ে আছে। স্রষ্টার কাম বা “প্রথমং মনসে| রেতঃ' 
তাকে যতক্ষণ কলায়-কলায় উপচে তুলতে থাকে, ততক্ষণ তার কন্তাদশা। সমর্ধা হলে 
ওই আত্মজা শক্তিতেই সষ্টা বীজাধান করেন।৬ প্রজাপতি সৃষ্টির দেবতা, রুদ্র প্রলয়ের। 
প্রজাপতি পুর্ণপত্যের আধখানা মাত্ৰ। অন্তর তাঁকে বলা হয়েছে স্বা্ট্ বিশ্বরূপ বা বৃত্র-- 
ইন্দ্ৰ যাকে বধ করেছিলেন।' এখানেও পাচ্ছি, রুদ্রের দ্বার প্রাজাপত্য সৃষ্টির বেধ-- 
উপনিষদে যাকে বলা হয়েছে সুর্ঘদ্বারভেদ ৮ এই অতিবেধা তেজের কাছে আগিত্যের 
নিমবর্তা সব দেবতা নিবার্ঘ হয়ে যান।* তাঁকে ধারণ করতে পারেন কেবল ইন্দ্ৰ বা 
বৃংস্পতি বা উভয়েই, কেনন! তারাই লোকোত্তরগামী পরম প্রাণ এবং এজ] |১* 


রুদ্রা ইতি? দশে.মে পুরুষে প্রাণ, আত্মা একাদশ: ১১1৬।৩৭। তাই রুদ্রগণের উদ্দেশে মাধ্যন্দিনসবনে 
একাদশকপাল পুরোডাশ (তৈত্রা, ১11১১1১। দ্র, শ: ৪1৩1৫1১, শাং, ১৬১, ৩:1১); জিষ্ুপ, ছন্দও 
তাদের (তা. ১২৭)। ২ড্র, তেরা, ১৯১০৪ | ৩শ. ৯1১1.1৬। ভদ্র, খ. ১1৭১৫ (টী, ১০৭৪ 
বেমী, ১৯১৫২২), ১৬৪।৩৩/ ১০1৬১।৫-৭ | এ, বা, ৩৩৫, শাংরা. ৬১৪, তা. ৮২১০, শ. 
১19181১,৮। শুদ্ৰ. এই তত্বের পলবন বৃ. ১1৪|১-৫। খজ. ত্বষ্টা, টামু ৪২৮-৩০ | মু ১।২|১১ | সু 
বেমী, ৮৯। ১০তু, কে, ৪1১৭৩) তৈউ, ২1৮ ইন্দ্রববৃহপ্পতি--প্রজাপতি-ক্রগগা। পুরাণে ইঞ্জ দেবরাজ, 


বৃহস্পতি দেবগুরু ৷ 


৪ অপাং নপাং 


রুদ্রের পর অপাং নপাৎ। নিঘ্ট,তে কিন্তু রুদ্রের পরেই আছেন ইন্জ-- 
অপাৎ নপাৎ্এর নাম টৈসগিক দেববর্গের বাইরে, “বৃহপ্পতি' প্রভৃতি কয়েকজন 
আধ্যাত্মিক দেবতার পরে। তাঁর নামের অর্থ “অপ.দের যিনি নাতি | সায্নণ বলেন, 
“অপ. হতে জন্মায় ওষধি-বনম্পতি, আর তাহতে জন্মান এই অগ্নি -তাই তিনি অপ.দের 
নাতি’ [৬৬৫]| সংহিতায় কিন্তু তিনি একাধারে অপ.দের গর্ভাধায়ক এবং শিপু, 
আবার তাদের মধ্যেই তার বিলাস।” তিনি যে অগ্নিরই এক রূপ, একথার সেখানে 
স্পষ্ট উল্লেখ আছে।২ নিঘণ্ট,তে তিনি অস্তরিক্ষগ্থান দেবতা। অতএব তিনি অস্তরিক্ষের 
অগ্নি বা বিদ্যুৎ্। অগ্নির তিনটি জন্মস্থানের একটি অন্তরিক্ষ -এ আমরা আগেই 
দেখেছি।* নিসৰ্গধৃষ্টিতে বর্ষার প্রাকৃকালে মেঘের গুরু-গুরু গর্জনে যেমন পাই রুদ্রকে, 
তেমনি মেঘের বুকে বিছ্যুতের উদ্‌ভাসে পাই অপাং নপাত্কে। তার পরেই ন্ৃত্রহা 
ইন্ত্ৰের দ্বার! মেঘকে বিদীর্ণ করে অবরুদ্ধ প্রাণের মোচন। এইভাবে দেখলে কুদ্র আর 
ইন্দের মধ্যে অপাং নপাৎকে স্থাপন কর] অযৌক্তিক হয় না। তাতে ইন্দের বর্ষকর্মের 
ছবিটি উজ্জল হয়ে ফোটে--যদিও অপাং নপাৎএর তত্ব এই নৈসগিক ব]াপারের চাইতেও 
অনেক গতীর। 

খক্মংহিতায় অপাঁধ নপাৎএর উদ্দেশে মাত্র ছুটি হুক্ত গাওব| যায়--একটি গৃত্সমদ 
শোঁনকের, আরেকটি কবষ এলুবের--যীর কথা আগেই বলেছি [৬৬৬ ]। কবষের 
হুক্তটিতে দেবতা বস্তুত অপ বিকল্পে অপাঁং নপাৎ। তাতে সাক্ষাৎভাঁবে অপাং 
নপাতের উদ্দেশে ছুটি মাত্র থক্‌ আছে।* এছাড়া খকৃনংহিতার অনেকজায়গায় বিক্ষিপ্ত- 
তাবে তার উল্লেখ আছে।* যেসমত্ত দেবতার সঙ্গে তিনি উল্লিখিত, তাদের মধ্যে 
অহিবুর্ধ্য এবং সবিতা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এতরেরব্রগ্জণের কাহিনী হতে অপাং 
নপাৎএর সর্ব তীসম্পর্কও সুচিত হয় ।* 

সম্পরদায়গ্রসিত্ধি ছাড়াও অপাং নপাঁৎ যে বিদ্যুৎ তা বোঝা যায় তীর 'আশুহেমা" 
এবং গণের এই দুটি বিশেষণ হতে | প্রথম বিশেষণটি বলতে গেলে তাতেই নিরঢ় [৬৬৭], 


৬৬৫ খ. সাভা, ২৩৪১। দ্র, খন ২|৩৫|১৩) ৩১৪,৪,৮৯০১১০১৪,১০1৩০]৪ | ২g. ১৪৩১, 
৩৯1১০ ৫৪১১০১১০1৮৫, ৩:৪ (টী, ২১৫৩)। অজৰ, টীমুং ২৩৭ | 

৬৬৬ খু. ২1৩৫, ১০1৩ হু, কৃব্য দৰ. টাযু। ৫২২৭ | ১৭. ১(৩%৷৷৩,৪ | ২তু, ১২২1৬, ১২২৪, 
১৮৬৫) ২৩১1৯, ৩৯1১, 518১1১০৬১৩১, ৫০1১৩৮ ৫২|১৪, ৭৩81১৫, ৩৫1১৩, ৪৭|২,। | প্রা. 
২1১৯; আরও ড্র. সাভা, ২!৩৫৷৩। 

৬৬৭ ত্র. খ. ২|৩৬|১, 11৪৭1২; অগ্নির বিণ. ।২।১।৫ ; অধিদ্বয়ের অখ্েও এই বিদ্যুতের গতি 
1১১৬২ (তু, অবিদ্যা নিজেরাও ‘আশুহেষম|' ৮।১*)২। আরও তু. হেযন্তং পেরু? 81৮৪২ < ছি 


৬১০ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


অর্থ ক্ষিপ্রসঞ্চারক। তারই পরিণামে তিনি ‘পেরু’ অর্থাৎ স্তাবাপৃথিবী এবং অস্তরিক্ষ 
আপুরিত হয় তার উদ্ভাসে।১ এই বিশেষণটিও বিদ্যুৎ সম্পর্কেই থাটে।২ 
: অপাং নপাঁৎ ম্বরূপত অন্তরিক্ষগ্থান হলেও অগ্নির মত তিনিও ভ্রিষধস্থ। গৃত্সমদ 
ডাকে স্থাপন করছেন, “পরম পদে’, সেখান থেকে তিনি এখানে অগ্নি হন; কবষ 
বলছেন, “তিনি অনিদ্ধন হয়ে দীপ্তি পাচ্ছেন অপদের গভীরে' ; তোম অন্রি বলছেন, 
‘তিনি বীৰ্ধবৰ্ষা তোম ( অত্রির ) শিশু) আমি ত্রিত হয়ে চিত্তের স্বচ্ছ আবর্জনের দ্বারা 
তাঁর স্তব করলাম [৬৬৮11 এখানকার অগ্নি আর ওখানকার অগ্নি অপীং নপাঁৎ যে 
এক) একথা অন্ত্রও পাই : 'অপাং নপাৎ সব আঁলো| নিয়্নে প্রিয্ন হোতারূপে পৃথিবীতে 
নিষণ হলেন খাতু অন্ুগারে।'১ এটি দেবতার ‘নিযত্তি’*, আবেশ বা শক্তিপাতের বর্ণনা । 
আবার পাই, এখানকার জাতবেদাই হন অপাং নপাৎ।* এটি তাহলে তাঁর 
উজানধারা। দুগ়ে মিলে রোদপীর মধ্যে তার নামা-ওঠা, তঞ্ত্রে যাকে বলা হয় স্যুম্ণ- 
কাণ্ডের মধ্যে বিদ্যুতের দীপনী।৪ তার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে মাধ্যন্দিনসংহিতায় : 
িগ্নির পুঞ্জছ্যতি যিনি, সেই অপাং নপাঁৎ অপদের মধ্যে আবিষ্ট হলেন তাঁর অন্যকে 
বজায় রেখে। আধারে-আধারে সমিধের যজন করছ তুমি, হে অগ্নি। তাইতে জ্যোতির 
প্রতি তোমার জিহ্বা! অর্থাৎ শিখা হ’ক উচ্চরিত।"* 
এই ব্যাপারটি ঘটে নাড়ীতন্ত্র-বিশেষ করে মধ্যনাড়ী স্থযোমাতে [৬৬৯ ]। 
নাড়ীর উপমান নদী, তাই নাড়ীসঞ্চারী অপাং নপাঁৎকে গৃত্সমদ বলছেন ‘নাস্ত’ বা 
নদীসম্প্‌ক্ত, ‘তাঁর বৈপুল্যকে আপুরিত করে নদীরা'।৯ আবার নদী চলে সাপের মত 
এ'কে-বেকে। তাই অহিও প্রাণবহা নাঁড়ীর উপমান। একটি অহি আছেন বোধের 


‘হোটান; ছোটা'। ১তু, স্বর্যোদয়ের বর্ণনা ১/১১৫1১। ২দ্র, টী, ৮৬৭৩ অপাং নপাৎ ‘পেরু 
৭/৩৫১৩; মোম “অপাং পেরুঃ' ১০৩১৮) মোমানুগৃহীত দেবতার। ৯1৭8181 বর্ধার পৃথিবীকে 'পেকম্‌ 
অন্তন্ত.জু'নি' (1৮81২) বলাতে “পের” যে বিদ্যুৎ, তাতে আর সংশয় থাকে না। 

৬১৮ দ্র. ক ২|৩৫|১৪,১৩; ১০৩১৪, টী, ২১৫৩ ; হফে] অস্তোধি ভূম্যন্ত গর্ভং ত্ৰিতে| 
নপাতম্‌ অণাং হরি ৫%৪১৷১৭ ('ত্রিত' তু. ১৭৷৪১৷৩, টী, ২৬৫)। ১অপাং নপাদ্‌ য়ে| রহভিঃ 
সহ প্রিয়া হোতা স্সীদদ্‌ ধত্বিয়ঃ ১1১৪৩৷১। 'খদ্বিয়' বিশিষ্ট ‘বতুতে' বা বিশিষ্ট কালে আবিভূর্ত। পরের 
মন্ত্ৰেই তাকে বল! হচ্ছে ‘পরম ব্যোমে জায়মান’ (দ্র. টীমুং ১৯৬, ২৭৭১ )। সমস্ত সুক্তটি কিন্তু অগ্নির । 
২জ্র, বেদী, ১**৮ | ৩খ, ভুৱে| অপাং নপাজ, জাতৱেদঃ ১*৷৮৷৫। শৌনকের মতে কিন্তু জাতবেদাই 
মধ্যমন্থান অগ্নি (বৃদে, ১1৯৯ )। তু. খ. রিখে দেবা মম শূববস্ধ য়জ্িয়া উভে রোদসী অপাং নপাচ, 
চ ময় (মনজাত এই বাক্‌) ৬৷৫২৷১৪ | উদ্দিষ্ট দেবতাদের ছারা সুচিত হচ্ছে তূলোক আর ছ্যুলোকের 
মধ্যে অপাং নপাতের দীপনী এবং তার ফলে বিখচেত নার উদ্ভান। দ্বাবাপৃথিবী সৰ্বদেবের ছুটি বন্ধনী 
(ত্র; টী. ১৪৯৮১) | «মা, অগ্নের্‌ অনীকম্‌ অপ আ| বিরেশা,পাং নপাং প্রতিরক্ষয়, অনুয়'ম্‌, দমে-দমে 
সমিধং য়ক্ষা,গ্নে ( সমিধের যজন হল তাঁকে আত্মসাৎ করে অগ্নিময় করা, দ্র. উব্বট ; যজ্স রূপান্তরের 
সাধন ), প্ৰতি তে জিহবা ্বতম্‌ উচ্চরণ্যং দ্বাহা ৮২৪। 

৬৬৯ জং ক, ৮৬৪1১১, টী. ১১১৩ ; %|২৯।, টী, ৬০৭৬ ; ১1১৬৪1৩% টী, ২৪৬ | ১২1৩৪1১,৩। 


অস্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] অপাং নপাৎ ‘_ ৬১১ 


গভীরে, নদীদের উৎসে, ভার নাম ‘অহিবুর্গ্য’।২ ত্রাঙ্গণে তিনি গাৰ্হপত্য অগ্নি অর্থাৎ 
জীবচৈতন্ত।৬ এই অহিবু্গ্য আর ‘ক|্ৰবেশ্ন অবুৰ্ণ সৰ্গ’, একই তত্ব। দুইই আছেন 
‘ত্বচো| বুঝে রজসে| অন্ত গ্নোনে৷'--স্পৰ্ণচেতনরি গভীরে, প্রাণলোকের যোনিতে, যেখানে 
কৃগুণীপাকানো. অদ্ধঃপোঘের পর্িশ্রব।* আমর! এখন তাকে বলি মুলাধার। এটি 
আবার ‘অশ্ব’ বা “গদ্রি'ও--য| আয়ুক্বপী অগ্নির জন্মকন্দ এবং দোমসবনের উপকরণ।* 
অপাৎ নপাৎ এই অশ্ম। ব| অৰ্বুদি বা অধিবুর্ধোর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত বলেই ভোঁম 
আত্রি তাকে বলেছেন 'বুষে। ভৃম্যন্ত গর্ভ?’ । অগপ্ত্য মৈত্রাবরুণি তাদের অন্টো স্সম্পর্কের 
কথায় বলছেন: “আর অহিবু্না আমাদের দিন আনন্দ। বাছুরের জন্য পীনস্তনী 
(ধের মত) উতল| হয়েছে সিদ্ধু। (এখন) আমরা যেন অপাং নপাৎকে ছোটাতে 
পারি-এমনের বেগে-চলা বীর্যবর্ধীর। যাঁকে বহন করে।'" সিন্ধু এখানে মরুদূবুধা সেই 
মধ্যনাড়ী সরস্বতী ব| সুষোমা, যার খাত বেয়ে অপাং নপাতের অগ্নিশ্ৰোত উজান বইবে। 
বুষারা সেই 'ইন্জিয হয়’ বা প্রাণের ওজোবীর্ধ, মন যাদের সত্যমিত এবং ক্ষিপ্ৰ করেছে। 
সব আয়োজন হয়ে গেছে, এবার অহিবু্গ্য তাঁর কুগুলমোচন করলেই হয়। 

অহিবু'্যের সঙ্গে বলতে গেলে নিত্যযুক্ত দেবতা হলেন ‘অজ একপাৎ [৬৭* ] | 
“অজ' হলেন বিশ্বোত্তর 'একৎ তৎ', ঝর নাভিতে অপিত “একং স্_-ধিনি এই সব-কিছু 
হয়েছেন। উপনিষদের তাষায় তিনি চতুষ্পাৎ ব্ৰহ্ম, সংহিতার ভাষায় চতুষ্পাৎ পুরুষ। 
তার ত্রিপাদ গুহাছিত, ছালোকে ত| অমৃত হয়ে আছে; আর একপাদ হয়েছে এই 
বিশ্বৃত।১ এই অঙ্গ একপাৎ অধিদৈবতন্ধণে ‘হ্যুণোকে নিহিত এক 'পর্শময় অশ্ম৷' বা 
চিদ্ঘন পিণ্ড।২ তাহলে সত্তার এক মেরুতে পাই অধিবুর্াকে--প্র/ণচেতনার পিগুরূপে, 
আরেক মেরুতে অঙ্গ একপাৎকে প্রজ্ঞানঘনতারূপে। অপাং নপাৎ দুয়ের মধ্যে বিদ্যুতের 
দীপনী হয়ে ওঠ-নাম! করছেন---এই ছুটি দেবতার সঙ্গে তার সাহচর্ধের এই হেতু ।* 


২, 91৩৪।১৬-১৭, টী, ৪ । আরও তু. ত্বচো বুধ ৪1১৭1১৪-১৪ টা, ৬,৬|৫। তর, ৩৬) তু, শাংৱ্ৰা, 
১৬৭ ত্র, টী, ১২৭২ । ওর, টী, ৬৯৬৫) ভর; 1, ১০২৯৭) টায় ১৮৬১, ২২৮; ৬।৮৮।৮৫ | 
+উত নে। হহির্‌ বুধো। ময়ণ্‌ কঃ শিশুং ন পিপুৰী,র ( < ৯/ দী 'ফেঁপে' ওঠা") বেতি (< ৱী চাওৱা; 
কাছে যাওৱ| ; সম্ভোগ কর|) সিন্ধু, য়েন নপাতন্‌ অপাং জুনাম মনোজুবে। (মনের 'জবন' বা সংবেগ 
যাদের ছোটায়, তু. ১৭৷৭১৷৮; মুতে মনোজ! অগ্নির তৃতীয় জিংব| ১২৪) র্ষণো য়ং বহপ্তি ১1১৮৬।৫। 

৬৭% নিঘ.তে ছ্াস্থান (51৯); বির, পরে। তত, খ, ১:॥৮২৷৬; পাদে| অন্ত রিশা ভুতানি 
ত্ৰিপাদ্‌, অষ্চ|,মৃতং দিরি। গিপাদ উর্্ধ উদ্‌ এৎ পুরুঘঃ পাৰে| হগ্তে.হা,ভরং পুনঃ ১০/৯০1৩,৪। 
২তু, মধ্যে দিৱে| নিহিতঃ পৃথির্‌ 18৭1৩, দ্র, টী. ৮*। উপনিষদে তিনি প্রাজাপত্য দুর্ঘ (ঈ, ১৬; 
তু, বৃ. একহ'ন ৪1৩১১)। 'পৃশ্নি নিঘ,তে ছালোক এবং আদিত্যের মাধার॥ নাম (১৪)। "পৃষ্গি' 
বৃষভও, যেমন এখানে (তু. খ. ১1১৮৯।১)। ত্তু, অধিবুর্জা, অঙ্গ একপাৎ এবং অপাং নপাতের মহচার 
২1৩১৬ 


৯৬ 


৬১২. বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা! 


খক্সংহিতার কয়েকটি মঞ্জে যেভাবে অপাং নপাতের সঙ্গে সবিতার সহচারের উল্লেখ 
আছে, তাতে দুটি দেবতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ সুচিত হয় [ ৬৭১ ]। একটি মত্তে মনে হয়, 
মবিত| যেন অপাং নপাতেরই বিকল্পা।৯ সবিতা দিক্‌চক্রবালের নীচে অদৃশ্য থেকে 
অদ্ধকারের বক্ষ হতে আলো-কে উৎসারিত করেন দুযুলোকে। অহিবুর্গোর সহুচরিত 
অপাং নপাতের প্রেরণায় প্রাণেরও কুগুলমে|চন এবং উধ্বপ্রবহণ ঘটে এইভাবে। এই- 
দিক দিয়ে অপাং নপাৎও প্রাণের সবিত| বা প্ৰচোদয্নিত৷--যেমন দ্যাস্থান সবিতা প্রজ্ঞার । 
একটি মন্ত্ৰে এঃ আভাস পাওব। যায়। খষি বাৰ্হপ্পত্য ভরদ্বাজ বলছেন: “সে-ই হয় 
সর্ধসত্বের পতি, প্রাণে।চ্ছু(সে মরণ হানে বৃত্রকে হে অগ্নি, ভাবকল হয়ে পণির (কাছে 
খোৱানে| ) ওজঃকে করে আহরণ, যাকে তুমি হে প্রচেতা হে খতজাত, অপাং নপাতের 
সঙ্গে সুষম হয়ে সংবেগের দ্বারা কর প্রচোদিত।'২ বৃত্র আস্গুরী বৃত্তি, আর পণি রাক্ষসী 
বৃত্তি--দুইই অবিপ্ঠাশক্তি।* ওজন্ী প্রাণের সংবেগে অবিস্তার আধারকে নিজিত করে 
অগ্নি উপাসককে প্রচেতনায় এবং খতে প্রতিষ্ঠিত করেন অপাং নপাতের সহায়ে--কেননা 
তিনিই ‘আগুহেম|’, তিনিই অশ্বিদয়ের মত অন্ধতমিশ্রার বুক চিরে প্রাণের তুরজকে 
ছোটান আলোর কুলে।* 
অপাং নপাতের এই পরিচয়। দেখলাম, নৈসগিক দেবতারূপে তিনি অন্তরিক্ষস্থান 
হলেও তার স্বরূপ বিশেষ করে বহন করছে একটি অধ্যাত্মব্যঞ্জনা : তিনি নাড়ীসঞ্চারী 
প্রাথআোত। অপ, প্রাণের সাধারণ উপমান। ওষধিতে ত! অন্তঃপ্রজ্ঞ হয়ে নিহিত 
রয়েছে। সোম ওষধিদের রাজা, তিনি ‘সুযুম্ণ'-কাণ্ডবাহী আনন্দচেতনার বিদ্যুন্ময় 
উদ্‌ভাস। অপ এর আবেশ ওষধিতে, তাতে বিদ্যুতের দীপনী--এমনি করে অপাং নপাঁৎ 
অপ.দের ‘নাতি’ [৬৭২] । কব্ষ এবং গৃত্সমদের স্ুক্ত ছুটিতে তাঁর রহস্যের এই বিবৃতি। 
কবয বলছেন : 
‘অধ্বযুগণ, অপ.দের কাছে যাও, যাও সমুদ্রে । অপাং নপাঁতের যজন কর হবি 
দিয়ে। তিনি তোমাদের দেবেন আজ স্ুুপরিপুত লহরী। তার উদ্দেশে মধুময় সোমের সবন 


৬৭১ ত্র. খ. ১২২1৬, ২1৩১৬, ৬৫০১৩, ১%|১৪৯।২ | ১অপাং নগাতম্‌ অৱসে মরিতারম্‌ উপ 
স্তহি, তপ্ত র.তান্থাশানি (আমর! চাই জীবনে মিদ্ধ করতে) ১।২২1৬। ল. 'তন্ত' সর্বনামটি একবচনে। 
২স সৎপতিঃ শঃস| হস্তি বস্‌ অগ্নে ৱি পণের্‌ ভি রাজম্‌ য়ং ত্বং প্ৰচেত ধ্তজাত রায়! সঙোষ| নগ ত্রা.পাং 
ধিনোধি ৬1১৩/৩। ‘হিনোধি’ ল, অগ্নি এবং অপাং নপাং দুই-ই 'আইশুহেমা' (ভর. টী..৬৬৭)। দ্র. চমু, 
৮৯৩ । হর, টীম: ৬৬৭। আরও তু. ১৭৷১৪৯৷২, পেখানে ১।২২।৬-এর মতই মবিত| অপাং নগাতের 
বিকল্প। নুক্রট সাবিত্র। 'অপাং নপাৎ সৱিত| তথ্য ৱেদ’--জানেন, কারণসমুঞ্জ ছলকে উঠে কি করে 
হুষ্টি হল (দ্র. টীম, ৪৫৪২)। ল, নিঘ,তে ‘স'বিত|’ মধামও (18) আবার ত্বষ্টাও সবিতা। অনেক- 
জায়গায় মংজ্ঞাটি সামান্তবাচী। 

৬৭২ তিনি যে অপ দের ‘পুত্ৰ’ নন, একথা নি.তে প্পষ্ট (ত্র, ১০১৮, ৮1৫) । 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ] অপাৎ নপাৎ ৬১৩ 


কর তোমর!| [৬৭৩ ]1'-_ দেবতার উপাসনা করতে হবে জীবনের সব মধু নিংড়ে তার মধ্যে 
আহুতি দিয়ে। তাঁর জন্ত প্রাণকে করতে হবে খরলোতা, সমুদ্রসঙ্গামী। দেবতার 
সৌম্য প্রসাদের নিঝ্রণে আমাদের মধ্যেও তখন লহরে-লহরে বইবে আনন্দের ধারা। 

‘যে-তুমি অনিদ্ধন হয়ে জলে উঠলে অপদের গতীরে, যে-তোম।কে ভাবকম্পর 
বিপ্রেরা চেতিয়ে তোলে আর্জবের সাধনা, সেই তুমি ছে অপাং নপাৎ, মধুমতী অপদের 
ঝরাও _যাদের দিয়ে ইন্দ সংবর্ধিত হলেন বীরকর্মের জন্য [৬৭৪]1'--অনিদ্ধন বিদ্যুতের 
দীপনীতে তিনি ঝলক হানেন নাড়ী তন্ত্রের গভীরে, যখন অহির কুণ্ডলমোচন ক'রে 
ভাবকেরা প্রাণের দেবতাকে করে খাছুোত|। দ্যুলোক হতে দেবতার প্রসাদ তখন 
ঝরে পড়ে সোমামধুর ধারাসারে, আর তাইতে বৃ্রধাতী ইন্দ্ৰচেতন| উপচে ওঠে বীৰ্ধে। 

গৃংসমদ বলছেন : 

‘আমি বইয়ে দিলাম ওজঃকাম হয়ে এই বাকের সাধনাকে। নন্দিত হ’ন নদীর 
দেবতা আমার জাগরণী বাপীতে। অশ্বকে ছোটান অপাঁধ নপাঁৎ। নিশ্চত্ন তিনি সুরঞ্জিতা 
করবেন তাদের, কেনন! তিনি যে সুতৃপ্ত হবেন (তাঁদের দিয়ে) [৬৭] ৷’--চাই বঙ্জের 
তেজ বৃত্রের আড়াল ভাঙি বার জন্ত। তাই হৃদয় হতে উৎসারিত হল উদ্‌বোধিনী বাণীর 
এই ধারা নাড়ীতঙ্্ব।হিত সেই বিদ্যুন্নয় দেবতার উদ্দেশে, যিনি ভালবেসে একে স্বীকার 
করবেন, এর মধ্যে ফোটাবেন ইন্দ্ৰধনুচ্ছটর সুষমা 

“এর উদ্দেশে হৃদয় হতে সুন্দর করে কুঁদে-বার-করা সেই মননকে সুন্দর করে 
আমর! বাজ করি--নিশ্চ্ন তিনি একে জানবেন। অপাং নপাৎ ভার অসুৰ্বের 
মহিমায় মালিক হয়ে এই বিশ্বতুবনের জন্ম দিয়েছেন [৬৭৬] ।|'--বাঘ্ম্ব শিল্পে হৃদয়ের 


৬৭৩ খ. অনসয়ৱে| হপ ইত! সমুদ্র অগাং নগাতং হরি য়জ এম্‌, স বো দদদ্‌ উ্নিম্‌ অণ্ডা 
পুপূতং তগ্মৈ মোমং মধ্যন্তং সুনোত ১*।৩১।৩। অপএ যাওরা এবং সমুদ্রে যাওৱা হল অপ, থেকে 
সমুদ্রে যাওরা, প্রাণের বিচিত্র ধারাকে মহাঞাণে মিলিয়ে দেওৱ|। “হপুত' পৰমান মোমের ধার, যা দেবতার 
কাছ থেকে বইবে আমাদের মধো । 

৬৭৪ খ. য়ে| হনিগ্ে| ( অতএব বৈদ্যুত ) দীদয়দ্‌ অপ্স, স্তর য়ং রিগাস ঈল.তে অধ্বরেযু, অপাং নগাৎ 
মধুমতীর্‌ অপে| দ| য়াভির্‌ ইন্জে| ৱাৱ,ধে ৱীয়য়ি ১৭৷৩%৷৪ ল. ‘অধ্বর' নেই সাধনা ধার মধ্যে ধৃত্ধি বা 
কুটিলত| নাই (দ্র, টা, ২*১৫)। এইথেকে হঠধোগে কুগুলিনীর মিদ্বাত্তন্তরূপে সে|জ| হয়ে উপরে ওঠা। 
‘মধুমতী’ অগ্নি-মোমমধ্পর্ক সুচিত করছে। 

৬৭৫ খ. উপে.ম্‌ অস্থক্ষি ৱাজযুর্‌ রচন্তাং চনে! দখীত নাগ্ছো। গিরে! মে, অপাং নগাদ্‌ আহহেমা কুরিৎ সূ 
হুপেশসস্‌ করতি জোধিবদদি ২৷৩২৷১। আ.্যহেম! দ্র. টা. ৬৬৭। ‘আগু’ স্বিপ্রগামী অশ্ব (নিঘ, 
১1১৪, ২1১৫) খ.তে ওজৰ্ৰিতার প্রতীক (১৭৩/১* টী. ১২*)। তাকে ধিনি ছোটান (< / হি)। 
রচস্তা। বাকের সাধনা, তু. ২১০৯) অনুরূপ ‘তপগ্ত|'। ‘হপেশস্‌' জ. পিংশত! চী. ২৯৪। এই 
মন্ত্ৰটি সমস্ত সুক্ের ভূমিক| | 

৬৭৬ খ. ইমং দ্ব,গ্মৈ হৃদ অ! হুতষ্টং মন্তৰ রৌচেম কুৱিদ্‌ অন্ত ৱেদং, অপাং নপাদ্‌ অময়’প্ত 
মহ! বিশে ভুৱন| জজান ২৷৯৷২৷ ‘হৃদঃ কুতষটস তু. ১৭।৭১৷|৮। 'অহয়” দেবতার লোকোত্তর 
খরপ, ত্র. চীমু, ১৩৬ । স্থতরাং অপাং নপাৎ পরমদেবতা|। 


৬১৪ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


আকুতিকে ফুটিয়ে তুলি দেবতার উদ্দেশে। তিনি তাকে গ্রহণ করুন--লোকোত্তর 
মহিমায় নিষ থেকে বিশ্বভুবনের যিনি অষ্টা। 

‘একটি ধারায় সঙ্গত হয় কেউ-কেউ, ( আবার ) মিশে যায় কেউ-কেউ ভার মধ্যে : 
(এমনি করে) একই বিশাল (সমুদ্রকে ) নদীর! করে আপুরিত। সেই গুচি এবং 
গ্রজল অপাং নপাৎকে গুচি অপর! ঘিরে রয়েছে চারদিক থেকে [৬৭৭]।'--দেবতা 
নিৰ্মল জ্যোতি প্রাণের সমুদ্র। অঙ্থথপত্রের শিরাঞ্জালের মত নাঁড়ীতন্ত্রবাহিত প্রাণের 
গুচি-গুভ ধারার! তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে উছলে উঠছে। 

‘তিনি যুবা। সুস্মিত| যৌবনবতী অপঞএরা লাবণ্য মাখিয়ে ঘিরে আছে তাকে 
চারদিক থেকে। তিনি শুক্র-গুচি শক্তিতে মহাবেগে আমাদের মধ্যে জলে উঠেছেন 
অনিদ্ধন অথচ জ্যোতির্বদন হয়ে অপদের গতীরে [ ৬৭৮ ] দেবতা বিদ্যুদ্ময়। 
তাই অনিদ্ধন জ্যোতিরুদ্ভাসে ঝলমল করছেন আমাদের প্রাণের গভীরে সুদীপ্ত শক্তির 
ফোৱারা হয়ে। তার তারুণাকে ঘিরে বিশ্বপ্রণের অপ্সরোদ্যুতি স্বষ্টি করছে এক সুম্মিত 
তারুণ্যের প্রচ্ছট!। 

‘এই দেবতা ঢলে না পড়েন যাতে, তার জন্মে তিনটি দিব্যা নারী তাতে নিহিত 
করতে চাইছেন অন্ন। (অপ.এরা) গ্রস্ততই ছিল যেন। তিনি কাছে গিয়ে তাঁদের 
মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করেছেন যখন, (তখন) তিনি পীযুয পান করে চলেন প্রথম 
প্রস্থতিদের [৬+৯]1'- বিশ্বের যিনি জনক, তিনিই আবার নবজাতক আমাদের 


৬৭৭ খ. স্‌ অহা য়ন্তা,প য়ন্ত,স্থাঃ সমানম্‌ উ্ং নগ্ঘঃ পৃণন্তি, তগ্‌ উ শুচিং শুচয়ো দীদিৱাংসম্‌ 
অপি নগাতং পরি তরু আপঃ ২1৩৫।৩। উর < 'বিশাল', বোঝাচ্ছে সমুদ্ৰকে (দ্র. সাভা. “বড়বান্ল' )। 
নিঘ.তে সমুদ্র অন্তরিক্ষের একটি নাম (১1১)। অবশ্য এটি দেবের সমুদ্র (এখন যেমন বিমান থেকে 
দেখা যায়)। তার মধ্যে ‘নদীর!’ আঁকাবাক। বিদ্যুতের ধার|। এই ছবি অহিভূষণ শিবেরও। পুরাণে 
তিনি অহিবুধা। সন্ত ধার| গিয়ে (উপ) সঙ্গত হচ্ছে একটি ধারায় ( সম্‌)। তু, 'হুযোমা' বা সুযুম্ণা- 
কাওড। অহির উপমার জন্য দ্র. ধ. ১1৭৯1১, টা, ৩১৯ । 

৬৭৮ ক. তম, অশ্নেরা মুরউয়ো! যুৱানং মমৃজামানাঃ পরি যন্ত্যা.পঃ, স শুরেভিঃ শিকভী রেৱদ্‌ 
জন্মে দীদায়া,নিগো। ঘৃতনির্মিগ, অগ্গ, ২1৩৫1৪। অন্মের। বস্তুত “স্মের' উচ্চারণ-মৌকর্ধের জন্য পদাদি 
সংযুক্তবর্ণের আগে অকার।!ম। 'গ্নেরা' অর্থের দন্ত তু. অপাং নগাতেরই (মধামায়ি) আরেকটি বর্ণনা : শিৱাভির্ন 
শ্মযমানাভির্‌ (বিছ্বাদ্ভিঃ) আগাং (অগ্নি), পতন্তি মিহঃ (ধারা) গ্তপয়ন্তাভাঃ (মেঘাঃ) ১1৭৯।২। 
অধ্ব| 'অন্মের। প্রয়োগের সঙ্গে তু, বাংলায় 'অকুমার' বা ‘অকুমারী'= বস্তুত বুমার বা কুমারী] আরও 
তু. সাদৃপ্য বোঝাতে বৈদিক ‘ন' > 'অ' (?)। তাছাড়াও তু. ৪14৮৮) মস্থূজ্যমান। < মূল, 
‘শৌচালঙ্কারয়োঃ" (সা.) ‘মাৰ্ন|' প্ৰসাধন, যেমন প্রতিণায় গর্জনতেল মাথানো £ তু. স্থসংকাশ| ( সমুজ্ছল1) 
মাতৃমৃষ্টের য়োষা' ১1)২৩।১১, উধার বৰ্ণন|। মৃ, ধাতুর এই প্রয়োগ পৰমান সোমের বেলায় অনেক 
আছে। “নিণিক্' ধোৱ| কাপড়। সমস্ত খাটি একটি দিবাদর্শন। অপএরা যেন অগ্চারা, দেবতার নর্দসঙ্গিনী। 

৬৭৯ ক. অন্মৈ তিন্নো অৱাথ্যায় নারীর্‌ দেৱায় দেৱীর্‌ দিধিবন্তা,নন, কৃত| ইৱো,প হি প্ৰসন্ত্ৰো অপ্দু, স 
গীমুষং ধয়তি পূরনুনাম্‌ ২৩৬।৫। অব্যথয অটলতা < */ রাখ, ‘কাপা, টলা'। 'কৃতা' প্রস্তুত তু. 
“কৃতং স্মর’ (ঈ. ১৭)। 'পীঘুষ' ত্র, চী. ৪২৮। "পূ" আদিমাতা, অপাং নগাৎ তাদের আদিতনয় 
(জর. অগ্নির জন্মরহ্ত টামুং ২৩*, খ. ৩।১ হু, )। অপ এরা জননী এবং জায়! ছুইই (দ্র, টামু ৬৩৭)। 


অন্তরিগস্থান বৰ্গ ] অপাং নগাৎ ৬১৫ 


আধারে। অপ-ক্লপিণী বিশ্বমাতৃকারাই তখন তার জননী। এই কুমারের জন্য তাদের 
কোল পাতাই থাকে। তিনি তাতে শয়ান থেকে পান করেন তাদের স্তম্তমুধ।। বড় 
সন্তৰ্পণে লালন করতে হয় এই শিশুটিকে। তাই মহাশক্তির ত্ৰিধ|-মুতি ইল! সরত্বতী 
আর ভারতী ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এই বিদ্যুৎশিগুর অন্ন যোগ|তে। 

‘এইখানেই এই অশ্বের জন্ম, আর এই স্বর্জেযোতির| ড্রোহী আর অনিষ্টকারীর 
সম্পর্ক হতে তুমি বাঁচাও আলোর সাধকদের। কচ! পুরীতে রয়েছেন সেই পরম, 
যাকে কেউ ভুলতে পারে না| কাৰ্পণ্যের| যেন তার নাগাল না পায্ন, (নাগাল না পায় 
যেন) যত অনুত (আচরণ ) [৬৮* ]।'--আম|দের এই অপরিণত আধারে দিব্য 
প্রাণ আর প্রজ্ঞার আশ্বাস নিয়ে সেই বিদ্যুদ্দীপ্ত পরমের আবিৰ্ভাব--যেন একটা বিশ্মন। 
স্বমহিমায় তাঁর প্রুরণ, সে তো সহজ নয়। আমাদেরই দ্রোহ দ্বেষ কাৰ্পণ্য আর অনৃত 
তাকে ঘিরে রয়েছে--কে তাদের অপঘাঁত হতে তাকে বাঁচাবে? বীচারেন তিনিই 
নিজে । আর বাঁচাবে আমাদের গভীরে গোপন সেই আকৃতি তার জন্য, য| কিছুতেই 
তাকে তুলতে দেয় না। 

‘তার আপন ঘরে স্বচ্ছন্াক্ষরা যাঁর ধেন্স ( তারই জন্যে ) করেছেন স্বধার আপ্যায়ন, 
তিনি স্নভূত অন্ধের অন্নাদ। সেই অপাং নপাৎ অপ.দের গভীরে প্রকট করেন আবর্জনের 
বীৰ্য, আলোকবিত্ত দিতে বেদ্ধার কাছে হন বিভাসিত [৬৮১]। শ্বধামে স্বয়ং অদিতি 
তার ধাত্রী_ধার নিত্যনির/রিত স্তম্ভ তার স্বধাকে করে আপ্যান্নিত, আধারে-আঁধারে 
তাকে করে স্বাদু পিপ্ললের অত্তা। সেই অন্নে পুষ্ট হয়ে একদিন মহাঁবীর্যে তিনি তদুগত 
উপাসকের চেতনার মোড় ঘুরিয়ে দেন, অক্কপণ আলোর দক্ষিণ্যে তাকে করেন 
উদ্‌্ভাসিত। 


৬৮৭ প্র. অধ্প্তা.ত্র জনিমা স্য চ স্বর দ্রহো রিষঃ সংপৃচঃ পাহি হুরীন, আমান পূর্ব, পরো অগ্রমুযাং 
ন|রাতয়ে| ৱি নণন্‌ ন|নৃতানি ২৩৫1৬। 'অথ' সুধাৰ, 'এতশ'; দিবা প্ৰাণ; তার বিখরাপের বর্ণনা জর, 
বৃ ১১ আা.। থর সূর্য; দিব্য প্রজ|। ভার উপাসক ‘হুব’ (তু, ধ. ১২২২)। আমাক তু. 
১1৮২৯ ২3০1২, 1১৭1৯ ৭২1৪, ৮|৮৯|৭ ; সৰ্বত্ৰ ‘আমান পৰ্ষদ’ কাচার মধে পাকা, যেমন গরুর পালানে 
দুধ; উপমেয়, আমাদের অপরিণত আধারে গুহাহিত সেই পরম। '‘অপ্রধৃত্' < ৯/ মৃম “খেয়াল না করা, 
ভুলে যাওরা' (তু. 'অচিত্তি')। ‘অরাতি' < ॥/ রা 'দান করা", দেবতাকে যে দেয় ন! (তু. 
রক্ষী, 'পিণি')। 

৬৮১ থ পশ্ব আ দমে হব মস্ত ধেমুঃ স্বধা: গীপায় হভম্‌ অ্নম্‌ অতি, সো অপাং নগাছ্‌ 
উর্নয়ন্ন পত্র স্তর ৱহদেগ়য় বিধতে রি ভাতি ২|৬৫।৭ | ‘সবে দমে আপন ঘরে, আমাদের এই আধারে 
(তু. ১১৮, টী. ১৭১২) দেন" মাধামিকা বাক্‌ বা মেবগর্পন (সা.); বস্তুত অদিতি (জর. টা, ২৩২৬ )। 
“হবধাং গীগায়' আনত্মস্থিতির বীর্ষ এল ধেনুর “পয়ঃ?' হতে, অদিতিই তাতে শক্কিসঞ্চার করলেন। দেবতার 
স্বধাই পথের বাধা ঠেলতে পারে। 'অন্নমূ অত্তি' (তু. ১০১২২). এইথেকে পুরুষের প্রসিন্ধ ওপনিষদ 
সংজ। ‘অন্নাদ' (তু. খ. ‘পিপ্ললং স্বাদ্ধত্তি’ ১১৬৪।২* > 'পিপ্পলাদ'। ‘মধ্বদ’ ২২) স্বাদ পিপ্লল আর 
মধু এখানকার সঁতুত অন্ন ) । 


৬৬ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


‘যিনি অপ.দের মধ্যে শুচি ও দিব্য (জ্যোতিতে ) খতময় ও অনির্বাণ বিভায় বিপুল 
হয়ে ছড়িয়ে পড়েন, [তিনি যেন বনম্পতি ]। এ'র শাখা হল আরসব ভুবন। (ভীহতেই) 
প্রজাত হয় ওষধির! ফুল-ফল নিয়ে [৬৮২ ] "তীর পরমধামে তিনি যেন সহশ্রশাখ 
বিদ্যুতের এক বন'্পতি-খতচ্ছন্দে ঝলমল করছেন অজন্র জ্যোতির ঝলকে। তিনি 
কাণ্ড, আর বিশ্বভুবন তাঁর শাখা-প্রশাখ।| তীাহতে উদ্গত হয়ে তাকেই জড়িয়ে আছে 
তার আনন্দলতিকা শক্তির! ফুল আঁর ফলের ভারে মুয়ে প’ড়ে। 

‘অপাং নপাঁৎ যখন আরঢ হলেন [অদিতির] উপস্থে কুটগাদের মধ্যে থজু ও উন্নত 
হয়ে বিদ্যুতের বদন প'রে, (তখন) তার সর্বতিশায়ী মহিমাকে বহন করে হিয়ণ্যবৰ্ণ| চঞ্চলা 
তরুণীরা (তাকে ঘিরে) পাক খেয়ে চলে [৬৮৩]।'--আধারের কুগুলশয়ন হতে বিদ্যুতের 
দেবতা একদিন উধ্বশরোতা হয়ে আরুঢ় হন তীর স্বধামে। তখন তার আত্মপ্রতিষ্ঠার 
মহিমাকে বিদ্যেতিত করে হিরনবরনী বিদ্যুদ্বালারা ঝিলিক হানতে থাকে 
তাকে ঘিরে। 

‘হিরণায় তার রূপ, হিরগর তাঁর সন্দর্শন। সেই-যে অপাং নপাৎ তিনি হিযণ্যবৰ্ণ-- 
(যখন) ছিরগ্ন যোনি হতে (নেমে এসে) নিষগ হন (আঁধারে)। যারা হিরণ্য দিতে জানে, 
তারাই অন্ন দেয় একে [৬৮৪]।'_সোনার দেবতার সবই যে সৌনা। সোনার ধাম হতে 
নেমে আসেন এই হৃদয়ে, স্পর্শমণির ছোৱায় তাঁকেও করেন সোন৷। সেই সোনা আবার 
যখন ফিরিয়ে দিতে পারি তাঁকে, তখনই তার সত্যকার তপর্ণ। 

“সেই তার পুঞ্জদ্যুতি যে কী স্থচারু, আর তার নামও। অপাৎ নপাতের (সে-ছাতি) 
গোপনে বেড়ে চলে। যাঁকে সমিদ্ধ করে যৌবনবতীর1 এমনি করে, হিরশ্যবর্ণ জ্যোতি হল 


৬৮২ খ. যো অপ্দ!, শুচিনা দৈবোন ধঁতাধ| সত্ৰ উবিয়| রিভাতি, ৱয়| ইদ্‌ অন্ত| ভূবনাগ্-সত 
প্র জায়ন্তে বীরধশ, চ প্রজাতি; ২।৩৷৷৮। “অত্র < ॥ জন্‌ ‘অবসন্ন হওৱা'। 'রয়াঃ’ তু ১1৪৯১, টা, 
৬২৬১। ভুৱন যা-কিছু হয়ে চলেছে (8৩০০:194) ; বিভূতি :( তু. ভূতি || Gk. phusis ‘nature’ )। 
যা হয়েছে, তা৷ ‘ভুত’ (তু. আদিব্যাহতিথয় ‘ভূঃ', 'তুরঃ' যথাক্ৰমে পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ, অন্ন ও প্রাণ, 
আধুনিক ভাষায় জড় ও শতক্তি)। দুয়ের উর্ধে উপনিষদের ‘ভুম|' (< 'ভুয়স্‌' তু. ছা. *৷২৩৷১; খতে 
ক্লীবলিঙ্গ 'ভূম' ভূমি, পৃথিবী; পুংলিঙ্গে বোঝায় ‘ব্যাপ্তি, বৈপুলা' ( ১৭৷৯৮৷১২)। 'ৱীরুধ' জর. টীমূ 
২২%%৮ | এখানে ওষধী-বনপ্পতির ছবিতে অগ্নি-সোমের ধ্বনি। 

৬৮১ * অপাং নপাদ্‌ অ! হয: স্থা্‌ উপস্থং গিগগানান্‌ উ6৪1 রিছাতং ৱসানঃ, তন্ত জ্যেষ্ঠ মহিমানং 
রহস্বীর্‌ হিরণ্যৱর্ণাঃ পরি য়ন্তি য়হীঃ ২1৬।৯। ‘উপস্থ' অদিতির, তু. ১৫1৭, টী ১৭৩। ‘জিগ্গানাম্‌', 
তু জিক্ষানাম্‌ উধ্বঃ স্বয়শ| (আপন ঈশনায় আপনি ঈশ্বর) ) উপস্থে ১)৯৫৷ অগ্নির বর্ণনা। 'নিগ্ম|' অদিতির 
হিরণ্যবর্ণ। বিদ্যাদ্বিভূতি। এখানে উপস্থের সঙ্গে অন্বয়ও সম্ভব। তাহলে বোঝাঁবে ‘বহু বিছ্বাতের সমবায়ে 
গড়া অদিতির কোল'। অদিতি আদিমাতা, আরদবাই ধাত্রী-ঘেমন উমা আর কৃত্তিকারা (তু. ৩/১1৪,৬) 
টা, ৯১৪) । খক্টিতে সব মিলিয়ে অহিভৃষণ শিবের ছবি। 

৬৮৪ খর. হিরণারপঃ স হিরণ/সংদূগ, অপাং নপাং সে দ্‌ উ হিবণৱৰ্ণ), হিরণায়াৎ পরি যোনের নিষদ্ব 
হিরণ্যদ| দদত্য,ন্লম্‌ অ্মৈ ২1৩১০ । তু, ছাঁ, হিরগয় পুরুষ (১।৬৬)। 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ] অপাঁং নপাৎ ৬১৭ 


তার অন্ন [ ৬৮৫ ]।'--যেমন চারু তার রূপ, তেমনি চারু তীর নাম। এই আধারেই 
গোপনে তিনি বেড়ে চলেছেন নিত্যতরুণী জলবালাদের সন্দীপন আগ্যায়্নে। তারা 
অগ্নপূর্ণা, সোনার আলো তার অন্ন। 

‘ইনি বছ [ দেবতার ] কনিষ্ঠ এবং (আমাদের ) সখা। এঁর উদ্দেশে ত্য হয়ে চলি 
আমি যজ্ঞ প্রণতি আর আহুতি নিয়ে। সপ্মার্জন করি তার কুটের, প্রতিটিত করতে চাই 
তাকে খণ্ড-খণ্ড ইন্ধন দিয়ে, পুষ্ট করি অল্পে, ঘুরে-ঘুরে বন্দনা করি থক্‌ দিয়ে [৬৮৬]।'-- 
সবার বড় হয়েও তিনি আমার মধ্যে নেমে এসেছেন সখা হয়ে_ সবার নীচে। আমার 
প্রণতি আর আত্মাহুতি দিয়ে তাঁকে পেতে চাই। তার বন্দনাগান করি, তার সামর্থযকে 
উপচে তুলি নান! উপচারে, তাঁর সন্দীপন কুটকে করি লাবণ্যময়। 

‘সেই বীর্ধবর্ষী দেবতাই জন্ম দিলেন তাদের মধ্যে জণকে, (আবার) শিশু হয়ে তাঁদের 
স্তন্য পান করেন তিনি, তাঁকে তাঁর! লেহন করে। সেই অপাং নপাতই একেবারে অগ্লানবর্ণ 
হয়ে যেন অন্যের তন্তু নিয়ে এখানে কাজ করেছেন [৬৮৭]1--পরমধামে যিনি পরমপিতা, 
আমাদের মধ্যে তিনিই নেমে আসেন নবজাতক হয়ে। প্রাণরূপিণী তার শক্তির| একবার 
তার প্ৰিত্ন, আবার তার জননী। শ্বরূপচু!তি না ঘটিয়েই এখানে আসেন তিনি। 
অথচ মনে হয়, এ যেন আর কেউ। 

এই পরমপদে ছিলেন যিনি, অবিন|শী ( তেজে ) জলছিলেন নিত্যকাঁল ধরে, (সেই - 
অপাৎ) নপাতের কাছে অপএর! জ্যোতির অন্ন বহন করে আপন আলোর বসনে (ঝলমল 
হয়ে) তার চারদিকে উড়ে বেড়ার চঞ্চন| তক্লণীন্বপে [৬৮৮] ।'-- যে-পরমপদে শাশ্বতকাল 


৬৮৫ খ. তদ্‌ অস্তা.নীকম্‌ উত চারু নামা.পীচাং ৱৰ্ধতে নগুর্‌ অপাম্‌, য়ম্‌ ইন্ধতে মুরতয়ঃ সম্‌ 
ইখ| হিরণাৱর্ণং দ্বতমূ অন্নম্‌ অন্ত ২|৩৫৷১১ ৷ “অনীকগ্‌" রগিমমূহরূপং শরীরম্‌ (সা.)। ‘চাক নাম’ তু. থ. 
কন্ত'*মনামহে চার দেরগ্ত নাম (১৷২৪৷১); মননের ফলে দেবতার নামই মন্ত্র হয়ে ওঠে। তু. গুহাং 
চারু নাম ৯৷৯৬।১৬। জলবালাদের ছার! অগ্নির আপ্যায়ন দ্র. ৩১ হু, |. অধ্যাত্মদৃষ্টিতে জলে আগুন ধরা, 
প্রাণ যোগাশ্নিময় হওৱ|। 

৬৮৬ খ. অন্মি বহুনাম্‌ অরমায় সখ্যে য়জৈর্‌ ৱিধেম নমনা হৱিভিঃ সং সানু মাৰ্জ মি দিধিযামি 
বিপৈর্‌ দধাময,গ্লৈঃ পরি রন খগভিঃ ২৷৩%৷১১ ৷ ‘বহুনাম্‌ অবমঠ তু. এতা. ১৷১। "সানু দ্র, খ, 
২1৩৭০, চী. ৩৯৯৬, ৬৪৮৫০. চী, ২০৫৬, ৩০৩। বিজ্ঞ তু. নি. ভিন্মং ভাদনদ্‌ ইতি ৱা ১২, | 
“ভি < 4 তিন্‌ (1) ‘টুক করা 

৬৮৭ খ. স ঈং বয|জনয়ং তাছ গর্ভ স.ঈং শিশুর ধয়তি তং রিহস্তি, সো অপাং নপাদ্‌ 
অনভিয্নাতৱৰ্ণে| হন্তান্তে,বে.হ তথ| ৱিৱেষ ২৩৪।১৩। যৌনাতিচার তু, টীমু, ১০০১, ৬১৭। 

৬৮৮ খ অশ্মিন্‌ পদে পরমে তস্থিরাংসদ্‌ অধ্বস্মতির্‌ বিশ্ব! দীদিরাংসমূ, আপে! নগরে দৃতম্‌ অন্নং 
বহন্তীঃ যদ অংকৈঃ পরি দীয়স্তি য়হ্বীঃ ২৷৩৫৷১৪। ‘পরম পদ’ পরমবোম। ‘অস্রিন' বোধাছে এই- 
খানে অর্থাৎ হৃদয়ীকাশে (তু, ছা. য়াৱান্‌ রায় আকাশণ্‌ তারান্‌ এবে| হস্ত হয় আকাশঃ-'য়চ, চান্তে, 
হাংত্তি যচ, চ নাংপ্ি সৰ্বং তদ্‌ অস্মিন্‌ সমাহিতম্‌ ৮৷১)৩)। ‘অধ্যস্সভিঃ' ধংমরহিতৈঃ [ অংকৈঃ] 
'দীদিরাংনদ্* [অপাং নপাতম,] আবম, অংকৈ : [দীগ্ানাঃ] 'যহবীঃ পরি দীয়ন্তি--এই অনধ্বয়ই 
সঙ্গত হয়। খকের পূৰ্বাধ অপাং নপাংএর এবং উত্তরার্ধ জলবালাদের বর্ণনা । উভয়পক্ষে 


৬১৮ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


ধরে দেবতা জাজন্যমান, সে তো এইখানে, এই হৃদয়ে। সেখানে আমার আত্মাহতিই 
তার অন্ন, য| তার ছে!'রৱাতেই আগুন হয়ে ওঠে। তার নিত্যসঙ্গিনী বিদ্যুদ্বসনা জলবালারা 
তা নিত্য বয়ে নিয়ে যায় তার কাছে, তাকে ঘিরে নিত্য তাদের জ্যোতিরুৎসব চলে 
মহাশূন্যে। 

‘আমি দিলাম হে অগ্নি, সুনিব|স [দৈব্য] জনকে, আর দিলাম সুমহিমদের 
আবর্জনের অনা41দ বীর্ঘ। সেসবই সুভদ্র, যা-কিছু দেবতাদের প্রসাদ । বৃহৎকে আমর! 
যেন ঘোষণ1,করতে পারি বিস্তার সাধনায় স্ুবীর্খ হয়ে [ ৬৮৯ ]।’--বিদ্যুতের দেবতা নেমে 
এসেছেন এই হৃদয়ের পরমব্যোমে। এবার আমি আগ্তকাম এবং সুদক্ষিণ। তাইতে 
দেবতাকে দিলাম আধারে অচল প্রতিষ্ঠা আর সমর্থ মানুষকে অন্তরাবুত্তির বীর্ঘ। 
আমার সব-কিছু আজ দেবরক্ষিত, তাই সবই সুমঙ্রল।-''বিদ্যার সাধনায় যেন আমরা 
বীর্যশালী হতে পারি, সেই ‘খতং বৃহৎ’কে ঘোষণা করতে পারি জীবন দিয়ে। 

অপাং নপা্এর প্রসঙ্গ এইখানে শেষ হল। 


৫ ইন্দৰ 


গীগ্মের খরদহনের পর পুবালী হাঁওবায় আকাশে মেঘ জমেছে। শোনা যাচ্ছে গুরুগুরু 
দেয়ার ডাক । ঘন-ঘন বিছ্যুৎ্-চমকে দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। চারদিক থমথম করছে। 
তবুও মেঘ হতে জল ঝরছে না। সব শুকিয়ে গেল, পৃথিবী বন্ধ্যা হয়ে রইল। অথচ 
আদিত্য এসে পৌঁছেছেন উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে| প্রজ্ঞার অন্তর মহিম|--কিন্তু প্রাণ 
কই? কে তাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে ?বৃত্র। কে সে-অবরোধ তাঁঙবেন? বিছ্যুদৃ- 
খাটি রুপ্রিয় মরুদূগণের সহায়ে পরমদেবতা ইন্দ্র। এইবার তাঁর কথা। 


রূপলন্পদ সমতুল। ‘বগম, অংকৈঠ তু. (ইন্দঃ) অথো.€: অস্থাৎ পম, অংকং ৱসানঃ ৪1১৮।৫। 
"অংক্‌’ শিখতে বস্ত্ৰ (২|২,। কোথাও-কোধাও পাঠ 'অর্ক')। শব্দটি মুলত 'অন্ত' < */ অঞ্জ, 
'বাজ হওরা, প্রকাশ গাওরা, ঝলমল করা’ (তু, টা, ২৫৩৯), বর্ণবিপর্থয়ে ‘অংক' (তু, নি, ৩১৮)। 
সুতরাং ‘অংক' আলোর বমন। "য়ন অংক’ নিগ্দের আলোই বেন বগন। তু. খ, পরমদেবত। ‘প্ৰিয়ে 
রসানশ, (আকাশ যেমন আলোর বসন পরে আছে; তাইতে প্র বিছুপরী) চরতি স্বরোচিঃ (আপন 
আলোতে ঝলমল হয়ে) ৩/২৮৪। এই বোঝাতে এই জলবালাদেরই অন্যত্র বল! হয়েছে ‘দিৱে| য়হ্বীর্‌ 
অৱমান| অনগ্নাঃ'--স্থূল কোনও বদন ন| পরেও অনগ্রা ৩১।৬ (টী, ৯১*)। ‘ঘৃত অন্ন’ জ্যোতিরন্ন। 
ঘৃত মহজদাহতম। প্রাণ দেবতার কাছে যে-আহুতিই বয়ে আনে, তাই আগুন হয়ে ওঠে। এটিও 
(৪)এর মত একটি দিবাদর্শন। মনে করিয়ে দেয় রাসের ছবি । 

৬৮৯ খ. অয়াংসম্‌ অগ্নে সুক্ষিতিং জনায়|'য্াংস( উ সঘরদ্ভাঃ সুৱক্তিম, ৱিশ্বং তদ্‌ ভদ্রং য়দ্‌ 
অবান্ত দের! বৃহদ্‌ ৱদেম বিদথে সুৱীরাঃ ২)৬:।১৫। ‘হৃক্ষিতি’ সুমঙ্গল নিবাস, প্রতিষ্ঠা ব| এরধর্য। ‘জনায়’ 
[দৈঘ্য] তু. ১1৫০৬ দ্র, টী, ২৯২| "ধরি | হুবর্গ > স্বর্গ, খবিপহ্থায় দেবযজনের ফল। প্রতি- 
তু, মুনিপন্থায় “অপবর্গ' সব-কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওরা। খকের প্রথম পাদে “প্রাপ্তি, দ্বিতীয় পাদে 
সমর্থ পুরুধের ‘সন্মান’ অর্থাৎ কুশল যজমানের মধো শক্তিসঞ্চার (তু. ক. ১/২৭-৮)। শেষ পাদটি 
অনেকগুলি হু'র ধুরা। ‘বৃহৎ’ তু, ‘ব্বর্‌ বৃহৎ’ দেবতারূপে ( খ. ১,৬৬৪ ); জর. টীমুতত। 


১ সাধারণ পরিচয় 


যদিও আধারস্থ অগ্নিচেতনার দিব্য আদিত্যচেতনান্ন উত্তঃণই বৈদিক সাধনার লক্ষ্য, 
তবুও মধ্যস্থান ইন্দকেই বলা যেতে পারে বেদের প্রধান দেবত|--নান| কারণে। প্রথমত, 
খক্সংছিতায় ইন্দ্রের উদ্দেশে রচিত সুক্তের সংখ্যা সবচাইতে বেণী--পরিমাণে সংহিতার 
প্রায় সিকি ভাগ। অন্তান্ত সংহিতাঁর ইন্রমন্ ধরলে তাঁদের সংখ্যা দীড়ায় তিন 
হাজারেরও উপর। এছাড়া বিক্ষিগুভাবে এবং অন্যান্য দেবতার সঙ্গে তার উল্লেখও প্রচুর। 
সংখ্যাবাছুল্য সবসময্ন প্ৰাধান্তের মুখ্য কারণ না হলেও এক্ষেত্রে তা উপেক্ষণীয় নয়। কেন 
তা বলছি। 

যে-সোমযাগকে বলা চলে ত্রশ্নীবিগ্ভার মুখ্য সাধন, ইন্দ্র তাঁর কেন্সে--যাগের 
মাধ্যন্দিন সবনটি তারই উদ্দেশে [৬৯% ]| মধ্যদিনে সূর্য মাথার উপরে, এর পরেই তীর 
ঢলবার পালা | অগ্নি নয়, বায়ু নয়_একমাত্র ইন্দ্ৰ তা রুখতে পারেন, চেতনার উধ্ব- 
শোতা অধ্বরগতিকে সাৰ্থক করতে পাঁরেন।১ এর পরেই আলোর উত্তরায়ণ সহজ হয়। ইন্দ 
তার চরম এবং পরম সাধন । আর তাইতে সাধ্যের সঙ্গে তীর সম্পর্ক তেদাঁতেদের। তিনি 
একাধারে সুর্যের জনয়িতা এবং স্বয়ং সুর্য ছুইই।২ এটি তাঁর পরমত্বের প্রধান হেতু । আবার 


৬৯% তু, খ. ইন্দ্ৰ সোমং সোমগতে পিবে.মং মাধান্দিনং সরনং চাক য়ং তে ৬৩২১; মাধান্দিনে 
সৱনে রজহগ্ত পিব| রুদ্রেভিঃ সগণঃ সুশিপ্ৰ ৩ ('গণ' মক্লদ্‌গণ; ইন্দ ক্ল মরুদুগণ সবাই অন্তৱি্ষস্থান 
দেবতা; তিনটি সবনের মধ্যে মাধ্যন্দিনের গুরুত্ব সবচাইতে বেশী; এর দ্বারাই মোমকে ধারে পৌঁছতে 
হয়; সোম তখন ‘ইন্দু’); ৫২1৫; শুগী (উচ্ছুসিত) রাজা বং্রহা সোমপারা''মাধালিনে সৱনে মংসদ্‌ 
(মেতে উঠুন) ইন্দ্ৰ: 51৪18, ৬৪৭1৬) মাখ্যন্দিনন্ত সরনস্য ৱ,ত্ৰহন্ন, অনেপ্ত (আনন্দ) পিব| মোমন্ত 
ৰজিৱঃ ৮|৩৭|১-৬ (ধুর1)। অগ্নির ইন্্মহচার প্রসিদ্ধ । একটি সুক্তে মোমযাগের তিনটি সবনেই 
অগ্নিকে পুরোল.শ আগ্বাদন করতে আহ্বান কর! হয়েছে (৩২৮।১,৪,৫)। সেখানে মাধান্দি ন সবন কালের 
দ্যোতক মাত্ৰ । তু, শ. এতদ্‌ ৱা ইন্সন্ত নিষ্বেরলাং সৱনং য়ন্‌ মাধ্যন্দিনং সৱনং, তেন বস্‌ অজিবাংসৎ 
তেন ব্যজিগীযত ৪৷৩৩৷৯ ; কৌ, মধ্যে সন্তঃ (পৰ্যন্‌ ঈপ্প্তি) মাধ্যন্দিনেন সৱনেন ১৮৯, ক্ষত্রং মাধ্যন্দিনং 
সৱ্নম্‌ ১৬৷৪ । সহচারবশত ক্লদ্ৰগণ ও মক্লদ্গণের উল্লেখ শ. ১৪।১৷১|১৫; তা, ৯191২, ১৩৯২ (ড্র, থ. 
৩1৩২৩ উপরে )। ১তু, কে, যঙ্ষের উপাখ্যান, অগ্নি বায়ু এবং ইন্দ্ৰ সব দেবতাকে ছাপিয়ে গেছেন, 
তাদের মধ্যে আবার ইন্দ্ৰই সবার চাইতে কাছে গিয়ে ব্রগকে শ্পর্শ করেছেন ৩।১--৪।৩। আরও তু. খ. 
অহর, ইল্সো! অদহদ্‌ অগ্নির ইন্দো পুরা দবন্থ্যন্‌ মধ্যন্দিনাদ অভীকে (ভিড়ে গিয়ে, সংগ্রামে নি. অ২%, 
নিঘ, ৩২৯) ৪1২৮৩ ল, দ্য এখানে অনার্য জন নয়, আধ্যাত্মিক বাধা; সুক্তের গোড়াতেই আছে 
ইন্দ্ৰ ‘অহন, অহিম্‌ অরিণীৎ (বইয়ে দিলেন) সপ্ত সিদধ,ন্‌ অগ|.রগোদ্‌ অপিহিতে,র যানি ( অর্থাৎ চেতনার 
রুদ্ধ দুবার খুলে দিলেন) ১। ২তু, খ. ৩1৪৯৪, ৩৯৫ ; অভি জং ন ( গোষ্ঠের মত; গোযুথের মত; 
আলোকপুগ্লের মত, তু. ৯1১৮৬) তদ্রিষে (বিতত করেছ) শুর উপাকচক্ষসম্‌ ( পূর্বের প্রত্যক্ষদর্শন; 
দ্র. টী, ৩৯৩), য়দ্‌ ইন্জ মুল:য়াসি (নন্দিত করতে চাও) নঃ ৮1৬২৫. এসবজায়গায় ইন্দৰ সুর্ঘ- 
দর্শনের সাধন। আবার ইন্জই সুর অশ্মাকম্‌; উত্তমং (তুঙ্গতম) কৃষি (নিষ্পন্ন কর) শ্ররঃ ( শ্ৰুতি, খত" 


৯1 


৬২০ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেৰতা 


খক্‌সংহিতায় ডাঁকে বলা হয়েছে তুরীয় আদিত্য, বলা হয়েছে তীর তুরীঘ্ন যজিয় নামের 
কথা।* তুরীয় বোঝায় লোকোত্বরকে,* তাইতে বিশেষণটি ইন্ত্ের প্রাধান্তের সুচক, তা 
সহজেই মনে করা যেতে পারে।* তাছাড়া ইঞ্জের একটি বহুপ্রযুক্ত বিশেষণ হল 'পুরুহ্বত'-_ 
অনেকে বা সবাই বাঁকে ডাকে। অল্প"কয্নেকটি জায়গা ছাড়া" সর্বত্র এটির উদ্দি্ট ইন্দ্র । 
অনুরূপ তার আরেকটি বিশেষণ হল ‘পুর্লটুত’--সবাই ধীর স্তব গায়।৮ এসবই তাঁর 
সর্বজনীনত্ব অতএব প্রাধান্তের জ্ঞাপক । 

তাছাড়া আরও একটি কথ| আছে। দেখেছি, যাঁরা বেদপন্থী নয়, বেদে তাদের 


॥ 


সিদ্ধি; পরা বাকের অবণ তু. ১/১৬৪৪১) দেরেমু (দেবতাদের মধ্যে অর্থাৎ পরম ব্যোমে, তু, ১/১৬৪৩৯) 
হয়, বরবিঠং (যা নিত্য নির্ঝরিত হবে, দ্র, টা, ১৩২০) গাম্‌ ইরো.পরি (মাথার. উপরে ছ্বালোকের মত) 
৪1৩১1১৫; য়দ্‌ (এই যে) অগ্থ কচ, চ (কখনই*্বা নয় অর্থাৎ সবসময় ) ৱ.ত্ৰহয়, উদ্‌ অগা অভি 
(আমাদের অভিমুখে) হু, সর্বং তদ্‌ ইন্দ্ৰ তে রশে ৮1৯৩৪ (তু. ১; ১০1৮৮1২)। ইন্দ যখন প্রাণ, 
তখন. তিনি বর্ষণের দেবতা; যখন প্রজ্ঞা, তখন আলোর দেবতা । তু, ৮।৫২|৭ (দ্র, চী. ১৫০)। সপ্ত 
আদিতোর মধ্যে (২1৭1১, টা, ২৩৩) ইন্দ্ৰ তুগ্ী্-ভীয় একদিকে বরুণ মিত্র অর্ধমা, আরেকদিকে ভগ 
দক্ষ এবং অংশ। এই আঁদিতাগণের এক মেরুতে ‘অংশ’ বা জীবচৈতন্য (তু. গী. মমৈৱাংশো জীরলোকে 
জীরভূতঃ সনাতনঃ ১৫1৭, সেখানে অংশ "খণ্ড নয়, পরস্ত ‘অংগু’ বা কিরণ, উপনিষদের ‘রস্মি’ ), আরেক 
মেরুতে ‘বরুণ’ বা অব্যক্ত ব্ৰহ্মচৈতন্থ (তু. তৈউ. ৩।৬)। ইন্স দুয়ের মধ্যে সেতু । ভগ সূর্যোদয়ের বা! আমাদের 
জীবনপ্রভাতের দেবতা । এখানে স্টার স্থান তৃতীয়, কিন্তু সপ্তপদীতে চতুর্ণ। দৃষ্টভেদ থেকে পরিগণনার 
ভেদ। ॥খ. ৮৮০৯ (টা, ১৫০)। তু. ইমাং ধিয়ং (ধ্যানচেতনাকে ) সপ্তশীকাঁং (তু, ‘সপ্ত ধীতয়ঃ' 
৯1৮1৪, ১৫৮, সাতটি লোক বা যজ্ঞের মাতটি পর্ধকে আশ্রয় করে প্রবর্তিত সাতটি ধ্যানবৃত্তি) পিতা ন 
খতগ্রজাতাঃ বৃহতীম্‌ (প্রত্যেকটি ধ্যানচেতনার ক্রমিক বিশ্ষারণ ) অৱিন্দং, (সেই ধ্যান দিয়েই ) তুরীয়ং শ্বিজ, 
(তুরীয় একটা-কিছুকে ) জনয়দ্‌ বিশ্বজঞ্চো (বিখজনীন, বিশ্বজনহিতৈযী ) অয়াপ্ত ( সুত্তকার খধির নাম) টক্থন্‌ 
ইল্জায় শংসন্‌ ১,।৬৭১। এখানে 'তুরীয়' তুরীয়চেতনা বা ইন্দ্রচেতনা, নীচের দিক থেকে দেখলে পর যা 
লোকোত্তর_ যেমন তিনটি লোকের ওপারে 'স্বঃ’ ( ১০1১৯*1০, দ্র. টীমু; ১৫০.) । তু. 81৪০৬, টী, ১২৩। এই 
তুরীয় থেকে শুরু করে তারও উজানে অথচ সব-কিছু নিয়ে তন্ত্রের তুর্াভীত', তাতে বৈদিক ভাবনার অনুষঙ্গ 
আছে। ৬'তুরীয়' এখন বেদাস্তের একটি পারিভাষিক সংজ্ঞা, বোঝায় জাগ্রং-দ্প্-হযুপ্তির অতীত প্রপঞ্চোপশমের 
অনুভবকে (মাও, ৭, কিন্তু সেখানে 'তুরীয়' শব্দের জায়গায় আছে 'চতুর্থ')। শব্দটি খ.তে রাহস্তিক অর্থে 
একাধিকবার প্রযুক্ত হলেও বু'র একটি খণ্ডে ছাড়া প্রাচীন উপনিধদগ্চলির কোথাও তার ব্যবহার নাই। বৃতে 
গায়ত্ৰীর অষ্টাঙ্গর তিনটি পদ ছাপিয়ে আছে 'তুরীয়ং দর্শতং পদম্‌’এর কথ! (৫1১৪1৩.৭ )। একে অধিদৈবত- 
দৃষ্টিতে বল! হয়েছে ‘পরোরজা ( লোকো ত্তর ) য় এয তপতি' অর্থাৎ আগিতা, মিন সত্য বল ও গ্রাণরপে আমাদের 
পরমপুরুষার্থ। খর 'তুরীয় আদিতে।'র ভাবনার সঙ্গে এই ভাবনার সাজাত্য ্থপষ্ট। ইন্সও আই্দিতারপে 
“পরোয়দাঃ' এবং তাইতে 'তুরীয়'॥ পরার্থের আদিত্যের| ভার এই তুরী ভাবেরই অন্তর্গত। ভার পারমোর 
ভোতক এই মন্ত্ৰটি প্রণিধেয় : খ.যদ্‌ ঘাৱ ইন্দ্ৰ তে শতং শতং ভূমীর্‌ উত সহাঃ;ন তথা রজিত্ত, সহলং হয়| অনু (তোমার 
সমান না) ন জাত্‌ (তুমি যখন জন্মালে অর্থাৎ চেতনায় আবিস্ৃতি হলে) অষ্ট (ব্যাপ্ত করল) রোদণী 
৮14518. গযথ| অগ্নির বিণ, ১৪৪19, ১*1৯৮।৪ ; সোমের ৯1৮৭৬ ; অশ্বিদ্বয়ের ৬।৬৩।১; এ রথের ১০1৪১।১। 
উষাসানক্তের ৭।১৷৬ । ৮ প্রায় সর্ষত্র ইন্দ্ৰের বিণ। অগ্নির ১।১৪১1৬, ৫1৮1৫; পুযার ৬।৫৬।৪ ; উদার &1৮০1৩) 
সোমের ৯৭২1১, ৭৭18 | নিঘ,তে পুরু বহুবাচী (৩1১); কিন্তু সৰ্ববাচী হতেও বাধা নাই, যেমন “পুরুরূপ' = 
বিরূপ, “পুরুত্র'=সর্বত্র, পুরুদু'সসর্বত ইত্যাদি । 


অস্তরিঙগস্থান বৰ্গ ] ইন্ত্ৰ-সাধাৱরণ পরিচয় ৬২১ 


সাধারণ সংজ্| হল ‘অদেব’ বা ‘অযজ্ঞ’ অর্থাৎ যাঁর! দেবতা মানে না বা যজ্ঞ করে না [৬৯১] । 
আমরা এখন যাদের ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ‘নাণ্ডিক’ বলি, তারাই বেদের মানুষ ‘অদেব’। এই 
অদেবের একটি পর্যায়শব্দ হল “অনিন্্র'।১ আর কোনও দেবতা নয়, কেবল ইন্সকে 
না মানাই যদি নাস্তিক্যের লক্ষণ হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে ইঙ্ই বেদের পরম দেবতা ।১ 
তার পারম্যের এট যেমন পরোক্ষ প্রমাণ, তেমনি তাঁর অপরোক্ষ প্রমাণ হল 
যখন বিশেষ করে তাকে বলা হচ্ছে, তিনিই 'রূপংরূপৎ প্রতিরূপো বভৃব''* 
মায়াভিঃ, তিনিই ‘রূপংরপং বোভরীতি মায়াং কৃথানস্‌ তথ্বং পরি স্বাম’'।* যিনি পরম 
এক, তিনিই হয়েছেন এই সব-কিছু, এট বেদাস্তের মাসিক সিদ্ধান্ত। খক্পংহিতাঁর 
অন্তত ছুটি জায়গায় বিশিষ্ট কোনও দেবতার নাম না করে এ-সিদ্ধান্তের উল্লেখ আছে। 
একজায়গায় পাই, “একৎ ৱা ইদং বি বভূৱ সৱ‘ন্‌।’* আরেকজার়গায় পাই, “পুরুষ 
এরে.দৎ সব য়দ্‌ তৃতং য্নচ. চ ভর্যম্‌।”* জগৎকারণের এই তাত্ত্বিক বিবৃতির সঙ্গে ইন্দ্রের 
উপরি-উল্লিধিত পরিচিতি একেবারে হুবহু মিলে যাগ্ন। তাইতে ইন্দ্ৰই যে পরমদেবতা, 
সে-বিযয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। এই ভাঁবটি বিশেষ করে প্রকাশ পেয়েছে ইন্দ্রের 
একটি বিশেষণে--তিনি ‘বিশ্ব-ভূ'।* অবশ্য পারম্য-দৃষ্টিতে যে-কোনও দেবতা ‘বিশ্বর্পপ’ 
হতে পারেন ;৮ কিন্তু তবুও ‘বিশ্ব-তু’ আর “বিশ্ব-রূপে+র মধ্যে একটা দুগ্ম তফাত আছে। 
ভূ-ধাতুর প্রয়োগে আগেরটিতে বোঝায় হওৱার একটা সংবেগ, আর পরেরটিতে তারই 
পরিণাম। ইন্দ্ৰ সাক্ষাৎ্ভাঁবে, দুয়েরই নিমিত্ত । তাই ভার পারম্যের একটা অনন্ত 
বৈশিষ্ট্য আছে। 

ইন্জের স্বরূপ আলোচনার সময্ন তিনি যে পরমদেবতা, একথ| মনে রাখা বিশেষ 
প্রয়োজন! অদেববাঁদী মুনিপস্থীদের প্রভাবে পরমদেবতাঁর তাত্বিক দিকটাই জোর 
ধরাতে ক্রমে তার অভিধ| হয়েছে 'পুরুষ' বা ‘ব্ৰহ্দ'। তার ফলে সেই বৈদিক যুগেই 
ব্ৰহ্মবাদীদের দৃষ্টিতে ইন্দ্ৰ যেন খানিকট| নীচে নেমে এসেছেন । আমাদের কাছে এখন 
তো! তিনি কেবল ভোগৈঙর্ষের প্রতীক। এই দৃষ্টির সংশোধন হওরা একান্ত আবশ্যক, 
নইলে সংহিতার ইন্দ্ৰমন্ত্পুণির ব্যঞ্জন। আমাদের চেতনাগ্ন সম্যক্‌ পরিস্দুট হবে ন|। 


ইক্রের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচন্ন পাই নিরুক্তে এবং থক্‌সংহিতার খিলকাণ্ডের 
নিবিদধ্যায়ে। যাঞ্ধের মন্তব্য: “তিনটিই দেবত|--একথ| বলেন নৈরুক্তের।। অগ্নি 


৬৯১ প্র, বেমী, পৃ. ২৬১০1 তু, ক. 2131৩51১৮১৬, ১৭২৭৬, ৪৮9) বদর, টী, ৫৭|৩। তখ, 
৬।৪৭।১৮। ৪৩1৫৩৮ টী, ৩৫৭ | ৪৮1২৮২, টী, ৮%।১ | ৯১০1৯০২, টী, ৪২৬৪ | ৯১০1৫০১, টী, ৩২৩৪ । 


দ্র টীযু, ৪* 


৬২ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


পৃথিবাস্থান, বায়ু অথবা ইন্দ্ৰ অস্তরিক্ষস্থান, সূর্য দ্যুদ্বান [ ৬৯২ 11.*এইগুলি ইন্দ্রের সঙ্গে 
বিশেষভাবে সম্প্‌ক্ত : অস্তরিক্ষলোক, মাধ্যন্দিন সবন, গ্ৰীষ্ম খতু, ৱিষ্টপ, ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোম, 
বৃহৎ সাম, মধ্যমন্থানে উল্লিখিত দেবগণ এবং দেবীরা। আর এ'র কর্ণ হল রসা প্রদান 
(অর্থাৎ গ্রীগ্নের শুদত| দুর করতে বৃষ্টি ঝরানো ), আর বৃত্রবধ। যা-কিছু বলক্কতি, 
তা-ই ইঞ্কর্ম। তারপর এঁর সংস্তবিক দেবতা হলেন অগ্নি সোম বরুণ পুষা বৃহস্পতি 
ব্ৰহ্মণন্পতি পর্বত কুৎস বিষ্ণু এবং বায়ু’) এই ইন্দ্ৰভক্তির সঙ্গে তার আগে এবং পরে 
যথাক্ৰমে উল্লিখিত অগ্নিভক্তি এবং আদিত্যভক্তিগুলিং মিলিয়ে নিলে দেখা যায়, 
বেদের সমস্ত দেবতাই যখন অগ্নি ইন্স এবং হুৰ্যের্ন বিভূতি," তখন বৈদিক দেবোপাসনার 
একমাত্র তাৎপর্য হল পৃথিবী হতে দ্যুলোকে চেতনার ক্রমিক উত্তরণ এবং অবশেষে সব- 
কিছুকে “দেরপত্্যঃ' বা এক চিন্ময়ী মহাশক্তির জ্যোতিবিচ্ছুণরূপে অঙ্গতব।* এটি হল 
সাধনার পুর্বধ--উত্তরা্গপের ছন্দে বসন্ত হতে বর্ষায় উত্তীর্ণ হওৱ| | তার উত্তরার্ধ হল 
আবার দক্ষিণায়নের ছন্দে শরৎ হতে শিশিরের গহন গতীরে তলিয়ে যাওৱ|।* চেতন! 
তখন অতিচ্ছন্না অর্থাৎ ছন্দের উল্লাসেই সে ছন্দের বদ্ধনকে ছাড়িয়ে গেছে, তার তন্ত্ৰে- 
তন্ত্র রৈবতসামের ঝঞ্ধার, যার রষ্নি বা সংবেগ নিয়ে যায় বরুণের প্রাচেতস সমুদ্রের 
অত্রলে।* একটিতে আলোর মেয়ে উষার উপাসনা, আরেকটিতে কালো মেয়ে নক্তার 
উপাসনা।" ছুটিতে মিলে সংবৎসরব্যাপ্ত প্রাজাপত্য-চেতনার পূৰ্ণত|। তখন ছুটি অয্ননের 
বিকল্প ছাপিয়ে আমর! পৌঁছই সকদৃদিবাঁর সেই পরমধামে, যেখানে আদিত্যের উদয়াস্ত 
নাই।” 

এই পরমজ্যোতিতে পৌঁছবার পথে আছে বৃত্র বা আবরিকা শক্তির বাধ৷। তাঁকে 
দুর করবার জন্তু 'বলে'র প্রয়োজন। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই বল হুল ওজঃশক্তি এবং তার দেবতা 


৬৯২ নি, ৭1৫। অন্তরিক্ষে দেবতাবিকল্পের তাৎপৰ্য (দ্র, বেমী, ২৯২-৯৩। টনি, *।১৭ ২নি, 
৭1৮, ১১) উন, ৭।৫-৬। : গল, নি,ৱ দৈবতকাণডের শেষ দেবত। 'দেপন্থাঠ, এর পরেই নিঘ, এবং নি.ৱ 
সমাপ্তি। সোমযাগেও 'গরীসংয়াজ' বা দেবপত্ীদের উদ্দেশে আহতিই হল শেষ করণীয় ( আপন্তস্বশৌ, ১১৮৩ ), 
তারপর বাকী থাকে কেবল 'পরায়শ্িত্ত আর ‘অবভৃথ’। সৌমযাগের লক্ষ্য হল অমৃতত্বলাভ ঘা সিদ্ধ হয় পরম- 
জে] তিতে উত্তরণে এবং যে-দেবতার] ডারই বিভূতি তাঁদের সাবুজ/লাতে (ক্ষ. ৮1৪৮৩) কিন্তু এই দেবতারা 
সবাই 'পরীরান্‌* অর্থাৎ, সশক্তিক (৩1৬।৯, টা.১৩৯)। সুতরাং দেবগরীর! বিশ্বদেবতার পুিত জো তিঃশক্তি। 
শক্কিলাভে জীবনকে সমর্থ করাই বৈদিক সাধনার বিশিষ্ট তাৎপৰ্য | তু. টা.১৪৫। বেদে শক্তিবাদ নাই, এ-প্রকল্প 
অযৌক্তিক। ল. খ.র আত্মপ্ততিগুণির মধ্যে যেটি সবচাইতে মহনীয়, তার দেবতা ‘বাক্‌’ (১,১২৫) এই দেবীকে 
বাদ দিয়ে বৈদিক সাধনা চলতেই পারে না। ড্র. নি, ৭১১।৪-৭। ৬ ঁরৈৱত < রেবৎ এরয়িবৎ। এই সামের 
যোনি ৭ ১০৩%।১৬-১৫, দেবত| ‘আপঃ, অপাং নপাদ্‌ রা'॥ অপ দের সেখানে বল| হয়েছে ‘রেৱতীর্‌ জীৱধন্তাঃ'। 
ভাদের এই 'রয়ি* জীবনে সমুদ্ৰসঙ্গামী ভাটার টান, সোমযাগের অবভূখের মত। ঈ.র শেষে এই রয়ির কথাই 
বলা হয়েছে। নি.র এই ভক্তিগুলির বিস্তাসের জন্ত তু, ছা. ২।১২, ১৪-১৮। প্র, বেমী, ৪৬*-১৪ | ড্র. ছা. 
৩1১-১১; বেমী, ১২৫-২৮। 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ] ইন্দ্ৰ সাধারণ পরিচয় ৬২৩ 


ইন্দ্ৰ [৬৯৩ ]। তিনি ওজঃ হতে জাত এবং তিনিই 'বলদা: |» অস্তরিক্ষে ব| প্রাণলোকে 
যা-কিছু বলক্কৃতি, তা বস্তুত ইন্্কর্ম। তার ছুটি ধারা । একটি জীবনের উষর শুদ্ধতা দূর 
করতে অস্তরিক্ষ হতে প্রাণের ঢল নামানো, আরেকটি তার অন্ধত1 ঘোঁচাতে ছ্যলোকের 
আলে| ফোট।নো। এ-দুটি হল নিরুক্কেব রসান্প্রদান এবং বৃত্রবধ। উত্তরায়ণে এটি 
সহজে হয়, কেননা আলোর ক্রমিক উপচয়ণ্ড তখন সহজ। আর দক্গিণায়নে তার জন্তু 
বেশী বেগ পেতে হয়। আগেরটিতে ইন্সের সহচর আলোর দেবতা বিষ্ণু, আর পরের[টিতে 
কালোর দেবতা! বরুণ। 

যাঞ্চ ইস নামের চোঁদ্দট ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন [৬৯৪]। ব্যুৎপত্বিগুলি শব্দবিজ্ঞানসন্মত 
না হলেও তাথেকে ইন্দ্সম্পর্কে তাঁর ভাবনার একটা পরিচন্ন পাওরা যায়। এর মধ্যে 
এখ্বযবাচক ইন্দ, ধাতু হতে বুুৎপত্তিটিই মনে হয় আসলের কাছাকাছি, কেননা ইন্দ্ৰ যে 
জগতের ঈশান ব| ঈশ্বর--ডার এ-পরিচয্ সংহিতায় খুবই উজ্জল।১ সংহিতায় অবশ্য এই 
ধাতুটির কোনও প্রয্নোগ পাওৱ| যায় না। যাস্কের উল্লিখিত আগ্রায়ণ এবং ওঁপমন্তবের 
ব্যুৎপত্তি এই ভাবনারই অনুকুল--ইন্স বিশ্বকর্মা, ইন্দ্ৰ বিশ্বদ্ৰ।৭ আরেকটি ব্যুৎপত্তি 
দীপ্ত্যর্থক ইন্ধ. ধাতু হতে-_ইন্দ সৰ্বভূতকে ( চৈতন্ত দিয়ে ) প্ৰদীপ্ত করেন, অথবা 
মান্য প্রাণ দিয়ে নিজের মধ্যে তাকে সমিদ্ধ করে, তাই তিনি ইন্ত্র।* অন্তান্ত 
ব্যুৎপত্তির মধ্যে যাঞ্ক ইন্কে যুক্ত করেছেন ‘ইন্দু’ এবং ‘ইরা’র সঙ্গে । ইন্ৰ-সোমের 
সহচার প্রসিদ্ধ। সুতরাং ইন্দ্ৰ এবং ইন্দুর একই মূল হওৱা অসম্ভব নয়।* ইরা 
আন্ন, পৃথিবী বা অগ্নিশক্তির সংজ্ঞা।* ইন্দ্ৰ ও অগ্নির সহচারও প্রসিদ্ধ। ইন্সের 


৬৯৩ তু.খ. সম্ৰাণ্‌, অন্তঃ সবরাণ্‌, অন্ত উচ্যতে ৱা.ং মহাস্তা,বিন্দ্ৰাৱর্লণ| মহাৱহু ( মহাজ্যোতি ), ৱিশ্বে দেরাসঃ 
পরমে র্যোমনি সং রাম্‌ ওজো রুষণা| (হে বীৰ্ধবৰ্ষী দেবধুগীল) সং বলং দধুঃ ৭1৮২২ । ইন্দ্রের স্বারাজা এখানে 
হুচিত করছে আত্মচৈতন্তের ঈশনা, আর বরুণের সাম্রাজ্য পরমচৈতন্থোর। সংক্ষিপ্ত মোমঘাগের তৃতীয়সবনে ছুটির 
একমঙ্গে উল্লেখ পাই ছা, ২২৪।১১-১৬। এইটিই উপনিষদে আত্মা ও ব্রঙ্গের এক্ভাবনায় পর্যবসিত হয়েছে। 
১, ১৭।৭৩।১৭, টী, ১২% ; তু, বলং ধেহি তনুযু নে| বলম্‌ ইন্দা.নলু.ৎহ্ ন), বলং তোকায় তনয়ায় জীরসে ত্বং 
হি বলদা অসি ৩৮ । অনন্ুু.ৎজ্ঞ --[ অনডব্রাহ, ( শকটবাহী) + ] বলীবর্দ বা বলদদের মধো। 
মরমীয়া দৃষ্টিতে অনড রাহ এর স্তুতি ড্র. শৌ. ৪1১১, অনডৱাহ, সেখানে ইন্দ্ৰ, অথবা গ্াবর্গোর ঘৰ্ম (৫), য| রাহস্তিক 
অর্থে আদিত] (মা. ১৮৷৫০, শ. ৯181২1১৯, ১১1৬।২২, ১৪।১৷৩৷১%, ১৭ ) বা ‘দেবমিধুন’ বা '[ শির" ] লিঙ্গ এৱা. 
১1২২ ; আঁ সেখানে দেবযোনি)। আবার ব্ৰাহ্মণে অগ্নিই অনড রাহ (শ. ৭৷৩৷২৷১৬, ১৩1৮৪।৬,.)1",,আরও 
তু. খ. ত্বম্‌ ইন্দ্ৰ বলাদ্‌ অধি মহসে| জাত ওজসঃ, ত্বং ৱংযন্‌ হযে.দ্‌ অসি ১*।১৫৩৷২। ল. অগ্নির মত ইন্সও 
‘সহসা সুন্ুঃ' (৬১৮।১১, ২৭।১ ) । 

৬৯৪ নি. ১০৮) তু, খ. ইশানম্‌ অন্ত জগত, ঈশানম্‌ ইণ্জ তযুদঃ ৭।৩২৷২২ ; এক ঈশান ওজস| ৮৬1৪১ 
(৪০৫, ৭৬1১, ১১১৮) ভূরের্‌ ঈশানমূ, ওজস| ৮1৩২।১৪ ; ঈশানঃ ১॥৫৷১০, 91৮, ৬১|৬, ১২, ১৫ স 
হিথস্ত করণস্তে.শ একঃ ১1১*০।৭। অনুরূপ বিণ, ‘পতি’ 'রাঙ্গা' বহুজায়গায়। ২তু, খং ১/১০*।৭ এউ. 
১/১৩-১৪। তু. শৰৰ, ৬১১২, বু. ৪1২1২) তু. গৃত্সমদের ধুৱা; সৈ'নং সশ্চদ্‌ দেৱে| দেৱং সত্যম ইঞ্জং 
সত্য ইন্দুঃ ২৷২২৷২-৩ ( ৰ, টামু ১১৩ )। ‘ইন্দু’ ডর. নি. ১০1৪১, চী, ১১৩২ ; বোঝায় ‘জ্যোতিৰ্বিন্মু’ যার পারিভাষিক 
সংজ| ‘ড্ৰপ’ (তু. খ. ১০1১৭।১১-১৩, টী ৬৩২১৬ | দ্র, বেমী. ৪৫২, ৪৬৮৭৯ 


৬২৪ বেদ-মীমাঁংসা [ বৈদিক দেবতা 


ধলক্কৃতি বোঝাতে বুৎপত্তিগুলির মধ্যে “দারঘ্লিতা এবং ্ৰৱত্নিত' পদের ব্যবহারও 
লঙ্গণীপ্ন। মোটের উপর যাকের ভাবনায় ইন্দ্রের পরিচয় : ইঙ্দ ঈশ্বর, বিশ্বের কর্তা 
এবং দ্ৰষ্টা, ভূতে-ভূতে চৈতন্তের আলো, আনন্দময্ন, বিরুদ্ধশক্তির অবরোধকে বিদীর্ণ 
করেন, তাঁদের হটিয়ে দেন। যে-কোনও আস্তিকের ভাবনায় ঈশ্বরের পরিচন্নও তা-ই। 
ইন্দ নামের স্থনিরপিত কোনও ব্যুৎপত্তি নাই, অথচ নামটি বহ্প্রযুক্ত। 
তাই একে ঘিরে একটি রহস্তের সৃষ্ট হয়েছে। এনাম অমৰ্ত্য, এর ইশারা 
লোকোত্বরের দিকে, এ-নামের শক্তি ন্বতঃকুর্ত। এ-নামে আলো ফোটে, তা-ই 
এনাম 'কীর্ডেন্' বা কীর্তনের যোগ্য [৬৯৫]। মনে হয়, এ-উক্তিগুলি যেন আধুনিক 
কোনও নামরসিকের। দেবতার একটি গুহা নাম আছে,১ যা চারু এবং মননের 
যোগ্যৎ--এ-ভাবনা সংহিতায় স্পষ্ট, আর তা ইন্দ্রের বেলায় যেন চরমে উঠেছে। 
এদিক দিয়ে *ইন্র নামের একটা বৈশিষ্ট আছে। কিন্তু এছাড়া তার আরও 
কয়েকটি নাম আছে যা একান্তভাবে তাঁরই পরিচায্নক--যেমন মঘবন্‌, বজিন্‌ (এবং 
অনুরূপ ), শত্ৰু, শচীপতি, শতক্ৰতু। খাজীধিন্‌ এবং র্‌ ত্রহন্‌ নাম দুটিও প্রায়শ ইন্তৰের। 


৬৯৫ খ. মজ্‌মন| ( নিগুঢ় বলের দ্বারা) জনিম মানুষাণী্‌ ( মনুযাজনকে ) অমর্ত্যেন নাম|,তি প্র মস্ত 
(ছাপিয়ে গিয়েছেন ) ৬|১৮৷৭ ; পরো ( সব ছাপিয়ে) য়ং ত্বং পরম (পরম ব্যোমে ) আজনিষ্ঠা পযাৱতি (লোকোত্তরে ) 
তা; (দিব্যক্রতিগময ) নাম বিভ্রৎ ৫1৩০৫; মস্ত ধাম (প্ৰতিষ্ঠা, স্বধা) অৱমে ( বিব্যক্ৰতিগম্য ) নামে স্ৰ্িয়ং 
( ইন্ত্ৰোচিত অর্থাৎ ঈশ্বরোচিত, এঁখ্বর স্থাম [ এবং ধাম 1) জ্যোতির, অকারি ( জ্যোতির আকারে ফুটিয়ে তোলা হল) 
হরিতো না. ( জ্যোতিরশ্বদের মত) হয়সে ( ছোটবার জন্তু অর্থাৎ তার নাম আর ধাম যেন আলোর তুরঙ্গ হয়ে 
চেতনায় ফুটে উঠল) ১৫৭1৩; সদা তে নাম স্বয়শে| (তুমিই তোমার ঈশান হে দেবতা; বিশেষণটি নামেও 
উপচরিত) ৱিৱন্সি (রটনা করি) ৭1২1৫; কীর্তেগ্ং মঘরা নাম বিভ্রৎ ১1১*৩1৪। ১তু, নাম স্বধারন্‌ গুহাং বিভাষ 
1৩২ (টী. ২৫২২, অগ্নির ); তেন পানি গুহাং নাম গোনাম্‌ ৩ (টা ১৭৭৭ ) ; অপীচ্যং গুহাং নাম গোনাম্‌ ৯৮৭1৩ 
(টা, এ); অভাব ( ছুটে চল বৰ্ণার ফলার মত হে মোম) গহং চারু নাম (নাম আর ধাম এখানে এক, কেননা 
পরমব্যোমে এই নামই সহস্ৰাক্ষৰ| গৌরীরূণে বিশ্বদেবতার ‘নিষধ’ বা ধাম ১1১৬৪৪১,৩৯) ৯৬।১৬। খু, শুনঃ- 
শেপের উক্তি : কন্ত নুনং (আজ, এখন) কতমন্তা.মৃতানাং (দেবতাদের মধ্যে বিশেষ করে কোন্‌ দেবতার ) 
মনামহে (আমরা মনন করি) চারু দেরপ্ত নাম, কো নো মহা| ( মহিমময়ী ) অদিতয়ে পুনর্‌ দাং ( অর্থাৎ আবার 
আমাদের সাপে দেবেন, গিরিয়ে নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে যাতে ) াপতরং চ দৃশেয়ং ( আৰি দেখতে পান) মাতরং 
চ (অর্থাৎ আদি জনক ও জননীকে ; এখানে আদিজননী অদিতি এবং আদিজনক বরুণ, যাঁদের দেখবার আকুতি 
এই শুক্তে এবং পরের হুক্রে ফুটে উঠেছে; বরুণ ও অদিতির একসঙ্গে উল্লেখ শেষ মন্ত্ৰে ১৩ ] ল,; অথচ এই 
জনক-জননী অঙ্গ, অদিতি তাই কুমাদী জননী ; পুরাণে এই ভাবটি ফোটানে| হয়েছে শিব-সতীর কাহিনীতে )। 
অগ্নের্‌ বং প্রথমন্তা।মৃতানাং মনামহে চারু ৱেৱন্ত নাম, স নো! মহা অদিতয়ে পুনর্‌ দাং, পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ 
(আগের ধকের প্রশ্নের জবাব) বরুণ অদিতি অগ্রিতে একটি ত্রিপুটা--পুরাণের শিব শক্তি বুমারের মত, তু. 
১৮৯১০ ১1২৪|১-২ | তত, দুরে তন্‌ নাম গুহাং পরাচৈঃ (দূর-দুরাস্তরে অর্থাৎ লোকোত্বরে ) য়ং (যখন নাকি) 
ছা ভীতে ( ভূযোক-দ্লালোক অর্থাৎ মানুষ আর দেবতা সবাই) অহুয়েতাং ৱয়োধৈ (তাদের মধ্যে তুমি তারুণ্য 
‘আধান করবে বলে), উদ্‌ অন্তত নাঃ (উত্বে' শ্তব্ধ করে রেখেছ [ দ্যুলোককে মার নীচে ]) পৃথিৱীং গা অভীকে 
( মুখামুখি), আতুঃ পুত্ৰান্‌ (পু মরদ্গণকে ; রঙ আর ইন্দ এখানে ভাই-ভাই--একজন মু[নদের ইষ্ট, আরেকজন 
কবিদের ) মথৱন্‌ তিত্বিযাণঃ ( শক্তিতে ঝলমলিয়ে অর্থাৎ জ্যোতিৰ্ময় প্রাণোচ্ছসে দেবতা আর মানুষকে যে তুমি সুস্থিত 
করেছ, সে তোমার গুহনামের শক্তিতে ); মহৎ তন্‌ নাম গুহং পু্লপ্পগ, (সবাইকে ছু য়ে আছ অন্তধামী হয়ে) 


অস্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] ইন্দ্ৰ--সাধারণ পরিচয় ৬২৫ 


নিবিদধ্যায়ে ইন্সের পরিচয় দেওব| হয়েছে তিনভাবে--একটিতে তিনি মরুৎসহচয়, 
আরেকটিতে কেবল বা! নিঃসঙ্গ, আরেকটিতে সোমপ|। যখন মরুৎসহচয়, তখন তাঁর 
নিবিৎ [৬৯৬]: “মরুদ্গণের সহস্তত* তিনি, তারাই তার গণ, ভার সথা, 
তাকে বাড়িয়ে তোলেন, বৃত্রকে তিনি বধ করেন, অপ.দের বইয়ে দেন মরুদ্‌দের 
ওজঃশক্তির সহায়ে। ভার সঙ্গে-সঙ্গে দেবতার! মাতাল হয়ে উঠলেন যখন, অপ.দের 
তিনি ছোটালেন বৃত্রকে হুটিয়ে। শঙ্ছরহত্যা আর রশ্মিযুখের সন্ধানের সময় তিনি 
আগুনের সুরে ঝলমলিয়ে তোলেন গুহ যত পদ সবছাপানে। লোকোত্বরে।২ তার 
পরেই বৃহতের ভাবনাঁসমুহকে করেন এমন সংবর্ধিত যে তারা অধুষ্য হয় ওজস্বিতায়। 
দেবতাদের প্রজল করেন তিনি মরুৎসখাঁদের সঙ্গে নিয়ে। সেই মক্লত্বান্‌ ইন্দ্ৰ এখানে 
আমাদের আহ্বান শুন, এখানে পান করুন সোঁম। দেবতা এই দেবহ্লুতিকে 
ঘিরে থাকুন দৈবী ধী দিয়ে| ঘিরে থাকুন এই ব্রহ্ধকে, এই ক্ষত্রকে।৩ সবনকারী 
এই যজমানকে ঘিরে থাকুন চিন্মত্ন হয়ে চিন্মত্নী পরিরক্ষিণী শক্তি দিয়ে। শুনুন 
বুহতের বাণী। আসুন প্রসাদ নিয়ে!’ 

যখন তিনি কেবল, তখন তীর নিবিৎ [৬৯৭] : ‘ইন্দ্ৰ দেবতা, সোমপান করুন 
তিনি। একজনের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ বীর, ভূরিজদের মধ্যে সামর্থ্য শ্রেষ্ঠ ৷৷ সোনালী 
দুটি ঘোড়ায় তার অধিষ্ঠান। পুষ্গির প্রিয় তিনি।২ তিনি বজ্বধর। পুরদের তেদ 
করেন, পুরদের বিদীৰ্ণ করেন। অপদের বইয়ে দেন, অপ.দের নিয়ে চলেন। 
বীরদের নেতা ।* (বুত্রের) নিহস্তাঁ। দুরে তার ক্রুতি।* তিনি সর্বোত্তম, ছোটান 
লক্ষ্যের দিকে, অদ্ভূত তাঁর কর্ম। এইখানে উতলা হয়ে আবিভূর্তি হ’ন দেবতা। 
দেবতা ইন্্র এইখানে আমাদের আহবান গুম্নন’ ইত্যাদি। 


য়েন ভূতং জনয়ো য়েন ভরা, গ্রত্থং জাতং ছোোতির্‌ য়দ্‌ অন্ত (অর্থাৎ যে-নাম এই দেবতারই মেই 
জ্যোতি যা হুষ্টির প্রথমেই প্ৰাদতূ'ত) প্রিয়ং (যে প্রিয় নামে) প্রিয়াঃ সম্‌ অৱিশন্ত পঞ্চ ( অনুপ্রবিষ্ট 
হয় ভার প্ৰিয় পঞ্চজনের| অর্থাৎ সৰ্বভূত ) ১০1৫৫1১-২। 

৬৯৬ মুলের জন্য দ্র, টী, ৬২৩৫ |' দ্র, থ.১1১৭১।১১ সাভ|, | ২শশ্বর" বৃত্রের নামান্তর। আধারে 
সে নিরানবব,ইটি “পুর’ বা গ্রন্থি রচনা ক'রে প্রাণ ও প্রজার অবরোধ সৃষ্টি করে। ইন্দ্ৰ তাদের ভেঙে 
দিয়ে ‘শতক্রতু' হন (ড্র. টিমু, ১৪২)। পিষ্ট গবেষণা, গরু খৌজ|। ‘গো! অন্তর্জ্যোতির প্রতীক । তাঁদের 
লুকিয়ে রাখে 'পণি'রা ( বণিক্-বৃততি)। দেবগুনী ( চিন্ময় প্রাণ ) “সরমা'র' সহায়ে ইন্দ্ৰ তাদের খু'জে বার করে নিয়ে 
আসেন (দ্র. টীমু, ৮৯)। খ'ঙ্গা' ও ‘ক্ষত্রের' সহচার লক্গণীয়। অধ্যাযদৃষ্টিতে একটি প্রজ্ঞা, আরেকটি 
প্রাণ। সাধনার বেলায় একটি 'অরদ্ধা, আরেকটি “তপঃ' (উপনিষদ) বা “বীর্ঘ' (যোগে, দ্র, বেমী, 
১৭১৩৪০ )। ধৰ্মশান্ত্ৰে একটি ‘মোক্মধৰ্ম', আরেকটি 'রাজধর্ম'। এই দুটিই আর্ধভাবনার মূল স্তপ্ত। একটি 
ভাবনায় দেবতার প্রসাদ বড়, আরেকটিতে মানুষের আত্মশক্তি বড়। ল. অবৈদিক আর্ধপদ্থার আচার্দের! 
ক্ষত্ৰিয় বলে প্ৰিদ্ধ। তু. ক. ১1২২৪, বেমী, ১৭৬৩৮৪ । ৰ 

৬৯৭ খ. (খিল) ‘ইন্তো| দেৱঃ সোমং পিবতু। একলানাং ৱীরতমঃ।, ভূরিলানাং তরস্তমঃ। হয়ে? 
স্থাতা। পৃশ্নেঃ প্ৰেতা।* ৱজস্তা ভর্তা। পুরাং ভেন্তা। পুরাং দর্মা। অপাং শ্রষ্ট।। অপাং নেতা। সত্বনাং 


৬২৬ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


তারপর সোমপা ইন্সের নিবিৎ [৬৯৮] : ‘এই সোমের মত্ততায় হে গায়ক, 
ইজ মেতে উঠুন। এর মত্ততায় হে গায়ক, ইন্দ্ৰ অহিকে হত্যা করেছিলেন। এর 
মত্ততায় হে গায়ক, ইন্জ বৃত্রকে হত্যা করেছিলেন। এর মত্ততায্ন হে গায়ক, ইন্দৰ 
অপ দের সংবেগকে মুক্ত করেছিলেন। এর মত্ততায় হে গায়ক, ইন্দ্ৰ প্ৰাণচঞ্চল 
করেছিলেন স্থবিরদের, আপীন করেছিলে (স্বপ্ন, ) অপরাজিত থেকে।’ এর মত্ততার 
হে গাযক, ইন্দ আর্ধ-বর্ণকৈ উত্তীর্ণ করেছিলেন, অব করেছিলেন দাঁস-জনদের |২ 
এর মত্ততায় হে গাত্নক, ইজ ছ্যুলোঁককে উরে স্তম্ভিত করেছিলেন, প্রসারিত করে- 
ছিলেন পৃথিবীকে। এর মত্ততায্ন হে গায্নক, ইন্দ্ৰ ছ্যুলোকে হুর্ধকে উচ্চরিত করে- 
ছিলেন, অস্তরিক্ষকে করেছিলেম বিতত। এর মত্ততায় হে গায়ক, ইন্দ্ৰ পক্ষুন্ধ সমুদ্ৰকে 
নিখর করেছিলেন।* এর মত্ততায় হে গায়ক, ইন্দ্ৰ হরিণের মত লাফি্বে-ওঠ প্রক্ষুধ 
পর্ধতদের নিখর করেছিলেন।* এরই মত্ততায় হে গায়ক, ইন্দ এখানে আমাদের 
আহ্বান’ ইত্যাদি। 

তিনটি নিবিদে ইন্সের পরিচয় নিরুক্তের চা প্রূটতর। দেখতে পাচ্ছি, 
ইন্দ্রের প্রধান কাজ হল সোমপানে মত্ত হয়ে মরুদূগণের সহায়ে বন্তের ঘায়ে বৃত্রের 


নেতা। নিজগ্রির্‌ দুরেশররাঃ। উপমাজিকৃদ দংসমাৰান। ইহো.শন্‌ দেৰে| বভুবান। ইন্দো দের ইহ 
অরৱং’ ইত্যাদি (৫৷৩)। ৯তু, খ, সাকংজানাং সপ্তখম্‌ আছর একজং বল্‌, ইদ্‌ য়ম| খষয়ো দেৱা 
ইতি'--একসঙ্গে যাঁরা জন্মেছে, তাদের মধ্যে সপ্তমটিকে ওঁর| বলেন একজ; আর ছয়টি জোড়া হল দেবজাত 
ক্ষধি ১1১৬৪|১৫ (সংবৎদরে বারোট চান্দ্ৰ মাস, দুটি-দুটি মাসে এক খতু--মোটের উপর ছয় খতু। সৌর 
মাসের সঙ্গে মেলাবার জন্য একেকবার তের মাসের বছর গুনতে হয়। ওই অধিমাসট খাপছাড়া বলে 
'একজ', আর জোড়া মাসগুলি “দাকংজ'। অন্যত্র এটিকে বরণের মাস বল| হয়েছে ইঙ্গিতে ( ১৷২৫৷৮ )। 
এটি বর্ষচক্রের বাইরে, অতএব কালোত্তর। এ যেন ‘একং সৎ’ হতে সাক্ষাৎ জাত এবং সবার অতিষ্ঠ; 
আর-সব ‘একো দেৱঃ’ হতে জাত, অতএব তাঁরই বিভূতি বলে 'দেবজ'। ইন্দ্র একজদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ । 
অন্যত্র 'মন'কে বলা হয়েছে 'একজ' (১০৮৪1৩)। ভূর্িজ তু. তুৱিজন্ম| ১1৪1১, টীমু, ৯১৯ । তিনিই এক, 
তিনিই বহু। ২পুগি অদিতি, ইন্দ্ৰ আদিত্য। ৩!সত্বানঃ' বা. বীরের! মরুদ্গণ। ॥অৰ্থাৎ পরমব্যোমে 
ভার গুহ! নাম (সর, ঢীমু, ৬৯৫ )। 

৬৯৮ খ. ( খিল ) "অন্ত মদে জরিতর্‌ ইন: সোমগ্ত মংসং। অন্ত মদে জরিতর্‌ ইন্নো। হহিম্‌ 
অহন্‌। অন্ত...ইন্দরো হত্রণ্‌ অহন্। অন্ত'”'ইল্সোহপাং ৱেগম্‌ এরয়ং। অন্ত'গইন্দ্ৰো(নিদ্বদ্‌ অজুরো, 
আপম্বদ্‌ অজিতঃ। অন্ত***ইল! উদ্‌ আয় ৱৰ্ণম্‌ অতিরদ্‌ অৱ দাসী,দ্‌ হিশোহত্ততনাৎ। অন্ত...উদ্‌ দ্বাম্‌ অন্তভ নাদ্‌ 
অগ্রথয়ৎ পৃথিৱীম্‌। অন্ত.+ইনো! দিবি হুদ এরয়দ্‌ ৱায.স্তরিক্ষম্‌ অতিরৎ। অগ্ত...ইন্দঃ মমুদ্ৰান্‌ প্ৰকুপিণ| 
অরম্ণাং। অন্ত , ইন্দ্ৰ ইহ ররৎ' ইত্যাদি (1১১)। ইন্দ্ৰ ‘মোমপাতম' ৷ সামগান সোমযাগেই হয়। তাই নিবিদে 
‘জযিত|' ব| গায্পকের সম্বোধন। ১ইন্সের বলকৃতির একটি বিশিষ্ট পরিচয় হল বজ ও বিদ্যুতের হানায় জড়েও 
প্রাণ জাগানে!। আর্ধ জ্যোতিরগ্র বা আলোর উপাসক, দাস তার বিপরীত। ছুইই আমাদের মধ্যে আছে। 
৩ অৰ্থাৎ প্রাণের উত্তালতাকে করেছিলেন, নইলে আলো! ফুটত না। ॥মেঘ যেন পর্বতের মত। 
মেঘ যতক্ষণ চলন্ত ততক্ষণ বক্ধী| হয় না, জমাট হয়ে স্থির হলেই হয়। প্রাণ শান্ত হলেই প্রসাদের মোমা 
ধারা ছ্যুলোক হতে নেমে আসে ( তু, ধন ৯৮1৮, টা, ৮৯১ )। 


অস্তরিগ্ষস্থান বর্গ] ইন্দ--সাধারণ পরিচযব ৬২৭ 


অবরোধগুলিকে বিদীর্ণ এবং তাঁকে হত্যা করে জলের ধারাদের মুক্তি দেওৱ|। এটি 
তার বর্ধকর্ম। তার পরেই সুর্যের আলোয় দ্যুলোককে তিনি ঝলমলিয়ে তোলেন, 
অন্তরিক্ক আর পৃথিবীকে করেন বিস্তীৰ্ণ, পর্বত আর সমুদ্রকে নিখর। এটি তার 
দীপনকর্ম। সমস্ত ব্যাপারটি যখন ঘটে, এদেশে তখন আদিত্যের উত্তরণ 
বাইরে আদিত্যজ্যোতির ক্রমিক উপচন্নকে একটি আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা দেওরার ফলে 
ইন্দ্ৰ হয়ে উঠলেন অজর অমৃত প্রাণ ও প্রজ্ঞার দেবত|। খগ.বেদের উপনিষদণ্ডলিতে 
ইঞ্জতত্বকে এইভাবে প্রপঞ্চিত করা হয়েছে। সেখানে ইন্দ্ৰই পরমদেবত|। তিনি 
সত্যন্বপ্ধপ, আধারে পরিব্যাপ্ত ব্ৰহ্ক্তপে তাকে দর্শন করা যায় [৬৯৯]। 

সংহিতার ইন্রস্থকগুলিতে এই বৃন্ববধের কাছিনীই প্রধান উপজীব্য। একে 
হুক্তের বাহুল্য, অথচ তাতে বিষয়বৈচিত্ত্যের স্বল্ন|--এতে হুক্তগুপিতে বাংলার 
বৈষ্ণব-পদাবলীর মত খানিকটা একথেকসেমি এসে গেছে। কিন্তু এই ন্যুনতা 
খধিরা পুরণ করেছেন ভাবোল্লাসের বৈচিত্ত্যে--যেমন দেখতে পাই সোমের বেলায। 
সে-বৈচিত্র্য বাস্তবিক বি্মপনকর। শুধু দিগবর্শন ছাড়া তার পুউখান্পুউখ আলোচন| 
অসম্ভব। কিন্তু তার আগে স্থক্তকারদের জবাঁনিতে ইন্দ্রের একট! সাধারণ পরিচন্ন 
দেওব| যাক--সংক্ষেপে। 


হিরণ্যস্ূপ আঙ্গিরস একজন প্রাচীন খষি, খক্‌সংহিতাতেই তার উল্লেখ পাওবা 
যায় [৭০% ]। তাঁর রচিত শুক্গুলির দেবত| যথাক্রমে অগ্নি ইন্দ্র অশ্থিদরর সবিতা 
, এবং সোম।১ এই পরম্পরায় তার সাঁধনপন্থার একটা রূপরেখ। পাওৱ| যায়। মনে 
হয়, সবিতা তাঁর ইষ্টদেবত| এবং তিনি উত্তরজ্যোতির উপাসক।* তার ছুটি ইন্্- 
হুক্তের প্রথমটি এই। খষি বলছেন: 
‘ইন্জের যত বীর্যের কথ! আমি ঘোষণা করছি এখন, যা তিনি করেছেন সবার 
প্রথমে বস্ত্ৰধর হুয়ে। তিনি হত্যা করলেন অহিকে, তারপর রক্রপথে বার করে দিলেন 
অপ.দের ; খাতবন্দী আোতদের বইয়ে দিলেন পর্ধতদের ভেদ করে [ +*১]। 


৬৯৯ ড্র, উউ, ১1৩।১৩-১৪ $ কৌ, ৩1১, ৯ । 

৭০০ দ্র, ধ্চ ১০1১৪৯1৫। জৰ, ১৩১-৩৫, ৯18, ৬৯ সু.। ২তু, ১৩৫।১ (টী, ২৪২), ১০১৪৯।৫) 
৯৪ সুর ধুর । 

৭১, খ. ইন্দপ্ত নু বীয়াণি প্র ৱোচং ফানি চকার প্রথমানি ৱী, অহন, অহিম্‌ অধ্ব,পস্‌ ততর্দ 
প্র বক্ষণা অভিনৎ পরতানাম্‌ ১৷৩২৷১। অহি বৃত্ৰ, সে সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে প্রাণের ধারাদের 
অবরুদ্ধ করে রাখে। এই কুণ্ডলী পাঁকানোর অধ্যাক্স প্রতিরপ হল আমাদের চিত্তের 'ধুতিঃ' (৮1৮1৩) 
বা 'জুহরাণম্‌ এন১' (১1১৮১), সোজা কথায় ‘বাঁক! চাল’ (তু. বেদান্তের ‘আবরণঞ্জনিত বিঙ্ষেগ')। 
পরতি পৃথিবীতে আছে, তখন তা তামসিক জড়ত্ব। আবার তা অন্তরিক্ষের মেঘও, তখন তা! প্রাণের 
নিক্ষল চাঞ্চলয। দুইই আখারের পর্বেপর্বে (নি. ১২৯৫) অবরোধ স্ষ্ট করে। উপনিধদে এগুলিকে 
বলা হয়েছে 'গ্থি'। এণ্ডলিই বৃ ব| অধিগ্তাণক্ধির আশ্রয় (টী. ৫৮২)। এগুলিকে ভেদ করে প্রাণের 
রক্ষণীঃ বা প্রবাহদের ( টী, ৫৯৪২ ) বইয়ে দেওরাই বঞ্সধর ইন্দের প্রথম বীরকৃত্য। 


১৮ 


৬২৮ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


‘তিনি হত্যা করলেন অহিকে--পৰ্বতকে যে আশ্রয় করে ছিল। ত্বষ্টী এর 
জন্য বঙ্গ তক্ষণ করেছেন আলে! দিয়ে। যেন হাম্বারবে ধের মত নিঝরিত হয়ে 
নিমেষে সমুদ্রে নেমে গেল অপ এর! [ ৭:২ ] । 

“ৰৃষতের মত হয়ে তিনি বরণ করে নিলেন সোমকে, তিনটি কদ্রকে পান করলেন 
স্যার সবন হয়েছিল তার থেকে । দুরে ছোড়বার জন্য ম্ঘবা তুলে নিলেন বজ্জ। হত্যা 
করলেন একে প্রথম জাতক যে অহিদের [৭*৩]। 

‘যখন হে ইন্দ, হত্যা করলে তুমি অহিদের প্রথম জাতককে, আর তাঁর পরেই 
মায়াৰীদের বিধ্বস্ত করলে যত মাঁয।। তারপর হুর্ধকে জন্ম দিয়ে--আঁর দ্যুলোক আর 
উষাকে, তখনকার মত শত্রু তো কোথাও খুঁজে পেলে না তুমি [ 1০৪ ]। 


৭০২ খ. অহন, অহিং পরতে শিশ্িয়াণং তবষ্টা-গ্রৈ রং স্বয়ং ততক্ষ, ৱাশ| ই ধেনৱঃ স্তন্দসানা 
অঞ্জঃ সমুত্লম্‌ অৱ জগ র্‌ আগঃ ১1৩২২) পূর্ব খকের ভাবনার অনুবৃত্ধি। যে-বজবীর্ষ দিয়ে ইন্দ্ৰ এন্থি- 
ভেদ করলেন, তা জগৎশিল্পী স্বষ্টার (বেশী, পৃ. ৪৭৭৮৩) দান। এই বজ স্বয় অর্থাৎ স্বর্‌ দিয়ে তৈরী। 
প্ৰ’ আলে| আর শব্দ (সুর, বাক্‌) ছুইই বোবায়। প্রথমটির আশ্রয় সূর্য, আর দ্বিতীয়টর পরমব্যোম 
বা আকাশ (ক, ১৷১৬৪৷৩৯,৪১)। উপনিষদের ভাষায়, গ্রন্থিভেদ হয় ব্যাপ্তিচৈতন্য এবং প্রজ্ঞার বীর্ষে। 
তখন প্রাণের মুক্তধারারা কলকলোলে বয়ে চলে সমুদ্রের দিকে । সমুদ্রও ব্যাপ্তিচৈতন্তের প্ৰতীক--আছে 
ছালোকে ( নিঘ. ৫1৬), অন্তরিক্ষে (১৩) এবং পৃথিবীতে বটেই । অবরোধমুক্ত প্রাণের প্লাবনে চৈতন্য তখন 
ত্রিতুবনে ব্যাপ্ত ।**অর" ধারার প্রবণত| বোঝাচ্ছে মাত্র, নইলে তার গতি উজান-ভাট| ছুদিকেই ( তু. “উৎ' এবং 
'অর", দুইই বোঝাতে শুধু উৎ-এর ব্যবহার খ. ১৭৫৫১ )। 

৭*৩ প্র. তুযায়মাণে। হবুণীত সোমং ত্ৰিকদ্ৰকেষ,পিবৎ হুতন্ত, আ| সাঁয়কং মঘৱা,দত্ত ৱন্ৰমূ অহন্ন, এনং 
প্রথমজাম্‌ অহীনাম্‌ ১/৩২।৩। ইন্দ বৃত্কে বধ করলেন যেমন বজের বীর্যে, তেমনি যোম) আনন্দের মন্ততায়। 
প্রাণের সঙ্গে আনন্দ এক হয়ে আছে ত্ৰিকভ্ৰুকে বা আধারের তিনট কুগুলীতে (টী. ১২৭২)। গ্রস্থিতেদের 
সঙ্গে-সঙ্গে চলল সোমের সবন ব1 আনন্দের পরিশ্রব (তুখ. ৯।১১৩-১১৪ সুর ধুৱ|)। সেই আনন্দে মাতাল 
হয়ে দেবত| বজ্স হানলেন একেবারে মূলাবিগ্বার উপরে। তারপর দেবত| হলেন বুষের মত রেতোধ|_-চিদাবেশে 
আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘোচালেন। উত্তরায়ণের চরমে বর্দার ধারামারে পৃথিবী হলেন প্রাণোচ্ছন| জননী ।,,সায়ক 
ক্ষেপণান্্ < ॥/ সি *ক্ষেপণে, এখন কেবল 'বন্ধনে', সম্ভবত আগে বোঝাত 18850 বা পাশঙ্গাতীয় কোনও 
অন্তরকে । বজ্র মূলাবিদ্বাকে |নঃশেষ করতে পারে না, তার অধিকারকে সঙ্কুচিত করে মাত্ৰ--এই অর্থে তা 
"মায়ক' হওরা! অসম্ভব নয়। 

৭*৪ খ. য়দৃ ইন্দা.হন্‌ প্রথমজাস্‌ অহীনা্‌ আন্‌ মায়িনাম্‌ অমিনাঃ প্রো.ত মায়া, আত হয জনয়ন্‌ 
গ্বাম্‌ উধাসং তাদীপ্রা শত্ৰুং ন কিল ৱিৱিংসে ১1৩২৪ | বৃত্ৰ একা নয়, তার অনেক অনুচর আছে। 
তারা সবাই মায়াবী। বৃত্রব্ধের পরেও আধারে তাদের মায়ার খেল! চলতে থাকে সংঙ্কারধশে। ইন্ত্র 
করমেন্্রমে তাও দূর করে দেন। তখন প্রাণের বিশুদ্ধিতে প্রজ্ঞার নিৰ্মল প্রকাশ ঘটে চেতনায়--ফোটে 
উদ বা প্রাতিতসংবিৎ, ‘ছোঃ’ ব| বাখিটৈতন্যের প্রভাগ এবং সবার শেষে 'হূর্ঘ' বা প্ৰজ্ঞানননত|। 
এইখানেই সিদ্ধি, তারপর ইন্সের আর করণীয় কিছুই থাকে না1।"**মাম্া (ত্র: টা, ২৯৪)। সৃষ্টর মূলে আছে 
দেবতার নির্যাণপ্রজ্ঞা, তবে আমদের কাছে তা৷ একটা রহস্ত (তু. ১০।১২৯।৬-৭ ; ‘নৱেদাঃ' এই রহল্ত অনুভবে 
বৌৰেন, কিন্ত প্রকাশ করতে পারেন না)। স্বষ্টিতে দেবাসুরের দ্বন্দ আছে--অতএব আছে বরণের দৈবী মায়া, আর 
বৃদ্ধের আস্্রী মায়|। খ.তে ছুই অর্থে ই শব্দটির প্রয়োগ আছে। এই প্রসঙ্গে ল. ‘বরুণ’ ও ‘বৃত্ৰ’ দুয়ের মুলে একই 
ধাতু (তু. ত্ষ্ট৷ ও স্বাষ্ট ছুই “বিখরপ')। বিদ্র. পরে। তাদগীত্ন।--অবায়, অনন্ত প্রয়োগ, তদানীম্বন (তং > 
ত1+তদানীম্‌ > দী+তন > কু)।, 


আস্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] ইন্্ব সাধারণ পৰিচয় ৬২১ 


‘ইন্দ্ৰ হত্য| করলেন বৃরকে--সব বৃত্রের সেরা ওই কদ্ধকাটাকে, বজ্রন্নপী মহা 
দিয়ে। কুড়ালে কাট! বৃক্ষকাওুদের মত অহি (ওই) শুয়ে আছে পৃথিবীর কোল 
ছুয়ে [৭০%৫]। 

“যুদ্ধ জানে ন! বলতে গেলে (ওই বৃত্ৰ ), অথচ ও মদ-দুষ্ট। ও যখন (ছন্থে ) 
আহ্বান করল মহাবীর মহাধর্মক থজীবী (ইন্জকে), তখন ও সইতে পারল ন| তাঁর হানার 
পর হানা। নাকভাঙা| ইন্ত্রশক্র একেবারে গুড়িয়ে গেল [ +*৬ ]। 


৭*৫ খ. অহন্‌ বং বঅতরং ৱাংসম্‌ ইন! বজেণ মহত| ৱধেন, দবদ্ধাংসী,র কুলিশেন ৱি ক্ণ| হহিঃ শয়ত 
উপপৃক্‌ পৃথিৱ্যাঃ ১/৩২৷ ৷ ঘে-গ্রশ্মি শীৰ্ষণা প্রাণ হয়ে আমাদের আলো দেয়, বৃত্রের তা নাই--সে কবদ্ধ। তার 
মাথা নাই, কিন্তু কাধ আছে। একটি কাধ কাটলে পর তখনই 'মেঙ্গায়গায় আরেকটি কাধ গঞ্জিয়ে ওঠে। 
অবিগ্থার সংস্কার মরেও মরতে চায় না। কিন্তু ইন্দের বজ শেষ পর্যন্ত তাকে পেড়ে ফেলল পৃথিবীতে । মুলাধারে 
আশয়রূণে কুণ্ডলী পাকিয়ে সে পড়ে রইল...’ বৃত্রতর' কেননা নে 'প্রথমন| অহীনাম্‌’। র্যৎস--(রি-অংস) 
এখানে বিণ. কিন্তু অস্ত্র এই নামের অন্থর (১1১*১।২, ১৯৩২, ২1১৪1৫, ৩৩৪1৩, ৪1১৮৷৯ ) | তার সঙ্গে 
তু. 'সপ্রপ্রি' (টা, ৬৭); আরও তু. (৭)। 'ব্বন্ধাংসি'র বহুবচন বোঝাচ্ছে পৌনঃপুনিকতা ( তু. রাবণ, রক্তবীজ, 
শ্ররামকষের উপমা 'অশখগাছের ফেঁকড়া’ ) । 

৭০৬ ক. অয়োদ্ধে'র ছূর্দ আ হি জুহ্বে মহারীরঃ তুরিবাধম্‌ ধজীষন্‌, না,তারীদ্‌ অন্ত সমৃতিং রধানাং সং 
রূজানাঃ পিপিব ইন্দরণন্রঃ ১/৩২৬। পাঁচটি থকে বৃত্রবধের বৰ্ণন] দেওৱ| হয়েছে ইন্দ্রের দিক থেকে । কিন্ত 
ব্যাপারটা খুব সহজে ঘটেনি । তাই আর পাঁচটি থকে বৃত্রের দিক থেকে বাধার একটা ফলাও বর্ণনা দেওরা 
হচ্ছে। কোথায় ইন্দ্ৰ আর কোথায় বৃত্র! তবুও তার আত্মাভিম।নই প্রবল হল, আর তার ফল পেল সে হাতে” 
হাতে।...'অ-যোদ্ধাঈধদর্থে নঞ। ইন্দ্ৰ কিন্তু ‘মহাবীর’ এবং তুৱিবাধ (অনন্যপর বিণ. )।- বৃত্ের মত্ততা 
বত বাড়ছে, তত ইচ্জেরও বাড়ছে তাঁকে বাধ! দেবার সামর্থ্য অধিকন্ত তিনি খজীষ (অনন্ত প্রয়োগ )॥ 
খজীিন্‌। বা খতে প্রায়ণ ইন্দ্রের বিগ. কেবল তিনজায়গার মর্দ্গণের (১1৮৭1১, ২৩৪1১, ১1৯৪1১২), আর 
একজায়গায় সোমের (৮1৭৯।৪)। যান্বের মন্বা : ‘য়ং সোমন্ত পুর্মানন্তা।তিরিচাতে তদ্‌ খজীবসূ অপাঞ্জিতং 
(বন্িত) ভৱতি। তেনদীবী সোমঃ। অথা.পোন্দে। নিগমে| ভৱতি "ধলিধী ব্রজী" ইতি (খ. ৫18+18)। 
হয়ে রপ্ত (ছুটি ইন্দ্ৰাশ্বেৱ) ন ভাগো ধানাশ, চ (আর ভাজা যব) নি, ৫1১২" অধিযজ্ঞবৃষ্টতে, মোমের রম 
নিঙড়ে নেওরার পর যে-ছিবড়া পড়ে থাকে, ত! “ঝনীন'। ইন্দ্র রমটুকু পান করেন, আর তার প্রসাদরূপে 
বাহনের। খায় ছিবড়!_এ-কযন| স্বাভাবিক । আর তাইতে তাদের গতি হয় তীরের মত ক্ষিপ্র এবং মোজ| । 
মনে হয়, এই ভাবনা থেকে ‘ধনী’ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে গড়ে তোল| হয়েছে ॥/ খজ, ‘নোজ| চর|' এবং ॥/ ঈধ, 
॥ 'ইষ’ ‘ছুটে চলা' এই ছুট ধাতু জুড়ে (তু. ‘মনীয|’, ‘তৱিব')। শব্দটর বুৎপত্তিনভ/ অর্থ তাহলে 
“জু এবণা'-আলোকরশ্সির মত। এই গতি আছে মোমের কিরণে, ইন্দ্রের অখে_তাই সোম আর ইন্দ্ৰ 
খিজীযী'। ইন্সাখদের খরনীষভক্ষণ যঙ্জশিষ্ঠ ইড়।ভদ্ষণের মত। দেবত| প্রসাদঞ্নপে য| রেখে খান, খান না 
ত! উপাদকের মধ্যে মঞ্চারিত করে অমিত দেববীর্ঘ॥ ইন্ত্ৰাশ্বের| তাই ইন্বীর্যেই ক্ষিপ্রচারী হয় এবং তার ফলে 
ইন্দ্ৰ হন 'ধনীবী’। সম্ৃতি (পপা. বগ্‌খতি < ৯/খ 'চলা'॥ ‘সমর' যেখানে সবাই এনে জোটে, বুদ্ধ) 
সঙ্গম, সংঘাত। হানার পর হান! ( ৱধ ) এসে পড়ছে, বৃত্র আর পার পাচ্ছে ন|। অবশেষে মে একেবারে পিষে 
গেল রুজ।ল।৪ হয়ে (‘ক্লম|নাঃ' এ ফলজ 'ভাঙা' +ননু ‘নাম|, নাক', যার নাক ভাঙ|)। এটি ইওরোপীয় 
প্রকল্প এবং ত| অসঙ্গত মনে হয় না। গরেই আছে 'রঞ্জন্‌ অধি সানে জবান’ (৭), সুতরাং তাতে নাক ভাঙতে 
পারে। বৃত্রকে যে কবন্ধ ব| 'অপাদহস্ত' (৭) বল! হয়েছে, ত! রূপক ; অৰ্থাৎ সে অপটলগণ অবাতের শক্তি, 
আমাদের অবচেতনার বাধা। কিন্ত যুদ্ধের সময় সে যে হুণ্পষ্টব্যঞ্জন হতে পারে, এটি মরমীয়| অনুভবের মত্য। 
নিঘতে 'রজানাঃ' নদী, কুল ভাঙে বলে (১/১৬, নি. ৬৪ )। তখন অর্থ হতে পারে 'নদীদের সে পিষে ফেলল'। 
কিন্তু পরের বর্ণনাতে এর সমৰ্থন মেলে ন|। তবে সাধনধাঞে অধিগ্তানাশের পর বিদ্বানের জড়বৎ স্থিতির কথ| 
আছে। এক্ষেত্ৰে ত| লক্ষ্য করা হচ্ছে কিন| বল! কঠিন। বেদে প্রাণের মুক্তপ্রবাহের কথাই আছে। ব্যাথান্তর 
দ্র, তৈৰ|. ২৷৫৷৪৷৪ সাভা, ৷ 


৬৬০ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


“ওর হাত নাই, পা নাই। তবুও শ্পর্বাভরে লড়ল ইজ্র সঙ্গে। তিনি ওর 
(কাধের ) সাতে হানলেন বজ্জ। ক্লীব হয়েও সমর্থ পুরুষের জুড়ি হতে গিয়ে কত- 
জায়গায় যে ছিন্নভিন্ন হয়ে শুয়ে পড়ল বৃত্ত [ 1০৭ ]। 

“চেরা নলের মত ওইভাবে শুয়ে থাকে যখন, তখন মনের উজানে ছাপিয়ে চলে 
অপ এর!। যাদের এতক্ষণ বৃত্র বিপুল হয়ে ঘিরে ছিল, অহি তাদেরই পায়ের তলায় 
গুয়ে পড়েছে এখন [ 1০৮ ] | 

‘অধোগামী হল বৃত্রমাতার প্রাণশক্তি, ইন্দস ওর উপর হানা হানলেন ( যথন)। 
উপরে প্রশ্থতি আর নীচে রইল পুত্র: দা শুয়ে আছে বৎসসহ ধেঙ্ছুর মত [ 1৯] । 


৭.৭ প্র. অপাদহপ্তো অপৃতন্তাদ্‌ ইন আ.প্ত রঞ্জন অধি সানৌ জঘান, রুফে| ৱখ্ৰিঃ প্রতিমানং বুত্যুন্‌ পুর 
বো! অশয়দ্‌ ব্যন্তঃ ১1৩২।৭। বৃত্ৰ অচিত্তির শক্তি, তার মধ্যে আছে কেবল একটা মূঢ় আবেগ, একটা অন্ধ 
স্পর্যা। সে যত দাপাদাপিই করুক না কেন, বস্তুত সে র্লীব, আলোর সমৰ্থ বীর্যের কাছে তার পরাভব 
স্থনিশ্চিত ।'“অপৃতন্যাৎ <  পৃতন্ত ‘শ্পৰ্বার সঙ্গে লড়তে যাওৱা’ < পৃতন| ‘সংগ্ৰাম ( নিব, ২৷১৭) < 
*/ স্পৃধ।'পৃং “‘শ্ৰ্য৷ প্রকাশ করা'। ল. ইন্দ্র ‘বৃষ|’ সমর্থ, সোমত্ত ; আর বৃত্ৰ প্রি ক্লীব। 

৭০৮ খর. নদং ন ভিন্নদ্‌ অমুয়া শয়ানং মনো রুহাণা অতি যন্তযা.পঃ, রাশ, চিদ তত্র মহিনা পয়.তিষ্ঠং 
তাসাম্‌ অহিঃ পতৎসৃতঃশীর্‌ বভুর ১৩২৮। বৃত্র ছিল যেন একটা অপাদহস্ত পিণ্ড, তারপর নে ছিন্নভিন্ন হয়ে 
ছড়িয়ে পড়ল। প্রাণের ধারারা এইবার তার কবল থেকে মুক্ত হয়ে উজান বইতে লাগল, আর সে একেবারে 
তলিয়ে গেল ।‘‘‘নদ > নড় (পা. ৪1২।৮৮,৯১) > নল,'শরগাছ। অস্মুয়া! (অব্যয়) অমনি করে। ‘মনো 
ক্হাণাঃ? মনের উজানে, মনীষার দিকে (তু, ঝচ. ১॥৬১৷২, টী. ৭৬১, ১১৬) ইতিহাস আর অধ্যাত্মতত্বকে এখানে 
কৌশলে মিলিয়ে দিয়ে সমস্ত কাহিনীট1 যে সাধনার রূপক, তা-ই ধরিয়ে দেওরা হল। বৃত্ৰ পৎজ্জুতঃশীঃ 
(পত্স্থ + পঞ্চম্ৰ্থে তদ্‌), পায়ের তলায় আশয়রূপে থাকছে, আবার মাঝে-মাঝে মাথ| চাঁড়। দিয়ে উঠছেও। 
এইটি ‘আশয়ে'র ধৰ্ম | ল. নী আর ॥/ কলহ, বিপরীত গতি বোঝাচ্ছে। তু. 'পংস্ুতঃ' ৮1৪৩৬) 

৭:৯ ক, নীচাৱয়| অভৱদ্‌ ৱ,ত্ৰপুত্ৰে-ন্সে! অন্ত। অৱ রধর্‌ জভার, উত্তরা হুর্‌ অধরঃ পুত্র আনীদ্‌ দানুঃ 
শয়ে সহৱংস| ন ধেনুঃ ১৷৩২৷৯। বৃত্ৰ ‘দানব’, তার মাতা দীন্গু; যেমন ইন্দ্ৰ ‘আদিত্য’, তার মাতা ‘অদিতি'। 
এ-ভাবন| শক্তিবাদের দিক থেকে। অহুর বা! দেবতার যতটুকু ব্যক্ত, তারও উজানে আছে এক অব্যক্ত উৎদ। 
তাকে পুরণ বা প্রকৃতি দু'রূপেই বৰ্ণন| করা হয়েছে। পুরাণে এই পুরুষ কণ্ঠপ ( > কচ্ছগ= আকাশ, কাছিমের 
খোলার মত সব-কিছু আবৃত করে আছেন; তু. ‘বরুণ') এবং তার দুটি পত্নী--অদ্বিতি আর দিতি । অনুরূপ 
ভাবন| সংহিতায় স্ষ্টার বেলাতেও আছে ( বেমী. ৪৭৯.) । উপনিধদে পাই, দেবতা এবং অহুর ছুইই প্ৰাজাপত্য 
(ছা, ১২1১, বৃ. ১৩৷১, €২1১)। আলো আর কালোর একই মূল, এটি আর্মভাবনার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ঠ 
(তু. খ. ১৷১৬৪৷৩০, টী, ২৪৬ )। প্রকৃতির বেলায় কিন্তু একই শক্তির মধ্যে একটি বিদাররেখা আছে, 
পুরুষের সততায় যা নাই । অনুভবেৱ দিক দিয়ে এটি খুবই সত্য; একই চৈতন্ত শক্তিতে স্বিদদ। সংহিতায় তাই 
ইন্সমাতা আর বৃত্রমাতাকে আলাদা রাখা হয়েছে। দানুর আরেক নাম ‘দিতি’--ছটি শব্দ একই দ| ধাতু থেকে 
এসেছে, যার অর্থ ‘খওন’ বা 'বন্ধন'। অদিতি যেমন অখণ্ডিত। অবন্ধন| ব্যাপ্রিচেতনা, দিতি তেমনি তার 
বিপরীত। যদিও সাধনার প্রথমটায় দানু বা দিতির পুত্ৰ বৃত্রের সঙ্গে আমাদের লড়াই, তবুও পরমপদে পৌছে 
এছুটিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে হবে--একথা আমর! সংহিতাতেই পাই (দ্র, ৫1৬২৮, টী. ৬৪৫৫ ; ৪1২1১১, 
দিতির প্ৰসাদে অভ্যুদয় তু. ৭।১৫।১২ ; তবে সেখানে ‘দিতি’ ‘অদ্নিতি' হওৱ| সম্ভব, যদি সংহিতাপাঠে 'ভগঃ’ 
শব্দের 'অঃ' ও’ হয়ে যায়) ।.-ইন্লের হানায় দান, হল নীচারয়াঃ অর্থাৎ তার 'রয়ঃ' বা তারুণোর সামৰ্থ্য 
তলিয়ে গেল গহন গভীরে । নঙ্গে-মঙ্গে বৃত্রও তার ভিতরে গুটিয়ে এল--প্রন্থতির গর্ভে জণের মত, শুয়ে-থাকা 
গাইয়ের কোলে বাছুরের মত। এটিও একটি অবাক্রের ছবি, কিন্তু বরণের জ্যোতি অব্যক্ত নয়--নিৰ্ধতির 
সান্তমন অব্যক্ত, নাসদীয়হ্ুক্তে যার বর্ণনা: তম আসীৎ তমগা গুল্‌হম্‌ অগ্ৰে ( ১*॥১২৯৷৩) । 


অস্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] ইন্দ্ সাধারণ পরিচয় ৬৩১ 


“যারা স্থির থাকে না, বিশ্রাম নেশ্ন না সেই উত্তরবাহিনীদের মধ্যে নিহিত তার 
শরীর বৃত্রের গহনে-গহনে ( এখন ) বিচরণ করছে অপ এরা। দীর্ঘ তমিশ্াসন শুয়ে পড়ল 
ইন্্শক্র [৭১৮] ৷ 

‘ওই দাসের পতিত্ব মেনে, ওই অহির রাখালিতে ( এতক্ষণ ) নিরুদ্ধ ছিল অপ এরা 
সপণিদের দ্বারা যেমন ধেসর|| অপ দের যে-গহবর ঢাকা ছিল, বৃত্বকে হুত্যা করে তাকে 
অপাবৃত করলেন (ইন্দৰ ) [1১১] । 

অশ্বের লোম তুমি হয়ে গেলে (তখন ) হে ইন্দ্ৰ, চোৱালে যখন তোমায় প্রত্যাঘাত 
করল (বৃর)। (তুমিই) একমাত্র দেবতা : জয় করলে ধেনদের, জয় করলে হে শুর, 
সোমকে, নীচের দিকে বইয়ে দিলে মুক্তধারায় সাতটি সিন্ধুকে [৭১২ ]। 

গুঁকে বিদ্যুৎ বা বজ্র ঠেকাতে পারল না, যে-মেঘ বা শিলা ও ছড়িয়ে দিল--তাও 
না। যখন ইন্দ্র আর অহির যুদ্ধ হল পরম্পর, তখন অনাগত কালের জন্যই মঘবা হলেন 
বিজয়ী [৭১৩ ]। 


৭১০ খ. অতিষ্ঠপ্ীনান্‌ অনিৱেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরম্‌, কত্ত নিণ্যং হি চরন্ত্যা.পো দীর্ঘং 
তম আশয়দ্‌ ইন্জশক্রঃ ১/৩২১*। বৃত্রবধের পর ওই নির্ধতির অন্ধতামিভ্রই কিন্তু জোতিরচ্ছল হয়ে উঠল। 
অনাড়ে সাড়া জাগল, অন্ধকারের রক্ধে-রন্ধে ঝিলিক হানতে লাগল চিত্তির বিদ্বাং। বৃত্রের অবরোধ আর তার 
সঙ্গে হানাহানি সবই মনে হল যেন হথদূরের ছাযার মায়1।"-কাষ্ঠ। নিব.তে ‘দিক্‌’ (১1৬), তাহতে দিগন্ত’, 
“দৌড়ের লক্ষ্য’ (তু. ক. সা কাঁ্ঠা সা পরা গতিঃ ১৩।১১) | তাথেকে ‘বহটুকু পথ দৌড়নে| যায়’ (race-course) 
তুণDR। সা. অপান্‌’, বিশেষণ ছুটি থেকে তা-ই মনে হয়। অপএর ধারার! দিকে-দিকে ছুটে চলছে, এই 
ধ্বনি আছে। তু. ১০।১*২।৯। নিণ্য ‘আড়াল, গোপন’ শিব. ৩২৫ ‘নিৰ্ণামম্‌’ নি. ২1১৬ (তত্র দুৰ্গ : 
ঘ়েনা.দৌ নীচৈর্‌ নমতি তং প্রদেশম্‌)। < ‘নিৰ্ণেন্নম্‌' যাকে বাইরে আনতে হবে ভিতর থেকেনিগপেরম্‌ 
সানণ্যদ্‌ ( প্ৰাকৃতপ্রভাবে )। 

৭১১ খু. দাসপত্ধীন্‌ অহিগোপ| অভিঠন্‌ নিরুন্ধা আপঃ পণিনে'র গাৱঃ, 'সপ|ং বিলম্‌ অপিহিতং রদ আসীদ্‌ 
রং জবথী অপ তদ্‌ ৱৱার ১৩২।১১। এখন বৃত্রবধের পর কি হল তার বর্ণনা এবং ইন্সগ্রশন্তি পাঁচটি খকে। 
বৃন্ধকে এখানে ‘দাস’ বল! হচ্ছে, যা 'অধরবর্ণ' (২১২1৪) এবং তমোগুণের প্রতীক । “পণি' দ্র, বেমী, পৃ. ২৭৮। 
'অপাং বিলম্‌' দ্র, চী. ১৩১৩ । 

৭১২ খ. অথ্যো বারো! অভৱ্বস্‌ তদ্‌ ইন্দৰ শুকে রত ত্বা প্রত/হন্‌ দের একঃ, অন্য়ে| গ| অঞ্সয়ঃ শূর সোমম্‌ 
অবাংসজঃ সৰ্তৱে সপ্ত সিদ্ধন্‌ ১/৩২১২। ইন্জাই একদেব। বৃত্রবধ তার কাছে অনায়াস।,‘‘অথ্যো| ৱারঃ' 
ঘোড়ার লোমের মত শুগ্ম অথচ বেশ শত্র। ইন্দ্রের অখনপ্পর্ক প্রণিদ্ধ ( ১৭৷৭২৷১* )। বৃত্র যখন তাকে 
প্রত্যাথাত করল, তখন তিনি এত সুগম হয়ে গেলেন যে ডার কিছুই লাগল না (তু, তৈরা, ১১1৮৩) সেখানে 
আছে 'অখে| ৱারঃ', অগ্নির সম্পৰ্কে; সরল ব্যাখ্যাও অগ্ঠরকম)। স্থক 'বজ' (নিঘ, ২1২৯) তু. ধন ১১৮1২) 
এখানে হনু বা চোবাল, যার হাড় বঞ্জদৃঢ়। 'গো' অন্তৰ্গো[তি, “লোম" দিবা আনন্দ, ‘সপ্তসিদ্ধ' বিশ্বপ্ৰাণের 
সগ্তধারা। এখনকার ৱর্ণন! যেন শ্বৃতিচারণার মত। 

৭১৩ খ. নাশ্মৈ ৱিছান্‌ ন তন্ততুঃ নিষেধ ন য়াং মিহন্‌ অকিয়দ্‌, আছুলিং চ, ইন্দশ, চ যদ যুযুধাতে অহিশ, 
চো.তা,পরীভ্যো মধরা ৱি নিগে/ ১/৩২1১৩। আগের খকের অনুবৃত্তি।.**তষ্ঠতু' তু. ১৮০১২) 'হাছুনি' 
তু. 1৫৪৷৪। বৃত্ৰ মেঘ হয়ে যেমন জল আটকে রাখে, তেমনি আলোকেও আড়াল করে। ইন্দের প্রথম কাজ 
হল নিরদ্ধ অগদের মোচন। অন্তরিঞ্ষে তখনই কুৱাসায় বিদ্যতে বঞ্জে শিলাবৃষ্টিতে 'চলে হানাহানি। তাইতে 
প্রাণের ধার! ঝরতে থাকে পৃথিবীর উপরে। তারপর আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে আলো! ফোটে । ওটি ইন্রের 
অনায়ান বিগয়, ওতে আর হানাহানি নাই। এ-বিগয় অপরীভ্যঃ অর্থাৎ ভাবিকালের জন্ত (তু. ১/১১৩1১১, 


31১১৭৩, ১৮৩৩)। 


৬৩২ বেদ-মীমাংস| [ বৈদিক দেবতা 


‘অহি হতে বেরিয়ে আসতে কাকে দেখলে তুমি হে ইন্দ্র, হৃদয়ে যে তোমার ভয় 
ঢুকল--ওকে মারলে যখন? নয় আর নব্ব,ইটি স্রোত যে তুমি পার হয়ে গেলে ভীত হয়ে, 
শ্যেন যেমন পার হল লোকের পর লোক [ ৭১৪ ]। 

“যা চলছে আর য| থেমে আছে, ইন্্র তার রাজ|; যা প্ৰশান্ত আর য| শৃঙ্গী, বজ্বাহু 
(তারও রাজ! )। তিনিই যে রাজা থেকে শাসন করেন চরিফুদের। চক্রশলাকাদের 
(কুক্ষিগত করে ) যেমন পরিধি, তেমনি তাঁদের পরিভু হয়ে আছেন তিনি [ 1১৫ ]| 


হিরণ্যজভূপের এই ইন্্রবীর্ণের বিবৃতিতে বৃত্রবধের প্রাধাপ্তবর্ণন! যেন প্রত্যগদর্শীর। 
তার পাশাপাশি রাখা যেতে পারে গোঁতম রাহগণের একটি ইন্স্থক্ [+১৯]। তাতে 
বৃত্রবধের কথাই আছে, কিন্তু তার রীতি ও স্বাদ অন্তরকম। গে।তম খকসংহিতার একজন 
প্রাচীন খৰি, ধার কণ্ঠে 'সহলের তৃষ্ণ’ ।> প্রথম মণ্ডলের অন্তৰ্গত একটি উপমণ্ডলের তিনি 
রচয়িতা ।২ তাছাড়া নবম মণ্ডলে তার একটি ছোট্ট সোমহুক্ক আছে।* কাত্যায়নের মতে 
তিনি সঞ্চধিদের অন্যতম ।* অদিতিই সব হয়েছেন এই প্রসিদ্ধ দর্শনটি তারই।‘* 


৭১৪ খ. অহের্‌ য়াতারং কদ্‌ অপন্ঠ ইন্দ হৃদি য়ং তে জদ্পুযো। ভীরু অগচ্ছৎ, নৱ চ য়ন্‌ নরতিংচ 
শরস্তীঃ স্যোনো ন ভীতে| অতরো! রজগাংদি ১৷৩২৷১৪ | এটি ইন্দ্রের উজান বওরার বৰ্ণন|--নধ্যাত্ম অনুভবের সঙ্গে 
মিলিয়ে। উপাসক নিজের মধ্যে য| অনুভব করছেন তা! উপচরিত করছেন ইন্দ্ৰে, কেনন| এখন তিনি দেবতার 
সঙ্গে এক (তু, ১৭।১২*৷৯, টী. ১৩১ )। অথচ মর্ত্যভাবটি সম্পূর্ণ যায়নি তখনও (দ্র. টিমু: ৭৮৩৭ )। একেবারে 
'রসা-তল হতে উজ্িয়ে যেতে হবে মেই গরাবতে বা! পরমব্যোমে (তু. তৈন, ৬।৫৷৫।২ ) বৃত্রের নিরানব্বুইটি 
অবরোধ ভেঙে। মেখানে নব আড়াল ঘুচিয়ে ধিনি বেরিয়ে আনবেন, উপনিষদের ভাষায় তিনি “মহ্‌ ভয়ং 
রকম উদ্ধতম্‌’ (ক. ২৩।২)। সংহিতায় একেই বল! হয়েছে ‘শূনম্‌ আপেঃ' (থ. ২২৭১৭, টা, ৬৬৩৬ )-- 
যে-দেবতাকে এত আপন জেনেছি, একদন্গে তার নায়ে চড়েছি ( ৭.৮৮।৩-৫ ), তারই সর্বনাশ! শুন্যতা । অধ্যান্স- 
শাঞে এ হল সাধকের সুপরিচিত ‘মোক্ষভীতি’। এখানে ইন্দ্ৰের হৃদয়ে যে-ভী, তা বস্তুত উপাদকেরই। এরই 
একটি তি্ঘক্‌ রাগ হল পুরাণে বণিত বৃত্রবধের ফলে ইন্দ্ৰে ব্রহ্মহত্যার পাপ লাগা (টীমু, ৪৩%) ইন্দ্র কিন্তু 
দমলেন না, সেই প্রসিদ্ধ ঠেনের মত পরমব্যোম হতে অমৃত আহরণ করে আনলেন (তু ৪।২৬৷৫-৭; ২৭1১)। 
কিন্তু তখনও তার মধ্যে মৰ্ত/মানবের ভয়টি যেন লেগেই আছে।'.'ল. সপ্তসিদ্ধুর ধারা নেমে আমে ছালোক 
হতে; আর পুরন্দর নিরানব,ইটি পুর ভেদ করে ওখানে উদিয়ে যান। 

৭১৪. খ. ইন্ত্ৰে| য়াতে| অরদিতন্ত রাজ! শমন্ত চ শৃঙ্গিণে| রজবাহঃ, মে.দ্‌ উ রাঙ্গা ক্রশ্নতি চর্যণীনাম্‌ 
'অরান্‌ ন নেমিঃ পরি তা তুর ১/৩২।১৫ | সৰ্বনায়ক সর্বাধার ইন্দপ্রণপ্তি দিয়ে গুক্তের শেষ ।''“শম’ শান্ত থাকে, 
আর 'শৃঙ্গী' সবাইকে খোচায়। দুনিয়াতে সবাই চলছে বলে 'চ্ধণী' আর ইন্দ ব্বধাবান্‌ হয়ে তাদের প্ৰশাসন 
করছেন বলে 'গতি'। তিনি খাছ হয়েও পরিভু' (তু. দ.৮)। উপনিষদের ভাষায়, ব্ৰহ্ষ্মপে তিনি 
সবাইকে বাপে আছেন, আবার আত্মার:প সৰ্বত্ৰ বিচ্ছুরিত হচ্ছেন। তার পরিভবনে কেন্ত্রাতিগ এবং 
কেন্জ্রানুগ দুটি গতিই আছে। অর এবং নেমির সম্পর্ককে দুদিক থেকে দেখ! যেতে পারে। 

৭১৬ খ. ১1৮৮ সু, । ছন্দ পংকি । ধুর আছে: অর্চর, অনু ব্বরাদ্যম্‌। ১তু, ১1১১৬৯। সহজ 
আনন্তাবাচী : তু. শ. সৱ‘ ৱৈ সহন্ৰম্‌ ৪৷৬৷১৷১৫, ৬1৪৷২৷৭ ; তুম] বৈ সহন্ৰম্‌ ৩৩৩৮) তা, পরমং সহন্রম্‌ 
১৬২ । আরও তু, এরা. তদ্‌ আহঃ, কিং তৎ মহশ্রদ্‌ (খ.৯.৬৯৮) ইতি, ইমে লোক! ইমে বেদ! মথে! রাগ, ইতি 
ভ্রয়াৎ৬৷১৫। ২খ, ১৭৪-৯৩ হু. । ৩৯/৩১। ৪দ্র. ৯1১০৭, ১০১৩৭ হু, অনুক্ৰমণী । ৎ অদিতির্‌ ঘর্‌ অদিতির্‌ 
অন্তরিক্ষম্‌ অদিতির্‌ মাত| স পিত! ম পুত্ৰ), রিখে দেৱা অদিতি; গঞ্চ জন! অদিতির্‌ জাতম্‌ অদিতির্‌ জনিত্বম্‌ 


১|৮৯|১% টী, ৮৫৪, ১৭৪৩ । 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ ] ইন্দ--সাধারণ পরিচয় ৬৩৩ 


খৰি বলছেন : 9 

“এমনি করে যখন সোমের উন্মাদনায় ব্ৰহ্ম৷ রচলেন (তোমার ) সংবর্ধন স্তোত, 
(তখন ) হে শুরতম বজ্ৰধর, ওজন্ষিতায় পৃথিবী হতে নিঃশেষিত করলে ( তোমার ) 
প্রশাসনে অহিকে |*'তারা আগুনের গান গেয়ে উঠুন (তোমার ) ম্বরাজোর 
উদ্দেশে [৭১৭ ]। 

‘সে-সোম তোমায় মাতিয়ে তুলল, যা! বীর্যবর্ধী উন্মাদন এবং অভিযুত, শ্রোন যাকে 
আহরণ করে এনেছে, যার জন্তে বুকে অপ, থেকে নিষ্কাশিত করে হত্যা করলে 
হে বঙ্জধর, ওজন্বী হয়ে ।‘'‘তীর| আগুনের গান ইত্যাদি [৭১৮ ]1 

“এগিয়ে চল, ঘিরে ফেল, ধর্ষণ কর। তোমার বজ্জকে ঠেকানো যায় না, কেনন! 
(আমার) পৌরুষ তোমারই শৌর্ধ। হত্যা কর বুত্রকে, জয় কর অপদের|...ঠারা 
আগুনের ইত্যাদি [ 1১৯ ]। 

‘নিষ্কাশিত করে হে ইন্দ্র, ভূমি থেকে বৃত্বকে হত্যা করলে, আর দ্যুলোক থেকে। 


৭১৭ ন. ইথা হি সোম ইন্‌ মদে ব্ৰহ্মা চকার রর্ধনম্‌, শৱিষ্ঠ রল্িন্, ওজস| পৃথির্যা নিঃ শশা ‘অহিম্‌ অৰ্চন্ন, 
অনু স্বরাজ্যম্‌ ১।৮।১। দেবতার আবেশে আনন্দের উন্মাদনা যখন জাগে, তখন তা চেতনাকে বৃহৎ করে, 
বাণীতে ফোটায় মন্্ৰবীৰ্ষ এবং দেবতার আবির্ভাবে পাধিব আধার হতে দূর করে প্রাণ ও প্রজ্ঞার বৈকল্য। দেবতার 
স্বাণ্াজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমাদের মধ্যে, আর বিশ্বপ্ৰাণের দীপ্তি ঝলসে ওঠে চেতনায় 1...সোমে মদ্বে’=সোমে 
মদকরে সতি ( বাগ বিশ্যাসে ‘ভাবে সপ্তমী'র ধ্বনি আছে)। ব্ৰহ্মা অস্তোদাত, “যার মধ্যে ‘বরহ্ম' ( আছ্যদাত্ত ) বা 
বৃহতের চেতন! ক্ষুরিত হয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে স্ফুরিত হয় শক্তিও, তাইতে বর্গ! হন অলৌকিক সামর্থ্যের অধিকারী । 
যেমন দীর্ঘতম! : তু. খ. দীর্ঘতম! মামতেয়ো ( মমতার পুত্র) জুজুৰন্‌ ( জরাগ্রস্ত হলেন) দশমে যুগে (দেবহিত 
আমুর শেষ পর্বে অর্থাৎ একশ' বছর বয়সে, তু. ঈ,২), (আর ততদিন পর্যন্ত) অপাম্‌ অর্থং য়তীনাং ( লক্ষ্যাভ- 
মারিণী, সমুত্রগামিনী তু, ধ ১।১৮৯১) ব্ৰহ্মা ( ব্রহ্ধারপে ) ভবতি সারণিঃ (অর্থাৎ সারাজীবন ধরে অধ্যাত্ম 
প্রাণঞ্রোতের নায়ক তিনি) ১৷১৪৮৷৬ ; ব্ৰহ্মা,য়ং ্রাচঃ ( অর্থাৎ 'বঙ্গে'র) পরমং ব্যোম ১৬৪।৩৫ ( টী, ৪৫৫৩, ল, 
হু’ দীৰ্ঘতমার ); * রয়িবি€ (অর্থাৎ সমুদ্ৰসন্নামিনী প্রাণধারার খবর রাখেন তু. ১১৮৭১) ২1১1৩) 1641৮, 
৯১১৩৬; * দ্বে। বদতি জাতরিগ্যাম্‌ ১০1৭১।১ (টী, ২৯২); ৮৫|৩৪,৩৫,.*। ব্ৰহ্মা সোমযাগের নায়ক এবং 
সৰ্ববিদ্যার প্রবক্তা (তু, বেশী, পৃ. ৫৫, ২**)। এখানে সোম] উন্মাদনা যেমন ব্রহ্মার, তেমনি ইন্দ্ৰৰ তাইতে 
বন্ধা আর ইন্সের সাধুজা (তু, খ. ৬৪৫1৭) । ল. হৃক্তটি পুরুধনুক্তের মত যোল কের, যাতে যোড়শকল পুরুষের 
ধ্বনি আছে। ‘শশাঃ’ < শানু ‘শাসন কর| ৷ ‘অৰ্চন্‌' সা, শতৃপ্রতায়ান্ত, ইন্সের বিণ.। তাহলে মৰ্বত্ৰ অন্বয় সহজ 
হয় ন|। অতএব লেট, তৃতীয়ার বহুবচন করাই সঙ্গত (গে, )। কর্তা ইন্সের নিত/মহচর মরদ্গণ। “স্বরাজ্যম্‌' 
ইন্দ্ৰের বৈশিষ্ট] খ, ৭1৮২২, ৩৪৫1৫, ১1৬১।৯, ৮৪1১০-১২,০ ) ছা, ২1২৪ )। 

1১৮ খ. সং ত্বা.মদদ্‌ ৱংযা মদঃ সোমঃ স্ঠেনাভূতঃ মৃতঃ, য়েন রং নর্‌ অদ্ভ্যো জঘন্থ রঞ্িন্ন ওজা." 
১৮1২) সোমা উন্মাদনার পরিণাম। আগের খকে পৃথিবী হতে বৃত্রের নিষ্কাশনের কথা, এখানে অস্তরিক্ষ 
হতে ('অন্ভাঃ ; ‘নিঃ' ল.)। পরে আছে 'নির্‌ দিৱঃ' (৪)। তু. উপসদ্‌ ইষ্টি এবং ত্রিপুরনাশ (বেশী, পৃ. ১৭১) । 
শ্যোনাভূত সোম’ খ. ৪1২৬৪-৭ | 

৭১৯ খ. গ্রে'হ,ভী,ছি ধৃগ্ুহি ন তে ৱজে| নি মংসতে, ইন্স নৃষ্ণং হি তে শৱে| হনে! হুত্ৰং জয়| অপে| 
হনি২''১1৮০৩। বৃতের অনররিকষস্থ অবরোধ ভাও বার সময় ইঞজের প্রোৎসাহন। 'নৃন্ণ' বা পৌরুযের প্রকাশ 
এইসময় সৰ্বাধিক । ‘বৃষ্ণ’ গার, ‘শরঃ' ইলের, অ (৭)। ‘নি য়ংসতে’ < নি */রম্‌ “নিয়মিত করা, গুটিয়ে 
আনা" কমক্ৃ বাচ্যে । 


৬৩৪ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


(এইবার ) ঝরাও মরুদ্ব্ধা এই অপংদের, সর্বজীবকে যার! ধন্ত করবে।*"ঠারা 
ইত্যাদি [9২৯] 

‘ৰুত্ব কাপতে থাকে । তাঁর সামুকে বজ্রের ঘায়ে কুক্ধ ইন্্ ছুটে গিয়ে পেড়ে ফেলেন 
-অপ.দের মুক্রধারায় বইয়ে দিতে ।'-তারা ইত্যাদি [9২১ ]। 

এ ওর ) সাতে গভীর হান হানেন শতপর্ব। বঙ্ দিয়ে ইন্দ্ৰ অদ্ধঃ-সোমে মাতাল 
হয়ে-সখাদের জন্তু পথ করতে চেয়ে ।**ার! ইত্যাদি [ ৭২২ ]। 

‘হে ইন্দৰ, হে অদ্রিবান্‌, হে বজ্ৰধর, অগ্রতিহত বীৰ্য তোমারই জন্তে। তুমি যে 
সেই মায়াবী মৃগকে ( মার), তাই ওকেও তুমি মায়া দিয়ে মারলে।'-'ডারা ইত্যাদি 
[৭২৩]। 

“তোমার বজ্্রেরা বিঠিত হুল ( নিরা )নব্ব,ইটি ধারার উপর। মহৎ তোমার বীৰ্ধ 
হে ইন্দ্ৰ, দুটি বাহুতে তোমার বল নিহিত ।‘‘‘তাযর| ইত্যাদি [ ৭২৪ ]। 


৭২ খ. নির্‌ ইন্স ভুম্যা অধি ঝুতরং জঘন্থ নির্‌ দির, সুজ! মরুত্বতীর্‌ অৱ জীরধন্যা ইম| অপো! নন ত, 
১1৮০৪ । ছ্যুলোক পৰ্যস্ত সব অবরোধ ভেঙে গেল, এইবার প্রাণের ধারা জীবলোককে ধন্য করে নীচে নামছে। 
“মরুত্বতীর্‌ অপঃ' তু. টী. ৪১২। জীরধন্যাঃ_তু: এমা অগন্‌ রেতরতীর্‌ জীৱধন্ডাঃ'--এই যে এল খরপ্রবাহা 
অপ এর! জীবলোককে ধন্য করে (১০1৩০১৪)) ( গাৱঃ ) জীৱধন্তাঃ ১*।১৬৯৷১ ধারাবর্ধণের ফলে পৃথিবীতে 
প্রথমত প্রাণের পুষ্টি উদ্ভিদে, তারপর গোধূথে । এমনি করে প্রাণ ও প্রজ্ঞার উপচয়। আবার সোমও ‘জীবধন্ত’ 
১৭৩৬৮ । 

৭২১ প্র. ইন্দ্র ৱত্রন্ত দৌধতঃ সানুং ৱজেণ হীলি.তঃ, মভিক্রম্যা.র জিদ্রতে অপঃ সর্দায় চোদয়নন, অর্চর** 
১৮০৫ | 'দোধতঃবৃত্র মেঘের মত চঞ্চল, ক্ষণে-ক্ষণে রূপ বদলা--যেমন আমাদের চিত্তবৃত্তি। ইন্ত্ৰ বজ 
হানলেন তার ‘সানু’তে অর্থাৎ সৰ্স্থানে। 'হীলি,তঃ' < ॥/ হীড়, ‘কষ্ট হওরা" তু. ‘হেল! । 'নৰ্মায় < */ন্থ 
‘বয়ে চল|’ । 

৭২২ খ. অধি সানৌ নি জিত্নতে ৱজেণ শতপর্বণা, মন্দান ইন্জে| অন্ধমঃ সখিভ্যো গাতুম্‌ ইচ্ছন্ন আনি *** 
১1৮৭৬ অন্তরিক্ষের প্রত্যন্তে লড়াই চলছে। যেমন বৃত্রের নিরানব্র,ইটি পুর এবং পুরদার ইন্দ্ৰ তাইতে ‘শতফ়তু', 
তেমনি তার বজও শতপর্বা। বৃত্তের চরম অবরোধ ভেঙে পড়ল তার শেষ পর্বের হানায়, আর অমনি বিশ্বপ্ৰাণের 
আলোর ঝড় বইতে লাগল। ‘সখিভ্যঃ’ মরণ্দগণের জন্থ। অন্ধঃ সোম পৃথিবীর গভীরে--যেথানে অবিদ্বার মূল, 
সেখানে আনন্দেরও মুল। বজের হানায় অবরোধ ভাঙতে-ভাঙতে নেই আনন্দকে ইন্দ উঞ্জিয়ে নিয়ে চলেছেন 
ছালোকে--ভোগবতী হয়ে উঠছে আকাশগঙ্গ।। 

৭২৩ খ. ইন্দ্ৰ তুভ্যম্‌ ইদ্‌ অতিৱে| হনুত্তং জিন্‌ বীর দ্‌, যদ. ধ ত্যং মায়িনং মৃগং তম্‌ উ ত্বং মায়য় েধীর্‌ 
আর্চর..১৮০)৭ | দৈবী মায়| আর আহুরী মায়ার লড়াই চলছে ( ত্র. টী. ৭:৪ )। ইন্দ্র ‘অসিৱান্‌’ এবং 'ৱজ্জী’ 
ছুইই। অজি সোম ছে'চবার পাঁধাগ ; তা-ই আবার 'বজ্জ'ও। তা-ই দিয়ে নাড়ীর গ্রন্থি ভেদ করতে-করতে 
তিনি চলেন আর আলোক উছলে পড়ে। তু. হঠযোগের কুগুলিনী উত্থাপন বজ্রাণী নাড়ীর ভিতর দিয়ে। তন্ত্র 
শক্তি তখন 'বজযোগিনী'॥ বৃত্ৰ মায়াবী, কিন্তু ‘মৃগ’ বা পণ্ড। সপ্তশতীতে এই পণ্ড মহিষ । তার প্রতিপক্ষ 
পিংহ দেবীর বাহন। বেদেও সিংহ প্রশপ্ত পশু, বৃষভের মত। 'তুভ্যম' তোমার অন্তই আমার 'বীধ', অর্থাৎ 
উপাসকের বীর্ঘই দেবতাকে সমর্থ করে, কেনন! উপাসকের আত্মাই দেবতা! (খ. ১০১২০1৯)। ‘তাম্‌' লক্ষ্য 
করছে বৃত্রের অনিৰ্বচনীয় রাগকে, ‘তম্‌’ তার অনুভূত রূপকে । 

৭২৪ খ. ৱি তে রঞ্জাসে! অস্থিরন্‌ নৱতিং নাৱা| অনু, মহৎ ত ইন্দ্ৰ ৱীয়ং বাহ্বোগ্‌ তে বলং হিতম্‌ অৰ্চনা 
১|৮৭৷৮ | বৃত্রের মায়াপুরীর! সংখ্যায় বস্তুত নিরানবব,ই। এথানে ‘নৱতি’ তাই ‘নৱ নরতি'র উপলগণ। ল, 
বেদে পুরুষের দেবহিত আয়ু শতবর্ষ । তার সঙ্গে এই নিরানবব,ইয়ের যোগ আছে। সপ্তশতীতেও শতবর্ধব্যাপী 
দেবাহর-যুদ্ধের কথ| আছে ( ২১)। 'বজাসঃ' বহুবচন আর-কোথাও নাই। তবে এর আগেই শতপর্বা বজের 
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‘হাজারধরনের আগুনের সুর গাও তোমর! একসঙ্গে, ঘুরে-ুরে স্তুতি গাঁও বিশজন 
করে। শতজন এ'র উদ্দেশে মুখর হল প্রশস্তিতে। ইন্দ্রের উদ্দেশে ব্রদ্মঘোষ হল উদ্যত্ব। 
"ভারা ইত্যাদি [৭২৫]। 


কথা গেছে (৬)। যেন একেকটি বজ দিয়ে একেকটি পুর ভাঙা__ক্রমে-্রমে | তা-ই বজ্র 'ৰি-স্থিতি' বা 
বান (973) ‘নাৱা|’ যে-নদীতে নৌক| চলে। আগলে নদী বা প্রাণের অব্যাহত খছু ধার| একটি। 
তার মধ্যে বৃত্রের মায়ায় নিরানববুইটি বাকের (ভজন) হুষ্টি হয়েছে। একেকটি বাক একেকটি হৃজগুর বা 
অবিভ্বাগ্ৰন্থি। ‘বীৰ্ষ’ প্ৰভাব, ‘বল’ সামৰ্থা । 

*২৫ খ. সহশ্ৰং সাকম্‌ অর্চত পরি ষ্টোভত ৱিংশতিঃ, শতৈ,নম্‌ অন্ব,নোনৱ,র্‌ ইন্দায় ভৰহ্মা,দ্বাতম্‌ আনি, 
১1৮০৮) সা.র মতে সংখ্যাগুলি বোধাচ্ছে থত্বিকদের। ‘সহস্ৰ’ সামগানকেও বোঝাতে পারে (গে. ; তু 
'সামরেদস্ত কিল মহল্রডেদা আসন্‌’ (চরণব্যহস্থত্র, সামবেদখণ্ড)। “বিংশতি' সা.র মতে সৌমঘাগের যোলজন 
খ্ধিক যজমান পত্নী মন্ত ও শমিতা; কিন্তু তিনি কোনও প্রমাণ দেননি। সবাই মিলে ইন্দ্রের উদ্দেশে ব্ৰহ্মক 
উগ্ভত করেছেন। ত্রজ্জ নিব.তে ‘অন্ন’ (২1৭), 'ধন' (২৷১* ), অর্থাৎ যে-কোন সন্থের বিপরিণামের আদি 
হতে অন্ত পর্যন্ত (তু. খ. পুরুষ এরে-দং সৱ'ং য়দ্‌ ভূতং য়চ, চ ভরাম্‌, উতামৃতত্বন্তেশানো য়ং [যখন তিনি ] 
অন্েনা'তিরোহতি [ উজিয়ে চলেন ] ১1৯০২; অন্ন বা! চিদ্বাবিষ্ট চেতনার অতিরোহণের মাধ্যম তু. ছা. ৬৫/১ )। 
নিতে ‘ব্ৰহ্ম’ কর্ম (১২৩৪) অর্থাং অনময় পুরুষের পরমার্থ-( ধন-)প্রাপ্তির সাধন। নিঘ.তে তা-ই ‘উদক' 
(১১২), যা প্রাণের প্রতীক ॥ ল. নিব, বা নি.তে ‘বাক্‌’ অর্থট কোথাও ধর! হয়নি, যদিও সংহিতায় ‘বৰঞ্চ’ এবং 
“বাক সমব্যাপ্ত (খ. যারদ্‌ ব্ৰহ্ম ৱিষ্টিতং তারতী ৱাক্‌ ১*।১১৪:৮, টী, ১২৫৬). ব্ৰন্মে'র আদিম অর্থ মন্ত্র বা 
কবিক্ৃতি, যা আবিষ্ট চেতনার ফল (তু. বন্ধ কৃণন্তো গোতমাসে| অৰ্কৈর্‌ { আলোর হুর দিয়ে ] উধ্ব* নুনুদ্ৰে [ উজিয়ে 
দিলেন] উৎসধিং [ অৰ্থাৎ আধারের দোমপাত্র, যার মধ্যে নিহিত আছে ‘মধু-র উৎস", তু. ১1১৫৪1৫ ] পিবধ্ে 
১৮০৪ ; ৪৭1২...) | বরুণ এই আবেশের দেবতা (তু. ব্রহ্মা [আকার ছন্দের অনুরোধে ] কুণোতি ব্ররুণঃ 
১/১*৫1১৫ ; ল. ব্ৰহ্মবিদ্যা বারুণী বিদ্যা তৈউ. ৩৬)। খ.তে প্রযুক্ত 'ব্রহ্ম'-শব্দে বিক্ষারণের ব্যঞ্জন| সর্বত্র। বর্গ 
খন মস্ত্ৰচৈতস্থা, তখন তার একটি ধর্ম, দেবতাকে সে বৃহৎ করে বাঁ বাড়ায় (খ. ২১২।১৪, ৩1৩৪1১, ৭।১৯।১১, 
১৩১১৮, ৯৩৬১)। দেবতা অধিদৈবতনৃষ্টিতে জ্যোতিৰ্ময়, অধাায়ৃষ্টিতে চিন্ময়। স্থতরাং দেবতার বৃহৎ হওৱা 
কি, তা বুঝতে পারি আত্মচৈতস্তের বিক্ষারণ দিয়ে। এই বিশ্ষীরণ আসতে পারে সোমপান হতে (তু. তিন্নো 
বাচ [ যারা গুহাহিত ছিল ১1১৬৪1৪২ ] ঈরয়তি প্র রষ্চির্‌ [ বোম আবেশের ‘বাহন’, অগ্নি যেমন আকুতির ] খতন্ত 
ধীতিং [ ধ্যানপ্ৰত্যয়ের একতানত!| ] ব্ৰহ্মণে| মনীবাম্‌ [ “মনীষা বা উধ্ব'শ্ৰোত| মনের লভ্য ‘ব্ৰঙ্গ’ ] ৯1৯৭1৩৪), 
মোমরস যখন মাথায় চড়ে বসে ( তু. প্র তে অগ্রোতু [ব্যাপ্ত করুক, ছড়িয়ে পড়ক ] বৃগ্দ্যোঃ প্রে নর ব্ৰহ্মণ| শিরঃ 
এ বাহ্‌ শুর রাধমে [ তোমার ধন্ধ করতে ] ৩|২১৷১২ )। চেতনার বিশ্ষারণে অবিদ্ধার আবরণ বিদীৰ্ণ হয়, অন্ধকার 
দুর হয়, গৃঢ জ্যোতির প্রকাশ হয় (তু. বর্ধণস্পতি ‘উদ্‌ গা! আজদ্‌ [ উ্ধিয়ে দিলেন] অভিনদ্‌ ব্ৰহ্মণ| ৱলম্‌ 
অগৃহৎ তমো রা'চগয়ৎ দ্বং’ ২।২৪৷৩ )।.‘‘চিত্শক্তির এই বিচ্ছুরণের যিনি অধীখ্বর, তিনি ‘ব্ৰহ্মণ’পতি' ‘বৃহস্পতি’ 
যা 'ৱাচন্পতি'। এর মধ্যে কেবল "বৃহস্পতি শব্দটিই সমাসবন্ধ, আর-দুটিতে সমাস নাই। সুতরাং ‘বৃহস্পতি’ 
সংজ্ঞাশব্দ, আর ছুটি তার ব্যাখা। তাহলে বৃহ =ৱাচ, এই সমীকরণটি পাওরা যাচ্ছে। ‘বৃহ’ ‘ব্ৰহ্মন'এর 
আঁদিরগ। অনুরূপ আরেকটি শব্দ আছে 'বৃহৎ'। একটি পদগুচ্ছও আছে ‘ধতং বৃহত’ (১1৭81, ১৫১1৪,:৯1৫৬।১, 
খতং বৃহচ, চুকং জ্যোতিঃ ৬৬২৪, ১০৭1১৫, ১০৮1৮, খঁতং মহৎ.‘ শ্ব বৃহৎ ১৭৷৬৬৷৪ )। বৃহ, আর বৃহৎ-এ 
দৃষ্টির তফাত আছে। আগেরটর অনুভব প্রত্যক, পরেরটির পরাঁক্‌। আমরা জানি, খবির ভাবনায় অধিভূত 
রূপান্তরিত হয় অধিদৈবতে--যেমন অগ্নি বায়ু সূর্য সোম উহা রাত্রি দ্বৌঃ পৃথিবী ইত্যাদি সবাই দেবতা । আবার 
‘অধ্যাপ্মও অধিদৈবত হয়--যেমন বাক্‌ শ্রদ্ধা শচী মনা ইত্যাদি; তেমনি ‘বৃহৎ’ হল ‘বৃহ 'এর অধিদৈবত রূপ। 
বৃহও ব্রহ্ম, বৃহৎও ব্ৰহ্ম; আগের ভাবন|টি যাকিকৰের, পরেরটি উপনিধদদের। পূর্ব আর উত্তর মীমাংসায় তাই 
“ব্ৰহ্ম আলাদা-আলাদা ব্যঞ্জনা বহন করছে। নারদের ভাষায় বলতে গেলে মন্ত্রবিংএর ব্রদ্দ আর আত্মবিৎএর 
ব্ৰহ্ম এক নয় (ছা. ৭1১1৩)। এই তঙ্ধাতটুকু পরের যুগে বোঝানো হয়েছে ‘ননদবন্ধ' আর 'পরবর্গ' এই ছুটি সংজ্ঞা 
গ'ড়ে। খ.র ‘ব্ৰহ্ম’ মুখ্যত শবনম; পরব্রন্ম সেখানে ‘বৃহত, বিশেষ করে “তং বৃহৎ’ । তার অধিভূত রগ বা 
প্রতীক হল স্বৰ্য। খধির চিন্ময় প্ৰত্যক্ষে ব| অধিদৈবত দৃষ্টিতে তিনি দেবত|। খ/তে ‘বৃহৎ'এর অন্ত পরিচয় 


১৯ 


৬৩৬ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা! 

‘ইন্দ বৃত্রের উপচে-পড়া বীর্যকে করলেন নিঞ্জিত--তার উৎসাহস দিয়ে ওর 
দুঃসাহসকে। মহৎ এর সেই পৌরুষ যে বুকে হত্যা করে বইয়ে দিলেন (অপর 
লোত ) ৷ ভারা ইত্যাদি [৭২৬]। 


হল 'একো| দেৱঃ’ ‘একং সং’, ‘একং তং’ ইত্যাদি, যার কথা বৈদিক অদ্বৈতবাদের প্রসঙ্গে আগে বলেছি। 
পুরুঘসুক্রে তিনি “পুরুষ'। উপনিধদে 'হিরগয় পুরুঘ' বা ‘আদিত্যে পুরুষের কথ! নানাভাবে আছে। স্থতরাং 
সংহিতায় এবং উপনিমদে পরমতত্বরের একই বিবৃতি পাচ্ছি। অথচ উপনিযদে তার সংজ। ‘বৃহ’ না হয়ে ‘ব্ৰহ্ম', হল 
সংহিতার শব্দব্রহ্ম উপনিযদে পরব্র্গে ক্লণান্তৱিত হল--কি করে? ‘ব্ৰহ্ম’ সংহিতায় সাধন, আর উপনিহদে সাধ্য: 
তাৎপর্ধের এই পরিবর্তন হল কোন্‌ সুত্র ধরে ?..*মনে হয়, শবত্রঙ্গ আর পরবন্ধের মধ্যে মেতু হচ্ছেন ব্রন্ধা!। 
অ্ৰহ্ম| ব্ৰহ্ম বিং বলেই খবত্িক্খ্রে্ঠ, তিনি সব বিগ্াই জানেন (খ. ১*1৭০1১১)। তিনি যজ্ঞের নেতা (১*১*৭৬)। 
অগ্নি (২1১২, ৩, ৪1৯৪, ৭141), ইন্দ্ৰ (৬1৪51, ৮৯৬৪ ), সোম ( ৯৷৯৬৷৬ )--সংহিতার এই তিনটি প্রধান 
দেবতার সঙ্গেই তার সাধুজা আছে। বিশেষ করে যিনি ব্ৰহ্মা, তিনিই 'বৃহস্পতি' (১*।১৪১।৩)। সোমযাগের 
নিগুড় রহপ্ত তিনিই জানেন; তাইতে গোমা আনন্দলোকের ব্ৰহ্মাই অধিকর্তা (৯৷১১৩৷৬ )। অপএর ফে-ধারারা 
পরমার্থের দিকে চলে উধ্ন'ম্বোতা হয়ে বর্গ! তার সারথি (১1১৫৮৬)। শেষ কথা, ব্ৰহ্মা সেই পরমব্যোম যা! 
নাকি বাকের আশ্রয় (১৷১৬৪৷৩৫ )। যদি বলা যায়, ব্রহ্মা আক্ষরিক অর্থে ‘বহ্মচারী’, তাহলে তিনি দেবতাদেরই 
একটি অঙ্গ, পৃথিবীতে তিনি বিচরণ করেন শক্তির বিচ্ছুরণ করতে-করতে (১০1১*৯1৫)। এই দেবমানব ব্রহ্মার 
সিন্ধচেতন৷ই ‘ব্ৰহ্ম’ বা বৃহতের চেতন|। এইটি উপনিংদের লক্ষ্য |...এই লক্ষ্য পৌঁছবার উপায় হল সংহিতায় 
বাক্‌, আর প্রযোজক হল দেবতার ‘ নিষত্তি’ বা আবেশ। আবেশ, হতে বৃহতের চেতনার স্ুরণ আর বাকের 
ব্ফুরণ একই কথ|। তাই সংহিতায় ব্রহ্ম আর বাকের একই ব্যঞ্জন| | সংহিতায় এই বাকের প্রকাশ ‘হুক্বাকে’ 
( ১৭৷৮৮৷৭,৮ ) বা জো ( ৫15৯1২, ৭1২৯|২, *১০1৬৫1১৪,৮)। তার সংক্ষিপ্ত রূপ ‘নিৱিদ্’, তার চাইতে সংক্ষিপ্ত 
দেবতার ‘গুহা নাম’, এবং তারও বীজরূপ হল 'একপদী ৱাক্‌’ বা ওম্‌-যাকে গৌরীর হাম্বাধ্বনিক্নপে কারণসমুদ্ৰে পাই 
(১/১৬৪।৪১-৪২)। উপনিষদে গরত্রন্দের প্রসঙ্গ প্রাধাগ্ত পেলেও ওম্‌ বা শব্দৰগ্ধকে সাধনরূপে গ্রহণ কর! 
হয়েছে সর্ব ।..দেবতার আবেশে অথব| অন্ধার উন্সেষে আয্মচৈতগ্ঠের বিশ্ফারণ হয় ব্ৰহ্মচৈতন্থো--এটি উপনিষদের 
মূল ভাব। ইওরোদীয় মরমীয়ারা একে বলেন 0:2০ বা! 9014:৩-জরনিত ০০৪৭৪৮ । অধ্যাক্মবোধের 
উন্োষের এটি সৰ্বজনীন লক্ষণ, য| পৃথিবীর মৰ দেশে সব যুগে দেখ! দিয়ে এসেছে। চেতনার চরম বিশ্কারণে 
ব্ৰহ্ম সন্মাত, আরও উজিয়ে গেলে ‘অসং’। দেখেছি, এদের কথা সংহিতাতেও আছে। ব্রহ্মসম্পর্বে এই হল 
অধ্যানৃষ্টি। অধিদৈবতদৃষ্টিতে সৎ ব| অসং (বা ব্ৰহ্ম) জগংকারণ--এ-ছাবটিও সংহিতা আছে, এও দেখেছি। 
এখন ‘ব্ৰহ্ম=ৱাক্‌’ এই সমীকরণ মানলে বাক্‌কেও জগৎকারণ বলতে হয়। বলা বাছলা, এ-ভীবটিও সংহিতায় 
আছে। সেখানে আদি-বাক্‌ হলেন গৌরী, যিনি কারণসগিলকে ঘষ্টার মত তঙগণ করে অক্ষরের ক্ষরণকে মন্তব 
করেছেন (১৷১৬৪৷৪১-৪২ ; তু, বাকৃহুক্ত ১*।১২৫)। এই বাকের গতি 'বাচদ্পতি'। বাক্‌ আর বাচপ্পতি 
মরব্বতী আর সরানের মত যুগনদ্ধ অর্থাৎ একই তত্বের দুটি বিভাব। খ.তে বাচস্পতিই বিশ্বকর্মা (১১৮১৭), 
ধার মধ্যে স্বষ্টিকর্তার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওৱ| যায়। বাক্‌ বা ব্যাহ্ততি হতে লোকহুষ্টি, আকাশের গুণ শব্দ 
(তু, গৌরী ‘মহশ্ৰাক্ষ্| গরমে ব্যৌসন ১1১৬৪।৪১। থচে| অগরে পরমে রোযোমন্‌ ৩৯) ইত্যাদি দার্শনিক সিদ্ধান্তের 
মূল এইখানে ।'‘‘বিশ্বক্ম| যেমন দিব্য বাচজ্পতি, তেদনি মানুষের মধ্যে বাচন্পতি হংলন খত্বিক্খ্রেষ্ঠ ‘বৰহ্ম৷'--ধীর কাছে 
উশতী হ্থবাস| জায়ার মত বাক্‌ তার তনুখানি মেলে ধরেন (১*৭১1৪ ; ল ধৰি 'বৃহস্পতি')। ব্রহ্মার ‘বন্ধ' তার 
মন্ত্রশক্কি ( তু. ৱিশ্বামিত্ৰন্ত রক্ষতি বদ্দেদং ভারতং জনম্‌ ৩।৫৩।১২) ব্ৰহ্ম ৱর্ম মমা. স্তরম্‌ ৬।৭৫।১৯)। বর্' শব্দের 
এই ব্যগ্নন| অধর্বমংহিতায় খুব হুলভ। দেখানে ‘ব্ৰহ্ম জানও, শক্তিও। তাইতে অথৰ্ববেদ ব্ৰহ্মবেদ। আবার এই 
বেদেই উপনিষদ অর্থে 'ব্র্ধ' শব্দের প্রয়োগ পাওরা যায় মব-প্রথমে ( দ্র. শৌ, োষটব্রহ্মসুক্ত ১৭৮ ) । 


৭২৬ খ. ইন্জে| ৱ.তৰন্ত তৱিষীং নির্‌ অহস্ত, মহস| সহঃ, মহৎ তদু অস্ত পৌংস্তং বুত্ং জঘ্ | অক্জদ 
অন্ন, ১|৮৭৷১ ॥ 


অস্তরিগস্থান বৰ্গ ] ইশ্র-সাধারণ পরিচয় ৬৩৭ 

‘এই মহিমময় দুটিও তোমার মনোবেগ দেখে কাঁপতে থাকেন ভয়ে, যখন হে ই, 
হে বজ্রধর, ওজন্বী হয়ে বৃতকে মরুদূগণের সহায়ে বধ করলে।,..তীরা ইত্যাদি [৭২৭]। 

‘না ঝাকুনি না গর্জন দিয়ে ইশ্রকে বৃত ভন দেখাতে পারল। ওর দিকে অগ্নোময় 
সহনকোণ বঙ্জই ছুটে গেল।"‘‘তাঁর| ইত্যাদি [৭২৮ ]। 

‘যখন বুরকে আর অশনিকে (লড়িয়ে দিলে), বজ্র সঙ্গে লড়িয়ে দিলে (বৃত্রকে ), 
(তখন ) হে ইন্দৰ, অহিকে বধ করতে উদ্ধত তোমার শোর্ধ দ্যুলোকে নিবন্ধ হল। 
‘তারা ইত্যাদি [ 1২৯ ]। 

গসিংহনাদে তোমার হে অজিবান্‌, এই যে স্থাবর আর জঙ্গম কেঁপে ওঠে, 
(তাতে) ত্বষ্টাও তোমার মনোবেগ দেখে হে ইন্দ্ৰ, খরথরিয়ে ওঠেন ভয্নে।'‘তারা 


ইত্যাদি [৭৩* ]। 
“যতদুর মনে করতে পারি, কোনকালে ইন্্ৰকে কে আর বীর্ধে ছাপিয়ে আছে। 


৭২৭ খর. ইমে চিত তন মন্তৱে রেপেতে ভিয্নদ| মহা, য়দ্‌ ইন্দ্ৰ ৱঞ্জির, ওজস| বুত্রং মরুত্ব। অরধীর্‌ অৰ্চন + 
১/৮০১১। মল্য < ৯ মন্‌, মনোবেগ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মনের দীপ্তি ও আল|; দেবতার ক্লোধ। তু. 
সপ্তশতীতে দেবতাদের কোপ হতে নির্গত তে্গ থেকে মহিষানুরদর্দিনী দেবীর আবির্ভাব (২।৯-১৩)। চণ্ডীর 
বৈদিক রূপ ‘মনু!’। দ্র. খ, সু. ১০1৮৩, ৮৪। মনু মেখানে 'তাগন' বা তপোজাত ( তু, ১০৮৩২, ৩) |‘*** 
ইন্দ্ৰ এখানে ‘মরুত্বান', তাই ঝড়ের মাতনে ছালৌক-ভুলোক ভয়ে (ভিয়মা) থরথর করে কীপছে। এণ্ডয় 
সাধকের (দ্র. টী. ৭১৪)। 

৭২৮ খ. ন রেপপা ন তথ্যতে.ন্দ৷ হতো ৱি বীভয্নং, অভো,নং ৱজ আয়সঃ সহস্ৰভূষ্টিন্‌ আয়ত! চন ত 
১|৮%৷১২ | ভয়ন্বর হানাহানির মধ্যেও দেবতা কিন্তু নিৰ্ভয় এবং অটল, তার বজ্জশত্তি অপরাজিত! এবা উদ্ভত|। 
আয়স-বেদের 'অয়ঃ' লোহা না তামা? অঙ্গরদের আয়সী পুরী কিন্তু পৃথিবীতে। ইন্দ্রের আয়স বঞ্জ আঘাত 
হানল সেইখানে। 

৭২৯ খ. য়দ্‌ বুত্রং তৱ চা.শনিং বেগ সময়োধয়ঃ, অহিম্‌ ইঞ্স জিনাংসতে] দিৱি তে বদ্বধে শৱে| অৰ্চ + 
১৮৭১৩। বৃত্তের সঙ্গে ভিড়ে গে ‘অণনি' এবং ‘বঞ্জ’। বিভক্তিব্যত্যয় ল.। অশনি প্রাকৃত বসু, যাকে 
আমরা দ্রালোক থেকে নেমে আদতে দেখি (১1১৪৩1৫, ১৭৬1৩, 81১৭1১৩), যা গাছের উপর পড়ে 
(২১৪২), সব-কিছু জ্বালিয়ে দেয় তার তাপে (১1৮৭৪, ১1৮১৩) । সুতরাং প্রথম বর্ণনাটি একটি প্রাকৃত 
বযাপারের। নৈরধ্রদের মতে বুৰে তখন মেব। দ্বিতীয় বর্ণনাটি অপ্রাকৃত। ব্রীতিহাসিকদের মতে বৃত্র তখন 
ত্বাষ্ট অসুর, আর বল দেবতা ইন্দ্রের বিশিষ্ট প্রহরণ। অত্র খাদের মন্তব্য প্রণিধেয় (নি, ২1১৬)। অধিতৃত 
ব্যাপারের উপর অধিদৈবত ভাবনার আরোপের হুদর উদাহরণ ॥ এ-প্রমঙ্গে নৈরুক্ত আর এঁতিহাসিকদের 
ব্যাখ্যাতেদ ল'। বদ্বধে < ॥/ বধ, বাধা’; তু, ধ, 91৬৯1১, 31৫২1১০, ৪1১৯|৮, ২২1৯, ৪1৩২১, ২, 
১৮১1৪, ৭1৬১৪ | 

৩, খ. অভি}নে তে অগ্রিরো য়ং থা জগ, চ রেজতে, তৃষ্ট| চিৎ তর মন্যর ইন্দ্ৰ বেৰিজাতে ভিয়া২..১/৮*1 
১৪ । তৃষ্টার ভগ্ন ইন্ের সঙ্গে তৃষ্টার বিরোধ সুচিত করছে (জ. বেশী, ৪৮৭: )। ইন্দ্ৰ বিশ্র্প তৃষ্টারও উপরে, 
ষদ্ধিও তিনি নিজেই বিশ্বয়প। তাতে পরমদেবতার ছুটি সংদ্বক্‌এর ( 269] ৪০০) ইনিত পাই--একটি সিদ্ধির 
আগে, আরেকটি পরে। 


৬৩৮ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


তার মধ্যেই পৌরুষ আর সামর্থ্য আর ওজস্বিত| সংহিত করেছেন দেবতারা ।...তারা 
ইত্যাদি [৭৩১ ]। 

“যেমন করে অথর্ব, পিতা মনু এবং দধ্যঙ, ধ্যানকে আতত করেছিলেন (তীর 
প্রতি), (তেমনি করে) সেই ইন্ত্রে আগেকার মতই বৃহতের ভাবনা আর বাকের 
সাধনা হল সঙ্গত।...তীর! ইত্যাদি . ৭৩২ ] | 

প্রধানত বৃত্রবধের বর্ণনা হলেও সুক্তটতে তার অন্যঙ্গে ইন্দ্রের অন্যান্য পরিচয়ও 
এসে পড়েছে। ইশ্রের রখেম্মাদনা আপে সোমপান হতে। এই সৌমের উত্স 
লোকোত্তরে। সেখান থেকে পৃথিবীতে তাকে নামিয়ে আনা একটা রাহস্যিক ব্যাঁপার। 
আবার আমরাই এ-পোম নিড়ে দিই ইত্রকে। অবশ্য আমাদের সৌমসবনের পাষাণে 
তিনি অধিঠিত, সুতরাং তাঁর শক্তিতেই আমরা তাঁকে সংবধিত করি। বৃত্রবধের ফলে 
আমাদের মধ্যেই ইন্দ্রের স্বারাজানিদ্ধি। তখন পৃথিবীতে অস্তরিক্ষে বা দ্যুলোকে 
কোথাও প্রজ| আর প্রাণের কোনও অবরোধ থাকে না। ধীযোগ এই স্বারাজ্যসিদ্ধির 
সাধন। মন্ অথব| দধ্যঙ, প্রভৃতি খষির! তার পথিক্কৎ। 


৭৩১ খ. নহি নু যাদু অধীমসী,ভ্রং কো ৱীয়| পরঃ, তক্গিন্‌ নৃম্ণম্‌ উত ক্রতুঃ দেৱ| ওজাংসি সং দধুর্‌ 
অৰ্চন্ন১।৮৭৷১৫৷ স্সাহ < য় < য়দ্‌+-আত (পঞ্চমী ), যখন থেকে; তু. য়াঁদ্‌ এৱ ৱিন্ম তাত ত্বা মহান্তম্‌ 
৬1২১৷৬, ৯৮৮৪ (টী: ৬৩৩৭ ), ১৬৭১৭ | ‘অধীমসি’ < অধি ॥/ ই ( স্মরণাৰ্থে, তু. পা, ২1৩৫২)। 
বীয়ণাশরীয়েণি। 'বৃম্গ' বা পৌরুষের অভিব্যক্তি ‘জতু’তে বা দিবা এবং তার উদ্যাপন 'ওজঃ' দিয়ে। 
এইসব দৈবী সপ্পদ্‌ দেবতারা ইন্দ্ৰে নিহিত করলেন। প্রশ্ন হবে, ইন্স যদি পরমদেবতা হন, তাহলে দেবতারা 
ভার বিভুতি। ভার! কি করে ভাতে সম্পদ আহিত করবেন? কিন্তু এই ভাবটি বেদের সর্বত্র । পরমদেবত! 
এবং ভর বিভূতি দুইই নিত্য। এক আর বহু অবিনাতুত এবং কালাতীত। কিন্তু আমাদের চেতনায় গরমের 
আবির্ভাব হয় কালে, আমরা তাকে তিলে-তিলে উপচিত হতে দেখি। এই হল দেবতার জন্ম এবং 
উপচয়। এট ঘটে বিশ্বশক্তির প্রভাবে, বেদে যার! 'বিখদেবতা'। গরমদেবতা তখন সৃষ্টির উথ্বে নিত্যতটস্থ 
(তু. ধ, ১৭৯৩, ৪); আর হুষ্টতে তার শক্তি নিত্যসক্রিয় হয়ে তার রাপ ফুটিয়ে তুলছে। এটি আমরা 
অনুভব করি আমাদের অন্তরে - দেবতাকে জন্মাতে দেখি, বাড়তে দেখি কলীয়-কলায়। আমার মধ্যে শিশু অগ্নিকে 
বাড়িয়ে তুলছেন দেবী অপএরা (৩১ হু), দেবতারাই বিশ্ৃষ্টির উদ্দেশ্যে দেবযজোর অনুষ্ঠান করছেন এবং 
গরমপুরুষকে যুপে বাধছেন গশুর মত ( ১৭৷৯৭ নু.) ইত্যাদি সর্ব একইধরনের ভাবনা । 

৭৩২ খা মন্‌ অধর মনুষ, পিত! দধ্যও, বিয়ম্‌ অন্নত, তন্ন রানি পুর থে উক্থা সম অত 
১,।৮৭।১৬ | বৃত্রবধ যে একট! অধ্যাত্ম ব্যাপার, তার স্পষ্ট উল্লেখ পাচ্ছি সু্ধশেষের এই ধকে। অথৱা 
< অথয়ু ( অগ্নি; তু. ফারসী ‘আতশ’; আরও তু, ‘অথ্য” 1১1৯, টা, ২৩৬০ ), যজ্ঞপ্রবর্তক একজন প্রাচীন 
বা (দ্র. ১1৮০৫, টী. ২০১৪) এবং যোগী ( ৬১৬১৩; চীমুং ২৭৬ )। আরও ড্র. ১৯২১ ১২৭৯ ('বৃহদ্দিরো 
অথর্বী' টা, ৭৬২, টামু: ১৭১ ), ১১৬ ৷ মঙ্গু মানবজাতির আদি পিতা (তু. 513581২, টা, ৬৪৮১১, ২৩১১৩ 
টা. এ, ৬৩১), অগ্নিবিদ্ব| ও যজ্ঞের প্রবর্তক (১৩৬১৯, টা, ১৮৮৪, ১০1৫)৫ টী, ২৭৪, ৫৩৬ টা, ২৯২, 
১১হ,০]। দধ্যঙুঅখবীয় পুত্র (৬১৬১৪, টা. ২০৬১ ), অধিদ্ব়কে মধুবিদ্য| দিয়েছিলেন (১1৯১৬1১২, 
১১৭।২২)। হী দ্র. টা, ২,২১৮ | তন্‌ ধাতুর প্রয়োগে যজ্ঞের'প্ৰতি ইশীরা, কেনন! যঞ্জ যেন একটি তথ্থর 
বিতনন (তু. ১৭১৩১, টা, ২৭১১ )। কিন্তু শুধু, দবা নয়, বী ব্ৰহ্ম এবং বাকও তার সাধন। ইন্ের উদ্দেশে 
হজ্জের ফলেই বৃত্রবধ হয় অৰ্থাৎ প্রাণ স্বচ্ছন্দ এবং প্রজ| নির্মল হয়। 


আস্তরিক্স্থান বৰ্গ ] ইন্স- সাধারণ পরিচন্ব চু ৬৩৯ 


বত্রবধ ছাড়া ইঞ্জের বলক্কতির আরও বিচিত্র নিদর্শন আছে। তার ওদদ্বী 
বিবৃতি পাই গৃ্সমদ ভাৰ্গব শোনকের একটি সুক্তে। ইনি খক্সংহিতাঁর দ্বিতীয় মণ্ডলের 
খধি। যে-কোনও দেবতার মধ্যে সমস্ত দেবতার আন্তর্তাব_-বৈদিক অদ্বৈতভাবনাযর 
এই বিশিষ্ট ভঙ্গি তার প্রথম অগ্নিহ্থক্তেই উজ্জল হয়ে ফুটে উঠেছে। তার বহু হুক্তের 
ধুৱাতে পাই এই ব্ৰহ্মঘোষ : 'বৃহদ্‌ রদেম বিদথে ুবীরা:-বৃহৎকে আমরা যেন ঘোষণা 
করতে পারি বিগ্কার সাধনায় সুবীর্ষ হয়ে। আলোচ্যমান ইন্জুজটি রচিত হয়েছে 
অনিশ্রদের নাপ্তিক্যের জবাবে। তারও একটি ধুর! আছে: “স জনাস ইন্ৰৰ--হে 
জনগণ, তিনিই হচ্ছেন ইন্দ্ৰ ৭৩৩ ]। 

খৰি বলছেন: 

‘যিনি জন্মই নিলেন প্রথম মনম্ী হয়ে, ( এক- )দেবরূপে (আপন) সামধ্যে 
দেবতাদের হলেন পরিভু, ধার প্রাণোচ্ছাসে রোদসী উঠল থরথরিয়ে, পৌরুষের মহিমায় 
তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন ) ইন্দ্ৰ [ ৭৩৪ ]। 


‘যিনি টলমল পৃথিবীকে করলেন দৃঢ়, যিনি প্রকৃপিত পর্বতদের করলেন নিখর, যিনি 


৭৩৩ খ. ২১২ হু.। ধুরা তু. ৬৷২৮৷৫। এই প্ৰসঙ্গে দ্র, সা.র হুকুভুমিকা। 

৭৩৪ খ. য়ে| জাত এর প্রথমে] মনদ্বান্‌ দেৱে| দেৱান্‌ ক্ৰতুনা পয় তুষং, অন্ত গুদ্মাদ্‌ রোদনী অভ্যসেতাং 
নৃম্‌ণন্ত মহা স জনাম ইন্দ্ৰঃ ২৷১২৷১। অগ্নি যেমন ‘তপন্বান্‌’ (৬11৪ টী, ২২৪৫, টীমূ, ১৬৮৪ ), ইন্দ্ৰও তেমনি 
মনস্বান্‌ এবং ‘প্রথমে| মনদ্বান্‌। এটি ইন্দ্রের অনন্তপর বিণ, এবং ভার বিশিষ্ট পরিগয়ক। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 
আমাদের মধ্যে ইন্্রচেতনার প্রথম স্দুরণ মনে। অবশ্য মে-মন প্রাকৃত ইন্জিয়-মানন নয়, খ.তে যাকে বলা 
হয়েছে ‘বোধিন্মনঃ' (তু, ‘বোধিন্মনাঃ' ৮1৯৩1:৮, ইন্ছের বিণ; ৫1৭81 অধ্বিদ্বয়ের ) বা! “চিকিত্বিন্মনঃ' (তু, 
‘চিকিত্বিপ্মনমম্‌’ ৫1২২৩ অগ্নির বিণ. ), তা-ই । নে-মনে ‘বোধি’ বা ‘চিত্তি'র আকারে অপ্ৰাকৃত প্রাতিভনংধিতের 
প্রথম ঝলক দেখা দেয়। ভূলোকে অগ্নি, অন্তরিঙ্গে ইন্দ্ৰ আর দ্রালোকে অখ্দ্বয় সে-মনের অধিরাজ। ল. নিতে 
এই তিনটি দেবতাই তিনটি লোকের 'প্রথমগামী' ( অবস্থা বায়ু আর ইন্দের বিকল্প আছে; কেন, তা আগেই 
বলেছি)। বোধিন্মনা-রূপে ইন্দ্ৰ যে প্রথম মনদ্বান্‌, এটি প্রপঞ্চিত হয়েছে কের প্রসিদ্ধ যক্ষ হৈমবতী ও ইন্দের 
ইতিহাসে (৩।১-৪৩)। এই মনকে সেখানে বিদ্যুতের সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে (818)। ইন্দ জাত’ 
হলেন কিভাবে, তা আগেই বলেছি ( টী. ৭৩১)। তু, হিরণাগর্ভ কি করে ‘জাত’ হয়ে ভূতপতি হলেন ( ১৭৷১২১৷১, 
টী. ১৩৪১ )। '"দেৱঃ দেৱান্‌'--তিনিই একদেব বা ‘দেৱ একঠ' (তু, ১/৩২।১২ টী, ৭১২), এবং বিশ্বদেবগণ 
তার নিত্যবিভূতি। পয়ভূষৎ < পরি ৬ ভু+স ইচ্ছার্থে। তু. ১৬৯/২, ১৪১৯; ভর. টা, +১৫। শুক 
< এখন (স্বান ফেলা), প্রাণোচ্ছাদ (নিঘ. “বল ২৯); তু. বায়ু ‘আত্ম দেৱানাং ভুৱনন্ত গর্ভঃ' ১০।১৬৮1৪, 
বাক্‌ বিশ্বের আছ| শক্তিরপে ‘অহম্‌ এর ৱাত ইৱ প্র রাম্যারভমাণ| ভুৱনানি রিখ|' ১২৫।৮। পৃষ্টির প্রারস্তে 
অন্তরিক্ষে যে প্রাণের ঝড় বয়ে যায়, তা-ই “শুগ'। উপনিধদে 'মহতে। ভূতগ্ত নিগ্বসিতগ্‌' বৃ. ২1৪1১ ৪161১১। 
সম. ছালোকে দেবতার নিত্যস্থিতি এবং অন্তরিক্ষে তীর বিস্বষ্ট । এই বিন্ুষ্টিও ‘শুদ্ব, যার মুলে আছে তাঁর 'ক্রতু 
বা দিবাসপ্কপ্ন। এখানে গুদ্মকে ব্ৰহ্মক্ষোভও বল যেতে পারে, য| একটা! স্ফোট(০x1০৪১০৷ )-রূপে মিথুনীতুত 
ছ্াবা-পৃথিবীকে পৃথক করে দেয়। সেই বিশ্ষোরণ থেকেই তারা অভ্যসেতাম্‌ (< ॥ ভ্যদৃ < এভী 
‘ভয়ে'+ ৭ অন্‌ ‘ক্ষেপণে', তু. ‘ভ/স ভয়-ৱেপনয়োঃ' নি. ৩২১১ বৈদিক যুগ্লধাতুর নিদর্শন) ভয়ে থরথরিয়ে 
উঠলেন। ডু 


৬৪, বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


বিপুল অস্তরিঙ্গকে রয়েছেন ছেয়ে, যিনি দ্যুলোককে করলেন স্তৰ, তিনিই হে জনগণ, 
(হচ্ছেন) ইল [1৩৫] 

‘যিনি অহিকে হত্যা করে বইয়ে দিলেন সাতটি সিন্ধু, যিনি দুটি পাষাণের মধ্যে 
অগ্রিকে জন্ম দিলেন, সব গুটিয়ে আনেন সমরে যিনি, তিনিই হে জনগণ, € হচ্ছেন) 
ইন্দ্ৰ [1৩৬]। 

‘যিনি এই যা-কিছু নশ্বর তার কর্তা, যিনি দাঁদ-বর্ণকে দাবিয়ে গুহাচর 
করলেন, বাজি জিনে নেওব| জুবাড়ির মত যিনি (গণিত ) ধনীর পুষ্টি হরণ করেন, 
তিনিই হে জনগণ, ( হচ্ছেন) ইন্দ্ৰ 1৩) ] | 

‘যার সম্পর্কে ওরা গুধায়, কোথায় সে?-( গুধান্ন) সেই ভীষণ দেবতার 
সম্পর্কে ; আবার ওরা তীর সম্পর্কে বলে, সে তে নাই! তিনিই কিন্তু (গরিত) 


৭৩৫ খ য়ঃ পৃথিৱীং ব্যথমানাম্‌ অদৃংহদ্‌ য়ঃ পর্রতান্‌ প্রকুপিষ্ঠা অরম্ণাৎ, যো! অন্তরিক্ষং ৱিমমে ৱনীয়েঁ 
য়ে| গাম্‌ অস্তভযাৎ ব...২।১২)২। তিনটি লোকে ইন্ত্রের ‘বলক্রিয়া'র ( ৭9050 তু. স্বে, ৬৮) পরিচয়। 
আগের মন্ত্র ঘুলোক-ভুলোকে একটা ক্ষোভ বা কম্পনের কথা বল! হয়েছে। এটি ছড়িয়ে পড়েছে অন্তরিক্ষে বা 
প্রাণলোকেও। ত্রিলোকৱ্যাগী এই ক্ষোভ অধিদৈবতদৃষ্টিতে যেমন বিহুষ্টির প্ৰারম্ভে, তেমনি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 
বত্রবধেরও প্রারন্ডে ( অত্র তু. গে.র মন্তবা)। পব ত প্রধানত অন্তরিক্ষের মেঘ (নিঘ, ১1১০ )--যা জল আটকে 
রাখে, আবার ঝরায়ও। সাংখ্যদৃষ্টিতে আগেরটি তমোগুণের ক্রিয়া, পরেরট রজোগুপের ৷ পৃথিবীর পর্বতও বর্ধার 
আগে স্তব্ধ, ঝড়ে বা বর্ষায় চঞ্চল। কিন্ত ইন্দ্ৰের প্ৰসাদে শেষপর্যন্ত কোথাও 'বযথা বা ‘কোপ’ থাকে না, সব শান্ত 
হয়ে যায়। দেবতা তখন ভার মহাবৈপুলে; প্রাণলোককে ছেয়ে থাকেন। অরম্ণাৎ < ও রম্‌ ‘আনন্দ 
কয়| থেমে যাওৱা, থামিয়ে দেওৱ| (বি-উপমর্গ ছাড়াও )'। 

৭৩৬ খ য়ে| হত্বা.হিম্‌ অরিণাৎ সপ্ত সিন্ধ,ন্‌ য়ে! গা উদাজদ্‌ অপধ| ৱলগ্ত, য়ে| অশ্মনোর্‌ অন্তর্‌ অগ্নিং 
জজান সংৱ,ক্‌ সমং স:‘২।১২৷৩। ইন্দ্রের অধ্যাত্মকীতির বৰ্ণনা। প্রথমতঃ প্রাণের মুক্তি, তারপর প্রজ্ঞার 
মুক্তি, তারপর সমস্ত আধারকে যোগাগ্নিময় করে তোলা (দ্র. টী. ২২৮)। কোনটাই সহজে হয় না, হয় সংঘৰ্মের 
ভিতর দিয়ে | কিন্ত তার প্রত্যেক পর্বে ইন্দ্ৰ বিক্ষিপ্ত শক্তিকে গুটিয়ে আনেন সভার কেন্দ্ৰে । উদ্দাজৎ < উৎ 
এ/ অজ, 'তাড়ানো" | 'উৎ' উজানধার| বোঝাচ্ছে__ভুলোক থেকে ছ্ালোকের দিকে । অপধা < অপ »/ধা 
‘স্থাপন কর!" ক্রিয়াৰিণ,, বলের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে, তার কবল থেকে মুক্ত করে। তু. ২।১৪।৩। 
ছুটি পাথরের মধো অগ্িলন দ্র, টী. ২২৮। সম্‌.অদ্‌ ( নিব, সংগ্রাম ২১৭), সবাই যেখানে জুটে খাওৱা- 
খাওরি করে, মংঘর্ষ। বৃত্রের নির।নব্ব,ইটি পুরের প্রত্যেকটি দীর্ণ করতে ইন্দ্ৰকে লড়তে হয় তার সঙ্গে। তার 
ফলে তিনি হন সৎরূক্‌ ( < মন্‌ এ রস, 'মোড় ফেরানো") তু, ছা, তৌ বা এতে ছৌ সংরর্গে), রামুর এর 
দেৱেষু, প্রাণঃ প্রাণেবু, ৪1৩৪, লয়প্থান, যার মধ্যে সব-কিছু গুটিয়ে আমে ) অর্থাৎ প্রাণের পরাক্‌ বৃত্ধিগুলিকে প্রতাক্‌ 
বা কেন্দ্রাভিগ করেন। কি করে, তা পরের মর ছুটিতে আছে। 

৭৩৭. খা, য়েনে,মা| বিখা চারনা! কৃতানি য়ে| দানং রর্ণম্‌ অধরং গুহা.কঃ, ্বস্ধী র যো জিগীৱ'| লক্ষম্‌ আদদ 
অঃ পুষ্টানি স.+২1১২।৪। বিশ্বের মব-কিছুই চ্যুতিধৰ্ন| বা ক্ম্রণশীল, কেবল ইন ই ‘অচ্যুত’ (তু. ১৫২1২, 
১০।১১১৩) বা অক্ষর। অখব| ইন্দ্ৰ “অগুতচাৎ' (২১২1৯, ৬।১৮।৫), যা অটল তাও টলিয়ে দেন (ডর চী. 
৭৩৫) ।...দুটি বর্ণ একট দান, আরেকটি আর্য (৩।৩৪৷৯)। দাস ভাবত ‘অধর’ অর্থাৎ ম্চুতলার, বেদে 
কোনও আর্দকে 'দাপ্তাঃ পুত্ৰ) বলা চরম অপমান। এই দাসদের মধ্যে যারা উচুতলার, তার! দক্স্য (তু. 
৩৪৯) ছুটি শব্দের মূলে একই দস্‌ ধাতু--উজাড় করা’ অর্থে। ওই ধাতু হতেই ‘দশ’ অদ্বিদ্বয্ের নিরুঢ় 
বি ধারা ছাস্থান দেবতারপে সবার আগে অন্ধকারের বিরদ্ধে অভিযান চালান। এখানে মমাজস্থিতির একট! 
ব্যাপারকে অধ্যাত্ম ব্যঞ্জন| দেওৱ| হয়েছে। দাসদের গুহাচর হওৱার সঙ্গে তু. সপ্তশতীতে শুস্ত-নিশুস্তবধের পর 
‘শ্ষোঃ গাতালদ্‌ আয়মুঃ' ( ১২।৩৪ )। এরাই যোগণাষ্রের ‘আশয়’ বা অিদ্নার মৌল মংদ্বার। দামদের চাইতেও 
সম্পংশালী হল দঙ্ারা। কিন্তু তার! আরি কিনা- 'শত্ৰ’( শব্দটির সম্পূৰ্ণ বিপরীত অর্থে পরয়োগও আছে, ডর 


অন্তরিক্স্থান বর্গ] ইন্্-সাঁধারণ পরিচন্ন ৬৪১ 


ধনীর পুষ্টিকে লোপাট করেন পাশার খারাপ দানের মত। তাঁকে শ্রদ্ধা কর। তিনিই 
হে জনগণ, (হচ্ছেন ) ইন্দ্ৰ [৭৩৮] 

‘যিনি খন্ধ এবং কৃশ দুর্েরই প্রচৌদগ্নিতা, যিনি ব্রহ্মার এবং ভিক্ষাজীবী কীর্ভনীয়ারও 
(প্রচোদপ্সিতা ) ; পাষাণ জুড়ে সোমসবন করে যে, তাকে যিনি আগলে থাকেন স্থ্বীৰ্ধ 
হয়ে, তিনিই ছে জনগণ, (হচ্ছেন ) ইন্দ্ৰ [৭৩৯ ]। 

“বার প্রশাননে অশ্বের আর গোযুখেরা, বার (প্রশাসনে ) গ্রামের! আর সব 
রথেরা, যিনি হুৰ্বকে আর উধ|কে জন্ম দিয়েছেন, যিনি অপ.দের নেতা, তিনিই ছে জনগণ, 
(হচ্ছেন) ইন্দ্ৰ [18*]1 


বৈপ, টগ্পনী। তাদের ‘পুষ্ট' আছে ( তু. গী, আহ্গরী সম্পদ ১৬।৪-১৮ ), কিন্তু তারা তা 'দেবতাকে দিতে জানে 
মা’ (মন্থবত শব্দটির বা, < অ এ রা ‘দানে’, যীর একবচনে ‘আয়’; পণিরাও এমনিতর ‘অরি’ ; আরও তু, খ. 
৩1৫৩1১৪, টী, ৬২৩ ) | দিনে-দিনে তারা ফেঁপে ওঠে, কিন্তু একদিন অকস্মাৎ দেবত| সব সম্পদ হরণ করে 
তাদের ফতুর করে দেন। বাইরে থেকে মনে হয়, এ বুঝি ভাগোর জুরাখেলা, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে এই ছিল 
ভার ‘লক্ষ’ ব| জুরার পণ। বান্তবিক, তার মত শ্প্নরী বা জ্রাড়ী আর কে (তু. কৃতং য়চ, ছর্ী ৱিচিনোতি 
কালে ১১৪২৯, কৃতং [ =লক্ষং ] ন শ্বদরী ব্রি চিনোতি দেৱনে [ পাশাধেলায় ] সংৱৰ্গং [ তু. ৩, টা. ৭৩৬ ] য়ন্‌ মধরা 
হুয়ং জয়ং ৪৩৫ 1)? 

৭৬৮ য়ং স্মা পৃচ্ছপ্তি কৃহ সেংতি ঘোরন্‌ উতে.দ্‌ আহুর্‌ নৈ.যো অন্তীতো-নম্‌, সো আয়? পু্টারু রিজ 
ইরা.মিনাতি অদ্‌ অস্মৈ ধত্ত স...২1১২1৫। পূর্ব খকের ভাবনার অনুবৃত্তি। এখানেও আস্থরিক দন্ত আর তার 
পরাভবের কথা চলছে। আশহুরিক বৃত্তিদের দেখতে পাচ্ছি তিন স্তরে। প্রথমত 'দাসে'র মূঢ়ত|, তারপর 'দঙ্থা'র 
প্রক্ষোভ, আর সবার শেষে বুদ্ধির অহঙ্কার । এইটি দেখা দেয় সংশয় আর নাস্তিকের আকারে। এই আঙ্বরিকতা 
যাদের মধ্যে আছে, তাদের সাধারণ সংজ্ঞা হল “অদেব' (দ্র. বেশী, ২৬১... )। কিন্তু তাদেরও শেষ পরিণাম হয় 
ওই দহ্থাদের মত, তাদের বুদ্ধির দর্গকে দেবতা ধুলায় লুটিয়ে দিয়ে তাদের নিঃস্ব করেন। এখানেও পাঁণাখেলার 
উপমার জের টান| হয়েছে ।***রিজ. একটি পারিভাষিক শব্দ, সম্ভবত বোঝায় চালাক জুৱাড়ী হাতসাফাই করে 
যে-পণ জিনে নেয় (তু, মহাভারতের শকুনি; দ্র. খ. শ্বগ্নী'ৰ কৃত র্‌ বিজ আমিনানা ১/৯২।১*, তত্র গে. ) ।'‘ 
আদ ৷ হৃদ্‌ (তু, Lat, ০০৮, টু, ৩৭%) এ | হ। ঘু দীপ্তিরণয়োঠ দ্র. টী. ১৬৪ ; এইটি যোগে বিশোকা 
জ্যোতিগ্মতী সংবিৎ বা হার্দ জ্যোতি (তু. খ. ৪1৫৮৫) টী. ১৩:৬ )। ইন্দ্ৰকে "হুদা" পাওৱা (১৬১২, টী, ৭৬১, 
১১৬) আর তাকে ‘অ্রদৃ-ধ|’ দিয়ে পাওৱা একই কথ|। 'অদ্ধা' বৈদিক ধী-যোগের মুখ্য সাধন। উপনিষদে 
‘হৃদয়’ বন্ষের দ্বারপালদের মধ্যে তেষ্ঠ (বৃ. $1১৷৭ ) । 

৭৩৯ খা য়ো রগ্রপ্ত চোদিত| য়ঃ কৃশস্ত য়ে| ব্ৰহ্মণে| নাধমানন্ত কীরেঃ, যুক্তগ্রার পো য়ে! হৱিতা হুশিপ্র 
হৃতসোমস্ত ম***২১২।৬। ইন্দ্ৰ সবিতার মতই সবার প্রচোদয়িতা, তাঁর কাছে ছোট-বড় ভেদ নাই। যে 
বর্গবাদী অথবা যে সোমযাজী, উভয়েরই ঈশান তিনি ।...র < ৯/ ধধ, ‘সমৃদ্ধ হওরা' (তু, ২৩১৬, ২১1৪, 
১০২৪৩, ৩৮৫, ৮৮০1৩, ৬৪৪১০ ১৮৪০০)। নাধমানমস্ত কীরেং-তু, শ্রোতা হরং নাধমানন্ত 
কারো: ১১৭৮৩; ২1২৯৪ | ॥/ নাব, ‘াজ্জ| করা'_দেবতার কাছে; এই অর্থেই মাধারণ প্রয়োগ। কিন্ত 
‘ব্ৰহ্মা’ ত্রঙ্গবিদ্‌ এবং ব্রগ্গবাদী। তিনি যদি “কীরি' বা কীৰ্তনী৷| হুন, তাহলে সামগানের মাধমে ভার 
ত্রঙ্গঘোষের একটি বিবৃতি পাই তৈউ,তে (৩/১*)। তিনি কামানী এবং কামরাদী হয়ে বিচরণ করেন, এমন 
ইঙ্গিতও সেখানে আছে। একে 'নাধমান' বললে ভিগ্গোপজীবী যতির ছবি মনে আমে, খিনি খ.তে দুর্লভ নন, 
(৩৯, যতি ইন্দারক্ষিত ; দ. ১০১১৭ ু., যার খবি “ভিঙ্গ' আল্গিরম)। এর পরেই পোঁময|জীর উল্লেখ 
থাকাতে মনে হয়, এখানে যতি এবং যাজিক ছুই শ্রেণীর সাধকের কথ! বলা হচ্ছে। ব্ৰহ্মবিদ্‌, কীর্তনকারী, 
অথচ ‘নাধমান'--ইনিই কি পরবর্তী যুগের ‘নাথ’ যোগী, যার শেষ পরিণাম বাংলার বাউল? ল. উপনিষদে 
ভিক্ষাচধ প্রশস্ত ্রাঙ্গণের বেলাতেও ( বৃ, ৩1১, ৪1৪1২২ ; ছা. ৪181৫-৮7 কৌ, ২১)। 

৭৪৮ খ. নামান: প্রদিশি য়ন্ত গারো অন্ত খাস| রপ্ত বিখে রথাম), য়: হুয়ং য় উধসং অজান য়ো অপাং 
নেত| স.২১২৭। খকের প্রথমার্ধে ইন্দপ্রশাসিত জগতের ছবি--তাতে আছে গো, অগ্ এবং মানুষ আর 


৬৪২ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


‘রণহঙ্কারে ভিড়ে-যাওৱা ছুটি সেনা যাঁকে যার-যার মত ডাকে, ( আর ডাকে ) 
বড় আর ছোট ছুটি শত্রদলই, এক রখে আসীন ( রথী আর সারথি) নানাভাবে ডাকে 
যাঁকে, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন) ইন্দ্ৰ [ 1৪১ ]। 

“যাঁকে ছাড়া বিজয়ী হতে পারে ন! জনগণ, যুঝতে গিয়্নে (সবাই ) যাঁকে ডাকে 
প্রসাদ চেয়ে, যিনি আছেন সব-কিছু ছাপিয়ে, অচ্যুতকেও চ্যুত করেন যিনি, তিনিই 
হে জনগণ, ( হচ্ছেন) ইন্দ্র [ ৭৪২ ]। 

‘মহাপাতক করে যারা, তাঁদের সবাইকে যিনি বোঝবার আগেই প্রহরণ দিয়ে 
হত্যা করেছেন, যিনি ধৃষ্টের ক্ষমা করেন ন| ধৃষ্টতা, যিনি দস্থ্যর হস্তা, তিনিই হে জনগণ, 
(হচ্ছেন) ইন্দ্ৰ [ 1৪৩ ]। 


তার পুর (রথ) এবং জনপদ ( গ্রাম )। তারই মধ্যে চেতনার ক্রমিক উন্মেষের ছবিটি পাই উত্তরার্ধে': প্রথমত 
ইন্ত্রের প্ৰসাদে অবরুদ্ধ প্রাণের ধারা মুক্তি পেল, তার কুলে ফুটল প্রাতিভসংবিত্এর উষা, যার পরিণাম নুর্যের 
মধ্যাহনদীপণ্রিতে। মনে হয়, ধৰি যেন নদীর কুলে দাড়িয়ে সূর্ধোদয় দেখছেন, দ্রালোকের আলে! ছড়িয়ে পড়তে 
দেখছেন পৃথিবীর উপরে, আর এই পটভুমিকায় প্রত্যক্ষ করছেন সর্বত্র এন্দ চেতনার অভুদয়ের মহিমা ।.-'ইন্সের 
'প্রদিশ তীর দেশনা বা প্রশাসন । 

৭৪১ খ- য়ং ক্রন্দসী সংয়তী ৱিহবয়েতে পরে হরে উভয়| অমিত্রা, সমানং চিদ্‌ রথন্‌ আতস্থিৱাংসা 
নানা হৱেতে স...২1১২1৮। বিশ্বের সর্বত্র একটা দ্বৈতলীল|--কোথাও অরিচ্ছন্দে, কোধাও-ব| মিত্রচ্ছন্দে। ইন্দ্ৰ 
সমস্ত দ্বৈতৈর কিন্তু পক্ষপাতহীন অদ্বৈত আশ্রয়। এই ভাবনারই অধ্যাগ্ন প্রতিূপ পাই উপনিযদে, যেখানে 
পাপ ও পুণোর অতীত অনুভবের বিবৃতি আছে (ড্র, বৃ. ৪1৪।২২,' তৈ, ২|৯... ) সস্ত্রে উল্লিখিত প্রথম দ্বৈতটি 
দেবমেনা আর অন্থরসেনার। তারাই ক্রন্দসী কিনা গর্দনশীল < এব্রন্দ, গর্জন করা" তু. “কনিহদৎ ধ.তে 
বহুপ্রযুক্ত বিণ, যেমন বৃষভের )। নিঘ.তে অনুরূপ “রোদ গ্যাবাপৃথিবীর নাম (৩।৩* ; সেখানে কিন্তু ‘অন্দমী" 
নাই ; অন্র সা. জন্দসী রোদমী শব্দং কুৱণে, মানুষী দৈৱী চ দ্বে সেনে ৱ|)। দ্বিতীয় দ্বৈত যে-কোনও দুটি বিরুদ্ধ 
ব্যক্তির। এ-দুর্ট দ্বৈত অরিচ্ছনোর। মিত্রচ্ছন্দের হল একই রখে রণী এবং সারথি। সেখানেও অরিচ্ছন্দ থাকতে 
পারে, যেমন একই আধারে ধর্মবুদ্ধি আর পাঁপবুদ্ধির ছন্দে । 

৭৪২ খ. যন্মান্‌ ন খতে বিজয়ন্তে জনাসো। য়ং মুধামানা অৱসে দেৱেভ্যে| হৱন্তে, য়ে। ৱিশ্বন্ত প্ৰতিমানং বতুর 
য়ে| অচ্যুত্যৎ স...২1১২৯। বিশ্বের সমস্ত বিজয় ইন্সেরই বিজয় (তু. কে, ব্ৰহ্ম হ দেবেভ্যো ৱিজিগ্যে ৩1১), 
এখন তা ফে-পক্ষেরই হ'ক না কেন-_যদিও সবাই মনে করে 'এ-বিজয় আমারই’। এ-অহঙ্কার যাদের নাই, তারা 
তার অনুগ্থতি হৃদয়ে বহন ক'রে তাঁর হয়েই যুদ্ধ করে। পথের যে-বাধ! অনড় হয়ে আছে, তাকে নড়াতে পারেন 
কেবল তিনিই। এমনি করে যেমন তিনি বিশ্বের সব পরিষ্পন্দে, তেমনি মব-কিছু ছাপিয়েও তিনি--যেমন 
রপে-রূপে প্রতিরূপ (৬1৪1১৮)। তেমনি মানে-মানে প্রতিমান (তু. ১1৩1৭ ৫২১২, ১% ১০২1৬, 
৮, ৯1৩১৮, #813৮1৪, $৬1১৮।১২, ১০১১১৫১১৩৮৩) ৮৯1৩) ১২০৬ ১ সর্বত্র ইন্দসম্পর্ব ) অর্থাৎ কার মাপে 
সবাই খাটো। 

৭৪৩ *, য়ঃ শশ্বতে| মহোণনে| দধানান্‌ অমগ্ঠমানাঞ, ছর্ব| জান, য়ঃ পর্ধতে না.মুদদাতি শৃধ্যাং যো দস্তোর্‌ 
হন্ত! স...২।১২১*। একথ| মতা, সবাইকে ছাপিয়ে ছুলোকে তিনি অমৃত হয়ে আ.ছন (তু. ১*৯*।৩, ৪) । 
কিন্তু এই মর্তালোকে আছে পাপ, আছে দস্থার হান|। কে আমাদের তাথেকে বাঁচাবে? বীঁচাবেন তিনিই। 
অদিব্যশক্তিদের কোনও স্পর্ধাকেই তিনি ক্ষমা করেন ন1| বাইরে তারা যত দাপাদাপিই করুক, ভিতরে-ভিতরে 
তিনি আগেই তাদের মেরে রেখেছেন (তু, গী, ১১1৩৩)। হুতরাং তাদের আহ্মালনে ভয় পাবার কিছুই নাই। 
অন্ধকারের উপর আলোর বিজয় যে বিশ্বের দিবা নিয়তি-তার প্রতি একটি গভীর বিশ্বাস সুচিত হয়েছে এই 
মন্ত্ে।'মহি এনঃ’ তু. জুহুরাণন্‌ এনঃ (১1১৮৯১)। ‘মহি’ বিণ,, বোঝাচ্ছে পাপের দুর্ঘধতাকে (তু, ৭৮৬৬, 
টী. ২৩১৩ )। 'অমন্তমান’ যে কিছু ভাবতেই পারছে ন|। শরু < ৷/ শৃ “গুড়িয়ে দেওরা। ছিন্ন-ঙিন্ন করা, 
এখানে বজ। শৃধ্য। < */শৃধ,দ্পর্ঘিত হওয়া! > "শরৎ | 


অন্তৱিক্ষস্থান বর্গ] . ইন্ত্ _ সাধারণ পরিচয় ৬৪৩ 


‘শিদ্বৱ পর্বতে-পর্যতে বাস করে। চল্লিশ শরৎ পার হয়ে যিনি তাঁর নাগাল 
পেলেন, ওজস্থিত! দেখায় যে-অহি তাঁকে যিনি হত্যা করেছেন, ( আর করেছেন ) শয়ান 
দামুকে, তিনিই হে জনগণ, (হচ্ছেন ) ইন্দ্ৰ [৭৪৪]। 

'সপ্তরশ্মি বৃষভ যিনি বীৰ্ষে-উপচে-পড়া, বইয়ে দিলেন মুক্তধারা সাতটি সিন্ধুকে, 
যিনি রোহিপকে হটিয়ে দিলেন বজ্ৰবাঁহু হয়ে--ও যখন ছ্যলোঁকে চড়তে যাচ্ছিল, তিনিই 
হে জনগণ, ( হচ্ছেন) ইন্দ্ৰ [98৫ ]। 


৭৪৪ খ. য়ঃ শঙরং পর্রতেষু ক্ষিয়ন্তং চতারিংগ্যাং শরগ্,বিন্নৎ, ওজায়মানং যো অহিং জঙান দানুং শয়ানং 
স.*২।১২৷১১। শিশ্বর' এবং ‘অহি’ বৃত্রশক্তির নামান্তর (দ্র. টী. ৫৮২ )। এখানে তার আরেকটি পরিচয় 
দান, যা অন্যত্ৰ তার মায়ের নাম (খ.১1৩২1৯, টী. ৭*৯)| কৃতরাং সংজ্লাটি মূলাবিদ্ধ| এবং তুলাবিস্তা উভয়কেই 
বোঝাঁচ্ছে। “হ্থারিংগ্াং শরদি' চল্লিশ বছরের মুখে। মনে হয়, এটি গ্রমির ব্যক্তিগত জীবনের ইঙ্গিতথাহী । 
তিনি চল্লিশ বছর বয়সে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তখনই ভার আধারে গুহাহিত এবং আশয়রূপে ‘শয়ান' বৃত্রকে 
চরম আঘাত হেনেছিলেন। তারপরে যা ঘটল, তাঁর বর্ণনা! পরের থকে ।...সংবংসর বোঝাতে ‘বেদে তিনটি 
শব্দ আছে: '‘হিম' (১1৬৪1১৪, ২|৩৩৷২, ৫1881১৫, ৬৪৮৮ ), ‘শরৎ’ (২1২৭1১*, ৩৩৬1১০১০১৮৪, ৮৫1৩৯, 
১৬১৩, ৪ ), বর্ষ (এই শব্দটি ‘বৃষ্টি’ বোঝাতে দুবার মাত্র খ তে আছে ৫1৫৮৭, ৮৩1১৯ ; ‘ৱৰ্মাঃ' খতু বোঝাতে 
অপ্যান্ত সংহিতায় এবং ব্ৰাহ্মণে আছে, সংবংসর বোঝাতে 'বর্ধ' শুধু ব্রাক্ষণেই পাওৱ| যায়, দ্র, ও. 81১৭, শ. 
১৷৯৷৩৷১৯,..) ৷ বংসরগণনার তাহলে তিনটি রীতি পারা যাচ্ছে। যখন বরফে সব ঢেকে যায়, তখন থেকে 
বৎসর গুনলে তার সংজ্ঞা 'হিম'। বরফ পড়ে না, কিন্তু গাছের পাতা বরে যায় ( হিন্দীতে “পতঝড়', ইংরেজিতে 
al” ), তখন বছরের শুরু হলে তা ‘শরৎ' (যখন পত্ৰপুষ্পের শোভা নষ্ট হয়ে যাঁয়)। আর যখন পাঁতা-ঝর| 
তেমন চোখে পড়ে না বলে বর্ষা দিয়ে বছর গোনা! হয়, তখন তা ‘বর্ম'। ল. ভারতবর্ষে এই তিনটি নৈসর্গিক 
ঘটনাই ঘটে--হিমবংপ্ৰদেশে “হিম' পড়ে, তার পাদদেশের পাহাড়গুলিতে পাতা ঝরে, আর সমতল ভূমিতে বর্ধা 
নামে লক্গসীয়ভাবে। সংবংসরবাচী সংজ্ঞা তিনটির মধ্যে একটা ক্রম আছে। সবচাইতে প্রাচীন শব্দ ‘হিম’, 
তারপর 'শরৎ' এবং এখন বর্ধ'। এর মধ্যে আর্ধজনের বাসস্থান-পরিবর্তনের একট! ধারাবাহিকতা! পারা যায়। 
প্রথমে ভারা ছিলেন কোনও হিমবতপ্রদেশে_হয়তে| কাশ্মীরেরও উত্তরে, তারপর নেমে এলেন উত্তরাখণ্ডে (প্রাচীন- 
কালে যার সীম! পশ্চিমদিকে বহবিস্তৃত ছিল) এবং অবশেষে সিন্ধুর উপতাকায়। এতে তাঁদের আদিনিবাসের 
একটা হদিশ পাওৱ| যায়। ল, মধ্য এশিয়ার বর্তমান 'আঁজেরবয়জান' একটি ইরাণী শব্দের অপভ্ৰংশ, যার 
সংস্কৃত রাগ 'আগ্মণাং বীজম্‌’ বা আর্দদের বীজভূমি। এই প্রসঙ্গে উত্তর দক্ষিণ বোঝাতে খ.তে 'উত্তর-অধর' 
শব্দ ছুটিও ল.--যার ব্যুলভ্য অর্থ হল উচু-নিচু’। নীচে এনে আর্দের অভিযান চলল পুবদিকে, তাঁরা তখন 
‘জোযোঁতিরগ্ৰ' । এই শব্দগুলির সঙ্গে একটি উরতিহাসিক বাঞ্জন| সংশ্লিষ্ট থাকা অমস্ভব নয়। 

৭৪৫ খ. য়ঃ সগ্তরশির্‌ .দভগ্‌ তুৱিশ্মান্‌ অৱাসূজৎ সর্তরে সপ্তসিন্ধ,ন্‌, য়ে! রৌহিণম্‌ অন্চুরদরজ্বাষ্ঠর্‌ 
ছাম্‌ আরোহন্তং স...২1১২১২। সপ্তরম্থি দ্র. টা, ৪২৮২,৩। এটি আবার ইন্সরণেরও বিণ. (২1১৮১, 
৬/৪৪1২৪)। এতা.তে যজ্ঞ দেবরখ (২1৩৭ ) অর্থাৎ মানুষের উৎসর্গ-ভাবনাকে আত্রয় করে দেবত] তার মধো আবিষ্ট 
হন। আবার খ.তে পাই, যজ্ঞের সাতটি ধাম বা! ধাপ (৯1১,২1২, টা. ১৮৭৫ )। একে দেবযানের আলোক” 
সরণিও বলা যেতে পারে। তাইতে দেবরথ সপ্তরশ্সি। মে-রথের রথী দেবতাও সপ্তরশ্মি। এই সপ্তরস্মি দেবতা 
যখন রেডোধ! বৃষভর:প আধারে উপচে ওঠেন, তখন তার শক্তি সপ্তসিন্ধুর ধারায় আনখণীর্দ প্রবাহিত হতে খাকে। 
কিন্ত এটি দেবতার প্রসাদেই হয়, আহুরিক প্রমন্ততায় হয় না ( স্ম, পুরাণের “দক্ষষঞ্ঞ' ; তু. শী, ১৬১৪-১৫ )। 
কের উত্তরার্ধে সে-কখাই বল! হচ্ছে। সেখানে রৌহিণ অন্থরের উল্লেখ আছে। সে দ্বালোকে চড়তে চায়, 
কিন্তু ইন্দ্ৰ তাকে ঝেড়ে ফেলে দেন। তার কথায় খ.র অন্যত্র বল! হচ্ছে, ইন্দ্ৰ তাকে “অভিনৎ' অর্থাৎ মে যেন 
ফেঁপে উঠছিল, কিন্তু ইন্দৰ তাকে চুপসে দিলেন (১1১*৩২7 তু, শৌ. ২৭৷১২৮৷১৩ )। সেখানে অন্যান্য বৃতনুচরদের 
উল্লেখ আছে। দেবতা দর্ণহারী একথা এ-ুক্রের গোঁড়াতেও পেয়েছি (৪--৫)1.ল. 'রৌহিণে'র একটা 
ভাল অৰ্থ ব্ৰাহ্মণ আছে। শ.তে প্রবর্গ্যযাগে রৌহিণ-পুরোডাশের কথা পাই। অধিদৈবতদৃষ্টিতে প্রবর্ণ্য হুৰ্ধস্বরপ, 
আর ছুটি রৌহিণ অগ্নি-আদিতা অহোরাত্র বা দ্বাবাপৃথিবী; আর অধ্যার্মৃষ্টিতে প্রবর্গা মস্তক, আর রৌহিণ ছুটি 
চোখ (১৪1২১১-৪; মা, ৩৭২১) অগ্নিশিখা ও আদিত্যৱশ্মির উদয়ন প্রত্যক্ষ, এইখানে রৌহিগ-নামের 


২৬ 


৬৪৪ বেদ-মীমাংস! [বৈদিক দেবতা 


ছালোক আর পৃথিবীও ময়ে পড়ে--এ'র কাছে, এর প্রাণোচ্ছাসকে ভয় করে 
পর্বতেরাও ; যিনি সোমপাদী, সংহত এবং বজ্বাহু, যিনি বস্ৰহস্ত, তিনিই হে জনগণ, 
(হচ্ছেন) ইন্দ্ৰ [ ৭৪৬ ]। 

‘যিনি সবনকাঁরীকে আগলে থাকেন, আর পাচককে; (আগলে থাকেন) 
শঙ্্পাঠককে আর কর্মকর্তাকে তার শক্তি দিয়ে) ব্রথঘোধ যাঁকে বাড়িয়ে তোলে, 
(বাড়িয়ে তোলে ) সোম আর এই খদ্ধ কর্ম, তিনিই ছে জনগণ, (হচ্ছেন ) ইন্জ [18৭] | 

‘যে-তুমি সবনকারী আর পাঁচকের জন্তু দুর্বার হয়েই ওক্সঃশন্তি আন আগল ভেঙে, 
সেই তুমিই তো সত্য। আমর! তোমার হে ইন্দ, চিরকাল প্ৰিয় থেকে সুবীর্ধ হয়ে 
বিদ্বাকে যেন ঘোষণা করতে পারি [৭৪৮] ।' 


এবং ছালোকারোহণের সঙ্গে তার সম্পর্কের সাৰ্যকৃত|। রৌহিণ প্প্টতই < ‘রোহিণী’ যা খর একজায়গায় বোঝাচ্ছে 
উষাকে (‘ইয়ং য়া নীচা,ফিণী রূপা রোহিণ্য| কৃতা, চিত্রের প্রতা-দর্শা,য়াত"্বর্‌ দশস্থ বাহুযু---এই যিনি 
নুয়ে পড়েছেন [ পৃথিবীর উপর] শিখাময়ী [ অথবা আগুনের সুরে ]...কত রূপই ফোটালেন রাও! মেয়ে... 
চিত্রাণী হয়ে যেন তিনি সামনে দেখা দিলেন দশটি বাহুর মধ্যে [ অর্থাৎ আকাশের দশ দিকের মধ্যে; বৈরোচনী 
দশতুজ! দুর্গার আভাস আসছে মন্ত্রটতে ] ৮1১১/১৩)। ল. নিঘ.তে রৌহিণ ‘মেঘ’ (১1১) অর্থাৎ ভোর- 
বেলার লাল মেঘ, য৷ বৃত্রের প্রতীক (দ্র, নি. ২১৬)। এই নেঘে যেমন আবরণ আছে, তেমনি আলোর 
সুচনাও আছে। তাই সে সপ্তশতীর গুস্তের মত দেবতার কাছাকাছি। উষার লাল রং আবার রজোগুণেরও 
প্রতীক । এই রজোগণ অদিবা হলেই হয় রৌহিণ। 

৭৪৬ খ. ভাৱা চিন্‌ অস্মৈ পৃথিবী নমেতে শুগ্মাচ, চিদ্‌ অন্ত পৰ্বত! ভয়ন্তে, যঃ সোমপ| নিচিতো বজ্রবাহুর্‌ 
রো! বজহত্তঃ স.**২১২।১৩। থকের প্রথমার্ধে দেবাবেশের ফলে আন্তৰ গ্রক্ষোভের বর্ণন1__রামকৃষদেবের 
ভাষায়, ‘কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢোকার মত।’ পর্বতের! ভয় পায়, কেনন! তিনি 'অচ্যুতচু!খ --কোথাও কোনও 
আড় থাকতে দেন ন! (ড্র. ২, ৯)। উত্তরার্ধে' দেবতার সৌম্য-গপ্তীর রূপের বরণনা। নিচিত < * চি 
“চয়নে', পুজিত, ঘনীভূত । ভাবনার বিন্নু-বিন্নু সঞ্চয়ে দেবতা গভীরে (নি) রূপ ধরেছেন। আবার < */চি 
পদর্শনে'_ বিদ্যুৎবলকের মত, এও হয়। সা. ধাতুটির ছুই অর্থ ই গ্রহণ করেছেন। 

18৭ খ. য়ঃ হস্ত অরতি য়ঃ পচন্তং য়: শশমানম্‌ উতী, য়ন্ত ব্ৰহ্ম ৱধ নংয়ন্ত সোম য়স্তো,দং রাধঃ স... 
২১২১৪ । সোমযাগের বিশিষ্ট অঙ্গের সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ। এই যাগই অমৃতত্থের সাধন। 'সবন' মোমের ; 
‘পচন’ পুরোডাশাদির ; ‘শংসন' খ্ঞস্ত্ের ; 'শমন' শ্রম ও অভিনিংবখসাধ্য নান! কর্ণের অনুঠান; ‘ব্ৰহ্ম’ 
ব্ৰহ্মধোধ ও ব্ৰহ্মবৰ্চচ। তাছাড়া আছে মোমের আহুতি। এইসব দিয়ে কর্ম খদ্ধ হয়; তা-ই আমাদের 'রাধঃ'। 
শশমান < ২/ শম্‌ ‘পরিশ্রম করা; শান্ত হওরা" + আন। অধ্বযুর শ্রম, আর ব্রহ্মার প্রশম, শব্দটিতে দুয়ের 
মাপ্লেষ আছে। 

৭৪৮ খ. য়ঃ স্তদ্বতে পচতে দুধ অ! চিদ্‌ ৱাজং দৰ্দার্মি স কিলা.গি সত্যঃ, বয়ং ত ইন্দ্ৰ বিশ্বহ প্রিযাসঃ 
স্থৰীরাসে| বিদথন্‌ আ ৱদেম ২।১২৷১৫ । ইন্দ্ৰ যে সত্য তার প্রমাণ, তার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত দোমযাগ কখনও নিক্ষল 
হয় ন|, যজমানকে ত! ওজন্বী করে তোলে। নাস্তিকের বিরূদ্ধে এই শেষ জবাব। তার মহিমা বাইরে তো 
সত্য বটেই, কিন্তু তা আঃও সত্য অন্তরে--যখন ওর ব্সতেঙ্গ সঞ্চারিত হয় আমাদের মধো। বস্তুত ঈশ্বরের 
অস্তিত্বের অনন্দিদ্ধ প্রমাণ আত্মাগুতবে। দুগ্র < ছুধর ‘যাকে ধরে রাখা কঠিন' ( তু. ইন্দ্রের বিণ, ৬২২৪, 
১1৫৬|৩ ; মরদ্গণ 'ছুধুকৃতঃ' যাদের কর্ণকে ঠেকানো! ধায় ন| ১।৬৪।১১; সোম ছে'চবার পাঁধাণের| 'সোমমাদে! 
বিদথে, ছুধরাচ; (মুখর )' ৭২১।২) মর্দ্গণের ‘অমে| (বল) দুধে গৌর্‌ ইৰ ভীময়ুঃ (ভয়ঙ্কর )' ৫৫৬৩। 
দ্ধ < দু দীর্ঘ করা এবং তাইতে মুক্ত করা যা অবরুদ্ধ হয়ে আছে: তু. (ইন্দং) রাজসনিং পুিদম্‌ 
৩৪১৷২। কের উন্তরার্দ' তু. ৮৪৮১৪) শেষপাদ= ১১১৭২ (কিন্তু ৰি কীবান্‌। বরগঘোষের সামর্যোর 
সপ্ত একই ভাষায় উভয়ের প্রার্থনা ল.)।! 


অস্তরিকষস্থান বর্গ] ইন্্র_সাধারণ পরিচয় ৬৪৪ 


এই হুক্তচিতে বৃত্রবধ এবং সঞ্চসিন্ধুর প্রবাহণ ছাড়া ইন্সের মহিমার আরও অন্তরঙ্গ 
পরিচয় পাওৱ| গেল : তিনি যেমন দয়াল, তেমনি ভযগ্নাল। তিনি সবার মালিক, সবাই 
তাকে ডাকে। চিত্তাকাশে তিনি ফোটান উষার আলো, সুর্যের দীপ্তি । তিনি সংবর্গ 
এবং নিকায় অর্থাৎ শক্তিবিচ্ছুরণের সংহত একটি কেন্দ্ৰ । অবিদ্বানের নাণ্তিক্য যেন এই 
বোধকেই আরও দৃঢ় করে--তিনিই সত্য । 


ইন্সের সঙ্গেই সোমের সম্পর্ক সবচাইতে নিবিড়। ঝক্‌সংহিতায় দেবতাদের মধ্যে 
তিনিই ‘সোমপাতম' [18৯]। সোম তার মধ্যে জাগায় ‘মদ' বা মত্ততা, যার পরিচয় 
বীর্ধের উল্লাসে_যেমন অশ্বিদ্বয়ের মধ্যে তা ‘মধু' ব| অমৃত আনন্দ । গৃত্সমদ একটি হুল্তে 
এই সোম্য মদের যে-বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে ইন্দ্ৰের্ন বলক্কৃতির আরও-কিছু পরিচয় পাওৱ| 
যায়। খধি বলছেন: 

‘এবার আমি এই মহান্‌ ও সত্য (দেবতার ) মহৎ ও সত্য যত কর্ম, তা থোষণ| 
করলাম। তিনটি কক্ৰুকে তিনি পান করলেন অভিযুত সোমের থেকে। ( আর) এরই 
মত্ততায় অহিকে ইন্দ্ৰ হত্যা করলেন [৭৫%] | 

বংশদণ্ডহীন ( নিরালম্বে ) বৃহৎ দ্যুলোককে তিনি স্তব্ধ করলেন, আপুরিত করলেন 
দ্যুলোক ভুলোক আর অন্তরিক্ষ; তিনি ধরে থাকলেন পৃথিবীকে, তাকে প্রদারিতও 
করলেন।':-সোমের মত্ততায় ইন্দ্ৰ সেসব করেছেন [৭৫১]। 


৭৪৯ তু, ধ. ১1৮৭, ২১1১, ৬৪২২, ৮৬1৪০, ১২১, ২% | 

৭৫৭ খ প্র ঘা স্ব.্ত মহতে| মহানি মত্যা সতান্ত করণানি রে।চমৃ, ত্রিকদ্রকেথ.পিবং সুতন্তা-স্ত মদে 
অহিম্‌ ইত্রো জথান ২।১৫।১। অহিহত্যা ইন্দ্রের মহৎ এবং সত্য কর্ণের মধ্যে মুখা । অহিবৃত্র বা অবিগ্ঠীশক্কির 
কুগুলিত রূপ, খ তেই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যাকে বলা হয়েছে ‘জুহরাণম্‌ এনঃ' (১1১৮৯।১) বা! কুগুলীপাকানো! পাপ। 
এর আরেক নাম “ধুর, যাহতে মুক্তির জন্য “অবরের' সাধনা। সোমঘাগে ছুতশেষ সোমপান তার প্রধান 
কৃত্য, যার ফলে মানুষ জোিতে পৌঁছে বিশ্বদেবতার সাধুজ্রালীভ ক'রে অমৃত হতে পারে (৮।8৮৩) দ্র, টী, 
১১৩, ২০১৪ )। এই অহিহতয৷ আর হঠযোগে শক্তির কুগুনীমোচন মুলত একই ব্যাপার। অধিযজ্ঞদৃষ্টিতে 
তাই হল ত্ৰিকভ্ৰুকে ( দ্র. টী. ১২৭২) ইন্রের মোমপান, অধিযোগনৃষ্টতে কুওলিনী শক্তির তিনটি ্রস্থিতেদ। 
তিনটি ক্র বা গ্রন্থি নাভিতে হৃদয়ে এবং জমধ্ে। ত্রিণাচিকেতার তিনটি অগ্নিচয়নও হয় একই রীতিতে ( তু. 
ক. ১১।১৭১৮)। তৈউ,র ভাবা বলতে গেলে, সর্বত্র এক মাধন: প্রাকৃত অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় 
শরীরের আড়াল ঘুচিয়ে অন্নময় প্ৰাণময় মনোময় এবং তারও পরে বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মাতে উপসংক্রান্ত 
হয়ে আদিতাপুরুষের সাযুজ্য লাভ করা (৩।১*।৪-৬)। আত্মার আনন্দ্রাপের অভিব্যক্তি তখন উদ্‌ঘোধিত 
হয় যে-দামগানে, তৈউ,তে তার উল্লেখ আছে। এটি অভিযুত মোমের গানে অন্তৰ্ধামী ইঞ্সেরই মত্ততার পরিশেষ। 

৭৫১ খ. অৱংশে দ্থাম্‌ অস্তভায়দ্‌ বৃহস্তম্‌ অ! রোদনী অপৃণদ্‌ অন্তরিক্ষম, স ধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথচ, চ 
সোমন্ত তা মদ ইন্দ্ৰণ, চকার ২।১২।২। ইন্স ত্রিহুবনের ইশান। তিনটি ভুবনে তার শক্তির উল্লাস প্রকাশ 
পেয়েছে বিচিত্ররগে । মন্তরটিতে ভুবনের বিস্তাস ল.। প্রথমেই পাছি অরৎশ বা৷ লে৷কোত্তর অব্যক্ত (দ্র. টা, 
৬০০৭) 7 তু. 'উৰী গভীরে রজনী জুমেকে অৱংশে ধীযঃ শচ্য| সমৃ বরং --বিপুল গভীর এবং সুনিহিত দুটি ভুমিকে 
অথাৎ দ্বাব|-পৃথিবীকে ‘অবংশে’ দেই ধীর বা পরমপুরুষ [ তু. ১১৬৪।২১, টা. ২] ভার শক্তি দিয়ে সঞ্চল 
করলেন ৪14৬৩, দ্র. টী. ১২৪৩ )। অবংশ 'পর্বহীন', সেখানে লোকসংস্থান নাই। সেই ‘পরম ব্যোমে' ইন্দৰ 


৬৪৬ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


“(যজ্ঞ’- ) সদনের মত পুবদিকে তিনি বিসাঁরিত করলেন ( নদীদের )__মেপে- 
মেপে। বজ দিয়ে খুলে দিলেন নদীর খাঁতগুপি। অনায়াসে বইয়ে দিলেন ( তাদের ) 
দীর্ঘযায়ী পথ বেয়ে।'*সোমের মত্ততায় ইত্যাদি [1৫২]। 

“গুম করে নিয়ে যাচ্ছিল দভীতিকে ওরা । তিনি তাঁদের ঘিরে সব প্রহরণ পুড়িয়ে 
দিলেন আগুন আলিয়ে। তারপর তিনি (তাকে) জুটিয়ে দিলেন যত গো৷ অশ্ব আর 
রখ ।."সোমের মত্ততায় ইত্যাদি [৭৫৩] । 


ভার সৌম্য আনন্দকে অগম নৈস্তন্ধো ব্যাপ্ত করলেন ‘বৃহৎ’ দু'লোকরূপে। 'বৃহৎ' বোঝাচ্ছে যেমন ছ্যলোকের 
বৈপুলা, তেমনি তার পরমতা। উপনিধদে এইটি পূর্ণ এবং অপ্রব্তী আকাশ (তু, ছা. ১১২৯, বৃ. ২১৭, 
কৌ, ৪৬; আরও তু. ধ, অক্ষর পরম ব্যোম ১/১৬৪।৩৯, ৪২)। এইটি ভুবনের গরম অন্ত। তার অধম 
অন্তে আছে ‘পৃথিবী’ খা ইন্দপ্রধিত (এইখানে ‘পৃথিবী'র বু, পাওরা যাচ্ছে) এবং তার দ্বারাই সর্বাধাররপে 
বিধৃত। ভূবনের দুটি অন্তে দুটি স্থাণুত্ের বিগ্তাস--একটি চৈতন্তের, আরেকটি জড়ত্বের। জড়ের মধ্যেও দেবতার 
সোম্য আনন্দ নিথর হয়ে আছে। দুয়ের মাঝে তীর শক্তি যেন উপচে পড়ছে -'রোদমী' বা ছালোক-তুলোক 
আর 'অন্তরিগ’কে আগুরিত করছে তার আলোকের বীর্ধ (তু. হরয্যোদয়ের বিখ্যাত বর্ণনা : আগ্রা দ্বাৱাপৃথিৱী 
অন্তরিক্ষং নু আত্ম জগতদ্‌ তরুবশ, চ [স্থাবর-জঙ্গমের ] ১।১১৫।১)। মন্ত্রের তৃতীয় পাদ = ১৷১*৩৷২ প্রথম পাদ 
( খৰি কুৎ্স আঙ্গিরস ); চতুর্থ পাদটি ধুরা। 

৭৫২ খ. সরে-র প্রাচো ৱি দিমায় মানৈর্‌ রঞ্পেণ খাপ্ত.ত্ণন্‌ নদীনান্‌, বুথা.হুজৎ পিভির দীর্ঘয়া বৈঃ 
সোমন্ত,**২1১০1৩। ত্ৰিভুবন থেকে বধির দৃষ্টি গুটিয়ে এল পৃথিবীতে--যেথানে আমরা আছি। পাহাড় ফুঁড়ে 
নদীরা বইছে সেখানে_যেন দেবতার সোম্য আনন্দের ধারা, আমাদের প্রাণের ধার|। তারা পৃথিবীর একপ্রান্ত 
থেকে আরেকপ্রাস্ত পৰবস্ত ‘বিমিত’ ব| বিমারিত, ছুটে চলেছে পুবমূখী বা আলোর দিকে । আর চলেছে দীর্ঘপথ 
বেয়ে অনায়াসে__দেববীর্যের প্রেষণায়।-*'এই অধিভূত বর্ণনার একটি অধ্যাত্ম ব্যঞ্জন| আছে। প্রথমেই নদীর 
শিরাজালে ছাওরা পৃথিবীকে পরোক্ষভাবে তুলনা কর! হয়েছে স্ব বা যজ্সশালার সঙ্গে (এই সংজ্ঞার প্রয়োগ 
১৭৩1১, ৯।৯২।৮) | পৃথিবী বস্তুত দেবঘঙ্জনভুমি-- যজ্ঞবেদিরূপে বাবহারেই তার পরম সার্থকতা (১/১৬৪1৩৫, 
টা, ২২৫, ৪৫৫৩ )। ফে-যজ্ঞণালায় সোমধাগ করা হয়, তার নাম 'প্রাগ্ংশ' বা 'প্রাচীনরংশ', কেনন| তার 
ছাতের সব বীশের আগগুলি পুরমুখী রাখ! হত-যেন তারা আলোর দিকে মুখ করে আছে (তু, 'জ্যোতিরগ' )। 
এই ভাবন| এসে গেছে মন্ত্রের প্রাচঃ শব্দে, য| উহ ‘সিদ্ধু'র বিণ. । এই মিন্ধুর| অবশ্যই আমাদের পরিচিত 
‘সপ্ুসিন্ধু’ ( তৃতীয় পাদে 'অন্থজৎ' ক্রিয়ার ব্যবহার ল, )। সিন্ধুর| চলছে পশ্চিম থেকে পুবের দিকে বা আলোর 
সমুদ্রের দিকে_যেমন মধ্যরাত্র থেকে অয় আলোর সুচনা নিয়ে ছুটে চলেন | ইন্দ্ৰ এমনি ঝরে এই সিদ্ধুদের 
'মানৈর্‌ ৱি মমে' (< এ মা 'মানদ বিছিয়ে মাপা) বিছানে|; ব্যাপ্ত কর')। প্রাগূবংশ তৈরী করতে অনেক 
মাপজোক করতে হত, “মানৈঃ' তার ইঙ্গিতবাহী। আরও ল, প্রাগ বংশের আরেকটি নাগ 'বিমিত'। কঈতরাং 
কের প্রথম পাদে যজ্ঞনালার ব্রন খুবই স্পষ্ট। আবার 'নদী যদি নাড়ীর প্রতীক হয়, তাহলে আমাদের এই 
দেহও যজ্সশালা, এই ভাবন| সহজে এসে গড়ে। কিন্তু নাড়ীগুপির দ্যোতিরভিঘানের পথে আছে বৃত্রের অবরোধ, 
ইন্দ্ৰ বলের আঘাতে তা ভেঙে দেন (‘খানি অতৃণ*' তু. ক. পরাঞ্চি খানা তৃণং ব্বয়নুঃ ২।১1১)। তখন তারা 
মুক্তধারায় ('রুখা') প্রবাহিত হয় দ্রালোকের আলোর সমুদ্ৰের দিকে।. শ্বকৃটিতে অধিভূত অধিযজ্ঞ এবং অধ্যাত্ম 
তিনটি দৃষ্টিকে কৌশলে মিলিয়ে দেওৱ| হয়েছে। প্রাগ বংশের উত্তরণ ‘অবংশে'--এই ধ্বনিও ল,। 

৭৫৩. খ. ম প্রবোল্‌.হ,ন্‌,পরিগত্য| দভীতের্‌ ৱিশ্বম্‌ অধাগ, আধুধম্‌ ইন্ধে অগ্নৌ, সং গোভির্‌ অশ্বৈর্‌ অনুঙদ্‌ 
রখেডি:..*২1১৫1৪) মন্ত্রটিতে একটি প্রাচীন ইতিহামের উল্লেখ আছে। দভীতি ইন্তানুগৃহীত একজন 
রাজি (সা.)। ইন্দ্ৰ অহরদের কবল হতে তাকে রক্ষা করেছেন, একথ| খ.র নানাায়গায় আছে। এই মস্ত 
তাদের নাম নাই, কিন্তু তার! ঘে সংখ্যায় বহু তার ইঙ্গিত আছে 'প্ররোণংহ,ন.' এই বিশেষণে--যার অর্থ ‘যারা 
ভাগিয়ে নিয়ে যায়’। অগ্ঠত্র তাদের সংখ্য| দেওৱ| হয়েছে এক হাজার ( ২৷১৩৷৯ ) বা ত্ৰিশ হাজার (৪1৩*২১)। 
কোথাও তারা দাস, কোথাও দ্ছা। প্রায়ই তাদের দুজন দলপতির নাম করা হয়েছে ধুনি এবং ঢুয়ুরি। 
এখানে তাদের সমস্ত অন্ত পুড়িয়ে দেবার কথ! পাই, কিন্ত অস্ত্র তাদের ঘুম পাড়িয়ে নিকাশ করবার কথা আছে 


অস্তরিঙগস্থান বৰ্গ ] ইন্দ--সাধারণ পরিচযন ৬৪৭ 


‘তিনি এই বিশাল নদীর প্রবাহকে থামিয়ে দিলেন। তিনি সীতার-ন|-জানাদের 
পার করলেন ভাঁণয়-ভালগ্ন। তারা উজিয়ে গিয়ে রগ্ির দিকে এগিয়ে চললেন | 
সোমের ইত্যাদি [৭৫৪] | 


( ২|১৪৷৯, ৬২৬৬, ২০1১৩, ৭1১৯৪ ; এইটিই ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে: ‘ইন্স তাদের ঠকিয়ে দিলেন" ১১।১১৩1৯, 
“দড়ি দিয়ে না বেধেও আটকে রাখলেন' ২৷১৩৷৯ )। অন্রপ্তন্তনের দুটি রীতি স্মরণ করিয়ে দেয় পৌরাণিক আগ্নেয় ও 
সন্মোহন অস্ত্রের কথ|। একগায়গাঁর অধিদ়্কে বলা হয়েছে দভীতির রক্ষক, কিন্তু ল. সেখানে তাদের বিণ, 
‘শতত্ৰতু’ (১1১১২।২৩)। একটি জায়গায় 'দভীতি' বির নাম নয়_-শক্রর 'বিণ', যার বুগত অর্থ হতে পারে 
“ঠক, জোচ্চোর' ( < এ দন্ত, ঠকানো") । খবি দতীতির নামের সঙ্গে কি ধৰি কবধের মত জীবনের কোনও 
অতীত ইতিহান জড়িয়ে আছে (দ্র. চীমু, ৫২২") 1"কিন্ত ধুনি আর চুমুরি কার|? প্রায়ই তাদের নাম 
একদগ্গে করা হয়েছে_-বিশেষত দভীতির প্রসঙ্গে । তার! যে বৃত্রের অনুচর অতএব অবিদ্ধাশক্তির প্রকারভেদ, 
তাতে সন্দেহ নাই; একজাগগায় শহরের পুর ভাঙার কথায় অন্তান্ত অনুঃদের সঙ্গে তাদেরও নাম কর! হয়েছে 
(1১৮৮ )। খুনির বু. < এ ধান্‌ ‘শব্দ কর|' হতে (তু. ১৭৮১, টা, ৩১৯) । তা বোঝাতে পারে বড়ে| 
হাওরাকে, আগুনের শিখাকে, নদীকে (নিধ, ১১৩)। আলোচামান মন্ত্রের পরের মন্ত্েই পাই, ‘স ঈং মহতীং 
ধুনিম্‌ এতোর্‌ অরম্ণাং'। পাহাড়ী নদী গর্দে চলেছে, দে-ই হল “ধুনি'। কল্পনা করা যেতে পারে, মে যখন 
উপত্যকায় নেমে ছুটি তীর কে ঢেউএর 'চুম!' দিয়ে বয়ে চলে, তখন সে 'চুমুরি'। চুন্ব ধাতু সংহিতায় বা ব্রাঙ্মণে 
নাই। কিন্তু ধতে এবং অগ্ঠাগ্ত সংহিতায় একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞা আছে 'নিচুম্পুণ' । খ.তে পাই, ‘পত্তীৱন্তঃ সুতা 
ইম উৰন্তে| মস্তি ৱীতয়ে, অপাং জন্মির্‌ নিচুম্পুণঃ'--(হে ইন্দৰ), পত্নীসহ এই সোমরসের| তোমায় চেয়ে চলে 
(তোমার পানে) তোমার আঙ্গাদনের জন্য; তুমি সেই অপ.দের কাছে যাও নিচুম্পুণ হয়ে ৮৯৩,২২ । এইখানে 
আমরা চুপ্প ধাতু পাচ্ছি, যা স্পষ্টতই চুপ্ব ধাতুর সগোত্র। যান্ চুপ্প কে ভাঙ ছেন চদ্‌ এবং শ্রী এই ছুটি ধাতুতে 
(নি. ৫1১৭) । মাতে মহীধর বলছেন, ধাতুটি ‘চুপ মন্দায়াং গত"; উব্বট বলছেন, ‘নিচুন্পুণঃ নীচৈঃ বণন্‌' 
(৩৪৮; তু. থ,তে গে. 'sprudelnde’ bubbling, sputtering) | মা.তে সংজ্ঞাটি অবভৃথের বিণ, । অবভূথ সেই 
নদীপ্রবাহ, যার মধ্যে যন্রপাত্রগুলি যন্রের শেষে ভাসিয়ে দেওৱা হয়। মহীধর বলছেন, অবভ্থ 'নিতরাং মন্দ 
গচ্ছতি, য়দ্‌ বা নীচৈর্‌ অশ্মিন্‌ কণপ্তি নীচশব্দেন'। ল. খ.র মন্তরটর পরের মন্তেই ‘অৱতৃথ’ শব্দটি আছে। এই 
সমস্ত অনুষঙ্গ থেকে ‘নিচুপ্পুণে’র যে-ছবিটি ভেসে ওঠে, ত| তীরকে চুমু দিতে-দিতে কুনুকুলু বয়ে-যাওরা একটি 
ননীপ্রবাহের | ইন্দ্র ‘নিচুল্পুণ' ক্মপদের। এই অপএরা 'বদতীবরী, দোমের সঙ্গে যাদের মেশানে| হয়। তারা 
বিখদেবতার প্রতীক এবং তাঁদের আবেশ দোমকে সমৰ্থ করে। তাই তারা দোমের পরী। ইন্দ্ৰ যখন তাঁর 
জন্য উতলা সোমকে গান করছেন (এখানে যাপ্ধকরিত চম্‌ ধাতুর ধ্বনি আছে), তখন তার শক্তির্লপিণীদের 
নিষিড় চুখ্নে নন্দিত করছেন।.**মনে হয়, “নিচুম্পুণে'র চুম্প ধাতু থেকেই 'চুমুরি' সংজ্ঞাটির ব্য. । ‘ধুনি’ তাহলে 
অশুদ্ধ প্রাণপ্রবাহের আদিম উদ্দামতা, ‘চুমুরি’ তার খাঁনিকটা-খিতিয়ে-আমার রূপ, আর সবার শেষে ধুনি যখন সমুদ্র" 
সঙ্গতা, তখন নে শান্ত (ধ, ২1১৫।৫)। অহ ‘ধুনি’ স্বভাবতই পুংলিঙ্গ, আর তার শক্তিরূপে নদী ‘ধুনি' স্ত্ীলিঙ্গ । 
অধিষ্ঠান বোঝাতে পুংলিঙ্গের, আর শক্তি বোঝাতে স্ত্রীলঙ্গের ব্যবহার বেদে বহুলায়গায়--শুধু, দেবতার বেলায় 
নয়, অদেবের বেলাতেও (তু. ইন্দ্ৰ জহি পুমাংসং য়াতুধানম্‌ উত প্রিয়ন্‌ 91১৪২৪)। স্ম, অনুর অদেব হলেও 
গে প্রাণেরই বিস্তৃতি, যেমন দেবত] প্রজ্ঞার ।***ধুনি আর চুমুরিকে ইন্দ্ৰ ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছেন, এই কথার অর্থ 
এখন শ্পষ্ট। প্রাণের সমস্ত উন্তালতা ইন্দের প্রবাদে প্রাচেতন সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে শান্ত হয়ে যাচ্ছে। 
দভীতির বা আত্মপ্রবঞ্ধক সাধকের মুক্তি আনেন দেবতা এই করে। তার জন্য তিনি মাধারে অভীগ্সার 
আগুন জ্বালিয়ে তোলেন--এই হল সাধনার আদি। তার মধ্যে প্রাণ (অথ), প্রজ্ঞ| (গো) আর জীবনের চ্ছণা 
গতির (রখ) প্রবাহ বইয়ে দেন--.এই তার অন্ত । পরবর্তী খকে এই প্রবাহভাবনার অনুবৃত্তি । 

৭৫৪ খ. স ঈং মহীং ধুনিদ্‌ এতোর্‌ অরম্ণাৎ নে! অগ্নাতুন্‌ অপারয়ং স্বস্তি, ত উংন্নায় রয়িম্‌ অভি প্র 
তং মোমন্ত "২1১০৫ । ধুনি এখানে ্ত্রীলঙ্গ, বোঝাচ্ছে 'কলনাদিনী নদী' (নিঘ, ১1১৬)। সা, বলছেন, 
“পরফী নদী'। যাদ্দের মন্তব্য, ‘ইরাৱতীং (বৰ্তমানে "রাবী" ) পর্কীন্‌ ইত)া,হঃ পর রতী ভাম্বতী কুটিলগামিনী* 
(নি.৯1২৬১)। এই নদীর অধ্যায়-বাঞ্জন| দ্র. টী. ৬:৬৪ । একই নদী অনুকুল হলে দিবা, প্রতিকূল হলে 
আনুরী--কেনন। উভয়েই প্ৰাজাপত্য (তু, ছা. ১২1১, বৃ. ১৩1১, ৎ1২1১)। এখানে ধুনি আগের খকৃএর অসুর 
“ধুনি'র শক্তিরপিনী। আধার খুনি এখানেই ইন্স এবং ইন্সশক্তির ব্যঞ্জনাবহ-_এও হতে পারে (তু, খ. ত্বং ধুনির্‌ 


৬৪৮ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


‘তিনি উত্তরবাহিনী করে সিন্ধুকে বইয়ে দিলেন আপন মহিমায় । বজ দিয়ে উষার 
শকটকে পিষে দিলেন--মন্দগামিনীদের ছিন্নভিন্ন করলেন জ্রুতগামিনীদের দিয়ে" 
সোমের ইত্যাদি [1৭৫৫] ৷ 

‘তিনি জানতে পারলেন, কোথাপ্ন লুকিয়ে আছে কন্তার|। আবিভূতি হয়ে দাড়িয়ে 
পড়লেন পরাবুক। পঙ্গু দীড়িপ্রে রইলেন সামনে । অন্ধ দেখতে পেলেন।'**সোমের 
ইত্যাদি [1৫৬] । 


ইন্দ্ৰ ধুনিমতীর্‌ ধণোন্‌ অপঃ ১১৭৪।৯)। পরুক্ীর বিপুল প্রবাহকে ইন্দ্র 'অরম্ণাৎস্তব্ধ করে দিলেন 
তাকে সমুত্ৰসঙ্গত| ক'রে। তার প্রবাহে (তু, প্ৰৱোগ্‌হ.ন্‌ ২.১৫।৪) যার! ভেনে চলেছিল সাতার না জেনে 
(‘অন্নাতুন্‌’, অন্তর তার! 'রহূ-তুর শ' এবং 'তুরাতি-রয়)' ১৫৪1৬, ৬১২১১, ১৭৪1৯, ২১৩১২, ৪1১৯৬, ৩০1১৭, 
৪1৩১।৮), তাদের তিনি পার করে দিলেন (“অপারয়ং'; তাই ইন্দ 'হুণার', তু, ভর! সথপারে। অতিপারয়ো নো 
ভরা হুনীতির্‌ উত ৱামনীতিঃ, উক্লং নো লোকম্‌ অনু নেবি বিদ্বান্ত, স্বৱ এ. জেোতির্‌ অভয়ং স্বস্তি ৬1৪৭1৭-৮, ল. 
এই সুক্তেই ইন্দ্ৰ পরমদবত! ১৮)। কিন্তু যার! সাঁতার জানে, তারা নদীর উঞ্জান বেয়ে চলে রয়ির দিকে। 
রয়ি সাধনার লক্ষ্য, সমুদ্রে পৌছে অসীমের প্রোতে ভেসে চন|। যজ্ঞের শেষে অবভূথের মধ্যেও এই ব্যঞ্জনা আছে। 
“রগ্নিতে ছটি শব্দ মিশে গেছে--একট 'রয়ি', আরেকটি *র।'। কোনটরই পূর্ণকূপ প|ওৱ| যায় না। খতে 
এই রূপগুলি আছে: রয়িঃ, রায়ঃ; রয়িম্‌, রান্‌ ( ১*1১১১৭ ), রায়ঃ; রয়্যা (১1১৯।৭), রয়িণ। (১৯১২৩), 
রায়, রয়িভিঃ (১৷৬৪৷১৭), রায়ে; রায়ঃ, রয়ীনানূ, রায়ান্‌ (৯১*৮।১৬)। দেখ। যাচ্ছে, স্বরাদি বিভক্তির বেলায় 
প্রকৃতি হল 'রা': 'রয়ি' দ্ৰুত উচ্চারণে বৈ’ (যার উচ্চারণ হবে হিন্দী 'হৈ'র মত ঈষং আকারপ্ৃষ্ট ) হয়ে যেতে 
পারে। তার সঙ্গে খ্খরাদি বিভক্তি লাগলে পাওৰ| যায় ‘রায়-প্রকৃতি। যদি দানার্থক ,/ রা হতে আকারান্ত 
‘র|'-শৰ্দ হয়ে থাকে, তার অপন্দি্ধ উদাহরণ একটি মাত্র 'রান্‌'। এছাড়া! 'রায়া, রায়ে, রায়ঃ, রায়ান! এই চারটি 
রূপেই “রয়ি' এবং *'রা'-র মিশ্র ঘটেছে। আরেকটি শঙ্ক নানা আকারে পাওয়া! যায়--'রে’ < রৈ < রয়ি 
সুতরাং মুল শব্দ ররি', 'রা' তার ছায়|। নিব.তে 'ররি' জল (১১২) এবং ‘ধন’ (২১০)। শেষের অর্থট 
কারা"প্রকৃতির সঙ্গে মিশ্রণের ফল ( তু. নি. রয়ির্‌ ইতি ধননাম, রাতের দানকৰ্মণঃ ৪।১৭)। কিন্তু মূল শব্দ ‘রয়ি', 
তার অর্থ শ্বেত, বেগ (< /রি॥রী ‘বয়ে চলা, তু, Lat, 78745 ‘stream’, Gk. orinein ‘to move’, 
O. Slav. rinati ‘to flow’, OHG., OS, Goth. rinnan ‘to run’ < Gmc, base * rinn- ) > 
'রেত£', সংস্কৃত ‘রয়ঃ' নদীবেগ ; তু. খ.তে ‘আপো রেৱতীঃ’, সমুদ্ৰ ‘ধক্লণে| রয়ীণাম্‌’, পয 'রায়ে। ধারা, ( ১৭৩৭৷১২, 
51১, ৬৬৫৷৩; আরও তু, ১|১৮৭৷১); শত্রা.তে 'মুখ্যা অপরাপে বৈধানর 'রয়ি' (১৭।৬।১।১১)। ছা.তে 
ভার বন্তি ব| মুত্ৰাশয় রয়ি’ ( ।১৮৷২ )। রয়িপ্রণস্ডি ভর. ন. ১৯৪৭ হু, টামু, ৭৮৪-৯১ । 

৭৫৫ খ. মো.দঞ্চং সিদ্ধুম্‌ অরিণান্‌ মহত্ব! রঞ্জেণা.ন উধসঃ সং গিপেব, অজৱসো জৱিনীভির্‌ ৱ্রিরশ্চন্ত, 
সোমন্ত:-.২।১৫৯। প্রথম পাদে পূর্বভাবনার অনুবৃত্তি। ল. সিন্ধু উদক্‌ বা উত্তরবাহী অর্থাৎ উধ্য জৌতা। তারপর 
উবার সঙ্গে ইঞ্জের বিরোধের ইতিহাস । অব্য দেবতায়-দেবতায় বিরোধ নাই, কেননা তার| ‘সঞ্জোযসঃ'। 
বিরোধাতাস রাহপ্তিক অর্থে। উধার পর ছুর্যোদয়। উৰ| প্রাতিভসংবিষ্ঞর ‘প্রতীক হলেও যতক্ষণ উধার 
অরুণিমা, ততক্ষণ আলোয়-আঁধারে মেশামিশি। উপাসকের তীত্রদংবেগ চার, আলো-আঁধারির এ-খেলা দুর 
হয়ে যাক, আলোর দেবতা! স্বমহিম|য় (তু, 'সহিতবা') প্রকাশ পান। নাধনার এই দ্বরণই দেবতার দ্বারা উধার 
অনঃ পেষ বা শকটভঞ্জন। তখন “অঙ্গবিনী' উধার| হন ‘জৱিনী’ ( তু. ফলাও বর্ণন| ॥।১*।৮ ১১, ব্যাপারটি 
ঘটেছিল 'ৱিপাশ এর তীরে, যার আধুনিক নাম “বিয়া, নামের মধে] পাশমোচনের ধ্বনি ল.; ১*।৭৩৷৪, 
১৮৮।।)। উধ| আলোর প্রথম দুচন| বলে 'অহল।' বা কুনারী। ইন্দ্ৰ তার সঙ্গে সঙ্গত হয়ে কৌমারহররূপে 
তাকে আয্মমাৎ করেন বলে ‘অহল্যাঙ্গার' (শ. ৩।৩৪।১৮)। অজবিনী উষা! ‘অনঃ' ব| গরুর গাড়িতে চলেন 
ডিম! চালে; রণচারিণী উষ| অবই ‘জবিনী' (মন্ত্রগুলিতে সর্বত্র ‘অনঃ ল.)। 

1৫৬ খ. স বিঘা অপগোহং কনীনান আৱির্‌ ভৱন, উদ্‌ অতিষ্ঠৎ পরারুক্‌, প্রতি আণঃ স্থাদ্‌ ব্য,নগ, 
অচষ্ট মোমন্ত,‘'২৷১৫।৭। সার মতে পরার জ. (কৃ) একজন খবি। ভার উদ্ধৃত ইতিহাস : “পুরা কিল 
কন্তকাশ, চগুস্থীনং পাদহীনং পরাৱদন্‌ জিঘবক্ষুম্‌ ধবিং দৃষ্ট |. ভিহুক্রর,£, ততঃ স ধধির্‌ ইন্ত্ৰং স্তত্বা চক্ষু: পাদং চ 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ] ইন্দ--সাধারণ পরিচয় ৬৪৯ 


“বিদীর্ণ করলেন বলকে-_অঙ্গিরাঁদের দ্বার! স্তত হয়ে। পর্বতের হুদৃঢ় (আড়াল) 
যত হটিয়ে দিলেন দিকে-দিকে। আলগ| করে দিলেন কৃত্রিম যত প্রাকার এদের |. 
সোমের ইত্যাদি [1৫৭] । 

“ঘুম দিয়ে এলোমেলো করে দিলে তুমি চুমুরি আর ধুনিকে। হত্যা করেছ দস্যুকে। 
দভীতিকে আগলে রইলে। আকড়ে ধরেই এখানে পেয়েছ হিরণ্য।...সোমের 
ইত্যাদি [1৫৮] । 


লেভে |’ অন্তত্র ডাকে বল! হয়েছে ‘পরার,ক্র' (81৩।১৬)। এইখানেই তাকে বলা হচ্ছে 'অ্ুরঃ পুত্ৰ 
অর্থাং কুমারী মেয়ের ছেলে। অন্যত্র তিনি ‘নীচা সন্‌' (২ ১৩১২, সেখানে তিনি অশ্বিদ্বয়ের অনুগৃহীত) যার 
অর্থ হতে পারে অধোলোকবামী, পাতালবাঁনী। $1৩০১৯-এ পরাবৃক্-এর উল্লেখ নাই, কিন্তু অন্ধ এবং খঞ্জ 
আলাদা-আলাদ| দুজন। শ্পষ্টতই ইঠিহাসটি একটি প্রহেলিক|। এর মধ্যে সাংখ্যের কতকগুলি ভাবনার ইঙ্গিত 
পাওৱা যায়। খেতে গাই, ‘ধিং প্রন্থতং কপিলং য়স্‌ তম্‌ অগ্নে জানৈর্‌ বিভতি' (&1২)। মাংখ্যমতে কপিল 
"আদিবিদ্ব৷ন’ (ল. আলোচামান মন্ত্্ও তিনি ‘ৱিদ্বান্‌’ ), বেদাস্তমতে ‘হিরণ্যগর্ভঃ'। তাঁর প্রস্থতি অব্যক্ত! প্রন্কতি। 
এই প্রকৃতি পুৰুষ থেকে বিবিক্র, অথচ জগগ্রন্থতি। এ যেন বিনা পুরুষদংসর্গে “কুমারী মেয়ের সন্তান জন্ম 
দেওরা। বেদের অদিতিও এমনি কুমারী জননী । মরমীয়াদের এঁতিহে এ-ব্যাপারট বিশ্ৰুত । পরাবৃক্‌ কপিল 
এই দৃষ্টিতে 'অগরঃ পুত্ৰ’ । তিনি সমাধিতে নিশ্চল এবং নিমীলিতনেত্র ব! প্রতাগবর্শী অতএব ‘শ্ৰোণ' এবং 
‘অনক্‌’ ( < অনক্ষ < অনক্ষ 'অক্ষিহীন')। তিনি নিঃসঙ্গ এবং কেবল হলেও ভার বিভূতি আছে। মন্ত্রে 
“কনী' বা কন্যকার! তার সমাধিস্থিতিতে অনভব্যক্ত সেই বিভূতি। বু[খানে তিনি তাদের জিবুক্ষু। আদিকন্তকা 
প্রকৃতি, আর এই কন্তকার! তারই বিকৃতি এবং ধবির ভোগ্যা। তখন পুরুষ চোখেও দেখেন, চলেনও--তিমি 
টা কর্তা এবং ভোক্ত।। কিন্ত তত্বদৃষ্টিতে জগদ্ব্যাপার চলছে পদ্গু-অন্ব-স্ায়ে-অন্ধ অথচ চরিষু। প্রকৃতির কাধে 
চক্ষুদ্মান্‌ অথচ নশ্চল পুরুষ চেপে আছেন, তাই ছুনিয়। চলছে। এইদিক থেকে অন্ধ এবং শ্রোণ আলাদা-আলাদা 
(ধন ৪)৩০।১৯)। পুরাণে পাই, ষে-কপিলের দৃষ্টিতে সগ্রসন্তানেরা ভস্ম হয়ে গিয়েছিল, তিনি পাতালবাসী। 
ল. সাংখ্য এবং যোগ সাষ্লিষ্ট প্রস্থান এবং পাতালশায়ী শেষনাগ ( তু. সংহিতার 'অহির্‌ বুঃাঃ' ) যোগের প্রবর্তক 
(ত্র. টী. ১২৭২ )। সন্ধাভাষায় সগরের উল্লেখ খতেই আছে (দ্র. ১৭৷৮৯৷৪, ত্র গে.)1*যোগের পথ 
নিরোধের, আপ্যায়নের নয়। তার লক্ষ্য দর্শনের ভাষায় ‘অগৱৰ্গ' অর্থাৎ সব-কিছু হতে চেতনার মোড় ফিরিয়ে 
দেওরা। আর আপ্যায়নের লক্ষ্য ‘সৰগ’ অর্থাৎ সব-কিছু নিয়েই 'ব্বপ্তির' দিকে চেতনার মোড় ফেরানো! ( তু. ছা. 
শাস্তিপাঠ তার বিখ্যাত মহাবাকা 'দর্বং থধি.দং ব্র্গ' ৩১৪১)। “অপবর্গ' সংজ্ঞাটি সংহিতায় নাই; কিন্তু 
এইখানে 'পরার,জ'এর মধো তাঁর অগ্রজকে পাচ্ছি। তারও অর্থ মব-কিছু থেকে মুখ ফেয়ানে|। সাংখ্য আর 
বেদান্ত, মুনিধারা আর খধিধারা একই আর্ধভাবনার দুই দিক। অতি সুপ্রাচীন কাল হতেই তার! ওতপ্রোত 
হয়ে আছে। মুনি বা যতির| যে ইন্জানুগৃহীত, একথা! আগেই ৰলেছি--যদিও তাদের প্রতি বিদ্বেধের কথাও 
পাওৱ| যায়। 

৭৫৭ *ঁ, ভিনদ্‌ রলদ্‌ অঙ্গিরোভির্‌ গৃণানে| ৱি পরণিস্ত দৃংহিতান্বৈ,রৎ, রিণগ, রোধাংি কুত্ৰিমাণো,বাং 
মোমন্ত.*২।১৫৮। অবরোধ ভেঙে প্রাণের মুক্রধারাকে বইয়ে দেওৱার বৰ্ণন|। “কৃত্িমাণি' ক্রয়! নির্রংতানি 
(সা. ); তু. গী, য়ত্রার্থাং কর্মোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ (৩।৯)। 

৭৬৮ খ. ন্দপ্রেনা.ভযুপ্যা চুমুরিং খুনিং চ জবদ্ব দস্থাং প্র দভীতিম্‌ আৱঃ, র্ভী চিদ্‌ অত্র ৱিৱিদে হিরণাং 
সোমন্ত::.২।১৫৷৯। ‘অভ্যুপ/’ < অভি +/ রপ, “ছড়িয়ে দেওরা' | সমুদ্রে পড়বার আগে মোহানায় নদীর 
শতমুখী হওৱার ইঙ্গিত। তার পর সমুদ্রে মিশে শান্ত হয়ে যাঁওরা। এটি প্রাণের অনুকুল স্থিতি। কিন্তু যতক্ষণ 
তার প্রতিকূল স্থিতি, ততক্ষণ নে 'দন' ব| হানাদার । ল. ধুনি আর চুমুরি দুজন হলেও দ্বিতীয় পাঁদে তাদের 
একবচনে দহ বল! হচ্ছে, তারা মধু-কৈটভ বা গুস্ত-নিশুন্তের মত একই তথ্বের দ্বৈতরপ বলে। রস্তী < 
এ রভ,॥ লভ, ‘আঁকড়ে ধরা' > 'রস্ত' লাঠি (তু, অ তা রস্তং ন জিরুয়ে|[ বৃদ্ধের! ] ররন্তা শৱসম্পতে, উচ্গমি ত্বা 
সধস্থ আ ৮1841২*), দণ্ডধারী। এই দণ্ড “হিরগায়ো! ৱেতসঃ’ বা হুমুম্ণকাও (দ্র. ৪1৫৮৫, টী. ১৩১৬ )। 
নাড়ীদৃষ্টতে খুনি আর চুমুরির মধ্যে ‘রন্ত' (তু, চর্যাপদের 'ধমন-চমন', হঠযোগের পিঙ্গলা ও ইড়|--একটি কুক, 
আরেকটি লি? দুয়ের মধ্যে অবধূতী বা সযুম্ণ| )। 


৬৫০ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


‘এবার তোমার যে-দক্ষিণা মহিমময়ী, সে বরেণ্য (সম্পদ) স্তোতার জন্ত দোঁহন 
করুক, হে ইন্দ্ৰ। সমর্থ হও স্তোতাদের বেলায়। (তোমার) আবেশ যেন অতিদহন 
না করে আমাদের। বৃহৎকেই যেন আমর! ঘোষণ! করি বিস্তার সাধনায় সুবীৰ্য 
হয়ে [৭৫৯] |’ 

বৃত্রবধ এবং সিন্ধুর অবরোঁধমোঁচন ছাড়! ইন্ববীৰ্যের নিদৰ্শনত্বকূপ কিছু কাহিনীর 
উল্লেখ পাওরা যায় সুকটতে। অধ্যাত্বসাধনার কিছু বর্ণনাও আছে সদ্ধাতাষায়। 
সোমপানের মত্ততাই যে ই্জবীর্যের উদ্দীপক, এইকথাঁর উপরে এখানে বেশী জোর 
দেওৱ| হয়েছে। দশম মণ্ডলে এক্স লবের একটি সুক্রে এই মত্ততার একটি বলিষ্ঠ বর্ণনা 
পাওৱ| যায় ইন্দের নিজের জবানিতে [1৬০] । 


৭৫৯ খ নূনং সা তে প্ৰতি বরং জয়িত্রে দুহীয়দ্‌ ইন্দৰ দক্ষিণা মধোনী, শিক্ষা স্তোতৃভ্যো মা.তি ধগ, ভগে| নো 
বৃহদ্‌ ৱদেম রিদথে নুরীরাঃ ২৷১৫৷১*। এই ধক্‌টি একটি ধুরা_ প্রথম পাঁওরা যায় ২1১১ সু.র শেষে, তারপর ১৫-২১ 
সর শেষ পর্বন্ত। ‘প্ৰতি দুহীয়ং প্রত্যেকের জন্য, অথবা উপাসকের আকৃতির প্রত্যুত্তর বা আ'্সদানের:প্রতিদানরপে 
দোহন করুক। দক্ষিণা মূলত বিণ., যেমন উষার (তু, ১/১৬৪।৯, টী. ৪২) < “দক্ষ' দেবতার হষ্টিসামর্থয 
(দ্র, টী. ২৩১৩) ; এখানে বিশেষ, বোঝার দেবতার 'প্রসাদ'। এইটিই আদিম অর্থ। খত্বিক যজ্গমানের হয়ে 
যজ্ঞ করেন তার মধ্যে এই প্রসাদ নামিয়ে আনবার জন্য । যখন তা নেম আসে, তখন খত্বিকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় 
আত হয়ে জমান তাকে য| দেয়, গৌণ অর্থে তাও “দক্ষিণা ।" তু, বৃ.তে যাজ্বন্ধোর উক্তি: জনক ডাকে 
সহস্ৰ বৃষভ দিতে চাইলেও তিনি বললেন, ‘পিতা মেহমন্যত না.নুশিক্যা (উপদেশ সম্পূৰ্ণ না করে) হরেতে.তি' 
(৪1১)৭)। দৃক্ষিণার লোভেই খত্বিকের। যজমাঁনি করতেন, এমমিতর একটা আক্ষেপ সংজ্ঞটির "সঙ্গে জড়িয়ে 
গেছে বিশেষত ইওরোপীয় ব্যাখ্যায়। তা কিন্ত ঠিক নয়। কার্ধনিদ্ধির ফলে কৃতজ্ঞত! ছিল উভয় ॥ জনকের 
মত যজমান যেমন তখন বলতে পারতেন, 'দোহহং ভগরতে ৱিদেহান্‌ দদামি মাং চা.পি দাস্তায়' (বৃ. ৪191২), 
তেমনি খছিকও প্রাণ খুলে ভার দানের স্তুতি করতেন (খ.র 'দানস্থতি'গুলি দ্র-)। এই প্রসঙ্গে খ.র “দক্ষিণা 
ভ্ৰ.। তার প্রথমেই পাই “আবির অভুন্‌ মি মাঘোনম্‌ ( শক্তিমত্ত| ) এবাং ( দেবতাদের বা ধত্বিক্দের বা যঙ্মানদে॥ ) 
বিশ্বং জীরং তমসে! নির্‌ অমোচি ( যেন মব জীবের মধ্যে উনার আলো ফুটে উঠল), মহি গ্যোতিঃ পিতৃভির্‌ দৱ্তম্‌ 
(কেননা এই জ্যোতিঃসাধন! পুরুধানুরমে চলছে) আগাদ্‌ উক্নঃ পন্থ| (দেবধানের জ্যোতিঃনরণি ) দক্ষিণায়া 
অদৰ্ণি ১০।১*৭।১। দেবতার প্রসাদ, থতিকের দক্ষতা বা উপাঁয়কৌণলা এবং তাঁর ফলে যজমানের কৃতজ্ঞচিত্তের 
দাগিপ্য-সব মিলে দক্ষিণার ছবিটি এখানে অপঙ্নপ হয়ে ফুটেছে । দক্দিণা তিমিরবিদার উধার আ.লা। তা 
‘মথোনী’ অর্থাৎ তাতে আছে মঘ (নিঘ, ‘ধন’ ২।১*, নি. মঘম্‌ ইতি ধননামধেয়ং মংহতের্‌ দানকৰ্মণঃ ১1৭ 
< এ মংহ, ৷৷ মহ, বিশাল হওৱ৷, সমর্থ হওরা', দানের ব্যঞ্জনা এইথেকে ; তু. Goth, magan 'to be ৪৮1৩ 
Goth. mahts. OH 3. maht ‘might, power ; probably cognate with Gk. mekhos ‘means, 
instrument’, Lat. machina ‘invention’, Eng. mechanic) মহিমা, বৈপুল্য এবং শক্তি, তাখেকে ‘জ্যোতি’ 
(তু. তৈউ, মহ ইত্যা.দিতাঃ, মহ ইতি চন্দ্মাঃ ১11২ ); দ্র, টা, ৭২, নেমী, পৃ. ১৭১৩%* শিক্ষ (তু. বেমী. 
২২৩১১, তু, খ. দ্‌ এধাম্‌ অন্তে [ অন্বেবাসী ] অন্ত্য ৱাচং শাক্তন্তে,র [সমর্থ আচাৰ্ধের ] রদতি শিক্ষমাণঃ 
৭1১০৩৫ ), সমৰ্থ হও, শক্তিসঞ্চার কর, আবিষ্ট হও । ‘অতি ধক্‌' < ॥/ দহ, “ঘালানো' ; অত্র তু. জীরামকৃষ্ণ £ 
“আমি বেশি কেটে অলে গেছি অর্থাৎ লোকোত্তরের শক্তিপাতে কাজের বার হয়ে গেছি। অতিদহনের ফল 
“শূনম্‌' ব| বারুণী শুন্ঠতা, য| খধি গৃতসমদের ঈঙ্গিত নয় (দ্র. ২২৭1১৭, টা, ৬৩৩৯ )। ভগ ( < ২/ড৪,॥ ভঙ্গ, 
‘ভেঙে ঢোকা") তু. টীমু. ৩১; এখানে) দেবতার আবেশ এবং তঙ্জনিত উ্ঘ। চতুর্থপাদের জন্তা দ্র. টামু: ৭৩০ । 
খকের পূর্বার্ধের জন্তু তু. খ ২1১৮৮, ১৭|১৩৩৷৭ )। 

৭৬% *%, ১:।১১৯। অনুক্ৰমণিকায় আছে: ‘এন্দ লব আয়ানং তুষ্টাৱ ' সার সন্তবা : ইন্দ্ৰো 
লবরূপম্‌ আস্থা সোমপানং কৃর্বন্‌ তদানীম্‌ ধষি'ভঃ দৃষ্টঃ সন্‌ স্বায্মানম্‌ অনেন সুক্তেনা-স্তাৱীং। অতো লবরগাগন্ন 
ইন্দ খমিঃ।' যড়গুরশিয়ের মতে এই স্থক্রপরিচিতি এঁতিহানিকদের (ড্র. গে. স্ব.ভূমিক!)। লব তখন একটি 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ ] ইন্দ্ৰ সাধারণ পরিচয্ব ৬৫১ 


ইন্দ্ৰ বলছেন : 

এিই_ হা, এই (চাইছে) আমার মন; গো. আর অশ্ব আমি ছিনিয়ে আনব |." 
আচ্ছা, আমি কি সোমপান করেছি [৬১]? 

‘বাতাস যেমন বাধ।সতেও (গাছকে) মাতিয়ে তোলে, আমায় পান-কর! 
মোমের! (তেমনি ) উজিয়ে তুলল যে ।".'আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৬২]? 

“আমায় পান-করা ( সোমের|) উজিয়ে তুলল, রথকে যেমন (তোলে ) অশ্বেরা 
ক্ষিপ্রগতিতে।"**আঁচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [1৬৩] ? 

“আমার কাছে ( মানুষের ) মনন এল, হান্বারবে ধেমুরা যেমন (আসে ) প্রিয় 
পুত্রের ক|ছে।'*আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [1৬৪] ? 

ছুতার যেমন সারধির আসনের ( সংস্কার করে), আমিও তেমনি সংস্কৃত করি 
হৃদয় দিয়ে সেই মননকে ।-"*আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৬৫]? 

‘এই-যে আমার চোখে-পড়বার-মত বলেও মনে হয় না পর্চজনকে ।'' আচ্ছা, 
আমি কি ইত্যাদি [১৬৬]? 


পাখির নাম। মা.তে আছে, 'মোমায় লবান্‌ আলভতে' (২৪২৪, অশ্বমেধপ্রকরণ)। হরপ্রসাদসংবর্ধনলেখ- 
মালায় একেন্দ্ৰনাথ ঘোষের মন্তব্য : “হিন্দীতে লৱ| নামে কয়েকটি পক্ষী পরিচিত—Perdicula asiatica, 
Perdicula argunda এবং Turnix Tanki’ ( ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯ ) । কোশগ্রন্থে পাই, ‘এক পক্ষী জো তীতর্‌ 
সা পরন্ত উসমে ছোটা হোতা হৈ; “বাজ ঝপটি জ্যো" লৱা লুকানে”--রামায়ণ ।' কিন্তু হুক্তের বাচনভঙ্গি হতে 
মনে হয়, লব এখানে খধির নাম। শৌ.তে অথর্বার এমনিতর একটি আঝ্মপ্ততি আছে (৬1৬১), সা.র মতে 
মেট খখির বহ্মসাধুজ)জনিত আত্মমহিমার খ্যাপন। এটিও খধির মোমপানের ফলে ইন্জরসাধুজাজনিত (তু, এই 
মুর পরেই ১১।১২০।৯, টীমু, ১৩১)। ইন্ত্র গধির ইঞ্টদেবতা, তাই তিনি 'ন্্র'--যেমন শিবোপামক শৈব। 
সুর ধুরা হল: ‘কুৱিৎ সোমন্ত|-পাম্‌ ইতি’ । 

৭১১ খ. ইতি ৱা ইতি মে মনে! গাম্‌ অশ্বং সন্বয়াম্‌ ইতি, কুৱিং সোমন্তা.পাম্‌ ইতি ১৯।১১৯।১। ‘গো’ 
প্রজ্ঞার এবং ‘অশ্ব’ প্রাণের প্রতীক। উভয়ের সহচারের অন্ত দ্র, ১*।৬৫।১১, ৮|৩%|৪, ৪1৫৭1১, ৮|১৪|৩, ৭৪1১০, 
৭৮1২, 18৬1১, ৯1৯1৯, | কুরিদ্‌ প্রগবোধক, তু, বাংলায় ‘কি জানি!' নিঘ, ‘বহু’ ৩।১। 

৭৬২ খর. প্র হাত| ইৱ দোধত উন্‌ ম| গীত| অয়ংসত, কুরিৎ...১*।১১৯।২। সোমা আনন্দের ঝড় বইছে 
ধেন। দৌধৎ < ২ দুধ, ‘কুদ্ধ হওরা' নিঘ, ২১২, দ্র টা, ৫:৬, উহু ‘বৃক্ষে'র বিণ. । অনুরূপ বর্ণনা 
তু, খ, ১৭।২৩1৪। ‘উদ্‌ অয়ংসত' উদ্ধত করল। 

৭৬৩ খ. উন্‌ মা গীতা অগ্নংসত রথম্‌ অথ! ইরা.শৱঃ, কুধিৎ','১*।১১৯৩। সোমপানজনিত তীব্ৰ" 
সংবেগের ছবি। 

৭৬৪ খ. উপ মা মতির্‌ অস্থিত বাশ! পু্ৰম্‌ ইৱ প্ৰিয়ম্‌, কুরিৎ...১1১১৯।৪। ‘মতি’ মানুষের মনন, মন্ত্ৰ; 
দা. 'স্তোতৃভিঃ ক্রিয়মাণা স্ততিঃ' | উপমায় দেবতার প্রতি মানুষের বাংসলোর বৰ্ণন|। 

"৬৫ খ. অহং তের বন্ধুরং পয়চামি হৃদ! মতিগ্‌, কুৱিং **১*।১১৯। | মানুষের মননকে দেবতা! 
ভালবেনে গ্রহণ করেন এবং তাকে সংস্কৃত করে তাতে নিজের আমন পাঁতেন। “পরি অচামি' (< */ অচ, 
চলা" নিঘ, ২1১৪) ঘুরি (ঢুতারের ঝুঁদের মত, আর তার বাকগুলিকে সমান করে দিই )। 

৭৬৬ খ. নহি মে অক্ষিপচ, চনা.চ্ছান্ত সঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ, কুৱিৎ,,.১৭৷১১৯৷৬৷ দেবতার মহিমার কাছে 
ৰ তু. ৩৩১, সব ইন্সের মুঠির মধ্যে। অক্ি-পৎ যা এমে চোখে গড়ে, তু. ৬।১৬।১৮। ‘পঞ্চ কৃষ্ট" 
দ্র, টা, ২৩১৩ । 


২১ 


৬৫২ বেদ-মীমাৎসা [ বৈদিক দেবতা 


‘্দ্যালোক-তুলেক ছুয়ে মিলে আমার একটি পাখাঁরও সমান নয় ।"*,আচ্ছা, আমি 
কি ইত্যাদি [৭৬৭] ? 

ছ্যলোককে আমি মহিমায় ছাপিয়ে গেলাম, (ছাপিয়ে ) গেলাম এই মহতী 
পৃথিবীকে ।‘‘‘আচ্ছা, আমি কি ইত্যাদি [৭৬৮]? 

“বল, এই পৃথিবীকে আমি নিহিত করব এখানে, ন! ওখানে ?:' আচ্ছা, আমি কি 
ইত্যাদি [৭৬৯]? 

“এক্ষুনি পৃথিবীকে আমি ঠুকে দেব এখানে, না ওইখানে ?"*আদ্ছা, আমি কি 
ইত্যাদি [৭9]? 

দ্যুলোকে আমার একটি পাখা, নীচে আরেকটিকে মেলে দিয়েছি।'*,আচ্ছা, 


আমি কি ইত্যাদি [ 1৭১]? 

“আমি হচ্ছি মহাজ্যোতি, মেঘের পানে উজিয়ে রয়েছি।.--আচ্ছা, আমি কি 
ইত্যাদি [৭1২]? 

“গৃহের মত চলছি আমি অলঙ্কৃত হয়ে, দেবতাদের কাছে হুব্য বয়ে ।'**আচ্ছ, 
আমি কি ইত্যাদি [৭1৩]? 

সুক্তটিতে উপান্ত আর উপাসক একাকার উপাস্য সোমপাতম ইন্্র। তীর সোম্য 
মদের শ্রুতি সংক্রামিত হয়েছে খষিতেও, অথচ উপাঁস্য-উপাসকের ভেদ একেবারে লুপ্ত 


৭৬৭ খ নহি মে রোদসী উভে অন্ং পক্ষং চন প্রতি, কুরিৎ...১০।১১৯।৭। ইন্দ্ৰ লোকব্যাপ্ত এবং 
লোকোত্তর তু, প্র রিরিচে (ছাপিয়ে গেছেন) দিব ইন্দ্ৰঃ পৃথিৱ্য| অর্ধস্‌ ইদ্‌ অন্ত প্রতি রোদসী উভে ৬৩০১; 
আরও তু. ১১।৯১।১,৩। ‘পক্ষ’ শব্দে ‘লব’-পাখির ধ্বনি আছে। পশু-পাখির নামে খধির নাম, যেমন শৌনক 
বক কৃর্ম কুশিক ইত্যাদি। 

৭৬৮ খ- অভি গ্যাং মহিনা ভুৱম্‌ অভী,মাং পৃথিৱীং মহীম্‌, কুবরিৎ...১*১১৯/৮। পূর্বভাবনার অনুবৃত্তি ৷ 

৭৬৯ খ. হন্তা,হং পৃথিবীম্‌ ইমাং নি দধানী,হ রেহ ৱা, কুবিৎ...১*।১১৯।৯। ইন্দ্ৰ পৃথিবীকে করেছেন 
আমাদের “প্রতিঠা' এবং ছালোককে 'অতিঠা' (তু. ৬/৩০।৯)। ইন্দ্রের ‘সযুকু সখা' উপামকও তা-ই করছেন। 
কিন্তু ইচ্ছা করলে ইন্দের মতই তিনি এর বিপর্যয় ঘটাতে পারেন-_-ছ্রোলৌককে নামিয়ে আনতে পারেন এখানে, 
আর পৃথিবীকে তুলে নিতে পারেন ওইখানে ( তু. শৌ, ৬/৬১1২,৬)। ছ্যুলোকের ভাবনা উহ । 

৭৭* খ. ওষম্‌ ইং পৃথিবীদ্‌ অহং জজ্ঘনানী,হ ৱে.হ ৱা, কুৰিৎ...১০।১১৯।১৯। পূৰ্বভাৰনার অনুবৃত্তি। 
উপাদকের গীখ্ধের পরিচয়। ওষম্‌ নিদ. 'ক্ষিপ্র' (২1১৫)। 

৭৭১ খর. দিরি মে অন্তঃ পঙ্গে! হধে| অন্তদ্‌ অটীকৃষমূ, কুরিৎ...১০1১১৯।১২। দেবতা সর্ধব্যাদী, উপাসকও 
তা-ই। তু. (॥)। ‘অচীকুধম্‌’ এ */ কৃষ, ‘চাষ করা’ (তু. ১1২৩১, ১৭৬।২, ৮1২১৯), এখানে “আঁচড়ানো' 
(মা.)। 

৭৭২ খ. অহম্‌ অগ্মি মহামহে| হভিনভ্যম্‌ উদীযিতঃ, কুৱিং...১*।১১৯।১২। উপাসকের স্বানুভবের বর্ণন| | 
এই পৃথিবীতে থেকেই তিনি যেন ভুদেব ( তু. তং ত্বা স্তোমেডির্‌...দেৱা অজনন্‌ ২।১৩৷৫ ) এবং নুধাত্ম। ( স|, )-- 
একটি জ্যোতিঃস্তপ্ত হয়ে উজিয়ে চলেছেন অন্তরিক্ষের দিকে । 

৭৭৩ খ. গৃহো! য়াম/.রংকৃতে| দেবেভ্যো হুৱাৱাহনঃ, কুরিৎ...১০1১১৯।১৩। দেবডৃত সিদ্ধের আচরণের 
বর্লা। ‘গৃহ’ এখানে দেব্যজনগৃহ, আমরা যাকে বলি ‘ঠাকুরঘর’। ত! 'অরংকৃত' কিনা দেবতার সৎকারের 
অন্ত নিত্য উদ্মুখ। সেই ঘরে অৰ্থাৎ এই দেহরূপ দেবায়তনে আমি ছি হবাবাহন অগ্নি হয়ে (তু, ৬1১1৪-৭, 
টা, ২৮১ । আরও তু, ক. ২।১।১২-১৩)। 


অন্ধরিক্ষস্থান বৰ্গ ] ইন্দ্ৰ-সাধারণ পরিচন্ন ৬৫৩ 


হয়নি। এই ভাবটি স্ুকৌশলে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যেক খকের প্রথম ছুটি পাদ 
প্পষ্টত ইন্সের উক্তি, খধি সেখানে ইষ্টদেবতার মধ্যে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু ধুৱাতে 
খধি যেন সঙ্দিৎ ফিরে পেয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করছেন, 
আমি এ কী বলছি, আমি কিসোমপান করে মাতাল হয়েছি? দৈব আবেশের ফলে 
চিত্তের এমনতর একটা দোঁলার সুন্দর নিদর্শন হল আদিকবি বান্দীকির ‘মা নিষাদ’ 
শ্লোক উচ্চারণের পর নিজেকেই উচ্চকিত প্রশ্ন, 'কিম্‌ ইদং ব্যাহৃতং ময়া'-আমি এ কি 
বলে ফেললাম [৭18 1? গৃত্সমদের বর্ণনায় থবি তটস্থস আর এখানে তিনি একাত্মক। 
তাই বর্ণনাটিও খুব জোরাঁলো। এইপ্রসঙ্গে লক্ষণীয়, খক্সংহিতা য় যতগুলি আত্মস্তৃতি আছে, 
তার প্রায় সবগুলির দেবতা ইন্দ্ৰ।২ ইন্দ্ৰই যে সংহিতার পরমদেবতা, এটি তার হুচক।* 


লীলাম্বর্ণনে পাই দেবতার তটস্থ লক্ষণের পরিচয়, আর তাঁর স্বরূপের পরিচয় 
পাই অধ্যাত্মান্গভবে | এই পরিচয় ইন্্স্কগুপির যেখাঁনে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। তার 
সংহত বিবৃতি আছে তিরশ্চী আঙ্গিরসের একটি তৃচে। খাষি বলছেন: 

এস, এখন ইন্দ্রের স্তুতি করি আমরা, শুদ্ধের স্ততি করি শুদ্ধ সাম দিয়ে। 
(আমাদের )শুদ্ধ উকৃথেই তিনি বেড়ে উঠেছেন। শুদ্ধ এবং আশীষুক্ত (সোম) 
তাকে মাতিয়ে তুলুক [৭৭৫] ৷ 

হে ইন্দ্ৰ, শুদ্ধ হয়ে আমাদের কাছে এস তুমি। শুদ্ধ তুমি, (নিয়ে এস ) শুদ্ধ 
রক্ষাকবচ। শুদ্ধ হয়ে সংবেগ নিহিত কর (আমাদের ) গভীরে। শুদ্ধ তুমি মেতে ওঠ 
সোমা হয়ে [৭৭৬] 

“হে ইন্দ্ৰ, যেহেতু শুদ্ধ তুমি, তাইতে আমাদের (দাও) সংবেগ, শুদ্ধ হয়ে রত্ন 
(দাও) [আহৃতি-] দাতাকে। শুদ্ধ হয়েই বৃত্রদের হত্যা কর তুমি, শুদ্ধ হয়েই ওজস্বিতা 
চাও ছিনিয়ে আনতে [ 991 ]। 

এই তৃচটির ব্যাখ্যার ভূমিকায় সায়ণ অধুনালুপ্ত শাট্যায়নত্ান্মণের একটি উদ্ধরণ 


৭৭৪ রামায়ণ ১২1১৬। ১৭. ২।১৫ স্ব. | জৰ, বেশী, ১২৭ পৃ.+খ. ১০1৪৮-৪৭ সু., বমি বৈকুণ্ঠ ইত, 
দেবতা ইন্দ। কিন্তু তার পূর্বের সুক্তের ধৰি সণ্ুও আঙ্গিরন এবং দেবতা এই বৈকুণ্ঠ ইন্দ্ৰ । এসপ্পর্কে দ্র, টীমুং 
৭৮৩) তু, বৃষাকপি-হু'র ধুরা : ৱিশ্বত্মাদ্‌ ইন্দ্ৰ উত্তরঃ ১৭৷৮৬ ৷ 

৭9৫. খ. এতো! দ্বি.ন্রং শুরাম গুদ্ধং গুঞ্চেন সায়া, শুদ্বৈর উক্থৈর্‌ ৱান, ধ্বাংসং শুদ্ধ আশী্ৱন্‌ মমন্ত, 
Ke “আনলীররান্‌' যথাক্রমে বের ছাতু দুধ আর দই মেশানো-_যারা তারণা প্রজ্ঞান আর প্রজানঘনতার 

ক। 
11৬ খ. ইন্দ্ৰ শুদ্ধো ন আ গহি শুদ্ধ; শুদ্ধাভির্‌ উতিভিং, শুদ্ধ! রয়িং নি ধারয় শুদ্ধে| মমদ্ধি সোমাঃ 


৮1৫1৮ 


৭৭৭ খ. ইঞ্জ শুদ্ধো হি নো রয়িং শুদ্ধো রত্বানি দ1শুধে, শুদ্ধে| ৱত্ৰাণি জিসে শুদ্ধ! বাঁজং সিযাসসি 


৮৯৬৯। 


৬৫৪ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


দিয়েছেন : ‘ইন্দ্র অসুরদের বধ করে নিজেকে যেন অপবিত্র এবং অমেধ্য মনে করলেন। 
তিনি চাইলেন, আমি শুদ্ধ হলে পর আমায় যেন শুদ্ধ সাম দিয়ে ওরা স্তব করে। তিনি 
খষিদের বললেন, তোমরা আমার স্তব কর। তখন খাষির| সাম দেখতে পেলেন: ‘এতো 
ত্বিঅম্‌' ইত্যাদি [৭1৮ ]। তাই দিয়ে ভার স্তব করলেন । তখন ইন্জ পৃত শুদ্ধ এবং 
মেধ্য হলেন।" 

এই কাহিনীর মধ্যে এদেশের অধ্যা ঘ্বসাধনাঁর ইতিহাসের কিছুটা আভাস গাওৱ| 
যার। যারা অনিন্্, তারা ইন্দ্রের বৃত্রহত্যা আর সোমপান নিয়ে এত মাতামাতিকে 
ভাল চোখে দেখতেন না। হাজার হ’ক, শত্রুকে বধ করা হিংসারই শামিল, আর মত্ততাও 
কিছু তাল জিনিস নয়। খটকাটা খষিদের মনেও ছিল। তাই বৃত্রহত্যার পর ইন্সের 
এই শুদ্ধির বাবস্থা । লক্ষণীয়, পরের যুগে অবৈদিক বৌদ্ধপ্ৰন্থানে পঞ্চশীলের আদিতে 
অহিংসা এবং আস্তে মগ্তপাঁনবিরতি যেন বেদাচারের সাক্ষাৎ প্রতিপক্ষ । 

কিন্তু ধর্মাধর্সের এই বিরোধকে ছাপিয়েও খধিদের আরেকটা অথণ্ড-উদার দৃষ্টি 
ছিল। কৌধীতক্যুপনিষদে পাই, “সত্যই ইন্দ্ৰ । ইন্দ্ৰ বললেন, “আমাকেই বিশেষ করে 
জান। এই আমি মানের পক্ষে হিততম বলে মনে করি যে আমাকে সে বিশেষ করে 
জানবে। ত্ৰিণীৰ্ষা ত্বাষ্টকে আমি বধ করলাম, অরুমু্থ যতিদের আমি সালাবৃকদের মুখে 
নিক্ষেপ করলাম, অনেক চুক্তি ভঙ্গ করে আমি ছ্যলোকে প্রাহ্লাদিদের বিদ্ধ করলাম, 
অন্তরিক্ষে পৌলমদের আর পৃথিবীতে কালকগ্রদের। তাতে আমার একটি 
লোমও খসল ন|--ন| মাতৃবধে, না চুরিতে, না জ্রণহত্যায়। পাপ করলেও তার মুখ থেকে 
আকাশের ওঁজ্জল্য কখনও দূর হয় না [৭৭৯ ] ৷” ' অর্থাৎ সত্য মন্ুয্যকললিত পাপ-পুণ্যের 
অতীত। ইন্দ্র সত্যত্থরূপ, সুতরাং তিনিও পাঁপ-পুণ্যের অতীত। তিনি যদি জগতের 
ক্লূপে-রূপে প্রতিরূপ হয়ে থাকেন,” তাহলে ভার শত্রই-বা কে মিত্রই-বা কে, তার 
পাপই-বা কি পুণ্যই-ব| কি। খাধি বৃহদুকৃথ বামদেব্য তাই বললেন, ‘লোকে যে তোমার 
যুদ্ধের কথা বলে, ও তে! মায্ন|--কেনন| আজও যেমন কাউকে তুমি শত্ৰু বলে জান 
না, তেমনি কোনকালেই জাননি। আমাদের পূর্ববর্তী কোন্‌ খাষিরা তোমার সমগ্র 
মহিমার অস্ত পেয়েছেন--এই যে তুমি মাতাকে আর পিতাকে একইসঙ্গে জন্ম 
দিলে তোমার নিজের তই হতে ?’২..'এককথায় ইন্স উপনিষদের ভাষায় শুদ্ধ এবং 


৭৭৮ ড্র, সামসংহিত| ১৪,২ (ধন্ধ সং)। 

৭৭৯ কৌ, ৩১। অত্র মুনিপন্থার পঞ্চশীল-গালনের প্রতি কটাক্ষ ল.: জথস্থতম হত্যাঃ, চুক্তিভঙ্গের 
মিথ্যাচারে, চুরিতে, পারদার্ম বা অৱস্ষচৰ্ধে (যার জন্য হয়তো জণহত্যা করতে হয়) বা মোমরসের নেশা করেও 
কিছু হয় না, মানুষ যদি ‘বিজ্ঞানী’ হয়। ১তু, খ. ৬1৪1১৮। ২তু, মায়ে, সা তে য়ানি যুদধান্তা,হর্‌ না. শক্রং 
ম পুরা ৱিৱিৎসে। ক উ নু তে মহিমনঃ সমন্তা.ন্মৎ পূর্বং ধবয়ে| হস্তম্‌ আপু, য়ন্‌ মাতরং চ পিতরং চ স|কম্‌ 
অজনয়থাস্‌ তন্বঃ স্বায়াঃ ১০1৫৪।২-৩ (তু. শ. ১১৷১৷৬৷৯-১*)। ‘মাতা’ পৃথিবী, 'পিতা' ছ্যলোক। এ'রা সবার 


অন্ধরিক্ষস্থান বর্গ ] ইন্্_সাধারণ পরিচন় ৬৫৫ 


অপাপবিদ্ধ, ‘যা ধর্ম হতে আলাদা, আবার অধর্ম হতেও আলাদা',* তিনি তা-ই। 
তবুও লৌকিক দৃষ্টিতে তার বৃত্রবধকে যে অধর্ম বলা হয়, তার একটা রাহস্যিক অর্থ 
আছে। তার কথা আগেই বলেছি।« 

আবার আরেকদিক দিয়ে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্সের শুদ্ধি হল আমাদেরই ‘ইন্তিয়ের’ 
শুদ্ধি। সংহিতায় এই শব্দটির অনেক প্রয়োগ আছে । বুৎপত্তিগত অর্থ ‘ষ| ইন্তের’--যেমন 
সোম ‘ইন্দিয়ো রসঃ' [৭৮%] অর্থাৎ ইন্সের আনন্দচেতনা | এমনি করে পাই ‘ইন্জিয়ং 
গোংসুম্‌১১ এমহিমানম্‌ ইন্দিয়ম’২ হিন্ৰিয়| হয়া2,৩ ইন্তৰিয়েন ভামেন'ঃ ইত্যাদি। 
শব্দটি যখন বিশেষ্য, তখন শতপথত্রাহ্মণের মতে তার অর্থ 'বীর্ধ'।« এই ইন্্রবীর্য হতেই 
দর্শনে ইন্ত্ৰিয়ের কল্পনা, পাণিনি যার ব্যাখ্যায় বলছেন 'ইঙ্জিয়ম্‌ ইন্দলিঙম্‌ ইন্জদৃষ্টম্‌ 
ইন্দ্ৰপুষ্ম্‌ ইন্দ্ৰদত্বম্‌ ইতি রা" ৬ এই অর্থে শব্মাটর ব্যবহার সংহিতাতেও আছে।" 

ইন্দ্ৰিযগুদ্ধিই অধ্যাত্মসাধনার মূল স্তম্ভ। তাতে আধারে ইন্রবীর্ধের যে অবাধ 
স্মুরণ, উপনিষদে তাঁকে বলা হয়েছে ‘ইন্দিয়ের আপ্যায়ন’ বা ‘ধাতুপসাদ’। তার পারম্য 
সৌরচেতনা, সংহিতাত্ন যার সংজ্ঞা ‘ইন্দিয়ং বৃহৎ [৭৮১]। এমনি করে ইন্দৰ 
আমাদের সাধনার আদি-অন্ত জুড়ে আছেন। সাধনার সিদ্ধি যে চিন্ময়-প্রত্যক্ষে, তা 
তারই প্রসাদ । 


আগেই দেখেছি, ইন্স্রের বিশিষ্ট কর্ম হল বলক্কতি--অধুয্য বীর্ষে প্রাণ আর প্রজ্ঞার 
অবরোধ ভাঙা । আমাদেয আধারে এই বীর্ষের আবেশই তার প্রসাদ। সংহিতায় তার 
কয়েকটি সংজ্ঞা আছে, যাদের লক্ষ্য কৌন-না-কোনও অধ্যাত্বসম্পদ। মুখ্য একটি সংজ্ঞা 
হল 'ওজঃ’--যার কাব্যন্বপ হল ইন্ত্রের হাতের ‘বজ্ৰ', যার জন্য তার একটি অনন্য 
বিশেষণ 'রজী' [+৮২]| এই ওজস্তএর ছুটি অধ্যাত্মরপ আছে--একটি মনের 


মাত! এবং পিতা । অথব| অদিতি এবং বরুণ (তু, থ, ১/২৪।১-২, টী. ৬৯৫২ )। অষ্ট, ৮। এক, ১1২১৪। 
€টীমু, ৪৩০ । 

৮ ৭৮৯ তু, ধ. ৮৩২০, ৯২৩৫, ৪৭1৩, ৮৬১০) ১৪৩০২৩২৮৩১৩, ৫৯1৫, ১১১১৩৩। 
৬*|১*%৭৷২৫ (তু, ক. ১৷৩৷৪)। দৰ, ১৷১৬৫৷৮। এশ, ৱীয়ৱান্‌ ইত্যেবৈ,ত্‌ আহ য়দ্‌ আহে,্ৰিয়াৱান্‌ ইতি 
৩৩২৫ ( ৪161২|১২)। তু, খ, অদ্ধিতং তে মহত ইন্জিয়ায় ১।১*৪।৬ (৬1২৫৮, ২৭1৪,,)| বৌদ্ধদর্শনে 
কোনও ইন্সিয়ের উৎকর্ধের পরাকাঠার পরিভাষা হল 'ইন্জিয়', যেমন চক্ষু তখনই 'ইন্রিয়' যখন সে পরমকে 
দর্শন করে। পা. 1২1৯৩, তত্র কাঁশিকাবৃত্তি। ৭, ইন্লিয়াণি শতত্রতো য়া তে জনেযু পঞ্চস্ন, ইন্দ্ৰ তানি ত 
আ ৱ,ণে ৩।৩৭।৯। 

*৮১ তু. খ. তর তাদ্‌ ইন্্ৰিয়ং বৃহৎ ৮1১৫।৭ (১২1৮) ) মা. ৩৮২৭, তত্ৰ শ এতদ্‌ বা ইন্দিয়ং বৃহদ য় 
এম তপতি ১৪1৩1১1১। 

*৮২ ওজঃ < ২ ব, ‘সমৰ্থ হওরা, বীর্ঘ প্ৰকাশ করা' তু. Lat. augere 'to increase’ < base 
#aug-, Goth. aukan ‘to grow, to increase’, Gk. 1901 10026851710 augu 1] grow’ 3 
তু. ২ ৱক্ম ‘বেড়ে চল|’। নিঘ.তে ওজঃ ‘জল’ (১1১২), ‘বল’ (২৯)) নি, ওজঃ ওজতের্‌ ৱা, উবজতের্‌ বা 
দ্ধ স্তগভাৱাৰ্থণ বা ৬৮ (তু, খ. ওজায়মান ১/১৪০৬)। আয়ুৰ্বেদে ‘ওজঃ’ সপ্তধাতুর চরম। তাকে 


৬৫৬ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


‘নয’, আরেকটি প্রাণের গরয়ি’। দুয়েরই বিশিষ্ট লক্ষণ হল তীব্রনংবেগ বা অভীগ্স| |২ এর 
মধ্যে 'রয্নি’ শব্দটি ঝক্‌দংহিতায় বহুপ্রযুক্ত। নিঘণ্ট,তে তাঁর দুটি অর্থ দেওয়া হয়েছে__'ধন” 
আর “উদক"।” প্রাচীন এবং আধুনিক সব ব্যাখ্যাতাই প্রথম অর্থাট গ্রহণ করেছেন, দ্বিতীয় 
অর্থটির দিকে নজর দেননি | অথচ নিঘন্ট,র 'ধন” একটা সামান্তসংজঞা মাত, বোঝায় ‘যার 
পিছনে মাহ্ষ ছোটে'। সেখানে ‘ইন্দিয়'ও ধন। সুতরাং কিরকম ধন, তা বুঝে নিতে 
হয় শব্দের নিরুক্তি এবং প্রকরণ থেকে। 'রয়ি'র বুযুৎপত্বিগত অর্থ যে আত” বা ‘নদীবেগ’, 
তার অনেক প্রমাণ আছে।* ইন্দ্রের একটি বিশিষ্ট কৃত্য হল বৃত্রের দ্বারা অবরুদ্ধ 
সপ্তসিন্ধুর ধারাকে মুক্ত করে বইয়ে দেওৱ|। এই মুক্তধারাই ‘রয়ি’। তাঁর প্রবহণ বা 
প্রতরণ অনিঃশেষ। আমাদের মধ্যে তা-ই বিজর বিমৃত্যু প্রাণের অনিরুদ্ধ এশ্র্ধ 
--বরুণের প্রাচেতস সমুদ্র যার আশ্রয়্। 

এই ব্রত্নি ইন্ের প্রসাদরপে আমাদের মধ্যে নেমে আস্সুক, তাঁর জন্য 
গভীর আকৃতি প্রকাশ পেয়্নেছে খক্‌সংহিতার একটি সুক্তে [৭৮৩ ]। স্থুক্তের খাষি 
সপ্ত আঙ্গিরস। তাঁর নামের অর্থ ‘সাতটি কিরণ আছে যার মধ্যে'।৯ সাতটি 
কিরণ অবশ্যই শীর্ঘণ্য সপ্ধপ্রাণ, উপনিষদে যার ব্ৰহ্মেরে দ্বারপালরূপে কল্পিত। অতএব 
তিনিই 'সগ%, যিনি আপ্যাক্লিত এবং প্রদীপ্ত সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে বৃহত্কে 
আস্বাদন করেছেন। সপ্তগুর বিপরীত “সপ্থরগ্রি'।২ সপ্তগুর ইষ্টদেবতা ‘বৈকুণ্ঠ ইন্্র'। 
ইন্দ্রের এই নামটি ব্ৰাহ্মণে প|ওৱ| যাঁয়। সেখানে কোথাও তাকে বলা হয়েছে 
বায়ু, কোথাও-বা মাধ্যন্দিন সুর্য ।৪ অনুক্ৰমণিকান্ম কাত্যায়ন বলছেন, “বিকৃা নামে 
অন্ুরী ইন্্তুল্য পুত্রক্কামনায় মহাতপস্তা করেছিলেন, যাঁর ফলে ইন্দ্র নিজেই তার 
পুত্ৰ হয়ে জন্মান। মনে হয়, 'বিকুঠা অদিতির নামান্তর; বরুণ “অন্গুর', আর 
অদিতি ‘অস্তরী’। বৈকুণ্ঠ ইন্দ্রের মধ্যে তাহলে মহাশূল্ততার ছোরাঁচ আছে। তিনি 
বায়ু বা প্রাণ, মাধ্যন্দিন সুর্য বা প্রজ্ঞা এবং অবশেষে “বিকুঠ' বা অনিবাধ মহা- 
শৃশ্ততার অনুভব হতে জাত। তিনটি ভাবনায় ইন্দের স্বৱপের একটি পূর্ণা্ পরিচয়। 


রক্ষা করতে পারাই আস্তর গ্রাণায়াম, যার ফলে ‘ক্ষীয়তে প্রকাশাররণমূ, ধারণা যোগত! চ মনসঃ ( যোদ্গ, 
২1৫২-৫৩)। ইন্দ্ৰশক্তিতে চিন্ময় প্রাণ এই ওজ আধান করেন যখন, তখনই বৃত্রের চরম আবরণ খসে পড়ে 
(তু থ.'''মরুতো, য়ে ত্বা.য.হন্‌ ৱংত্ৰম্‌ আদধুস্‌ তুভাম্‌ ওজঃ ৩1৪৭৩)। সং।হতায় আর যোগন্গরে একই তৰ্বের 
ব্যঞ্জনা। ইন্দ্রের ‘অশ্ব’ এই ওজঃশক্তির প্রতীক (দ্র, ১০1৩1১০, টা. ১২, )। ১মল্গ্য < ॥/ মন্‌ ‘মনন 
করা, ভাবা" মনোবেগ, খতে ছুটি হুক্ষের দেবতা ( ১*৮৩-৮৪), খষি 'মন্থাস্‌ তাপসঃ', অর্থাৎ সনু তগঃশক্তি 
হতে জাত (তু, পাহি নে| মন্তো তপমা সজোষাঃ ১1৮৩২, তপসা যুজা ৩; আরও তু, মন্তো রজিন্‌ ৬)। 
ছুটি মন্যুহ্ক্তে অধ্যাত্ম বৃত্ৰবধের বর্ণাঢ] চিত্র আছে, যা সপ্রশতীর দেবীযুদ্ধের বীজ। দ্র. টী. ৭২৭ । ২তু, ‘তীৰসংবেগ’ 
যোল্ু, ১২১ 'অভীপ্া ক. ১২1৪। এনিঘ, ২|১% ১১২ (ধন < | ধনু 'দৌড়ানো" তু. খ. 
১1১৬%।২ টী, ৬০৭৭, ৭১1৬, ৮৮1৩) টী, ১৯৫|৫। ড্র, টী. ৭৫৪1 

৭৮৩ খ, ১০1৪৭ প্ু,। ১স্বৃহস্পতি (৬), যিনি 'সপ্তরশ্গি' (৪1৫58) ২, চীমু, ৬৭১৩**৪। 
৩৭১ ১৪)১।৬ (বৃ. ২৷১।৪) ; শাও ৪1৭ (তত্র ইন্স বৈকুণ্ঠ= অপরাজিত! সেনা; তু. মুনিপন্থার “জিন' বা 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ ] ইন্দ্ৰ--সাধারণ পরিচয় ৬৫৭ 


সপ্চগু সবার হয়ে 'রয়ি' চাইছেন এই ইন্রের কাছে। কাত্যায়ন বলছেন, সপ্চগুর 
স্বতিতে সংহষ্ট হয়ে ইন্দ্ৰ পরের তিনটি সুক্রে নিজেরই স্তুতি করেছেন। প্রথম ছুটি 
স্থক৫ শ্পষ্টত ইন্দ্রের আত্মস্ততি, তার আত্মমহিমার অকুঠ খ্যাপন। কিন্তু তৃতীয় 
সুকট ইন্সের উক্তি নগ্ন, উপাসকের উক্তি।৬ অথচ কাত্যায়ন বৈকুণ্ঠ ই্ৰকে এই 
সুক্তেরও থবি বলছেন এবং চারটি সুক্ত নিয়ে একটি উপমণ্ডল গণন| করছেন। এই 
অসঙ্গতির সমাধান এইভাবে হতে পারে। সমস্ত উপমণ্ডলটিই সপ্তগুর স্বাম্ভবের 
বিবৃতি। প্রথম হুক্তে তার প্রার্থনা, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সুক্তে বৈকুণ্ঠ ইন্দ্রের সঙ্গে 
তার সাধুজ্যবোধজনিত আখ্বস্ততি-য। আত্মস্ততিগুলির সাধারণ ধরন, আর 
চতুর্থ হুক্ধটিতে আবেশ কেটে যাওবার পর আবার তার উপাসকের ভূমিকায় নেমে 
আপা। কিন্তু আবেশের আমেজ তখনও আছে বলে বৈকুণ্ঠ ইন্দ্ৰ এ-সুক্রেরও খষি। 
লবনুক্তে বিবৃত আত্মস্তুতিতেও আমর! দেখেছি একই ব্যাপার--খকের প্রথম দুটি 
পাদের প্রবক্তা ইন্দ্ৰ, আর তৃতীয়টির লব। উভয়ত্র দেবতাই খধির কণ্ঠে আত্মপ্রকাশ 
করছেন, কিন্তু খধির সত্তা একেবারে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে না, ভার চেতনা যেন এপারে- 
ওপারে বাচ খেলছে । আবেশের এই ধরন সর্বকাঁলীন এবং সর্বজনীন । সবদেশের 
অধ্যাত্মসাঁধনার ইতিহাসে তার নজির আছে। আবেশে যে-কোনও স্তরের মানুষ 
অন্তত কিছুকালের জন্য নিজেকে দেবতা বলে অনুভব করতে পারে-এই সহজ 
সত্যকে আধুনিক মনোবিষ্থা এবং নৃবিদ্ভাও আজকাল স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে।" 

রনির প্রার্থনায় বৈকুণ্ঠ ইন্দ্ৰকে লক্ষ্য করে সপ্চগু বলছেন: 

“আমরা ধরলাম তোমার দক্ষিণ হস্ত হে ইন্দ্ৰ ০ আলোঁর কামনায়, হে আলোদের 
আলোকপতি। কেননা আমরা জানি তোমাকে গোযুখের গোপতি বলে, হে শুর! 
আমাদের সুদৰ্শন এবং বীর্ধবর্যা রয়ি দাও তুমি [7৮৪ ]1 

“যার আছুধ সমর্থ, যার প্রসাদ হুমঙ্গল, যার নেতৃত্ব স্বচ্ছন্দ, চতুঃসমুদ্রের মত যা 
রয়িদের ধারক, যা কীৰ্তনীয় শংসনীয় এবং বহুবরেণ, আমাদের (সেই) সুদর্শন 
ইত্যাদি [ ৭৮৫ ]। 


মৃত্যুঞ্জয় । আরও তু. খ. ১৷১১৷২)। ৪জৈউব্রা, ৪161১1১, ৭1২১১ । ৫, ১০1৪৮,৪৯ হু, | ণ্তু চক্কত্য 
ইন্দে| মাতে নরে ১০১২ । দ্র, বেমী, পৃ, ৩২; টী. ৭৯ । 

৭৮৪ ক. জগুস্ড| তে দক্ষিণং ইন্দ্ৰ হস্তং ৱসুয়ৱে| ৱহুগতে ৱহুনাম্‌, ৱিদ্ম| হি ত্বা গোপতিং শুর গোনাম্‌ 
অশ্মভাং চিত্রং রুষণং রয়িং দাঃ ১০1৪৭।১। দেবতার “দক্ষিণ হন্ত' তার দাগিণ্)ের সুচক, তু. ৬1৫৪১০, 
১১২৮৬, গুহা হিতং গুহাং গুল্‌হম্‌ অপ্দ, হন্তে দধে দক্ষিণে দক্মিণাৱান্‌ ( ইন্দ্ৰঃ ) অত৯|৬, ৮1৮১৬, ১৭ন১৮৭৷১; 
এই দক্ষিণ হস্ত আবার বুত্ৰখাতীও (৬1২২৯, ৮২)৩২)। 'ৱনুনাং ৱহুপতে’ আর '‘গোনাং গোপতিম্‌'এ 
ভাগবতের দেবতার ধ্বনি ল.। “রয়ি'র সঙ্গে বীর্ধের সম্পর্ক ল. (২১০।১১, ৬২২৩, ৭181৬, ১.1৯১)১৫। খকের 
শেষ পাদটি ধুরা। 

৭৮৫ খ. স্বাযুধং স্বৱসং সথনীগং চতুঃসমূদ্ৰং ধরুণং রয়ীণাম্‌, চকৃতাং শাস্তং ভূরিবারস্‌ অন্মভ্যং**১০৪৭।২। 
রয়ি সেই তীব্রসংবেগ য| মমন্ত বাধার সঙ্গে লড়াই করে আমাদের নিয়ে যায় লক্ষ্যের দিকে। এই লক্ষ্য 'প্রাচেতম 


৬৫৮ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


'বুহতের চেতনা অনায়াস যাতে, যাতে দেবতা আছেন, য| বৃহৎ বিপুল এবং 
গতীর, বিশাল বোধির যা আশ্রয় হে ইন্দৰ, বিষ্ণুত খধিরা যার ধারক, বজ্ৰবীৰ্ধে আততাী- 
দের যা অভিভূত করে, আমাদের ইত্যাদি [1৮৬ ]| 

"যা বজতেজ ছিনিয়ে আনে, ভাবকল্প বীর্য যার আশ্রয়, যা সবছাপানো, যা 
লক্ষ্যে গৌঁছর, যা উচ্ছুসিত সুদক্ষ দস্থ্যথাতী পুরতেদী এবং সত্য হে ইন্দ্ৰ, আমাদের 
ইত্যাদি [৭৮৭ ]। 

‘যাতে আছে অশ্বের ওজ আর রথের বেগ, য| বীর্ষশালী, যাতে আছে শত আর 
সহজের প্রাচুর্য, যা তোমার বঙ্তেজ হে ইন্দ, য| কল্যাপপুঞ্জ এবং ভাবকণ্প্র বীর্যের 
আশ্রয়, য| ছিনিয়ে আনে স্বর্জে/তি, আমাদের ইত্যাদি [ ৭৮৮]। 


মমুজ (তু. একঃ সমূদ্রো ধরুণো রয়ীণা্‌ ১৮৩1১, টীমূ. ৯১)। নেই সু এখানে পূর্বে দক্ষিণে পশ্চিমে উত্তরে 
বিস্তৃত হয়ে আমাদের পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে। তাকে বলতে পারি ‘মহারয়ি’। 'চকৃত্য < ॥ ক; 
“কীর্তন করা? । 

৭৮৬ খা. সথরগ্জাণং দেৱৱন্তং বৃহস্তম্‌ উরুং গভীরং পৃথুবুগ্লম্‌ ইন্দ্ৰ শ্ৰুতপ্ধষিম্‌ উগ্রম্‌ অভিমাতিযাহম্‌ অন্পভ্যং""* 
১*॥৪৭৷১। এও সেই মহারয়ির বর্ণনা য| থবিদের সাধনার লক্ষ্য। তা হল বোধিচেতনার সর্ধাভিভাবী মেই 
বৈপুল্য ও গভীরতা, খ.তে যার অনূর্ত সংজ্ঞা ‘বৃহৎ’ ও মূর্ত সংজ্ঞা 'দেব' (দ্র. ৫1৫ সু, টা. ১৪৭১ ) । আবার 
“বৃহৎ হতে উপনিধদের ‘ব্ৰহ্মকেও এখানে পাচ্ছি (দ্র. টা, ৭২৫)। উগ্র < */ ৱজ,, বজবীর্য আছে যাতে, 
ওজন্বী (তু. টী. ৭৮২)। অভিমাতি [তু বিশ্ব স্ূধো অভিমাতীর্‌ জয়েম ১1১৮৭, মা নঃ স্তর (ছুড়ে 
দিও না) অভিমাতয়ে ৮৩২, ১1২৫1১৪) ৫1২৩।৪ ('হিংসকম্‌' সা.) ১০1৮৪।৩, ৩1৩৭।৭,*; < অভি »/ মন্‌ 
“কারও বিরুদ্ধে কিছু মনে করা ( তু. বাংল| ‘অভিমান’ ), আছ্ছোশ প্রকাশ করা’; প্রতিতু. ‘উপমাতি’ অনুকূল 
মনন, প্রসাদ (৪1২৩৩) ] আক্রমণ (তু. অভি »/ ভু), আততায়িতা ৷ 

৭৮৭ খর. সনদ্রাগং ৱিপ্ৰৱীরং তরুত্রং ধনপ্পৃতং শূশুৱাংসং হুদক্ষম্‌, দহ্াইনং পুর্িদন্‌ ইন্দ্ৰ সত্যদ্‌ আন্মভাং*** 
১০1৪৭1৪। এই মন্ত্রে ‘রয়ি' আর ইন্দ্র একাকার । আগের মন্ত্রে ‘রয়ি’ নিবিৎসমূহের 'ব্গ', এই মন্ত্ৰে ‘গত্ৰ’-- 
যা আমাদের ছুট মুখ্য সাধন-সম্পদ (দ্র. ক, ১/২২৫)। 'সনদ্রাজ' তু. ৱাজসনি। রাজ ৷৷ ৱজ । রাজী ॥ 
ওজঃ: ‘ৰঞ্জ’ ইন্দ্রের বুত্রথাতী শক্তি, 'বাজী' ওজ:শক্তির প্রতীক অথ (ধন ১1৭৩।১*। তু. আমূর্বেদের 
'বাজীকরণ'), 'ওজ+ সপ্তধাঠুর চরম। 'বাজ' এদেরই মগোজ ( নিঘ, ‘অন্ন’ ২1৭, ‘সংগ্ৰাম’ ২।১৭ ) বজবীর্ঘ < 
॥/ ৱজ,, দ্র, টা, ৭৮২ | 

৭৮৮ খ. অশ্বাৱস্তং রখিনং ৱীরৱস্তং সহশ্ৰিণং শতিনং ৱাজম্‌ ইন্দ্ৰ, ভঞ্জর/তং ৱিপ্ৰৱীরং স্বৰ্ধাম্‌ অন্মভাং,* 
১৭৪৭৫ | 'ৱাজ’ ব| ওজঃশক্তির সঙ্গে রয়ির সমীকরণ। তাই রয়িতে এখানে সাধনসম্পদের ধ্বনি আছে। 
অগ্ব রথ এবং বীর ( দেবৰীধকে রখী কল্পনা! কর! যেতে পারে) পর-পয্ন একটি তীব্রসংবেগের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে । 
শ্রীয়’ ইন্দ্ৰীৰ্ষ ( তু. তন্ত্রের ‘অশ্বত্ৰান্ত| রথৱান্ত| বিষ্ণুক্রাস্তা' যা| দিয়ে সুর্যের উদয়নকে বোঝানো হয়)। ‘সহস্ৰ’ 
আনন্তাবাচী, ‘শত’ বোঝায় দেবহিত আৰুর পূর্ণতা বা এন্দী সিদ্ধি (‘শতক্রতু')। ‘ভদ্ৰ-ৱ_ ত’ তু. খতন্ত রশ্মিদ্‌ 
অনুয়চ্ছদান| ভদ্র ভদ্রং ক্রতুম্‌ অশ্মান্থ ধেহি, উঃ ১1১২৩।১৩) ভস্নংভদ্ৰং ন অ| ভরে.যম্‌ উৰ্দং শতত্রতো 
৮৯৩২৮ ভগ্নং কৰ্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেৱা ভগ্রৰং গঞ্ঠেমা,ক্ষতির্‌ মজতাঃ ১।৮৯।৮| ‘ৰিপ্ৰবৱীর' সাধকের বীধ। 
ত্বৰ্য| < স্বব্‌+ ৷/সন্‌ “ছিনিয়ে নেওৱা’ > ‘ৰ্বৰধাতি’ ( ১৷১৩১৷৬, ৪1১৬৯, স্বৰ্থাত| ৱ,ণত ইন্্রমূ অত্র ৬।১৭1৮, 
৩৩৷৪,,, ) ছ্বালোকের ওপারের জ্যোতিকে যিনি ছিনিয়ে আনেন মানুষের জন্য ( তু. ইন্দ্রের বনজ ‘বর্ম! ১১০১৩, 
মোম ১।৯১।২১, ইন্দ্ৰ * জনয়ন্, অহানি ৩।১৪।৪, সনৎ দুয়'ং সনদ অপঃ [প্রজ্ঞা ও প্রাণ] হরজঃ ১1১১০।১৮, 
জেধঃ স্বৱৰতীর্‌ অপঃ ১১০1৮ [ =৮৷৪০৷১* ], পরমান...সনা মেধাং মন! হ্বঃ ৯৯1৯,..)। “রয়ি' বা 
তীব্রসংবেগের এই পরিণাম । 


অন্তরিক্স্থান বর্গ] ইন্দ্ৰ--সাধারণ পরিচয় ৬৫৯ 


যে-বৃহম্পতি সপ্তরশ্মি খতধী এবং সুমেধা, তার দিকে ছুটে চলেছে ( আমাদের ) 
মন-বীকে অঙ্গিরাদের মত প্রণতি দিয়েই পেতে হবে; আমাদের ইত্যাদি [৭৮৯] 

“স্তোমেরা আমার দুত। প্রার্থনা নিয়ে ইত্জের দিকে চলছে তারা তার দোঁমনন্ত 
চেয়ে। তার! তর হৃদয় ছেবে_মনকে নিয়ে একে-বেকে চলতে-চলতে। আমাদের 
ইত্যাদি [ 1৯০ ]। 

“যা তোমার কাছে আমি চাই, দাও তা-ই আমাদের হে ইন্দ্র : দাও (সেই) 
মহাভুমি--অতুণন যা জনগণের মধ্যে। তার উদ্দেশে দ্যুলোক-ভুলোক হ'ক 
গীতমুখর। আমাদের ইত্যাদি [৭৯১ ]। 

যেমন অদিতির কাছে আমাদের প্রার্থনা “অনাগন্ধ' বা নিরঞ্জনত্ব এবং 'সর্বতাতি” 
বা সর্ধাত্মভাবের জনয় [৭৯২], তেমনি ইন্দ্রের কাছে রগ়ির জন্ত। এই দুই অধ্যাত্ম- 
সম্পদেই সাধনজীবনের চরিতার্থতা। এ যেন নির্মল চিত্তের উৎস হতে উধ্বশ্রোত! 
প্রাণের তীব্রসংবেগে আকাশময় ছড়িয়ে পড়া। ইন্সের বিশিষ্ট পরিচয় এই রঘ়িতে, 
য| পাষাঁণের অবরোধ বিদীৰ্ণ করে প্রাণকে প্রবহপ্ত করতে পারে। এ তাঁর 
“ইজি বা যে।গবীর্য__ইতিহাস-পুরাণে আত্মারামের অগ্রজ হলধর 'বলরাম’ যার 
বিগ্রহ। লক্ষণীয়, তাঁর শক্তি ‘রে-বতী’। 


৭৮৯ খ. প্র সপ্তগুম্‌ ধতধীতিং হুমেধাং বৃহস্পতিং মতির্‌ অচ্ছ| জিগাতি, য় আঙ্গিরসো। নমসো.গসস্ভো 
অন্মভ্যাং..১০1৪৭।৬। “সপ্ত বৃহস্পতির বিণ. আবার খধিরও নান; দুয়ের মধ্যে সাযুঙ্ের ধ্বনি আছে। 
অন্তত্র পাই, বৃহস্পতি পরমব্যোমে মহাজ্যোতি হতে জাত--সপ্থাগ্ত ও ‘সপ্তরস্থি' হয়ে (81০9) | আগের মন্ত্ৰে 
ইন্দ্ৰ 'র্ধা'। তার ফলেই এই ‘বৃহৎ জোতি'র আবির্ভাব ( তু. তৈউ-র আনন্দমীমাংসায় ইন্মের পর বৃহস্পতির 
স্থান ০৮)। সমস্ত দেবতাই খাতমীতি এবং মত্যধৰ্ম| ( তু, থ ৫1১1২, 81৫1২, বরণ মিত্র-অগ্নি ৬৫১1১, 
অঙ্গিরোগণ ৩৯২), তার মধ্যে বৃহস্পতি বিশেষ করে। ধ্যান খতচ্ছন্দ হলেই তার মধ্যে জন্মায় ‘মেধ৷' 
(এ মনস্‌+ ৯ ধাঁ, মনঃসমাধান, সমাধি) বা সত্যে অনুপ্রবেশ করবার সামর্থা। বৃহস্পতি "আঙ্গিরস' বা 
অঙজিরোগণের ইষ্টদেবত| ( তু. ৬।৭৩।১, ১৭।৬৭-৬৮ সু. খষি অয়ান্ত আঙ্গিরস, ২1২৩ স্ব, থবি গৃত্মমদ আগ্গিরম )। 
ইন্দ্ৰ-বৃহস্পতির সহচার ধ.তে প্রসিদ্ধ (919৯, দু, ৪1৫51১৭, ১১, ৭1৯৭1১০, ৮1৯৬1১৫, ১১1৬৭৬,*)। নিঃদা 
উপসদ্ধঃ’ তু. ২।২৩১৩। ‘উপমত্তি' উপাসনা, দেবতার কাছে মানুষের বম; আর ‘নিষত্তি’ মানুষের মধ্যে 
দেবতার আবেশ ; দুয়ের মিলনে 'উপনিষৎ' (ড্র. বেমী, পৃ. ১**)। 

৭৯, খ. ৱনীৱানো মম দুতাস ইন্মং খ্তোমাশ, চরপ্তি ুমতীর্‌ ইয়ানাঃ, হৃদিপ্পূশে| মনসা ৱচামান| 
অশ্মভাং,১,১৭।৪৭।৭। দেবত| আর মানুষের মধ্যে বাকের দুলীয়ালি। ৱনীৱানঃ < এ ৱন,‘চাওৱা; পাঁওরা'+ 
ৱনৃ(স|.)। অনন্ত প্রয়োগ । রচ্যমানীঃ < */ ৱচ,॥ ৱঞ্চ, ‘একেবেঁকে চলা" তু, খে, ত্বং জীর্ণো৷ দণ্ডেন 
বঞ্চমি ৪1৩। নদী একেবেকে শেষ পৰ্যস্ত যেমন সমুদ্রে পৌছয়, তেমনি হুরের লহরী একেবেঁকে পৌছয় দেবতার 
হৃদ্বাসমুদ্ৰে। 

৭৯১ থর, য়ং ত্বা য়ামি দদ্ধি তন্‌ ন ইজ বৃহস্তং ক্রয়ম্‌ অসমং জনানাম্‌, অভি তদ্‌ দ্থাৱাপৃথিৱী গৃণীতাম্‌ 
অন্মভ্যং,,,১৭।৪৭৷৮ | উপানকে সঞ্চারিত 'রয়ি' বা তীব্রসংবেগ শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় ‘বৃহৎ ক্ষয়ে’ (তু. ৩৬২) 
বা "রান, অনিবাধে' (৫19২1১৭, টী. ৪৬৪৩) অৰ্থাৎ গরমব্যোমে থা! “উরুক্ষয়ে' যা নিত্রাবরণের ধাম (তু. ১/২৯)। 
তা ছালোক-ভুলোক ছাপিয়ে ( তু. ছা. ৮।১।১-১)। 

৭৯২ দ্র, টী. ১৭৪৪ ; খু. ১০১০০ হু | 


২২ 


৬৬* বেদ-মীমাংস! [ বৈদিক দেবতা 


তারপর সংহিতা থেকে ত্রাঙ্গণে আসা যাক। সেখানে ইন্দ্রের সাধারণ 
পরিচন্ন, তিনি দেবতাদের অধিপতি [1৯৩], দেবতাদের শ্ৰেষ্ট’=- এমন-কি তিনিই 
সব দেবতা ।২ যিনি বায়ু, তিনিই ইন্দ ; যিনি ইন্দ্ৰ, তিনিই বায়ু। অধিজ্যোতিষ 
দৃষ্টিতে তিনি সূর্য বা আদিত্য।* অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে তিনি প্রাণৎ বা মন* বা বীর্ঘ"। 
তিনি অক্ষিপুরুষ,” তিনি ব্ৰহ্ম |” তার এই পরম পরিচন্ন খগ.বেদের দুটি উপনিষ- 
দেই খুব স্পষ্ট, এটি লক্ষণীয়। 

ইন্সের এই সাধারণ পরিচয় হতে এবার আস| যাক তার বিশিষ্ট পরিচয়ে। 
প্রথমেই ধরা যাক তার 


২ রূপ জন্মরহস্ত ও পরিজন 


আগেই বলেছি, বৈদিক দেবতা অমূর্ত, কিন্ত অরূপ ব| নিরাকার নন। ইন্- 
সহচর মরুদ্গণকে নিয়ে খধিদের রূপোল্াসের কথাও বলেছি। কিন্তু খক্‌সংহিতায় 
ইন্দ্ৰকে নিয়ে খধিদের এমনতর উল্লাসের কোনও পরিচয় পাওৱ| যায় ন|--যদিও 
সেখানে তিনি নিঃসন্দেহে পরমদেবতার আসনে স্থাপিত। ইন্দ্র যদি আদিত্য হন, 
তাহলে মরুদ্গণ তার ছটামগুল, তাঁর চিন্ময় প্রাণের ওঁশ্বৰ্য। দেবতার বিভূতি নিয়েই 
রূপোল্লাস সম্ভব, অধিষ্ঠানরূপে দেবতা তাঁর পিছনে প্রচ্ছন্ন থেকে যাঁন। তবুও খষির 
ভাবনায় ইন্দ্ৰ অরূপ নন। উপনিষদের একটি জায়গাতেই আদিত্যপুরুষের রূপের 
বৰ্ণন| পাওৱ| যায় : তিনি হিরণন্ন পুরুষ--হিরণ)শা্ হিরণ্যকেশ, তার নখের ডগা 
হতে সব সুবর্ণ কপির আপনের মত তীর কমলনয়ন [9৯৪ ]| লক্ষণীয়, 
খকৃসংহিতান্জ ইন্ত্রের স্বল্লাক্ষর রূপবর্ণনাঁও এর অনুন্বপ। সেখানেও তিনি 'বজী 


৭৯৩ দ্র, তৈত্রা, ২২।১৭।৩। ১তৈরা, ২৩১1৩, শ, ৩1৪।২।২। ২ । ৬শ. ৪1১।৩।১৯। দেবতা 
বিকঝের কারণ, অন্তরিক্ষের ছুট গ্রতান্ত দুজনের স্বধাম। অধ্যাস্বদৃষ্টিতে বাযুতে প্রাণের প্রাধান্ত, ইন্দে মনের । 
এইথেকে পরে দেখ! দেয় যোগের দুটি ধারা__একটি প্রাণের আশতিত হঠযোগ, আরেকটি মনের আশ্রিত রাজযোগ। 
স্ম, যোগীদের উক্তি: ‘অশক্কে] রাজয়োগে স্তাদ্‌. ধঠয়োগে হধিকারৱান্‌। উশ, ৪/৫৫৭, ৫1518, ৮1৫1৩।২,,,| 
*শ. ১২৯1১১৪। ৬, ১২|৯।ন|১৩ | খতৈত্রা, ১1৭1২1২, শ, ২18181৮, ৩1৯।১১৫, ৫181৩1১৮) তু. অনুরূপ 
“বলা শ. ১১1৪1৩।১২, তৈত্রা, ২1৫৭৪) ‘ক্ষাত্ৰ' শ. ১০1৪1১1৫1 পপ, ১০1২৯ ) দৰ, টীমু, ৮৪৩। ৯শাং, 
৬1১৪; তু, শ. য়ৎ পরং ভাঃ, প্রজাপতির রা স ইন্দো ৱা ২৩1১।৭। 

৭৯৪ দ্র, ছা. ১1৬।৬-৭। মূলে আছে, 'য়খ! কপ্যীসৎ পুরীকম্‌ এৱম্‌ অগ্গিণী তপ্ত'। *কপ]াস' 
শব্দের প্রচলিত ব্যাখ্যা “কপির আসন" বা বানরের রক্তবর্ণ পশ্চাদ্‌ভাগ। কিন্তু ল. বানরের মুখও লাল এবং 
‘আন’ শব্দ ‘আস্ত' বা মুখও বোঝাতে পারে (তু. খ. ‘আসা’ ১1৭৬৪, ২১1১৪, ৪161১০, eal.) তু, 
কৌ,তে ইন্দ্েধী 'অরুমুখ' ব| লালমুখে! যতিদের প্রসঙ্গ (৩।১, বেমী, ১৯৪৮); তদের কি বানরের সঙ্গে তুলনা 
করা হয়েছে? আরও তু. উদয়নে এবং অন্তময়নে সুর্য লাল, আর মাঝখানে “হরিকেশ* (খ. ১1৩৭৯) বা সোনালী ; 
ইন্দকে যেমন বর্ষার জন্তু ‘বৃষভে'র সঙ্গে উপমিত করা হয়, তেমনি হুর্ধকে এইজন্ঠ ‘কপি'র সঙ্গে তুলনা করা 
অসম্ভব নয়। ফে-বৃষাকপিকে নিয়ে ইন্দ্র ও ইন্দাণীর মন-কষা কষি, সেও ‘হরিতে| সৃগঃ' ১*৷৮৬৷৩; পরে ‘বৃষাকপি’ 


অন্তৱিক্ষস্থান বর্গ ] ইন্দ্ৰ--তার রূপ ৬৬১ 


হিরণ্যয্ন?” “হিরিণযররণঃ২ ‘হিরীমশে! হিরীমান্‌,* তাঁর শ্শরণি হরিতা”* এবং তিনি 
‘হরিকেশঃ'* অর্থাৎ তার চুল সোনালী। এ-বর্ণনা আর্থ পুরুষের | সংহিতায় এবং উপনিষদে 
দেবতার রূপবর্ণনায় এই সাদৃশ্য আকস্মিক নগ্ন, দুয়ের মধ্যে ভাবনার একট! ধারা- 
বাহিকতা স্থম্পষ্ট। এতে দেবতার বিশিষ্ট আকৃতি গৌণ স্থান অধিকার করে আছে। 
আসল কথা হল, দেবতা আদিত্যবর্ণ এবং জ্যোতিঃম্বূপ।৬ তিনি হিরণ্য- 
জ্যোতির্ময় বলে তার এক নাম ‘হরি'।' থক্‌সংহিতার একটি ইন্দ্ৰহুক্তের দেবতাও 
অনুক্ৰমণিকার মতে ‘হরি' এবং থবি “সর্বহরি এক্স’ 1৮ এইখানে তাগবতের দেবতা 
‘হরি’ এবং বেদের দেবতা ইন্দ্রের সমীকরণ পাঁওরা যাচ্ছে, এটি লক্ষণীয়। সমস্ত 
হুক্তটিতে ঘুরে-ফিরে নানাভাবে ‘হরি’ শব্দের এবং সমধ্বনি ‘হয়, ধাতুর ব্যবহার 
ওটিকে যেন হরি-নামের মালা করে তুলেছে। “হরির মৌলিক অর্থ ‘জ্যোতিৰ্ময়’ 
একথা মনে রাখলে ভাবকের কাছে সমস্ত হুক্তট মনে হবে যেন একটা আলোর 
ফোবারা_যার মধ্যে দেবতার নাম আর রূপ এক অনির্ধচনীয় জ্যো'তি:-পরিবেষে 
একাকার হয়ে গেছে। 

ইন্দ্রের বূপানুধ্যানের বেলায় তার বিগ্রহবত্তার দিকটা সংহিতা খুব পরিশ্দুট 
নয়| নৈরুক্তদের দেবতাদের মধ্যে অগ্নি বায়ু এবং সর্ষের [৭৯৫ ] তবুও একটা 
নৈসগিক আধার আছে, কিন্তু ইন্সের বেলায্ন তা তেমন স্পষ্ট নয্ন। তিনি যে 
আদিত্য বা বর্ষার ধারাসার, উত্তরায়ণের চরম বিন্দুূপে তিনি যে 'অভিজিৎ্১-_. 
তার এ-পরিচয় অনেকটা নেপথ্যে রয়ে গেছে। কোনরকমেই তাঁর রূপকে 
ব্যাকুত করে তোলবাঁর দিকে খধিদের তেমন আগ্রহ নাই--যদিও তাঁর পুরুষ- 
বিধত| তাদের কাছে একটা স্বচ্ছন্দ স্বীকৃতি পেয়েছে। রবী্রনাথের দেবতা ‘অন্নপরতন’ 
হলেও যেমন তাঁর চরণের ধ্বনি শোনা যায় বা তাঁর হাতে হাত রাখা যায্ন, ইন্জের 
বেলাতেও তেমনি প্রয়োজনবশেই তাঁর বিশিষ্ট অবয়বের উল্লেখ করা হচ্ছে দেখতে 
পাই_নতুবা তিনি একটা অমূর্ত চিন্ময় শক্তিপ্রবাহ মাব্র। দেবতার দ্বর্ধপকে 
এমনি করে রূপ আর অরূপের মাঝামাঝি স্থাপন করাকে এদেশের অধ্যাত্মভাবনার 
একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পাঁরে। 


জ.)। ১২% ১11২1 ২৫৩৮২ | ৩১০1১০৫1৭, হিনীমশ' হিরণাশএ (সা.)। মন্ত্রটতে ইন্জের “হমু'রও 
উল্লেখ আছে। ৪১০1২৩)৪। শ্মধ্ৰুর বর্ণনা ৮1১৩৬; হরিনুক্তে 'হরিশ্মশার' ১০1৯৬।৮। ৫হরিহুক্তে জর. 
১০।৯৬৬,৮) এই বিণ. হূ্যের ১০।৩৭।৯, সবিতার ১৩৯।১, অগ্নির ৩৷২৷১৩। তু, মা. রেদা/হমূ এতং পুরুষং 
মহান্তন্‌ আদিত্যৱৰ্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ৩১১৮, শ্বে. ৩/৮। মন্ত্রে আদি 'নহাপুর্ষে'র উদ্দেশ পাচ্ছি, খিনি পাৰ্থিব 
মহাপুরুষের আদর্শ । আদিত্য যেমন হিরগায়, যাগের ফলে ধজমানের তেমনি “হ্র/শরীর' হওৱার কথা ব্ৰাহ্মণে আছে 
(উত্রা, ১২২, ২1৩, ১৪ ; তু. খ.তে অপানার 'ুয়ত্বচ* হওৱ| ৮/৯১।৭, টী. ২২৮৯)। "এ ॥/ হা।ঘু ‘ক্ষরিত 
হওরা, দীপ্তি দেওরা' চী. ১১৪১ । ৮১*1৭৬ হু. । 
৭৯৫ দ্র, নি. ৭1৫। দ্র. তৈরা ১161২1৩+ তা, ১৬৪|৬ | 


৬৬২ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


ইন্জের প্রধান কর্ম হল বজ্র আঘাতে বৃত্রকে বধ করা। বজ্র ছুঁড়ে মারবার 
জন্তু হাত চাই। অতএব ইন্সের 'বাছ’ আছে --তিনি ‘ৱজ্রবাহু’ 'বন্্রহস্তঃ' বা ‘ৱজ্তৃত' 
[1৯৬]। আর এই বৃত্রধধ তিনি করেন 'সোমন্ত মদে’ ব। সোমপানের উন্মাদনায় । 
এই প্রসঙ্গে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিছু-কিছু উল্লেখ আছে। সোমরস পান করলে 
প্রথম তা পেটে যাবে এবং সেখান থেকে তার উন্মাদন| ক্রমে মাথায় চড়বে। 
তাই দেখি, ইঙ্গের 'কুক্ষি' সোমপাতম।* তার পর সেই দোম আসে হৃদয়ে ।২ 
সেখান থেকে আসে 'শিপ্রে'* বা হমুতে, যার জন্য ইন্দ্রের বিশিষ্ট সংজ্ঞা হল 
“শিল্রী” ‘শিপ্রৱ।ন্‌’ বা 'শিপ্রিণীর।ন্‌।* তারপর সোম উজিয়ে যায় ইঞ্জের ‘কাকুত্এণ-- 
উপনিষদে যার নাম ‘ইন্সযোনি’,* আধুনিক যোগশান্তরে 'আজাচক্র'। তার পর চলে 


৭৯৬ ড্র, ধ 1৩২১৫, ১৭81৫, ২1১২।১২, ১৩, ৩৩৩1৬, 81২০১, ২৯1৪.,, ; ১1১৭৩।১০, ২1১২।১৩, 
৩৩২1৩, ৬1২২1৫, ৭1১৯৫, ৮1২1৩১, 1১০০1১২, ৬1১৭২) ১১1৮৭ তু. হদ| ইর বুক্ষয়ঃ সোমধানাঃ 
৩/৩৬।৮ (বহুবচন-প্রয়োগ অনন্যা; কুক্ষি এখানে উপলক্ষণ ; যেখানে-যেখানে সোম্য মদের স্কুরণ হচ্ছে তা-ই 
কুক্ষি; চেতনার বৈপুলা বোধাতে হদের উপম| ; তু. আপে| ন সিন্ধুম্‌ অভি য়ং সমঙ্ষরন্ত, মোমাস ইশ্রং কুলা! 
[নালা] ইব হদম্‌ ১1৪৩৭), ৮১৭1৪, ২১১।১১, ১০২৮২, ৮৬1১৪ | দ্র, নীচে অনুচ্ছেদ ৭ | নামান্তর 
উদর" ৮1১।২৩, ২1১, ৭৮৭, সং য়ন্‌ মদায় শুন্সিণ (উচ্ছ্বসিত মত্ততা জন্মাতে ক্ষরিত হয় সোমের ধারারা ) এন! 
( তাইতে ) হস্তেদরে সমুদ্রো ন রাচো| (বাাপ্ডি, বিশালতা ) দৰে ১৩০৩; ‘জঠর’ ২/১৬২, ১1১০৪।৯ ৩1৩৫৬, 
৪৭1১, ৯|১৬|১৫৮ | এই কুক্ষি পরে যোগের মণিপুরচক্র বা, ব্ৰহ্মগ্ৰন্থি হয়েছে। সংহিতার চারটি ‘নাভ’ বা 
নাভি বা গ্রন্থির প্রথম ( ৯।৭৪৷৬, টী, ১১১৩), যার নীচে দৌমকে নামতে দিতে নাই (৯1১০1৮, টী. ১১৩)। 
এইখান থেকে ধারা উজান বইতে থাকে। তার একেকটি ঘাট থেকে যোগের একেকটি চক্রের কল্পনা। প্রত্যেক 
নাভিতে মোম তখন 'ইন্জিয়ে! রমঃ' (৯২৩৪ ) বা ইন্দ্ৰণীৰ্ধের আনন্দ। ২তু. তুভো,দ ইন্ স্ব ওক্যে (আপন 
ঘামের পানে, লক্ষ্যাৰ্থে সপ্তমী; ওক্য ॥ ওকঃ 'নিবানস্থান' নি, ৩/৩ < ॥/ উচ, 'অভ্যন্ত হওরা" > 'উচিত' ; 
ইন্ছের স্বধাম জ্ৰমধ্য--বৃত্ৰবধের আগে, এবং সহন্রার--বৃত্ববধের পর, সংহিতায় যার নাম “পরারৎণ ৮৷১২৷১৭, 
১৩1১৫, ৫*1৭ বা ‘পায়৷ দির ৬।৪০।৫) সোমং চৌদামি (আমি পাঠিয়ে দিই ; উপান্ত এবং উপাসকের সাধুজা ও 
সারপোর ধ্বনি ল., তু. ১০১২৯ টী, ১৩১) গীতয়ে এষ রারন্ধ (নন্দিত করুক) তে হৃদি ৩1৪২৮, সোমঃ 
শম্‌ (শান্তিময়) অন্ত তে হাদে ৮১৭৬, ৮২1৩, মোম! হৃদে পরতে (পৃতধারায় উজিয়ে চলে) চারু মংসরঃ 
(উন্মাদনু হয়ে ) ৯৭২1৭ (₹৮১।২১)। তু, মানুষের বেলায় : শং নে| ভর হৃদ আ গীত ইন্দো (পরিপৃত 
জ্যোতি্য় সোম; তার আগেই আছে “অপাম সোঘস্‌ অমৃত! অতুম’ ইত্যাদি ) ৮৪৮1৪, অয়ঃ চ মোমে!| হৃদি য়ং 
বিভ্মি ১1৩২৯, ভরা| নঃ সোম শং হদে ৮1৭৯৭, ১1৯১1১৩। দ্র, ৫1৩৬২, টী, ৬৪৪৩ ; যোগে কণে বা 
বিশ্ুদ্ধচক্রে। &দ্র, ১২৯1২, ৮১1৪, ৬1১৭২, ৮৩৩1৯, ৬১৪, ৯২1৪, ১৯1১০৫।৫ । দ্র, টী, ৬২৪। *তৈউ, 
2৬১) তু, খ. প্র তে অগ্নোতু কুক্ষ্যোঃ প্রে.ন্দ্ৰ বন্ধণ| শিরঃ প্র বাহ শুর রাধসে ৩৫১।১২ (জ. টী. ৭২৫ )। 
ইন্দ্রের গীত সোম প্রথম যার কুঙ্গিতে_-যোগের ভাষায় নাভিস্থিত মণিপুরচক্রে । এইখানে মরমীয়ার দৃষ্টিতে 
অগ্নি-মোমের সঙ্গম এবং তার ফলে অন্নাদ বৈধানরের তেজের রূপান্তর জীবনানন্দে। তারপর মোমের ধারা ‘বহ্নি’ 
হয়ে (তু. ৯1৯৬, ২৯1৯, ৩৮২, ৬৫1২৮) উজান বইতে থাকে--দেবতার বেলায় সবসময়, আর মানুষের বেলায় 
কৈশোর পৰ্যন্ত তার নীচে সোমকে নামতে দিতে নাই--একখ! আগেও বলেছি। এইখান থেকে সোম 
উধ্ব'শ্ৰোত| হয়ে মবজায়গায ছড়িয়ে পড়ে ( তু. অ! তে সিঞ্চামি কুগ্দ্যোর্‌ অনু গাত্ৰ ৱি ধারতু, গৃভাগ [ গ্ৰহণ কর] 
জিহ্বয়া মধু [জিত্বা বোবাচ্ছে ‘কাকুৎ' ব| ‘ইন্জ্ৰযোনি', যেখানে প্ৰমান সোম রাপান্তরিত হয় মধুবহ ইলুতে ] 
৮১৭৷৫ )। তার একট মূল ধারা উজিয়ে যেতে-যেতে শেপ পৌঁছয় শিরস্-এ: তু. সং জামিভিঃ ( অর্থাৎ 
অগ্ঠান্ত ধারাদের সঙ্গে) নগতে ( যুক্ত হয়) রঙ্গতে শিরঃ (এবং মাথায় পৌছেও মাথাকে ঠিক রাখে ) ৯1৬৮৪ । 
তন্ত্রের ভাষায় এই শিরে সহস্রার চক্র। খ.তে সোম তখন সহশ্্রধারায় ক্ষরিত (৯1১৯৯1১৬, ১১০১০, ১০৮৮, 
১১০) অথবা উৎহুষ্ট (৯১৩1১, ৫২1২,)॥  সে-লোম 'সহলরেতা' (৯1১*৯।,৭)। এখানকার আনন্দ 


অস্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] ইন্দ্ৰ--তার রূপ ৬৬৩ 


যায় তার 'শিরে''_যেখ।নে তার স্ব ওক]? বা শ্বধাম।৮ অধ্যাত্বদৃষ্টিতে এই চলন 
আমাদের মধ্যে ‘অন্তশ্চর শুভ্রবান গথে’--য|কে এখন আমরা বলি ‘স্ুযুম্ণা নাঁড়ী'।” এই 
উজান বওরার বিচিত্র বর্ণনা খকৃসংহিতার সোমমগুলে অনেক আছে। এমনিতর 
প্রাসঙ্গিক বর্ণনা ছাড়া ইন্দ্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্ের আর-কোনও উল্লেখ সংহিতাত্ন বড় 
একটা পাওবা যায় না।১* 

এই হিবরণ্মনন্ন দেবতা অবশ্যই “অজর' এবং 'অমৃত’। দেবতাদের এটি সাধারণ 
লক্ষণ। জরাতে প্রাণ ও মনের অবক্ষয় এবং মৃত্যুতে তাদের প্রলয়--এ হুল প্রাকৃত 
জীবের ধর্ম। দেবতা তার উধেরে। প্রাণ ও মনের উপচয় ও অপচয়কে অতিসহজেই 
প্রত্যক্ষদৃট আদিত্যায়নের সঙ্গে উপমিত করা যেতে পারে। মাধ্যন্দিন আদিত্য 
দেবতার শিত্যযৌবনের প্রভীক। ফিফির মত ইন্দ্ৰও মাধ্যনিন সর্ষের দেবতা । বিষ্ণু 
‘যৱ৷ হকুমারঃ' [9৯৭], ইন্দ্ৰও তা-ই। তিনি জন্ম থেকেই 'পুরন্দর যুবা কবি’ এবং 
‘অমিতৌজা’।১ ভার যৌবন নিত্য, তিনি 'অদুয়” অর্থাৎ কখনও জরাগ্রস্ত হতে 
জানেন না।২ অথচ আশ্চর্য এই, তিনি (শিবের মত ) যুব! হয়েও 'স্থবির' বা পুর্ণ* 
পরিণত।০ তিনি আমাদের ‘যুৱা! সখা? |” লক্ষণীয়, অগ্নিও যুর। এবং অজর, কিন্তু 
তার শৈশব আছে। ইন্সের শৈশব নাই, যদিও তার জন্ম আছে। বামদেবের 


ব্ৰহ্মানন্দ বলে সোম ব্যাপ্ত হয় ‘বৰহ্মণ|’ বা বৃহৎ চৈতন্তের ঘারা। তারপর তা "শুর ইন্দ্রের শৌর্য হয়ে নেমে 
আসে-ভার ছুটি বাহুতে ( তু. Gk. pekhus < °phathus, Eng. bough) | ছুটি বাহু দেহকাণ্ডের ছুটি 
ডাল। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে হুগ্ষ্ম নাড়ীময় দেহ যেন একটা ওলটানো গাছের মত। স্থযুম্ণী তার কাও, অন্তান্ত নাড়ী 
ডালপাল!। বাহুতে আর নাড়ীতে একট! দাম] দেখা যায় অনেকজায়নগায়--বিশেষত ‘গভস্তি' শব্দে, নিঘতে 
যার অর্থ ‘বাহ’ (২1৪) এবং ‘রশ্মি’ (১1৫) ছুইই। হঠযোগে জুযুম্ণাকাণ্ডের ছুটি বাহু ইড়া আর পিঙ্গলা। 
তাদের প্পন্দরোধ করাই পুরাণে বৃত্রের বাহচ্ছেদ। দেবতার বাহু ক্ষাত্ৰবীৰ্ধের প্রতীক (তু. খ. বাহ রাজস্তঃ কৃতঃ 
১০৯০)১২)। শিৱে ব্ৰাহ্মী চেতনার আর বাহতে ক্ষাত্র বীর্ধের স্ফ্রণই দোগ্য মধু আর মদের পরিণাম এবং 
তা-ই আমাদের 'রাধসে' অর্থাৎ ধদ্ধির নিদান। দ্র, ৩৪২1৮, টী. ৭৯৬২ | ৯৯1১৫)৩, টী, ১১৪২ | ১*এই 
উল্লেখগুলি ল.: সবদিকে ভার কান পাতা, অতএব তিনি 'আশ্রংকর্ণ' ( ১৷১৩৷৯ ); সবদিকে চেয়ে আছেন, 
তাই ‘সহস্ৰাক্ষ' (১1২৩৩) তু, পুরাণে ইন্দ্ৰ 'মহশ্রলোচন' ; অগ্নিও ‘সহশ্ৰাক্ষ' ১৭৯১২, পুরুষ এ ১৭৷৯৭৷১ ); 
তিনি ‘তুৱি্ৰীব’ অর্থাং ভার গ্রীবা চওড়া আর মজবুত (৮1১1৮); তিনি ‘সহস্ৰমুগ্ধ', মহন্্রেতা বোঝাতে 
(৬1৪৬।৩)। 

৭৯৭ খ, ১1১৫৫৬। ১পুরাং ভিন্দুর্‌ যুৱা করির্‌ অমিতৌজা অজায়ত ১1১১৪ । ২ইন্ত্ৰম্‌ অজুয়ং 
জরয়ন্তম্‌ ( স্বাং কালাতীত অতএব অগ্জর থেকে আর-সবাইকে জরাগন্ত কঃছেন, তু. [ অগ্নিঃ] অঙ্ুয়েণ জরগ়প্ন,রিন্‌ 
২।৮৷২) উক্ষিতং (প্রবৃদ্ধ, যোলকলায় পূর্ণ) সনাদৃ যুৱানং (চিরযৌবন মীর) অৱনে হবামহে ২1১৬।১। ল, 
ভাগবতদের ‘নারায়ণে'র কৈশোর নাই, কিন্তু তার অবতার 'কৃষে”র আছে--অথচ ছুইই পরম তত্ত্ব । ইন্দ্ৰ নারায়ণের 
মত, তবে কিনা তার রাহস্তিক জন্ম আছে। ত্তুং যুনঃ স্রিরন্ ৩1৪৬১) দ্র, ৪1১৮১০, ৬1১৮]১২, ৩২১, 
ধদ| (উদগ্র এবং উন্নত) ত ইন্দ স্থৱিরন্ত বাহ উপ স্বেয়াম শরণা বৃহস্তা ৬1৪৭/৮, ১*১৭৩।, |১৭১৷৫ | ইন্দ 
মন্পর্কে প্রয়োগই বেশী। “ৃদ্ধ' অর্থে নয়, বাংলায় 'ভারিফি' বলতে যা বোঝায় তা-ই। পূর্ণতা যেন 
চরমে গৌছে থেমে আছে। কু, বৌদ্ধ 'স্থবির' > থের-বয়সে প্রবীণ না হলেও। আরও তু, “সুর! 
॥ ‘চুল’ ॥ স্থির ৷ 'সথণা' কড়িকাঠ < ॥/ স্থা "স্থির থাক|’। ৪৬1৪৫1১। এই পদগুচ্ছ ৮1৪৪1১-৩এ। 


৬৬৪ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


বর্ণনায়, তার মা যেন প্রথম বিঘ্লানের গাই, তাকে প্রসব করলেন একেবারে 
"স্থবির এবং তুম ( অর্থাৎ মোটাসোট! ) বুষত'রূপে ।* 

একটা রূপাভাসের আড়ালে ইন্সকে তাহলে আমরা পাচ্ছি যে|ড়শকল হিরণায় 
আদিত্যবর্ণ অজর এবং অমৃত মহাস্ত পুরুষরূপে। এই তাবন| দেবতার অবিকল্প 
রূপান্ধ্যানের একান্ত উপযোগী । দেখতে পাচ্ছি, এর উৎস একেবারে আৰ্য দৈবত- 
কল্পের গঙ্গেত্রীতে, কিন্তু ক্রমে লোকাঁতত মুর্তি-উপাসনার প্রাবল্যে তা অগভীর 
এবং আবিল হয়ে এসেছে। যে-ভাগবতধর্মে দেবতার রূপোল্লাসের এত ছড়াছড়ি, 
সেখানেও দেখি অরূপ এবং রূপের সমম্বয়েই যে স্বরূপান্ধ্যানের সার্থকতা-_মহা মুনি 

" এই সত্যকে একবারও বিশ্বত হননি, দেবত! মান্ুষী তনুকে আশ্রয় করলেও তার 

ভূতমহেশ্বরত্ব এবং পরমভাঁবকে অর্থাৎ তার নিত্যসহচরিত বিশ্ব ত্বকত্ব এবং বিখ্বোত্তীর্ণত্বকে 
মূঢ়ের অবজ্ঞায় দূরে সরিয়ে দেননি [৭৯৮]। বেদের দেবতা গ্রীক বা এদেশের 
লোকাঁতত দেবতার মত কোনকালেই পুরাপুরি মানুষ হয়ে ওঠেননি কেন, তাঁর গুত্র 
খুঁজে পাই ইন্সের এই অনতিষ্পষ্ট অথচ অর্থবহ রূপায়ণে। 

পরমদেবতার আলাদা কোনও রূপ নাই। তাঁহতে বিশ্বের এই-যে বিহষ্টি-- 
বাইরে কিংবা ভিতরে, তা-ই তার রূপ। তিনি ‘বিশ্বত্তপ’। খক্সংহিতায় তা, 
ত্বাষ্ট, বৃষত-ধেমুরূপ আদিমিথুন, বাকের অধীশ্বর বৃহস্পতি এবং আনন্দের দেবতা 
সোম--এদের সবাইকে ‘বিশ্বরূপ’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কেবল ইন্দ্রের 
বেলাতেই তিনি যে কি করে বিশ্বন্তপ হলেন, তার আত্মমায়ায় আপন তনয় চার- 
দিকে একটি সহশ্ররশ্ি পরিমগ্ডল হুষ্টি করে রূপে রূপে প্রতিরূপ হলেন, তার ফলাও 
বর্ণনা পাই [৭৯৯]। পুরুষন্থক্তে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা এবং অতিষ্ঠারপে যে সহশ্র- 
শর্ব। পুরুষের কথা আছে,’ তা এই বিশ্বরপ ইন্সের দার্শনিক বিবুতি। সেখানে 
পুরুষ বিরাট্রূপে অভিব্যক্ত একথাও আছে।২ বৃহদারণ্যকোপনিষদে ইন্দ্ৰ অক্ষিপুরুষ 
অর্থাৎ প্রতি জীবের অন্তৰ্যামী এবং তার সহচারিণী পত্নী বা শক্তির নাম বিরাট্‌' ।৩ 

বৈদিক দেবতারা প্রায়শ রথচারী। ইন্দ্ৰ বিশেষ করে যোদ্ধা, সুতরাং তার রখ 
বাহন এবং গ্রহরণ থাকবেই। এথেকে তিৰ্যকৃ-ভাবে তাঁর রূপের ইশারা মেলে। ইন্তের 


ধগৃষ্টিঃ মসুর দ্থৱিরং'''ৱষতং তুম ইন্দ্ৰম্‌ 6১৮১০ । তুজ বহজায়গায় ইন্নের বিণ. । < ॥/ * তুম্‌ ( ধাতুগাঠে ধরা 
নাই); কিন্তু তু. ‘তুমুল', Lat. tumere ‘to swell’, tumor ‘swelling’, tumultas ‘violent commotion', 
OE. thume, mod. Germ. daumen, Eng, thamb | শুরোর (< এ শু. ফেগে ওঠা) মৌলিক 
ফে-অৰ্থ, 'তুম্ে'রও তা-ই। 

৭৯৮ তু, শী, ৯1১১, ৭২৪-২৫ । 

৭৯৯ তু, খ, ৬1৪91১৮। ৩1৩৮৪, ৫৩1৮) দ্র. টামুং ৪৮ | ল, অদিতিও এমনি করে সব-কিছু হয়েছেন 
(১৮৯১০), আর ইন্দ ‘আদিত্য! । ১১০/৯০।১,৮। ২১%৷৯%৷৫। তবু ৪1২২-৬ টামু ৮৪৩। এই প্ৰসঙ্গে 
দ্র. অধুনানুগ্ত বাধলসংহিতার সঙ্গে যুক্ত 'বাক্ঘলমস্ত্োপনিবৎ' (“অষ্টাদশোপনিবদ:', তিলকমন্দির, পুণ| ) । 


অন্ধবিক্ষস্থান বর্গ ] ইন্দ্ৰ-তীার রূপ ৬৬৫ 


বাহনের পারিতাধিক নাম ‘হরি’ অর্থাৎ হিরণাক্ন [৮**]| একজায়গায় তাঁদের বল! হয়েছে 
দর্ষের ছুটি ঝলক'।১ সাধারণত সংখ্যায়ন তার! ছুটি। কিন্তু একজায়গা্ এই সংখ্যাকে ক্ৰমে- 
ক্ৰমে বাড়িয়ে চার ছয় আট দশ ত্ৰিশ চল্লিশ পঞ্চাশ যাট সত্তর আশি নবব,ই এবং শেষ পর্যন্ত 
একশ’ কর! হয়েছে।২ উধবপংখ্যায় তারা হাঁজার।” একজায্নগায় তাদের বল! হয়েছে 
মযুররোঁমা,ও আৱরেকজায্নগাত্ন “মযূরশেপ্য' অর্থাৎ ময়ুরপুচ্ছের মত যাদের পুচ্ছ,* যা 
পুরাণের কাঁতিকের কথা মনে করিয়ে দেক্স। এইসব থেকে মনে হয়, ইঞ্জের অশ্খের কল্পনা 
মুলত স্্যরশ্মি থেকে ।* আদিত্যমণ্ডল থেকে দেবতা আলোর বেগে ছুটে আসেন, ঝাপিয়ে 
পড়েন অন্ধকারের উপরে । আবার এই অশ্বেরা ব্রহ্মযুক্' অর্থাৎ ইন্সের রথে তাদের জোত! 
হয় ব্ৰহ্ম বা বৃহতের মঞ্্র দিয়ে। দেবতার অচল রথ সচল হয়ে ওঠে আমাদেরই চেতনার 
বিশ্ষার্ণে--এই ভাবন| প্রণিধেয়। 

বাহনের মত ইন্সের রথও হিরণ্যয় [৮*১] | তবে কিন! আসলে দেবরথ একটা 
প্রতীক মাত্র। রথ বাহন আর বর্রথী---এই নিয়ে একটা ত্ৰিপুটী। উপনিষদে তাঁদের 
বল| হয়েছে শরীর ইন্সিয় আর আত্মা।১ অন্তত্র তাঁদের দার্শনিক প্রতিরূপ হল ভূতমাত্রা 
প্রাণমাত্রা এবং প্রজ্ঞামাত্রা২_-আমরা এখন যাকে বলি জড় প্রাণ এবং চৈতন্ত। 
ইন্্রথের ব্যাখ্যা খক্সংহিভারই একজায়গায় আছে, তাতে এ-রখ যে রূপক তা স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। গৃৎ্সমদ বলছেন, 'প্রাতেই (ইন্দ্রের ) নতুন রধ জোতা হল, য| সর্বজিৎ যার 
চারটি জোৱাল, তিনটি চাবুক, সাতটি রশি, দশটি দাঁড়, যা মানুষের তৈরী, যা স্বর্জ্যোতিকে 
ছিনিয়ে আনে, আমাদের এষণ| এবং মনন যাঁকে ছুটিয়ে দিল।’* রথ দেবতার আসন, 
দেবাবেশের প্রাথমিক আলম্বন। অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে তা যজ্ঞ, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ভূতমাত্রা। 


৮** নিব, ১1১৫। ১তু, খ. স্বৱা হরী স্থয় কেতু ২|১১৷৬। ২২৷১৮৷৪-৬ । ৩৪|২৯৷৪, ৩২১৭, 
৭1৯১৬ (বায়ুর 'নিযুৎ' ইন্দরেরও ), ৮/১/২৪ । ৪৩)৪৫|১। %৮|১|২৫ | ময়ূর আকাশের প্রতীক। যোগে 
আকাশতদ্বের রং “কবু'র' ব| বহুবিচিত্র - তাতেই সমস্ত বর্ণের উদয়-বিলয় বলে। আকাশে রামধনু ওঠে, ময়ূরের 
নীল শরীরে যেন তারই ছটা । আকাশও যেন ‘য় একো হরর্ণে। বহুধা শক্ধিয়োগাদ্‌ রর্ণান্‌ অনেকান্‌ নিহিতার্থে 
দধাতি' (শ্বে, ৪১) । তু, ‘যুক্ত হস্ত ( ইনন্ত) হরয়ঃ শত| দশ’ (খ, ৬৪1১৮) ইতি সহস্ৰং হৈ.ত আদিতাযস্ত 
রশয়ঃ| তে হস্ত যুক্তাস্‌ তৈর্‌ ইদং সৱ'ং হরতি। তদ্‌ য়দ্‌ এতৈর্‌ ইদং সর হরতি, ত্রাদ্ধ.রয়ঃ ( =রশ্য়ঃ ) 
জৈউবা, ১॥৪৪৷৫। ৭%. ১1৮৪1৩, ১৭৭1২, বর্ণ তে ব্ৰহ্মযুজ। যুনন্গ মি হরী সখায়| সধমাদ আশু ৩৬৫1৪, ৮1১২৪, 
২২৭ “মনোযুজঃ' ১18১।১৭। 

৮*১ ড্র, খ, ১1৫৬।১, হরিত ৩৪৪1১, ৬২৯২, ৮১1২৪, ২৫, ৬৩1৪ । ১ক, ১1৩)৩.৪। হকৌ, ৩1৮। 
তত, ইন্জের রথ 'স্বির' মরদ্ধ, পাকাপোক্ত, মজবুত : থর. স্থিরং রথং সুখম্‌, ইন্দ.ধিতিষঠন্‌ ৩1৩৫৪ । এই প্ৰসঙ্গে 
তু, পতঞ্জলির তৃতীয় যোগাঙ্গ ‘আগনে'র লক্ষণ: স্থিরহ্খণ্‌ আসনম্‌ ( যোহু, ২1৪৬); আসনসাধনার 
‘আলঘন হল শরীর। এখানে অধ্যায্মমৃষ্টিতে ইন্দরথের সঙ্গে শরীরের সাম্যের আভাস পাঁওর! যাচ্ছে। ভাষ|- 
মামাও ল.। *খ. প্ৰাত| রখে| নৱে| য়োজি মন্গিশ, চতুয়ুগস্‌ ত্ৰিকশঃ স্রশ্সিঃ, দশারিতে! মনুত্ষ: খর্ধাঃ স 
ইষ্টিভির্‌ মতিভী রংহো| ভুং ২।১০৷১। এখানে যড্ঞ--বিশেষ করে মৌমযাগ--ইন্দ্ের রণ। রাতে পাই, 
“দেৰরথো বা এষ রদ জং (২/৩৭ ; জ, কৌ, 11৭ )। তেও যজ্ঞ রথের সঙ্গে উপমিত হয়েছে ( তু. ১১২৯১; 
যজ্ঞং হিমায় করয়ে| মনীয খক্‌সামাভ্যাং প্র রণং বর্তয়ন্তি ১*.১১৪1৬, তু. উত্রা, ২।২৩)। আবার, ব্রাঙ্গণে 
যদমান পুরুষ ব| আয়াও যজ্ঞ ( এর. ১২৮; শা ১৭৭, ২০1১২, ২৮|৯; শ 0৩২1১, ৩৫1৩১, ১৪1২৬, ১০২1১।২৬ 


৬৬৬ বেদ-মীমাৎসা [ বৈদিক দেবতা 


উপাস্য ইন্দ্ৰ এবং উপাসক কুৎস একই রথে আসীন, যেন দুটি পাখি আকড়ে আছে 
একই বৃক্ষকে- এ-বর্ণনাও পাওৱ| যান ।* একজায়গাঁয় এই হিরি্যক্স রথকে বলা হয়েছে 
সহশ্ৰপাদ অর্থাৎ সহস্ররশি সুর্ঘমগুলই ইন্দের রখ ।৬ দেবতা চলেন আলোর একট! নিত্য 
পরিবেষ নিয়ে। 

তার পর ইঞ্জের প্রহরণ বজ্র, তাও হিরণ)য় [৮*২]--কেনন| তিনি কালোকে মারেন 
আলোর হানায়। বঙ্গ ওজঃশক্তির প্রতীক, আর ওজঃ দেহের সপ্রধাতুর চরম। ইন্দের 
বঙ্ বৃত্রের অবরোধ ভাঙে, নাড়ীতগ্নের ভিতর দিয়ে প্রাণ ও প্রজ্ঞার আতকে প্রবহমান 
রাখে।* ইন্দ্র শতক্রতু, অতএব ভার বজ্রও শতপর্ব।*--একেক পর্ব শঙ্গরের একেকটি পুর 
বিদীৰ্ণ করে চলে। আবার তাঁর বঙ্জ চতুরশ্রি' বা চারকোনা অর্থাৎ তার চারদিক হতে 


তৈ, ৩৮২৪১; জৈউ, ৪/২১; শ..=॥৫।২।১৬, ৬1২1১৭)। এখানে পাচ্ছি, রথটি ‘মনুস্ব' অর্থাৎ মনুষ্কসম্পর্কিত। 
এই প্রসঙ্গে তু. দশহোত্মন্ত তৈআা, ৩১ (তু, গতৰ, ৪1২৫), যেখানে আমর! পাই যজের অধ্যায়মক্লপ। 
চতুম্গ্গ : রথে একটি জোরাল থাকে, তার ছুই প্রান্তে ছুট বাহন। এই রথে চারটি যু, সুতরাং আটটি 
বাহন। খত্ধিকরাই বাহন : সাতজন মুখ্য খত্বিক, আর বজমানকে নিয়ে আটজন। এরাই দেবরথকে নিয়ে 
চলেন স্বৰ্গ্যোতির দিকে (ল. "র্যা, তু. ধ, ২1০1১-৬১ টী: ১৭৩৭ । ভ্রিকশ : ‘কশ|’ চাবুক, নিদ.তে 
‘বাক্‌’--প্রচোদনী শক্তি আছে বলে (১1১১; দ্র. অত্র সা.)। বস্তুত ‘কশ|’ এখানে ‘সবন’, প্রচোদনার ভাবন| 
যার অন্তভু ত ( < ॥/ হু তু. ‘দৱিতা')। সোমযাগের তিনটি সবন তিনটি কশা। তিনটি ‘লোক’ জয় করবার 
জন্তু তিনটি সবন। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে লোকের| তিনটি “আবসখ' ( তু. ব্রট, ১৩১২) । তিনটি লোক পার হয়ে 
চতুৰ্থ লোক 'ব্বঃ' (খ. ১,১৯২, টামু, ১৫৭)। সপ্তরশ্থি তু. ২1২; অধ্যাস্মদৃষ্টিতে মাতট শীর্ঘণ্য প্ৰাণ, 
উপনিষদ যায়| ব্ৰহ্মের 'ছারগা” | ড. টামু ৭৫ | দশার্রিত্র : “অরিত্র' বা দাড় নৌকায় থাকে। এখানে 
রখ যেন উত্তরবাহী প্রাণের স্রোতে স্বচ্ছন্দে ভেসে চলেছে, তাই নৌকার সঙ্গে তার উপমা (তু. ১৪৬৭-৮, 
১৪১।১২)। স্থতরাং 'অরিত্র' বস্তুত রথচক্র, যা তাতে গতিসঞ্চার করে। অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে তারা দশটি আঙুল, 
যারা সোমসবনের পাযাণকে প্রয়োজিত করে ( তু. ১৭৷৯৪৷৭ ) । অধাস্ষ্টিতে দশটি ইন্জিয়ণক্রি--পাচটি সংজ্ঞানের, 
পাঁচটি আজ্ঞানের (তু. বট, ৩৫1২)। আমর! এখন তাদের বলি জ্ঞানেন্দ্রিয় আর কর্মেন্টিয়। রথের দুপাশে 
ছুটি চাকা, এমনি করে অধ্যাত্মরথের পাঁচ জোড়া চাক|। এই প্রসঙ্গে তু. ধ. অয়ং ( মোম) দ্বাৱাপৃথিৱী ৱি স্বভায় 
(মাঝখানে খাম্বার মত দাড়িয়ে দুটিকে পৃথক করেছেন, তু, স্থযুম্ণকাণ্ড ), অয়ং রখম্‌ অনুনক্‌ ( তাতে বাহন জুতে 
মচল করলেন; অবশ্যই দেহরথ বা দেবরখ ) সপ্তরশ্নিম্‌, অয়ং গোধু ( আধারশক্তিদমূহে, জীবে-জীবে ) তু, নিঘ/তে 
“গোঁ? পৃথিবী, আর তা-ই দিয়ে সমামীয়ের শুরু--একেবারে গোঁড়া বেধে, আর মারা ‘দেৱপত্বাঃ' দিয়ে ১১-৫৬, 
অর্থাৎ পৃথিবী দিয়ে শুরু, দ্যুগোকের জোোতিঃশক্রিদের দিয়ে মার1) শচা! ( ইন্দ্ৰবী্ধের সহায়ে) পকণ্‌ অন্তঃ 
(কাঁচা গরুতে পাকা দুধের কথ! অর্থাৎ অপঙ্ক আধারে পুর্ণপ্ৰজ্ঞার বীজাধানের উল্লেখ খ.তে অনেক ১1৬২ ৯, 
২1851২, ৬১৭1৬, ৭২18, ৮|৮৯৷৭ ) মোমো দাধার ( নিহিত করেছন ) দশয়ন্ত্রম্‌ উৎসম্‌ (এমন-একটি উৎস 
যাথেকে দশটি ধারায় চৈতন্য আর আনন্দ উৎ্মারিত হচ্ছে ঘটাধ্ব হতে জলের মত) ৬৪৪।২৪।..আলোগাগান 
মূল মননে বল| হচ্ছে, এই রখ 'সন্গি' ( < / মন্‌ “ছিনিয়ে নেওর।') কিন! ছিনিয়ে নিতে চার প্রাণপণে | কি, 
না "রং তাই সে ‘বর্মাঃ'। তাতে সমস্ত বাধ| ‘লঙ্ঘন' করবার শক্তি ('রংহ') সঞ্চার করে ‘ইষ্ট’ বা এষণ! 
(নামান্তর ‘ইয') এবং 'মতি' বা মনন। নিবিদের ভাষায় একটি ‘ক্ষত্ৰ', আরেকটি ‘ব্ৰহ্ম’ (দ্র. টা. ৩১৪৬)। 
নিব,র ভাবায় একট “কর্ণ, আরেকটি 'প্রজ্ঞ | যজ্ঞ মূলত স্বৰ্গ্যোতির এষগ| ( তু. খ. ১০1১৩০1২, টী. ১২৭৬ ; 
আরও তু. শাং, স্বৰ্গে| ৱৈ লোকো যজ্ঞ: ১৪1১, তা. স্বৰ্গকামে| য়জেত ১৬1১৫ ),প্রজ্ঞান তার সাধন ও সাধ্য ছইই 
(তু. ‘গাধন' ক. ১২২৪৪ মাধা' এউ. ৩০।৩)। ড্ৰ, খ, ২1৩১৯, টীমূ ২৪৭7 ১/১৬৪।২*, টী, ২৪৬। 
৬৮1৬৯/১৬) তু. অধিদয়ের 'দুর়ত্বক' রখ ১15৭1৯, ৮৮২) আবার কায়সিদ্মিতে অপালার ‘দুয়বিক্‌’ হওরা 
৮৯১1৭, টী, ২২৮৬ । 

৮*২ দ্র, ক, ১৫৭1২, হরিৎ হরি ৩|৪৪|৪, ১৪৯৬৩, ৪ | দ্র, ৩৩৩1৬, চী. ১১১২ | ২১৮৭৬, 


অন্তৱিক্ষস্থান ] ইন্--তার রূপ ৬৬৭ 


বিদ্যুতের শিখা ছুটে বেরোয়, যা বৃত্রকে জালিয়ে দেয়। তাই কোণগুলির নাম 'ভৃষ্টি'ও।৪ 
কখনও-কখনও তারা ছোটে হাজারে-হাজারে, বজ্র তখন “সহত্রতৃষ্ট'।* অধিতৃতদৃষ্টিতে এই 
বজ্ৰ অবশ্য ‘অশনি' বা 'তন্ত তু'--যাকে আমরা বলি ‘বাজ’ ৬। ইন্দ্রের বজ্ৰ তক্ষণ করেছেন 
ত্বষ্ট--একথা নানাজায্নগায় আছ।" একজায্নগাযত্য আছে, ‘পিতা যে-বজ্ তৈরি করলেন 
সমস্ত জীব হতে, বেদঃ (প্রজ্ঞান বা খদ্ধি) হতে।”” সারণ এই পিতাকে বলছেন 
প্রজাপতি । তিনি ত্বট| কিনা বলা যায় না, সম্ভবত তিনি সেই মহান্‌ পিতা ধার ঘরে 
জন্মাবার পরেই তিনি সোমপান করেছিলেন।৯ সমস্ত ‘জন্নঃ' বা জীব হতে বের সৃষ্টির 
অর্থ, ইঞ্জের এই তিমিরবিদার ওজঃ সমস্ত জীবজন্মেরই মূলে, আর ন্বরূপত তা প্রজ্ঞার বীর্ঘ। 
অন্তত্র এই ব্যাপারকে বল! হয়েছে অখ্বিদ্বয়ের দ্বারা গভে'র আধান।১০ এই অর্থেই 
আবার পাই, ‘সমুদ্রের গভীরে শুয়ে আছে বজ্জ-_উদকের দ্বারা পরিব্বাত হয়ে। বলি 
(রাজকর) আহরণ করছে তাঁর জন্য সন্মিলিত ধারার! সামনের দিকে প্রবহমান হয়ে।'১৯ 
অর্থাৎ যে অপ্রকেত সলিলের গহন গতীরে বৃত্ৰ বা অবিষ্তাঁশক্তির আশয়,*২ সেখানেই 
আছে তার সহচরিত হয়ে প্রাণেশ্ন স্পন্দন, বাকের প্রন্ফুরণ, বজের উদ্রিগ্ঘমান বীর্ধ ।১৬ 
অন্ধতমিস্বাকে বিদীর্ণ করে প্রাণ ও প্রজ্ঞার অধুষ্য উন্মেষ জীবজন্মের রহস্ত। এইজন্তই 
বিশ্বরূপ ত্বষ্টাকে বিশেষ করে বঞ্জের তক্ষক বলে বর্ণনা কর! হয়েছে--বাকের সহায়ে 


৬৬, হুত্রং হনতি রুত্রহা শতক্ৰতুর্‌ ৱজেণ শতপৱণ| ৮৮৯৩) ওর; 1১৫২২ টী, ৬৮1২, ৪1২২|২ । 
৪ */ ভূ, ‘ভাজা’ (তু. ‘ভগঃ', ‘ভৃগ্’): তু. ৱত্ৰস্ত য়দ্‌ ভৃষ্টমতা ৱধেন নি (গভীরে ) ত্বম্‌ ইন্দ্ৰ প্রত্যা.নং 
(আনন, মুখ) জঘন্থ ( হেনেছ ) ১৫২৷১৫ । ৫১1৮০1১২ চীমু, ৭২৮, য়দ্‌ ঈং (এই) মৃগায় হস্তৱে (বৃত্ৰ যেন 
বধ্য পণ্ড; দেবতাও ‘মৃগ’--যেমন ইন্দ্ৰ, বিষ্ণু, বাক্‌ ইত্যাদি, কিন্তু ভার! যজনীয় ; একই প্রাণের এক মেরুতে 
আঁধার, আরেক মেরুতে আলে| ) মহাৱধঃ নহনভূষ্টিম্‌ উশন| (একে সংহিতাতে পাই পুরাণের দধীচির জায়গায় ) 
য়মৎ (যস্ত্রিত করলেন; < ৯/ য়ম্‌, যা সন্কোচন এবং প্রসারণ ছুইই বোঝায়; এখানে দুয়েরই বাঞ্জন| আছে-- 
উশন| নিজের মধ্যেই ওজঃশক্তিকে গুটিয়ে এনে সহস্ৰভূষ্টি বঞ্জ করে ছড়িয়ে দিলেন; তিনি ইন্সদম, তাই তারই 
মত ‘মহাৱধঃ', তু, ইন্দ্রের উক্তি, ‘অহং করির্‌ উশন|' ৪২৬1১; আবার এই বনজ সোমা আনন্দে গড়া, তু. য়ং তে 
কার্য উশনা মন্দিনং দাদু রংত্রহণং পাঁয়ং ততক্ষ ৱন্জম্‌ ১/১২১1১২) ৫1৩৪২, অধ পৃষ্টা তে মহ উগ্র জং সহস্ৰভূষ্টিং 
ৰৰ্তচ, ছতাখরিদ্‌ (একসঙ্গে ‘শতাত্রি'ও) ৬৷১৭৷১*। আরও তু, অগ্নি ‘তিগুভৃষ্টি' ৪1৫1৬, ইন্্রহত! পিশাচি 
“পিশঙ্গতৃষ্টি' ১।১৩৩।৫, তুমি ‘চতুতূ্টি' (এইখানে ‘দিক্‌'এর বাঞ্জনা আছে) ১০৫৮1৩। তু, ৭1১১৪।২+, ২৫ 
(ত্র, ২৷১৪৷২ ) ; (বৃত্ৰ) অপো ( প্ৰাণশ্ৰোতদের ) ৱ.স্বী (আচ্ছাদিত করে) রজসো বুগ্নদ্‌ (পৃথিবীর মুলে, 
মূলাধারে ) আশয়ৎ (তু. যোগের ‘আশয়' যোগ, ১২৪), হত্রন্ত য়ং প্রৱণে (ভাটার টান থাকায় ) দুরু ভিনো 
(তার প্রাণকে আঁকড়ে ধর! যাচ্ছে না, অর্থাৎ অবিদ্যাশক্তির অন্ধ প্রবণতাই প্রবল হওরাতে তাকে সামাল দেওর! 
কঠিন হচ্ছে) নিজঘন্থ হথোর্‌ ( ছুটি ‘হনু’ ব! চোরালে, যেখানে প্রাণের শজিকুট। তু, ইন্সের ‘শিপ্ৰ’, 'হনু-মান্‌' ) 
ইন্দ্ৰ তন্ধতুম্‌ ১)৭২।১। গর, টা, ৪২৭৬। যা ্মা অরং (পর্যাপ্ত) বাচভ্যাং য়ং পিতা.কৃণোদ্‌ বিশ্বত্মাদ্‌ আ 
জনুষে| ৱেদসস্‌ পরি, য়েনা. পৃথিৱ্যাং নি ('আ' কাছে গিয়ে, ‘নি’ গভীরে, মৰ্মে; ‘হস্বী'র সঙ্গে অন্বয় ক্রিরিং 
(রূপান্তর ‘কৃৱি’, নি, 'কৃপ' ৩২৩, তু, “শয়ণারখ' টা, ১১১৩, এখন আমরা যাকে বলি অবচেতনার গভীর দেশ, 
পুরাণে পাতাল’) শযধো (আশয়রপে লীন থাকবার জন্তা ) ৱজেণ হত্বা,ৱ.ণক্‌ ( বঞ্জের হানায় ছিন্ন-ভিন্ন করলেন) 
তুৰ্বিদ্বনিঃ (ঘোরগর্জনে) ২1১৭।৬। ৯৩৪৮২, টীম ৪২৮। ১০১১১৮৪২, টীম ৪১৫|  ১১সমুদ্রে অন্তঃ 
শয়ত উদ্‌ন| ৱজো অভীৱ,তঃ, ভরন্ত্য.স্মৈ সংয়তঃ পুরঃপ্রপরণা। বলিম্‌ ৮1১*০1৯। ১২তু, ১৭১২৯|১, ৩। তু 


২৩ 


৬৬৮ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


কারণসলিল তগ্গণ করার সঙ্গে-সঙ্গেই ** তিনি ইন্সের জন্ত বঙ্ছেরও তক্ষণ করছেন। 
পুরাণে খষি দধীচির অস্থি দিয়ে বজ্রনির্মাণের কথা আছে। খক্‌সংহিতায় এ-প্রসঙ্গ 
নাই, কিন্তু কাব্য উশনার বজ্রতক্ষণের উল্লেখ লক্ষণীয় ।১*.. ব্ৰাহ্মণে বঙ্রকে বিশেষ 
করে বলা হয়েছে ‘অপ, বা প্রাণশক্তি," অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ‘ওজঃ’ বা “বীর্ষ।১৭ 

ইন্দ্রের পুরুষবিধতার একটা রূপরেখা পাঁওর| গেল। এইবার তীর জন্মকথা । 


আগেই বলেছি, বেদে দেবতার জন্মের অর্থ আমাদের চেতনায় তার আবিৰ্ভাব 
[৮:৩] । অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্সের জন্মদম্পর্কে খক্সংহিতান্ন একটি রহস্যোক্তি আছে: 
‘অশ্ব হতে তিনি বেরিয়ে এসেছেন, এই যে ওরা বলে, তাতে ওজ হতে জাত ইনি--আমার 
এই মনে হয়। অথবা তিনি বেরিয়ে এসেছেন মম হতে ; তিনি রয়েছেন হৰ্মো-হর্ম্যে | 
যাহতে তিনি প্রজাত হয়েছেন, তা ইন্দ্ৰই জানেন।”১ অশ্ব ওজঃ এবং মন্ল্য--তিনটির সঙ্গে 
ক্ষিত্রে'র বা যুযুতথর বীর্যের অনুষঙ্গ আছে, য| বলক্কৃতির উৎস | অসুরের ‘পুরে'র বিপরীত 
হল দেবতার ‘হর্ম্য' : দুয়ের মধ্যেই ‘দুৰ্গ’ বা ‘অবরোধে’র ধ্বনি আছে--কিন্তু একটির 
ভিতরটা! অন্ধকার, আরেকটির আলোয় ঝলমল।২ দেবতা অন্তর্জে্যাতিঃ_এ-ভাবনার 
পরিচয় আমর! আগেই পেয়েছি। অগ্নি যেমন “সহসঃ সুন্নঃ! বা আমাদের উৎসাহসের 
পুত্র, তেমনি ইন্দৰ ও ‘শৱসঃ হুনুঃ' ব| শৌৰ্যের পুত্র ।* একটিতে সুচিত হচ্ছে সাধনার আদিপৰ্ব, 
অপরটিতে তার মধ্যপর্ব : গীতার ভাষায্ন ধৃত্যুৎসাহসমদ্থিত হয়ে যুদ্ধ করে যেতে হবে 
ছুর্যোধন অপশক্তির সঙ্গে, এই হুল অধ্যাত্ম কুরুক্ষেত্রের রণনীতি।‘ 

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্দ্ৰ যেমন আমাদের ‘কৃতি’, আমরাই তার কর্তা [৮*৪], তেমনি 


১/৩২৯-১*, টীমূ, ৭০৯-১০, ১০1১২৫।%, টী.৬৯৩৬০ | ১৪তু, ১1১৬৪1৪১। ১৫১|১২১|১২, ৫1৩৪)২ (উপরে 
চী, ৫; ল. ইন্দের সাথুজা 'কবি' উশনার সঙ্গে, আর বঞ্জের তক্ষক “কাবা' উশনা, ব্ৰাহ্মণে যিনি অ্্রদের 
পুরোহিত তা, *৷8৷২,)। ১৬তু: শ. ১1১1১১৭, 91১1২০১৩১২৬, ৭1৫/২৪১ ; তৈ. ৩।২৪।২। ১৭শ. 
৮181১1২* (তু. 11৩1১1১৯, ১৩৭) 

৮৪৩ ডর. টীস ২২২। ইজ, খ. ১৭।৭৩|১*, টী. ১২৯ (তু. ১১৫৩২, টী, ৬৯৩১ ) ;+মপ্তোব্‌ ইয়ায় 
হর্ম্যেযু তন্থৌ, মত: প্ৰজ্গ ইন্সো অন্ত রেদ (ও) । ২হমাণ < ও ঘৃব।হ দীপ্তি দেওরা': তু, খ. ১১২১।১, 
৯1৭১৷৪ (৭৮15), ১/১৬৮৪০* দু'জায়গায ‘প্ৰাসাদ’ অর্থ থেকে ‘কারাগৃহ’ (তু, ইংরেজী ‘৪৪০০ ) : যুয়ুৎসন্তং 
তমসি হর্মো ধাঃ ৫1৩২৫, ৮11২৩। আগেরটিতে পাতালের ধ্বনি আছে, সেখানে অনন্তনাগের মাথায় মণি 
ছবলছে; পরেরটতে কথের প্রতপ্ত কারাগৃহ, অত্রির “খবীষে'র মত (১1১১৬:৮)। তু, মরুদ্গণ “হর্মো্ঠাঃ শিশৰে| ন শুভ্রা’ 
৭1৫৬১৬, টা, ৬১১৬ । নিঘ,তে ‘হয’ গৃহ ৩৪ । অদ্ৰ, থা. ৬৯ সু, টীমূ, ২৮৯, ১৬৩২ । 831৬২৯, ৪1২৪১, 
৮৯০২, ৯২1১৪; অগ্নির মত ‘সহসঃ সুনুঃ' ৬1১৮1১১, ২০1১, ১০৪০৬, ১৫৩৷২। ৫তু, ইন্দ্র ‘প্রণীতি' বা 
নেতৃত্ব: ‘মহে ক্ষত্রায় শরসে হি জজে৷ হতুতুজিং চিৎ তৃতুজির্‌ অশিশ্নত'--বিপুল ক্ষাত্ৰবীৰ্য এবং শৌৰ্ষ আধান 
করতে যখন জন্মেছেন তিনি, তখন যে নিরুণ্যম তাকেও সমুগ্ধাত হয়ে বিদ্ধ করলেন ৭৷২৮|৩। “‘অশিশ্মৎ’=্অশিশ্নখৎ 
< এ শ্রধ, বিদ্ধ করা', অঙ্গরসামাজনিত অঙ্গরলোগ । 

৮০৪ তু. খ. 'মহঁ| ইন্জে| নৃৱদ্‌ আ চৰ্যণীপ্ৰা উত দ্িবর্ধ। অমিনঃ সহোভিঃ, অন্মদ্রাগ, ৱাৱ্‌ধে ৱীৰ্ষায়ো.রুঃ 
পুথুঃ হুকৃতঃ কৃ ভির্‌ ভূখ'--ইন্জ মহান্‌, পুরুষের মত; চরিঞ্চু (অতএব উদ্ধমী, তু. বৰত, রোহিতের প্রতি ইন্দ্রের 


অস্তরিক্ষস্থান ] ইন্দ--তার জশ্মরহস্ত ৬৬৯ 


অধিদৈবতদৃষ্টিতে সমগ্র বিশ্বভূবন হতে ভার চিন্নয় শৌৰ্ধ সর্ষের মত গুঞ্জীতূত হয় 
আমাদের মধ্যে এবং আধারকে আনধশিধ আপুরিত করে। উপনিষদের ভাষায়, তখন 
পুরুষের বাইরে যে-আকাশ, তা-ই হয় তার অন্তরের আকাশ, হয় তার হৃদয়ের আকাশ ; 
আর তা এক অপ্রবতিনী পুর্ণতায় থম্ধম্‌ করতে থাকে।৯ এইদিক থেকে বল৷ যায়, 
দেবতারাই ইন্রকে জন্ম দেন, দ্বাবাপৃথিবীরূপী দুটি 'ধিষণা'ই ইন্্রের জনক ও জননী ।২ 


অনুশাসন ‘চরৈ,ৱ’ ৭।১৭ )-দের তিনি আপুগিত করে আছেন; ছুদিক দিয়েই বৃহৎ তিনি, অপু ভার উৎসাহের 
উপায়; আমাদের জন্ই বেড়ে চলেছেন বীৰ্ধ প্রকাশ করতে; তিনি বিপুল এবং বিশাল, কর্তাদের দ্বারা হয়ত 
হলেন তিনি (তু. হুধ কতা কৃতঃ কৃত: কতৃ ভির্‌ ভূৎ' "৬২1১; আরও তু. তৈউ. অসদ্‌ রা ইদম্‌ অগ্র আসীৎ, ততে 
বৈ নদ অজায়ত, তদ্‌ আত্মানং ্বয়ম্‌ অকুরুত, তগ্মাৎ তৎ স্বকৃতম্‌ উঠাতে ২1৭ ; এখানে দেবত| 'ব্ৰয়ঙ্ত’; আর 
আমাদের মধ্যে 'সহ-গ' হয়েও কৃতিপাঁধা) */১৯।১। নৃৱতু : ‘নৃ’ পুরুষের প্রাচীন সংজ্ঞা, দেবতা এবং মানুষ 
উভয়ের বেলাতে সংহিতায় বহুপ্ৰযুক্ত ; ইন্দ্ৰ ‘পৃৱং, কেননা! তিনিই সব-কিছু হয়েছেন (৬1৪৭১৮ ; তু, চী. 6৪ )। 
এই পুরুরগের বিবৃতি পুরুষসুক্তের সহতরশীর্দা পুরুষে (১০1৯০১)। আবার মরমীয়ার দৃষ্টিতে পুরুষ তিনিই, 
খিনি 'পুরিশয়' বা সবার অন্তর্ধামী ( শ. ১৪1৫181-৮), অথবা! ‘পুর’ বা আধারকে চৈতন্তের আলোয় আলোকিত 
করে রয়েছেন ( < পুর্‌+ ॥/ বস্‌ “আলো দেওরা')। এখানে তাইতে তিনি 'চর্বনীপ্রাঃ'। তিনি ধেমন 
অধ্যাযদৃষ্টিতে আত্মায় ‘বৃহৎ, তেমনি অধিনৈবতদৃষ্টিতে বিশ্বেও বৃহৎ; অতএব তিনি দ্বিবহাঃ। অমিনঃ < 
*/ মী ‘ক্ষতি করা, ক্ষুম করা’; তু. খ. আ দ্বিবৰ্হ| অমিনো য়াত্বি শ্ৰঃ ১।১১৬।৪। তু. ‘বহ’ মঘুরের পেখম ॥ তু. 
ছা. ৩১২।৬-৯। ২তু, খ. ‘য়ং সুত্ৰতুং ধিবণে ৱিভ,তষ্টং ঘনং রআণাং 'জনয়ন্ত দেৱা;’--স্বচ্ছন বীর ত্রতু 
( প্রজ্ঞাবীৰ্য ), বিভব যাঁকে তক্ষণ করেছেন, যিনি বৃত্রদের হন্তা, তাকে জন্ম দিলেন ধিষণারা এবং দেবতারা 
এ৪৯১। ধিষণা! নিব, 'রাক্‌' ১1১১; নি, “ধিষের্‌ দধাতার্থে, বীসাদিনী-তি বা, ধীসানিনী,তি রা" ৮৷৩। 
< এ *ধথি৷৷ ধী+ এ মন্‌ ‘অধিকার করা’ (তু. মন্‌+ */ ধা=সন্ধা > মন্ধাতা ঝ. ১।১১২।১৩, ৮/৩৯।৮, 
৪১1১২, ১০২২, নিঘ, ‘মেধাবী’ ৩1১৫, সমাধিমান্‌ পুরুষ টা. ২১৯৬ )। মুল ধাতু ‘ধা’ স্থাপন করা (base 
dho-, dh =. dhe ; তু; IE. dh9s- ‘religious feeling, devotion) । বাইরে স্থাপন! থেকে ‘মনের মধ্যে 
স্থাগন করা’ (তু. মন্‌+ধা > মেধা), ‘একটা-কিছুতে মন দেওৱা', তাথেকে ‘চিন্তা কর!’ অর্থে ॥/ধী। 
“ধিষণা'র মধ্যে ধাতুর দুটি অর্থ ই এসেছে। তাইতে শব্দটির এক অর্থ 'স্থাপনা' > 'যার মধ্যে কিছু স্থাপন করা 
যায়, আধার, পাত্ৰ’; আরেক অর্থ ‘চিন্তা, একাগ্রতা, ধ্যান’ তু. খ. ৩২।১.। শেষের অর্থে ‘ধিবণ|’ নিয.র ‘বাক্‌’; 
ধ্যানী বলবেন 'পরজ্ঞা' । তখন ধিষণ! ‘দেৱী’ খ, ১১, ৪1৩৪1১, রায়ে দেরী ধিযণ| ধাতি দেরম্‌ (রাযুমঃ 
এইখানে বু পাওরা যাচ্ছে, তু. ৬1১৯২) ৭1৯1৩; তিনি ‘মহী’ ঝা পিপুল৷ জ্যোতিযিশক্তি ১১৮২৯, ৩।৩১।১৩, 
১১।৯৬।১* তিনি ‘ৱরূত্রী' সব ছেয়ে আছেন ১২২।১, টী, ৪২*৫ ; অমেয় ইন্্রকে তিনি ঝলমলিয়ে তোলেন 
(তিত্বিষে ) ‘মহী’ হয়ে ১১০২৭, ১৭।৯৬৷১* (অহযদ্‌ ওজস| ); আমাদের মধ্যে আবিষ্ট হয়ে নবজ্জন্ম দেন 
(রিরেষ মন্‌ মা ধিষণা জঙ্গান ; %/ বিধ! আলো! হয়ে ছড়িয়ে পড়া) ৩1৩১৪; ইন্লের বৃহৎ ইন্সিয়কে, তার 
পুদ্ম এবং ক্রতুকে, তার বরেণ্য বঙ্জকে ধিবণ| শান দেন অর্থাৎ তিনি অগ্র| বুদ্ধির তীক্ষত| ৮1১৫1; ইন্্রকেই 
করেন চরম বিয়ের অভিমুখী ৬১৯।২ (তু, ৩।৬।৬), আমাদের মধ্যে মংবেগের জনিত্ৰী তিনি ১০1৩৪।৭) সং 
জানতে মনসা! সং চিত্রে হধ্বয় ৱে| ধিষণা.পণ, চ দেৱীঃ'- মনে-মনে একই সংজ্ঞান একই সম্বোধি অধ্বযুদের 
ধিষণার আর দেবী অপদের অর্থাৎ প্রাণ আর প্রজ্ঞার মমগ্বয়েই মিন্ধি ১১৩৯৬ (তু; ১/৯৬।১, টা, ৩১৪৭ )) 
ধিষণার প্রজামুতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে এইসব প্রবচন হতে (তু, ১১*২১, ৩/৬১১৩, ৪1৩৪।১, ৩১৮ ) অধিযজ্ঞ 
দৃষ্টিতে 'ধিষণ!' মোমপাত্ৰ: ‘ম| ছ্ছেন্ম রশী'র্‌ ইতি নাধমান|: পিতুণাং শজীর্‌ অনুয়চ্ছমানাঃ, ইন্দাগীভ্যাং কং 
বধণো মদস্তি তা হাজী ধিবণায়| উপস্থে' “আমর! যেন রশিদের ( জ্যোতিঃসাধনার তন্তুদের অর্থাৎ পুরুযামুক্রমিক 
সাধনার ধারাকে, তু. ১০১৩১১, টী. ২*১১) ছিন্ন না করি” এই ব্যাকুল প্রার্থনা নিয়ে পিতৃপুরুষদের শ্রিসমূহ 
আরও মন্তত করে ( তু. 91৭৬৪, টা, ২৫৪৬ ) ইন্দ্ৰ আর অগ্নির সঙ্গেই ( ওই ) ৰীর্ষবধী (থাজকেরা) মেতে ওঠেন, 
কেননা ভারা হচ্ছেন (ঘোমসবনের) ছুটি পাষাণ ধিষণার উপস্থে ১৯*৯1৩। ছুটি পাষাণের থায় ছে'চ| নোমরস 
সঞ্চিত হয় 'ধিযণা'য় ব| দোমপাত্রে-যারা থাকে তার উগস্থে বা কোলে অর্থাৎ কাছাকাছি। অধ্যায়তে 
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আগেই দেখেছি, দ্ধাব্যাপৃথিবীর বদ্ধনীর মধ্যে বস্গণ রুদ্রগণ এবং আদিত্যগণ অথবা 


ধিষণা উজানের সময় সুলাধারস্থ খোনিকন্দ, ভাটার সময় আজ্ঞাচক্রস্থিত ইন্দ্ৰযোনি। দুটি পাঁধাণের সংঘাতে রস 
নি্চাশিত ইয়। সংঘাত একান্ত সন্নিকর্ষের ফল। অধিদৈবতদৃষ্টিতে এই সন্নিকৰ্ধ ইন্দ্ৰ এবং অগ্নির সহচার, 
অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মনের শোধ এবং দেহের বীর্ণের সমাগম ।  অধ্যাপ্মসবনে তখন ; 'যুৱাভ্যাং দেরী বিষণা সদায়ে-্রাী 
সোমম্‌ উপতী হনোতি, তার,খিন! ভত্রহস্ত| সুপাণী অ! ধাৱতং মধুনা পৃঙ ক্ৰম্‌ অগ্দ্‌’--হে ইন্দ, হে অগ্নি, তোমাদের 
সাহায্যে দেবী ধিষণ| মাতিয়ে তোলবার জন্তু উতল| হয়ে মোমের মবন করেন; হে অশ্নিদ্বয়, হে ভদ্রহস্ত শোভনপাণি 
(দেবমিখুন), অপের মধ্যে (নিহিত সোমকে ) মধু দিয়ে সপ্পংক্ত কর ১।১*৯৪। এখানে ধিষণা দেবী অর্থাৎ 
চিন্মণী হয়ে গেছেন । যণ্ডোর বা পূজার উপকরণও চিন্নয়--এট| বুঝতে এদেশের লোকের কষ্ট হয় না। শোধ 
ও বীর্ধের সঙ্গমে আধারে দোমা আনন্দ যখন উথলে উঠল, তখন এলেন ছ্ালোকের আলোর দুত অশ্বিদ্বয়। 
ঙায়| তাদের হুনন্দন কল্যাণল্পর্শে নোমের মত্ততাকে রূপায়িত করলেন মধুময় আনন্দে (ড্র. টীমু, ১৮৫); 
নাড়ীতে-নাড়ীতে উত্তাল হয়ে যে-ধারা বইছিল, তাকে করলেন মধুক্ষর| ( ল, ‘মধু পৃঙ ক্রম্‌' ৷ মধুপৰ্ক )। এরই 
অনুঙ্গে অন্তত্ৰ পাই: ভ্ৰপ্সশ, চন্বন্দ প্ৰথম অনু দবান্‌ ইমং চ য়োনিম্‌ অনু য়শ, চ পূৰ্ব, সমানং য়োঁ।নম্‌ 
অনু সঞ্চরন্তং দ্ৰগ্নং জুহোময,নু সপ্ত হোত্রাঃ'দ্রপ্মা (জ্যোতির্ময় দোমবিন্দু, তু. মনসো রেতঃ প্রথমম্‌ ১৭৷১২৯৷৪, 
টা. ১৬৩৩; আরও তু, ছা. সৃষ্টির আদিতে শ্রদ্ধা আহুতি দেওরার ফলে মোমের উৎপত্তি, যা প্রজাস্থষ্টির সাধন 
আদিম রেতোবিন্দু ৫181১.) ক্ষরিত হয়েছে সেই প্রথম দিনের পর থেকে এই যোনিতে (যার ফলে বর্তমান 
মনুগ্যদন্ম বা দিব্যজন্ম ), আবার ( সবার ) পূর্ববর্তী যে-যোনি, তাতে (অর্থাৎ অদিতির উপস্থে, যাহতে বিশ্বহুষ্টি 
তু. ধ. ১:৷৫৷৭, টা, ১২৯ ১ ); (সেই) ভ্রগ্ন যে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে, তা কিন্তু একই যোনিতে (অর্থাৎ সব 
যোনি সেই আনন্দ-বর্মযোনি, তু. শী, ১৪৩-৪); তাকে আমি হোম করছি পর-পর সাতটি হোমমন্ত্ৰ দিয়ে 
( উজান ধারায়) ১৭৷১৭।১১ । তার পরেই আছে ভাটার কথা: ‘য়স্‌ তে ভ্রপ্রঃ স্বন্দতি য়দ্‌ তে অংগুর্‌ বাহুচ্যুতো 
ধিষণায়া উপস্থাৎ, অধ্বয়োর্‌ রা পরি ৱা য়ঃ পৱিত্ৰাৎ তৎ তে জুহোমি মনস| ৱষট কৃতম্‌'--( হে সোম, ) তোমার 
ধেন্দ্ৰগ্ন ক্ষরিত হয়, তোমার যে-অংশু ( আঁশ, কিরণ দ্র. টী. ৪২৮ ) দুটি বাহু হতে চ্যুত হয়, (যা পরিকীর্ণ হয়) 
ধিষণার উপস্থ থেকে, অথব| অধ্বযু- থেকে (স্ম অশ্বিদ্বয় দেবগণের অধ্ব্ঘ দ্র. ১*৷৫২৷২, টী. ২৮০ ), অথবা 
পরিকীর্ণ হয় পবিত্র হতে (“পবিত্র' সোমরসের ছ'কনি, অধ্যাত্বদৃষ্টিতে ‘নাড়ীতঞ্র' ), তাকে তোমার উদ্দেশেই 
আহুতি দিচ্ছি মনে-মনে ব্যট্‌ বলে (দ্র. টা, ২)। এখানে 'ধিষণার উপস্থ' হল নবম মগুলের ‘ধতস্ত য়োনিঃ' 
(৯1৮1৬ ১৩৷৯, ৩২৪১০ ; তু, ইন্দ্ৰযোনি বা তদুধ্যে মহশ্রার), যাখেকে অক্ষরের ক্ষরণ হয় (তু: ১(১৬৪৷৪২ )। 
বর্ণনাটি বিহুষ্টি ব| শক্তিসঞ্চালন দুয়ের বেলাতেই খাটে। আবার সোমমগ্ুলে পাই : ‘পৱস্বা,দ্‌ভ্যো অদাভ্যঃ 
পরশ্ৌযধীভাঃ, পৱন্থ ধিবণাভ্যঃ’--{( হে সোম,) কেউ তোমায় বঞ্চনা করতে পারে না ( অর্থাৎ তুমি সব দেখ, 
সৰ জান--কেনন| তুমি বিশ্বতশ্চফু ) ; পুতধারায় বয়ে চল তুমি প্রাণের প্রবাহদের উদ্চুসিত করে, বয়ে চল 
জ্যোতির্বহা নাড়ীদের সজাগ করে, বয়ে চল ধিষণ| হতে ধিষগায় ৯৷৪৯৷২ং। অপ, যেমন প্রবহমান প্রাণের প্রতীক, 
ওবধী তেমনি নাড়ীর-_আজ্ঞান ও সংজ্ঞানের আলোর (+ওধ' < */ ৱসু ‘দীপ্তি দেওৱা’, ডর, টা, ২২৭২) বাহন 
বলে। প্রাণের প্রাবন খাতবন্দী হয় তাদের মধ্যে এই স্রোত চলতে-চলতে যেখানে আবর্ত রচনা করে, অধ্যাত্ম" 
দৃষ্টিতে তা-ই হল “ধিষণা'_-অধিষজ্ঞ ধিবগা ব| মোমপাত্রেরই ত! প্রতিরূপ ( তু, যোগের ‘চক্র', সংহিতায় “নাভ 
৯1৭৪৬, টী. ১১১৩, ৩৭৯ )। এরাও সোমপাত্র, সোম) আনন্দের আধার । এদের সম্পর্কে অন্তত্র বলা হচ্ছে: 
“যুয়ম্‌ অন্মভ্যং ধিষণাভ্যস্‌ পরি ৱিদ্বাংসে| বিশ! নয়।ণি ভোজন| ( নরের সমস্ত সম্ভোগানন্দের রহন্ত জান যখন) 
ছামন্তং রাজং বযশুগন্‌ (বীর্যোলাসময় ) উত্তমদ আ নো রগ়িম্‌ ধভৱস্‌ (হে খভুগণ) তক্ষতা। রঃ; ( তাঙ্নণ্য ) 
৪1৩৬।৮। বাজ রয়ি এবং বয়ঃ--সব উৎসারিত হবে ধিষণা হতে নরভোগ) অমৃতরূপে ( ল, খতুরা নরদেব )। 
এইসব ধিষণাতে অধিষ্ঠিত দেবতার! ‘ধিষ্য' (৩1২২৩; তু, শ. 'প্রাণা বৈ দেৱা ধিফ্যা, তে হি সৱ ধিয় ইফস্তি 
1১1২৪; চক্রে-চক্রে বায়ুর ধারণায় চেতনার বিকাশ যোগের একটি পরিচিত সাধনা) ।‘‘‘অধিযজদৃষ্টিতে যা 
মোমপাত্র এবং অধ্যাত্মমৃষ্টিতে চক্র, অধিলোক এবং অধিদৈবতদৃষ্টিতে তা-ই “ছাবা-পৃথিবী'র জা । ধিষণা তখন 
দ্বিবচনাস্ত--যেমন আলোচামান মন্ত্রে নিঘ.তে 'ধিষণে' গ্াবাপৃথিবী, নামান্তর ‘চমু’ বা পানপাত্র (৩1১*) তু. 
খ. 816১18, ৮1818, ৭৬1১০, ৯৪৬1৩, ১০৭1১৮, ১০ ২৪1১, সর্বত্র দ্বিবচন ল. ), শৌ,তে পৃথিবী ‘ভুঞ্জিগ্ৰ পাত্ৰ’ 
অর্থাৎ জীবনের সমস্ত সম্ভোগের আধার (১২1১/৬*)। ছালোক আর ভুলোকের বেষ্টনীর মধ্যে সব দেবতা, 
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বিশ্বদেবগণের সমাবেশ ।৩ ইন্দ্ৰ যদি দুটি ধিষণার মিথুন এবং তার অন্তবর্তা দেবগণ হতে 
জাত হয়ে থাকেন, তাহলে তার সহজ অর্থ হল, বিশ্বভুবনের আন্তশ্চর যে-চিদ্বিভূতি, ইন 
তারই পুঞ্জতাব--যেমন সপ্তশতীতে দেখি দেবীকে সমস্ত দেবতার তেজঃপুঞ্জের ঘনবিগ্রহ- 
রূপে আবিতূত হুতে। বিশ্বদেবগণের আবেশ মানুষের মধ্যে যখন হয়, তখন তারাই 
দেবতা হয়ে ইন্মকে জন্ম দেন তাদের সুরের লহরে-লহরেঃ এবং সৌমযাগের তিনটি 
সবনে।৫ 

এমনি করে ইন্্কে জন্ম দেওৱার সংজ্ঞা হল তাঁকে ‘তক্ষণ' করা অর্থাৎ অব্যাকত 
হতে তাকে ব্যাক্ৃত করা। একজাগ্রগান্ন বল! হচ্ছে, দুটি ধিষণ| তাকে তক্ষণ করে বার 
করলেন [৮৪৫] ; অন্যত্র তিনি “বিভ/ত8'।৯ এই দ্বিতীয় বিশেষণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
খকুসংহিতায্ন চার জায়গায় এর ব্যবহার পাওৱা যায়: দু’জায়গায় বোঝাচ্ছে ইন্কে, 
একজায়গায্ন ইন্জরপত্বী নদীদের, আরেকজায়গায় যজমানকে।২ খকৃনংহিতায় খভুদের 
উদ্দেশে অনেকগুলি সুক্ত আছে। সংখ্যাত্ন ভারা তিনজন-_খতুক্ষ! ৱাজ এবং বিতর! । 
ব্যুৎপত্তি এবং পরিচিতি ছুদিক থেকেই তাঁরা ‘সুকর্মা'। তারা মর্ত্য হয়েও অমৃতত্ব 
লাভ করেছিলেন_-এই তাঁদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।৩ ‘বাজ দেবতাদের ন্মকর্মা, খতুক্ষা 
ইন্দ্রের এবং বিভা বরুণের।”* বিভ।| 'ৱি-তু'রই রূপা স্তর, বোঝায় 'বিশ্বরূপ' বা সর্বব্যাপী” । 
বরুণ রাত্রির আকাশ বা অব্যক্ত মহাশৃন্তের দেবতা। বিভা ভার “হুকর্মা' বা 
ক্রিয়াশক্তি। তার তিনটি কাজ--অব্যাকিতকে তক্ষণ করে ইশ্রাকে রূপ দেওৱা, আধারে 
ইঙ্দবীর্যের সংক্রমণের জন্তু নদী বা গভীয় খাত রচনা করা, আর যজমানের সিদ্ধরূপ 
তক্ষণ করা। 

ইন্দ্রের রূপায়ণের সঙ্গে তক্ষণের এই অনুযঙ্গ হতে স্্ট। ইন্সের পিতা, এমনতর একটা 
প্রকল্প উপস্থিত কর! যেতে পারে। স্বষ্টা ইন্সের বদ্রই তক্ষণ করেছিলেন, কিন্তু ইঞ্জকেও 
তিনি তক্ষণ করেছেন, অতএব তিনি ইন্দ্রের পিত|--এর কোনও নিঃসংশয্ন প্রমাণ 
খক্সংছিতান্ন পাওৱ| যায় না। ইন্ত্রের পিতার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁর নাম বা 
বিশিষ্ট কোনও পরিচয় নাই। একজারগাম্ শুধু আছে “বা জনিতা জীজনৎ 


ee ক-==-==== 
সব লোক--ঠার। আমাদের আদি জনক-জননী। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে একটি মহলীর, আরেকটি মুলাধ|র--ছয়ের 
মধ্যে বৃতরধাতী ইন্সের বিছাদ্বিদর্প। ‘বিভ,তষ্ট' প্র. মূলের পরবর্তী অনুচ্ছেদ। ও, টীমুং ১৪*১। 
গর, খ. ২1১৩৫, টী, ৭৭২ । ৫৮,২|২১ | 

৮০৫ খ. তং হি স্বরাজং (এটি ইন্সের বিশিষ্ট বিণ., তু. ১/৮* সু.র ধুর, ৮৪1১০১২) র,যভং তম্‌ ওজসে 
(ওজঃসিন্ধির জন্য) ধিবণে নিষ্টতক্ষতুঃ ৮1৬১২। ১৩৪৯)১। ২ইন্দ ৩৪৯1১, 81৮1৪ (ইজ 'রাজা'); 
নদী ৪২১২, টা, ৪১১; ধঙ্গমান ৪1৩৬৬ (তু.৬)। ৩১1১১০৪, টী, ১১৩ | ধরাজো! দেৱানান্‌ অভৰৎ 
স্থকর্মে জ্রন্ত ধভুক্ষা ররণন্ত রিড) ৪1৩৩৮ 


৬৭২ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


[৮*৬], কিন্তু তিনি কে, তা কিছু বলা হন্ননি। আরেকজায়গার্ন ‘মহান্‌ পিতা'র ঘরে তার 
‘মোমের গিঞ্ঠ। পীযুষ’ পানের কখা পাই।১ এখানে জন্মেই ইন্দ্ৰ সবাকে অভিভূত করে 
সোমপান করেছিলেন, এমন কথা একটু পরেই আছে। সুতরাং এই “মহান্‌ পিতা” আর ত্বট| 
এক হতে পারেন না। একজাননগান্স 'ইশ্রের জনিতা যে দ্বৌঃ, এমন মনে কর! যেতে 
পারে'__এইধরনের একটা আতাস দেওরা হয়েছে।২ আবার একজায়গায় অগ্নি এবং ইন্দ্ৰকে 
সম্বোধন করে বলা হচ্ছে: ‘একই তোমাদের জনিতা, তোমরা ভাই-ভাই, তে|মর। যমজ, 
তোমাদের মাতা এখানে ওখানে (সবখানে )।'৩ অগ্নি দ্তাবাপৃথিবীর পুত্র, একথা নানা- 
জারগান্ন নানাতাবে আছে।* বস্তুত দ্ব|ব|-পৃথিবী ‘দেবপুত্ৰ'--সমস্ত দেবতাই তাদের 
সম্ভান।* সুতর|ং ইঞ্জও তাদের সন্তান। ইন্সের পিতা তাহলে ‘দ্বৌঃ? এবং মাতা 
‘পৃথিবী’। দেবতার জন্ম সম্পর্কে এট সামান্তকথন। পায়ের তলায় পৃথিবী আর মাথার 
উপরে আলো'ঝলমল আকাশ, তারই মধ্যে বিশ্বের সব-কিছু--দেবত| মানইষ চিৎ-অচিৎ 
সর্বভূত। দাৰ্শনিক ভাষায় বিশ্বভুবনের একপ্ৰান্তে চিদাবিষ্ট জড় ( কেননা পৃথিবীও “দেবী'), 
আরেক প্রান্তে বিশুদ্ধ চৈতন্ত। উপাসকের যে-ইষ্টদেবতা পুরুষবিধ, তিনি এ-ছুয়ের 
মধাবিন্দুতে এক জ্যোতিঃপুগ্র--দর্যের মত। এই অর্থে ইন গ্যাবা-পৃথিবীর পুত্র। আমাদের 
মধ্যে যে-পুরুৰ, তিনি অগ্নি; আর আদিত্যে যে-পুরুষ, তিনি ইন্ত্র। উপনিষদের 
ভাষায় ছুইই এক ; সংহিতার ভাষায় ছুটিতে ভাই-তাই, ছুটি যমজ। পুরুষন্থক্তেও বলা! 
হচ্ছে, পুরুষের মুখ হতে জন্মালেন ইন্দ্ৰ আর অগ্নি, প্রাণ থেকে বায়ু, নাভি থেকে হল 
অস্তরিঙ্গ এবং দীর্ঘ থেকে উৎপন্ন হল স্বৌঃ।'* এখানেও অগ্নি আর ইন্স সহজন্মা এবং 
মুখ্য, আর তাদের উপরে স্বৌঃ। 


৮৪৬ খ. ১১২৯1১১। ১৩৪৮২) টীমূং ৪২৮ | ২, ‘সুৱীরস্‌ তে জনিত! মন্থতে দ্বৌর্‌ ইন্তন্ত কর্তা 
বপণ্তমে| তুং, য় ঈং জঙ্জান স্বয়ং স্বৱজম্‌ অনপচু/তং মদসো ন ভূম'--( লোকে ) মনে করে সুবীর্ষ ছ্বৌ: তোমার 
জনক; ইন্দের কর্তা (অর্থাৎ জনক, তু, ৩৬১২; আরও তু. মীহু, স্ত্যপরাধাৎ কতুপি,চ পুত্ৰদৰ্শনাৎ ১1২১৩) 
্ঙ্গতম কর্মী হলেন ( বটে ), যিনি (অমন পুত্রকেই শুধু জন্ম দেননি, অধিকন্ধ) জ্যোতিৰ্ময় ( অথবা ‘নিধোধবান্‌’, 
প্র আলে ও শব্দ দুইই বোঝায়, যাতে হৰ্ণ ও আকাশ ছুয়েরই ধ্বনি আছে; আবার বজের আগে বিদ্যুৎ, তারপর 
নিৰ্ধোষ ) এই হুবঙজকেও জন্ম দিরেন--য| অপচ্যুত হয় না৷ ( তার) স্বধাম থেকে--পৃথিবীয় মত ( অৰ্থাৎ পৃথিবীও 
স্থির, বজও স্থির ; ল, বৌদ্ধশাপ্তে বঞ্জ অবিচল শূন্যতার প্রতীক ) ৪1১৭৪ । মন্ত্র “মন্থতো'র সঙ্গে তু, খ. ১০1৩।১*, 
টী, ৮:৩১; আরও তু, ইন্দ্রের জন্ম বল সহঃ এবং ওজঃ হতে ( ১৭।১৫৩৷২ টা, ৬৯৩১), শরঃ হতে (৮1৯1২, 
৯২ ১৪), নিখিল ভুবনে জো সেই তংসবরাপ হতে (১০1১২+।১, টীমু, ১৩১১ )। অর্থাৎ ইন্জের় পিত! নিনণম 
নীরূপ, তার বিশিষ্ট কোনও পরিচিতি নাই (জর. গে, এই মন্ত্রের টা. )। এখানে ‘জনিত|' যেমন ইন্সকে জন্ম 
দিলেন, তেমনি বগ্রকেও।। ল; তক্ষণের কথ| এখানে নাই। আরেক জায়গাতেও ‘পিতা’ বজ্র 'কর্তা' এই 
কথাই আছে, তঙ্গণের কথা নাই (২1১৭৬, টামু ৮*২৮ )। সুতরাং তুষ্ট ইন্সের পিত| নন, বজ্জতদ্ষণে অনিৰ্বচনীয় 
ইন্দ্ৰপিতার নিমিত্ত মাত্র। ৬সমানে| বাং জনিত! জাতরা যুৱং য়মাৱি,হেহমাতর| ৬1৫৯।২। 'ইহেহ'=ইহ+ 
অমুত্র, তু, শৌ, পৃথিবীন্থক্ত ১২১, সেখানে যেমন দৃশ্যমান পৃথিবীর বৰ্ণনা আছে, তেমনি আবার বলা হয়েছে রা 
হদয়ং পরমে ক্োমন্ত, সত্যোনা.র.তম্‌ অমৃতং পৃথিৱ্যা ৮। তু, ১১৪৬১, অ১।৭, ৬18, ৫) ola |. 
১১০৯১, Sela, ৪18৮২, ৬১৭৭, 15৩1১, ১০১১৯, ১২|৯ | অমুখাদু ইন্্রশ, চাগিশ,চ প্রাণাদ্‌ রামুর 
অদায়ত, নাভ]! আনীদ্‌ অস্তরিষ্গং দীফে? গো; সম্‌ অবর্তত ১০1৯০।১৩*১৪। 


অস্তরিক্ষস্থান ] ইন্দ--তাঁর জন্মরহন্ত ৬৭৩ 


মনে হয়, ইঙ্জের পিতৃপরিচয় সংহিতায় ইচ্ছা করেই অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। একটি 
জাম্বগায় দ্বৌঃর প্রতি ইঙ্গিত করা ছাড়া আর সর্বত্র এই পিতাকে শুধু 'জনিতা' বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে [৮০৭ ]| এই বিশেষণটি ‘দ্বোঁঃ’র বেলাগ্ন কয়েকবায় ব্যবহৃত হয়েছে, 
কিন্ত তবষ্টার বেলা নয়--যদিও তিনি 'ত্বষ্| ৱিখরূপঃ পুরুধা “জজান”।'২ পরে দেখব, 
ইন্দ্রের পিতাকে যেমন বলা হয়েছে শুধু 'জনিতা', তেমনি তার মাতাও বহুজায়গাঁয় শুধু 
“জনিত্রী'। ‘দোঁশ্পিত’ বা আলোঝলমল শুন্ততা জনকরপে সৃষ্টির আদিতে--এ-ভাবন!| 
আমরা গ্রীক ও রোমান পুরাণেও পাই | এই জনিত! যেন তটস্থ, জনিত্ৰীও তা-ই। 
এ বুঝি সৃষ্টির প্ৰাকৃকালে আদিমিথুনের যুগনদ্ধত|| পিতা! ত্বষ্টা এবং মাত৷ বৃহদ্দিবায় 
পাই তাদেরই ক্রিশ্নারূপ--বিশ্বের তক্ষণ এবং সঙ্গণ হচ্ছে যাঁদের থেকে ।* আগেই 
দেখেছি, ইঞ্জকে অব্যক্ত থেকে তক্ষণ করছেন ওই আঁদিমিথুন।* আর ত্ষ্টা তঙ্গণ করছেন 
বিশ্বক্পকৈং এবং প্রসঙ্গক্রমে ইন্ত্রের বজকে_ইন্্রকে নয়। ইন্দ্র স্টার মতই ‘জনিতা 
দিৱো জনিত পৃথিবৱ্যাঃ, জনিতা-খানাৎ জনিতা গৱাম্‌’ ৷* 

ইন্দ্ৰ যদি বেদের পরমদেবতা হন, তাহলে তাঁর পিতৃপরিচয়কে এমনি করে 
রহস্তাবৃত রাখা মরমীয়া দৃষ্টিতে খুবই স্বাভাবিক। পরমের উৎসকে জানতে গিয়ে বুদ্ধি 
খেই হারিয়ে পৌঁছয় নাসদীয়স্বক্তের সেই 'অপ্রকেত গহন গভীরে, যেখানে “আনীদ্‌ 
অবাতং স্বধয়| তদ্‌ একম্‌’। সেখানে জনিতা জনিত্রী আর জাতকের ত্রিপুটী এক 
অনিৰ্বচনীয্ন নীহারের মধ্যে যেন একাকার হয়ে আছে। তাই একজায়গায় বলা হচ্ছে, 
এই অজর ইন্রকে আমরা স্তব করতে পারি একমাত্র ‘পরমা ধী’ দিয়েই, কেননা তিনি 
‘পুরাজা' [৮০৮]। তিনি সবাইকে ছাপিয়ে জশ্মেছেন ‘পরম পরাবৎ’এ-_লোকোত্তরের 
পরম প্রত্যন্তে। সেখানে অনালোকের আলোকে সব মায়াময়।২ 


৮০৭ খু, ১1১২৯।১১, ৪1১৭1১২, ১৪২৮৬ । ১১।১৬৪|৩৯% সতুনো অগ্নির নয়ত এজানন্ন, ( পথের খবর, 
তু. ১১৮৯১, টী, ১৭৩৬ ) অচ্ছা রত্বং দেরভততং ( দেবা বিষ্ট জ্যোতিৰ্ধনতা ) য় অন্ত (য| নাকি ঠাঁরই নিধি, তু. 
১1১১), ধিয়া (ধ্যান দিয়ে) য়দ্‌ (যে-রত্বকে ) বিশ্বে অমৃত! অকৃখ্বন্‌ গ্ৌধ, পিত! জনিত! সত্যম্‌ ( যে-রত্বকে সত্য 
করলেন আমাদের চেতনায় ) উক্চন্‌ ( হে বীৰ্ষব্বা অগ্নি; সাক্ষাংকৃত দেবতার সম্বোধন ) ৪1১1১০, ১৭।৪, ৬৫৯|২ | 
২৩|৫৫|১৯, টী, ৪২৫৫ ; তু. গর্ভে তু নৌ জনিতা দম্পতী কর্‌ দেৱস্‌ তব্ঠা সৱিত| বিশবরাপঃ ১৭৷১৭৷৫। তবষ্ট| 
যম-যমীর জনিতা এবং মবিতা। শুধু এই দুটি জায়গায় তার বেলায় সামান্তত জন্‌ ধাতুর প্রয়োগ। তার এই 
প্রজনন প্রজাপতিরাংপ, আদি জনিতার নিমিত্তরূপে। পুরাণেও প্রজাপতি ব্রক্ষা আদিপুরুষ নারায়ণের নিমিত্ত 
এবং প্রতিভূ। ০১০1৬৪।১০, ২৩১1৪ টীমু, ৪২৭৯ । ৪৮1৬১1২, টী, ৮*৫। এইটিই আদিতঙ্গণ, আর তাইতে 
ইন্দ্ৰ উিতো:পমানাং প্রথমে। নি ধীদসি’--আর পরমদের মধ্যে প্রথমরূপে নি রয়েছ বিশ্বের মুলে (৮/৬১।২)। 
সুতরাং বষ্টাও একজন পরমদেবতারূপে তার সমধৰ্ম| হতে পারেন, কিন্তু তার জনক নন। এষ্ঠার এই তঙ্গণ: 
প্রাঃ পুরুধা জঙ্গান' ৩1১৯; কিন্তু তার এই প্রজনন বহুধা আত্মবিভাধন (তু. ছা. তদ্‌ এন্ত বহু স্তাং 
প্রজায়েয় ৬২।৩)।  *খ. ৮৩৬৪-৫ ; আরও তু, ৯৯1৫ । 

৮০৮ তু, খ. তং রো (তোমাদের অন্ত) ধিয়া| পরময়| পুরাজামূ অজরমূ ইন্সদ্‌ অভয,নুগ্ত, (অভিনবন 
করি, সোচ্চার হই তার উদ্দেশে অর্কৈঃ ( অৰ্চিঃ দিয়ে, আগুনের সুর দিয়ে) ৬1৩৯৩; ৩৩১১৯ ১৫/৩২৫, 
টী, ৬৯৫ ২তু, ১০1৫৪।২-৩। টী, ৭৭৯ | 


৬৭৪ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


তবুও তার জন্ম হয়। জন্মের ব্যাপারে পিতার ভূমিক! কতকটা তটন্থ। কিন্তু 
মাতার ভূমিকা তা নয়। তাই ইন্দ্ৰপিতার চাইতে ইন্দ্মাতার পরিচয় সংহিতায় স্পষ্টতর। 
ইন্দ্ৰ সপ্ত আদিত্যের একজন [৮:৯] । সুতরাং অদিতি তাঁর মাত৷। একটা নাম পাঁওব! 
গেল, কিন্তু নামটি 'ঘ্োঁম.পিতা”র চাইতেও ভাবময্ন। ইন্দ্ৰমাতার এর চাইতে স্পষ্ট নাম হল 
‘শৱসী’। খক্সংহিতার দু'জায়গাঁয় তার উল্লেখ আছে, ইন্দ্রের সঙ্গে কিছু কথাবাৰ্তাও 
আছে। ইন্জ জন্মেই মাকে জিজ্ঞাসা করছেন, কারা তীর প্রতিন্পধা, আর শবসী তাঁদের 
চিনিয়ে দিচ্ছেন।৷ কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, ইন্দ্র 'শরসঃ হু: শৌর্ষের পুত্র। 
সুতরাং অদিতির মত এই নামটিও নিঃসন্দেহে তাববাঁচী। অদিতি সৰ্বময়ী, তিনিই 


৮০৯ প্র ২২৭1১, টী, ২৩৩) তু, ১৭|৭২৷৮-৯, ৯.১১৪।৩ টী, ১৪১১ | ইতৰ, ৮1৪৫18-৬, ৭৭|১২ | 
শেষমন্তৰে ছুজন ইন্দ্ৰশত্ৰুর নাম আছে--গুৰ্ণৱাভ আর অহিশু ৷ এদের একত্র উল্লেখ : ৮1৬২।২৬। শুর্ণবাভ 
বৃত্রগহচর একজন দানু বা দৈত্য (২1১১।১৮)। < উৰ্ণৱাভি, অপত্যার্থক প্ৰত্যয়যোগে। উৰ্ণৱাভি < উৰণ 
(পশম ) + ॥/ প্ৰাভ, ‘বোন।’ (তু. Gk, 'uph-aino, OHG. web-an, Eng. weave) মাকড়সা; তু. শ. 
য়থো্ণৱাভিন্‌ তন্তুনো চ্চরেৎ ১৪৷৫৷১৷২৩ (কাথশাখার পাঠ 'উৰ্ণনাতিঃ’ বৃ. ২১২০)। নি.তে ওৰ্ণৱাভ' নামে 
একজন প্রাক্তন আচার্ধের বারবার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুর তৃতীয় পদ সধ্বন্ধে তার মতবাদ প্রণিধেয় : শাকপুণি বলেন, 
“ত্রেধ| নিদধে পদম্‌’ (খ. ১৷২২।১৭) মানে ‘পৃথিৱ্যাম্‌ অন্তরিক্ষে দিৱি’; উর্ণবাভ বলেন, 'নমারোহণে বিষ্ণুপদে 
গয়ণিরসি’ অর্থাৎ উদয়গিরিতে, মাধ্যন্দিন অন্তরিক্ষে এবং অস্তগিরিতে (দুৰ্গ, নি. ১২৷১৯)। ল. অন্ত'গিরি’ 
তুঙ্গতার আরোহণ বোঝায়। শূন্যতার দেবত| বরুণ অস্তের সূর্য । মিত্রের অধিকার মাধান্দিন অন্তৱিক্ষের তুঙ্গতা 
পর্যন্ত ; তারপর সুর্য যদি না হেলে উচিয়ে যান, তবে তা-ই হবে তার বা বিষ্ণুর “পরম পদ'--যেখানে আছে ‘আতত 
চক্ষু’ (খ. ১)২২৷২০ ), আছে 'মধুর উৎস’ (১/১৫৪1৫)। এটিই উর্ণবাভের 'গয়শিরঃ', যা শাকপুণির ছালোকেরও 
উজানে। 'গয়শিরসে'র বু].লভ্য অর্থ 'জয়শিরঃ' ব| পরম বিজয়--অবস্থাই জরা-মৃত্যুর উপরে । তা সম্ভব সূর্যদ্বার 
ভেদ করে বারুণী শুন্ততায় অবগাহন করলে। এইটি ছিল প্রাচীন অসদ্বন্ধবাদীর লক্গ্য_যীরা পরে হলেন ‘জিন’ 
বা। বিজয়ী, ‘মহাবীর’ ব| ‘বুদ্ধ' (দ্র. টী. ১১৪৷১৩)। আর্যভাবনায় এটি মুনিধারা। নৈরুক্ত উর্ণবাভ কি এই 
ধারার আচাৰ্য ছিলেন? ‘উহ’ ব| তর্কের জাল বিস্তার করতেন বলে কি টার আদিপুরুঘকে উর্ণবাভি বা মাকড়না 
বলে কটাক্ষ করা হয়েছে (তু 'বরহ্মজাল’, দীঘনিক য়, সুত্ত ১)? খর ইন্সশক্র ওৰ্ণবাভ কি তৰ্কবুদ্ধির প্ৰতীক ?,'' 

উল্লেখ উর্ণবাভের সঙ্গে ছাড়া আছে খ. ৮৩২।২এ, সেখানে মে 'দাস'। তাকে হত্যা করে ইন্দ প্রাণের 
ধারা বইয়ে দিয়েছিলেন। আর সন্ধীভাষায় তার প্রসঙ্গ আছে ১৭৷১৪৪৷৩-৪এ | নামটি সম্ভবত গড়! হয়েছে 
“মাতরি-শ্বন'এর অনুকরণে, অর্থ 'অধী'র মধ্যে যে ফেঁপে ওঠে (অহী + ২/শু)। গে বৃত্রের অনুচর বা মন্তান। 
বৃত্ৰ ‘অহি' বা কুণ্ডলীপাকানো সাপ (১৩২1১, ২, ৫১1৪, ৮০1১, ৩1৩২)১১, ৪১৯1৩), তার পন্থী বা শক্তি 
*অহী'--কেনন| দেবতার মত অন্ূর ব| অপশক্তিরাও মশক্কিক ( তু. ৭১০৪।২৩-২৪)। এই অহী ব| অবিগ্থার 
গর্ভাশয়ে প্রবর্ধমান ‘দাম’ ব| তমঃশক্তি হল 'অহিশু'। তার বর্ণনায় বলা হচ্ছে: ‘বৃযুঃ হ্বোনায় কৃত্বন আহু 
স্বাহু রংসগঃ অর দীধেদ্‌ অষ্থীশুৱঃ'--ঘৰ্যণদীপ্ৰ হয়ে কৃতী শ্োনের জন্য ( প্রতীক্ষমাণ তিনি) এই দ্বকীয় ( ধেনুদের ) 
মধ্যে থেকেই বৃষভ ( ইন্দ ) অবজ্লার দৃষ্টিতে তাকালেন অহীশুর (শক্তিদের প্রতি) ১০1১৪৪৩। অস্থরবিজয়ী 
ইন্দ বৃষভের মত দীড়িয়ে আছেন, তাঁকে ঘিরে আছে ভার শক্তির|। ঙীর প্রতিষ্পর্ধী বিবরশায়ী অহীশুকে দেখা 
যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে তার শক্তিদের। তিনি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে (‘অৱ দীধেৎ' < অব »/ ধী ‘ধ্যান করা, ভাবা’ 
তু, ‘অব জ্া' ছোট করে জান!) তাকিয়ে আছেন তাদের দিকে। এই ছবিটি ভাঁগবতের কালিয়দমনের কথা 
স্বর্ণ করিয়ে দেয়। ইন্দ্ৰ স্বযু বা ঘৰ্ষণে প্রদীপ্-অগ্নিমন্থনে অরণির মত ( < ॥/ ঘৃ 'নিঝ/রিত হওরা, দীপ্তি 
দেওৱ| + ইচ্ছাৰ্থে ন > */ ঘৃধ, ‘হলে ওঠবার জন্য ঘয|’ > ঘুষু। ঘৃদ্ধি 'উৎমাহদীপ্ত')। বৃত্ৰবধের পর শ্থোন ভার 
জন্ত অম্বৃত আহরণ করবে, তিনি তারই প্রতীক্ষায় আছেন ( তাইতে ‘শ্রেনায়’ চতুর্থী; শ্বোনের অমৃত আহরণ 
তু, ৪1২৬৷৪--২৭৷৫; এই শ্থোন পুরাণে বিখুর বাহন গরুড়; ভাবাট এসেছে নিৰ্মেঘ মধ্যদিনের আকাশে ঠিক 
হুর্যের নীচেই চক্রাকারে উড়ন্ত চিলের ছবি থেকে; পাখির সঙ্গে দেবকাম চিত্তবৃত্তির উপম| দ্র. বেমী, ১৬৮০২৩ ; 
স্কোনই একমাত্র পাখি, যে সূর্ের কাছাকাছি পৌঁছয় তার দৃকশক্কির তীক্ষতা ইওরোপের একটা কিংবদন্তী )। 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ ] ইন্দ--তার জন্মরহস্ত ৬৭৫ 


একাধারে মাতা পিতা এবং পুত্ৰ, যা-কিছু জাত হয়েছে বা হবে--সবই তিনি, তিনিই 
-আমাদের নিরঞ্জনত্ব ও সর্বাত্মভাবের প্রচৌদগ্গিত্রী।২ ইন্মাতৃত্বের এইটি হল আধার। 
শবসী অদিতিরই বিভূতি, তারই ক্রিয়ারপ। এই ছুটি নাম ছাড়া ইত্রমাতা সর্বত্রই শুধু 
জিনিত্রী”।৩ 

ইন্পিতা ইন্্রমাতা আর নবজাতক ইন্দ্ৰ এই নিয়ে একটি দিব্য পরিবার । খকৃ- 
সংহিতা দু'জারগায় এই পরিবারের একটি রোচক বিবরণ পাওৱ| যায়। তৃতীয় মণ্ডলে 
গাখিন বিশ্বামিত্ৰ বলছেন: 

‘এই যে সদ্যোজাত বীৰ্ধবৰ্ষী কুমার সহায় হলেন সামনের দিকে বইয়ে দিতে 
অভিযুত অদ্ধ(ধারাকে)। পান কর যখন যেমন তোমার খুশি (এই) সিদ্ধ রসমিশ্র 


ইন্দের জন্য অমৃত আহরণের প্রসঙ্গ আছে সুক্তের শেষ পস্ত (ল. শুক্কের বিকল্পিত খৰি 'তাক্ষয হৃপৰ্ণণ)। পরের 
মন্ত্ৰেই পাই : য়ং (যে-সোমকে ) হুপৰ্ণঃ পরারতঃ (লোকোত্তর হতে) শ্রেনন্ত পুত্র ( আদিগ্ঠেন অবশ্যই ‘দিৱ্যঃ স্ুপর্ণো 
গরুয্মান্ঠ বা সুৰ্ধ ১1১৬৪।৪৬, টী. ৪২, ১১৭) আভরৎ, শতচক্রং ( সোমের বিণ.) যো ( সোম ) অহ্ো ৱৰ্তনিঃ 
( সৰ্গিনীর ‘প্রবর্তক’ মা.) ১০1১৪৪1৪। সোমাহরণের ছবিটি এই: পরব্যোম হতে মোমকে নিয়ে হোন নেমে 
আদছে চক্রাকারে উড়তে-উড়তে । আসছে সুযোমার ধার! ধরে। একেবারে নীচ পর্যন্ত নামতে গিয়ে তাকে 
একশ'বার চক্কর দিতে হচ্ছে, কেনন| হুযোমার বাঁক একশ'টি। অবশ্য এখন আর তাতে আবর্ত নাই, কেননা 
শতক্রতু ইন্দ্ৰ তীর শতপর্বা বঙ্জের হানায় খাতটিকে সরল করে দিয়েছেন । তবে কিন! আশয়ের গভীরে যেখানে 
সোম অন্ধ£ (মন্ত্র ৫), সেখানে অহী বা মুলাবিগ্কা সংস্কারশেষরূপে এখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। দিব্য 
সোম এসে তাঁকে স্পর্শ করলে সে জেগে ওঠে এবং ওই হুষোম।র খাত বেয়েই পাক দিতে-দিতে উজিয়ে চলে । 
চলে রূপান্তরের ক্রিয়া__“অন্ধঃ' হয় ‘পবমান সোম’, অবশেষে সে হয় ইন্দু’ (মন্ত্র ৬)। সোজা কথায় ব্যাপারটি 
হল, দেবতার আনন্দের প্রসাদে আধারের যা-কিছু কালে! তার আলো হয়ে ওঠা। ওই কালোই হল 
“অহীশু'। ৱৰ্তনি < */ তং ‘আৱতিত হওরা, পাক খাওৱা’; ঘোড়ার চাল ঠিক করবার স্বস্থ সহিস মাঝখানে 
দাড়িয়ে নিজের চারদিকে যে পাক খাওরাত, তাঁকে বলা হত ‘ৱৰ্তনি’; এমনি করে পাক থেতে-খেতে কন্মুরেখায় 
উদ্িয়ে ঘাওৱ| বা ভাটিয়ে আসা ছুইই ‘ৱৰ্তনি', রেখা বা পথটও তা-ই, তু. 'ৱস্ম*। আরও তু. পথঃ ৱর্তনিম্‌ 
(পথের বাক ) ৪19৫1৩, 9১৮1১৬ ; বেদ ( বরুণঃ) ৱাতস্ত বর্তনিম্‌ ১।২৫।৯ ; উষ| অপ ব্ৰন্থস্‌ ( ভার বোন রাত্রির ) 
তমঃ ("বাধতে উহা, তু. ৬৷৬৫৷২ ; অথবা ‘ৱৰ্তয়তি'র সঙ্গে অন্বয় ) সং ৱৰ্তয়তি বর্তনিং (আলোর পথকে যেন 
ঢেউএণঢেউএ প্রসারিত করেন) স্থজাতত] (কেননা তিনি সুজাতা, তু. ১১২৩৬) ১*1১৭২।৪.) এই প্রয়োগণ্ডলি 
ল. : পৃথিবীতে অগ্নি ‘কৃষ্ণৱৰ্তনি' ( ৮৷২৩৷১৯ ), যদিও উজান-ভাটায় তিনি ‘দ্বিৱর্তনি’ ( ১*৬১২০, টী, ২২৪২) 
অস্তরিক্ষে সরন্বতী ব সিন্ধু ‘হিরণ্যৱৰ্তনি' (৬1৬১1, ৮/২৬।১৮), ছালোকে অশ্িবয়ও তা-ই ( ১৷৯২|১৮, ৫৭৫1২, ৩, 
৮161১, ৮১, ৮৭1৫), যদিও অন্তরিক্ষ ও দ্যুগোকের সন্ধিভূমিতে আছেন বলে তাঁর! 'রুদ্রৱর্তনি'ও (১1৩1৩, 
৮২২১, ১৪, ১৭|৬৯|১১ ); তাদের রথ “রঘু( লঘু )বর্তনি' (৮৯৮) এবং "ঘৃতরর্তনি' ( ৭|৬৯৷১); মোমও 
‘্ঘুৰৰ্তনি’ (৯1৮১২, তু. ১০১৪৪)৪ ) , নর 'রংজিনরর্তনি' অর্থাৎ চলছে যেন গোলকধ ধায় (১1৩১৬); কিন্তু 
তার হুষ্ট,তি 'গাযতরর্ত নি’ আগুনের হুরে পাক দিয়ে উঠছে উপরের দিকে ৮/৩৮1৬)। ২ড্. ১৮৯১৭ টী, ৪৭, ৮৫৪, 
১৭৪৪ $ ১০১০৭ সর ধরা, টী, ১৯৫৭। তু, ১০১৩৪ শর ধুর! : দেৱী জনিত্্য,জীজনদ্‌ ভগ্জ| জনিজা-জীজনৎ ; 
আরও তু. ২1৩*২। ‘মাতা’: অ্তে.দ্‌ উ মাতুঃ সরনেধুসগ্থো মহঃ [ পিতুঃ ] পিতুং পপিৱাঞ, চার সা ১/৬১৭। 
“পিতু’ মোমরস য| তার ‘য়োষ| জনিত্ৰী মাতা’ ‘মহঃ পিতৃঃ দমে' নিও ড়ে দিয়েছিলেন (৩1৪৮২, টী. ৪২৮)। ‘চাক 
অন্ন’ পুরোডাশাদি ।"*'একটি যজনুড্তের শেষে ইন্দকে বল! হয়েছে ‘নিষ্টিমীর পুত্ৰ’ ( ১*।১০১৷১২ )। খক্টি খোলাখুলি 
আদিরসাশ্ৰিত--সম্ভবত কোনও দেবনিদের বাঙ্গানুকৃতি (তু. সোমমণ্ডলে শেষের দিকে ৯1১১২।৪)। সা. বলছেন, 
‘নিষ্টিং দিতিং স্বসপত্নীং গিরতী.তা.দিতিঃ।' <নিদ্‌ */ ভিজ, +র+ঈ “অতিতেজব্বিনী' (বৈপ.)। 
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৬৭৬ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


সোমের (ধারা ) সবার আগে [৮১%] ।|’--সহস। বিদীর্ণ হল তমিআর আবরণ ; নেমে 
এল আলোর কিশোর-_অন্তরবরুদ্ধসোরত প্রাণোচ্ছলতার জোৱার হয়ে। প্রত্যাহাত 
চেতনার গতীরে ভোগবতীর যে-রুদ্ধধার!, কিশোরের ছেবায় তা উজান বইল।.., 
হে দেবতা, সুচিরকাজ্ফিত সিদ্ধির গঙ্গোত্রীতে উত্তীর্ণ হয়েছে আমার এই আনন্দধারা। 
এর তীর্থে-তীর্ঘে তারুণ্যের উচ্ছলন, আলোর ঝলক, প্রজ্ঞানঘনতার তুষারদীণ্চি। 
হে ঈশান, এই আমার নৈবেছা। সবার আগে তোমার অধরের স্পর্শ একে প্রসাদ 


৮১০ ক, সগ্চো হ জাতে| ৱযভঃ কনীনঃ গ্রভুম্‌ আৱদ্‌ অন্ধসঃ হতন্ত, সাধোঃ পিব প্রতিকামং যথা তে 
রদাশিরঃ প্রথমং মোম্যপ্ত ৩৪৮১। সদ্ধাঃ জীতঃ--ধ.তে তিনটি দেবতা সম্ভোজাত--অগ্নি (১১৪৫।৪, সদ্ো| 
রা.মিমীত [ ছাইলেন ] য়জ্ঞন্‌ ১+।১১৩।১১), ইন্দ্ৰ ( সদ্তে| য়জ, জাতে| অপিবো হ সোমম্‌ ৩৩২।৯, +১০, ৮/৭৭৮), 
পজন্ঠি ৭:১০১1১। অর্থাৎ চেতনায় তাদের আবির্ডাব আকসন্মিক--অনেক ধন্তাধপ্তির পর সুর্যের আলোয় কুৱাস| 
কেটে যাওরার মত। তৈআাতে পঞ্চবক্ত, মহাদেবের পশ্চিমবন্ধ, সগ্চোজাত ১০৪৪। কনীনঃ-[ তু “কন! 
“কনী’, ‘কন্তা, ‘কনীয়স্‌', “কনি্' < ॥ কন্‌॥ চন্‌ ‘ভাল লাগা" (তু. ‘চা-র’)। আরও তু. Gk. hainos 
চা < Aryan base gen- ‘to produce’, also *kum- family, হয়তো > Lat. genus ‘family, 
origin’, OE, cnapa ‘boy, servant’, Germ, knabe ‘boy’ ] কুমার | কুমার, অথচ ‘বৃষভ’ বীৰ্ধবৰ্ষণ- 
সমর্থ । অনুরূপ ভাব 'কুমারী' অথচ 'মাতা'। তু. ভাগবতের আন্মস্তবকদ্ধসৌরত কিশোর রাসেশ্বর। গ্রীধর 
বলছেন, শৃঙ্গারেও তার ‘চরমধাতুর্‌ ন তু শ্বলিতঃ' (ভা. ১০।৩৩২৫), অর্থাৎ তিনি আত্মারাম ও উধ্ব শ্রোত|। 
এই ব্যাপারেৱ সঙ্গে কৈশোরের অতি নিবিড় সম্পর্ক আছে। বেদের পুরুষ তাই যোড়শকল। সোমযাগের সাধনার 
তাৎপর্য মোমের নিত্য! যোড়শী কলায় (দ্র. বৃ. ১॥৫৷১৫, বেমী, ১৯৪৫ ৫৩**) 'অন্ধ' আনন্দচেতনার ত্রমে 
“পবমান' হয়ে অবশেষে “ইন্দু'রূপে উত্তরণ_সেই “খতন্ত য়োনিম্‌ আনদম্‌! (খ. ৯1৮৩, ৬৪1২২, ৩৬২৷১৩ ; তু, 
৯1২৫1৬, ৬২1১৫, ৭২1৬, ৭৩1১, ৮৬২৫) সোমা আনন্দচেতনার এমনি করে যৌলকলার ফুটে ওঠার সময়টিই 
হল বৈধণবের “ধ্যেয়ং কৈশোরকং ৱয়:’। বিষ্ণুর মপ্তপদীর এটি হল চতুর্থ এবং পঞ্চম পদ, যার ব্যাপ্তি ভগ হতে 
হুর্ধপর্স্ত। বিষ্ণু ‘যুৱা হকুমারঃ' ( ১৷১%৷৬), এই মন্ত্রের ভাষায় 'রূধভঃ'| ইন্দ্র কনীন এবং বৃষভ ছুইই। 
অপালাসুক্তে অপাল! তাকে সম্বোধন করছেন 'বীরক' বলে (৮/৯১।২) তাও কনীন বা কুমার ইন্দ্রকে বোঝাচ্ছে। 

উর পাঁচটি তুমন্ত পদের একটি। < প্র ‘মামনের দিকে »/ ভূ ‘বয়ে নেওরা' তু. Gk. pherein 
"এআ ; bring forth’ (এই দুটি অর্থ সব জর্শন 15. ভাষায় । ( তু. ‘ভ্ৰূণ’ গর্ভস্থ শিশু, ‘ভর’ আবেশ; “ভর-ত' 
অগ্নিবহ ), Lat, fero ‘I bear’ ( তু. Luci-fer লোকন্তর, যে আলোক বহন করে চলেছে ; Aryan base 
Dher-, bhor-, bho:r-, bir-) ; প্রকরণের অনুরোধে অর্থ উজান বওৱানে|' তু. ৫1১২।৭ ; আরও তু, 'প্রতরমন্ 
1৮২1১, ১1৭৯৭ ; অনুরূপ ‘প্ৰভৃতি’, প্রভূথ’। “হুতন্ত অন্ধদঃ যে ভোগবতী ধারাকে পাষাণের ঘায় উজান 
বওরানো হয়েছে ( কর্মে যষ্ঠী )। সবনের পর দেবত| হলেন তার 'প্রভতা'| সাধোঃ--য| সিদ্ধ, তার (সা 
'রযায্মন| সংসিদ্ধদ'; তু. অগ্নি 'ব্রতোর্‌ ভদ্রন্ত দক্ষন্ত সাধোঃ, রখী ৪।১,।২, যজমানের| “রায়ে ৱন্ধারে| দুষ্টরস্ত 
মাধোঃ’ ৭1৮1৩) অনিদ্ধ রসের ধার! নিয়গা, আর সিদ্ধরস উধ্ৰ ন্রোত।। তাকে দেবতা! পান করেন 'প্রতিকামং 
য়থ|’--তীর যত ইচ্ছা, যেমন খুশি। সোম 'ত্রযাশির' (ৎ1২৭।৫) অর্থাৎ যব গব্য এবং দখির সঙ্গে তাকে মিশ্রিত 
করা হয়। এখানে ওই তিনটিকেই বল হচ্ছে রস । নিঘ,তে 'রস' অন্ন (২৭), উদক (১/১২)) ‘রমতি’ 
লে ওঠে (অর্চতিকম ৩১৪), অর্থাৎ ‘রস’ চিত্তের উদ্দীপনও বোঝায়। হুতরাং অন্ন প্রাণ ও মন তিন ভূমিতেই 
রস আছে। খ.তে শব্দটির অধিকাংশ প্রয়োগ নবম মণ্ডলে--পবমান মোমের বেলায়। একজায়গাগ মোম- 
সম্পর্কে বল! হচ্ছে, “ব্বাদুষ কিলা'য়ং মধুম | উত|'য়ং তীর £ কিল|.গ্নং রস | উত|'য়ম্‌, উতে| ত্ব্ত পপিৱাংসম্‌ ( পান 
করলে পর) ইন্দংন কশ, চন সহত (পরাভূত করতে পারে) আহৱেমু ৬|৪৭|১। এখানে রস স্বাছ তীব্র এবং 
মধুর- যার মধ্যে অন্ন ( দেহ ) প্রাণ ও মনের উপর তার প্রভা.বর আভাস গাওৱ| যাঁয়। মোটের উপর রম আন্বাদন- 
মাধুর্য, আনন্দচেতন| । তবে কিন! এ-আনন্দ পিগললাদের আনন্দ (১1১৬৪।২, )--ষ| সুখ বা দুঃখ দুয়ের মধ্যেই একটা 
স্বাদ গায়। উপনিষদের পরমপুরুয তাই 'রগে| বৈ সঃ’ (তৈ, ২।১)। রস-সংজ্ঞার এই বযঞ্জন| আছে অলঙ্কার- 
শাস্ত্ৰে, বৈষ্ণৰ ও সহসিয়ার রসতত্বে। আবার রদায়নে রম “পারদ' বা “শিববীর্ঘ' । থ.তে নদীর এক নাম 'রসা' 
08১1১৫, ৫৩৭, ১1১৭৮৷১, *২..* ), বোঝায় নাড়ীবাহিত প্রাণজ্জোত। 


অন্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] ইন্দ্-তার জন্মরহস্ত ৬11 


করুক। আজ আমি অফুরান--তোমার অনন্ত কামনার বিচিত্র তপর্ণ হ'ক আমার 
সোম্য মধু-র ধারায় । 

‘যখনই জন্মালে তুমি, সেদিনই খুশিমত এই সোমাংগুর গিরিস্থিত পীযূষ তুমি পান 
করলে। তা তোমার জন্মদা যুবতী মাতা মহান্‌ পিতার ঘরে অঝোরে বরিয়েছিলেন 
সবার আগে [৮১১] "হে দেবতা, যে-মুহ্ৰ্তে তোমার আবির্ভাব, তখনই এ-আধার 
লেলিহান হয়ে অলে উঠল তোমার অমৃতপিপাসার তর্পণের জন্ত। সেইসঙ্গে সুষোমা- 
বাহিত আনন্দের শুভ্র আপ্যাক্সনী ধারা ঝরে পড়ল হিমবানের তুষারমৌলি হতে। তুমি 
তা পান করে তৃপ্ত হলে। এ শুধু আজ নয়। বিশ্বযোনি যে-অদিতি তোমার জননী, 
পরমপিতার লোকোত্তর ধামে তিনিই তোমায় সোম্য মধু-র অগ্নিন্রোতে আসিক্ত 
করেছিলেন সৃষ্টির আদিম উষায়। 

“মায়ের কাছে গিয়ে অন্ন চাইলেন তিনি। তাকিয়ে দেখতে পেলেন তীক্ষ সোমরূপী 
(ভার ) পালানকে। হটিয়ে দিয়ে চললেন তৃষার্ভ (দেবতা ) আর-সবাইকে। কত যে 


৮১১ ক. য়জ, জায়েখাস্‌ তদ্‌ অহর্‌ অন্ত কামে হংশোঃ গীয়্যম্‌ অপিবো গিরিষ্ঠান, তং তে মাতা পরি ঘষা 
জনিয্রী মহঃ পিতুর, দম আ.সিঞ্চদ্‌ অগ্রে ৩1৪৮/২ । দ্র. টীমু, ৪২৮। “অন্ত কামে' এই অধয় সম্ভব, অর্থাৎ এর 
কামনায়, একে চেয়ে । কাম সৃষ্টির আদিতে “মনসঃ প্রথমং রেতঃ' ( ১৭।১২৯৷৪ ) । তা যেমন বিহুষ্টির প্রবেগ, 
তেমনি “অমৃত আনন্দ’ সন্ভোগের পিপাসাও (তু. তৈউ. অথ দ্ৈৱীঃ'‘'প্রজাতির্‌ অমৃত আনন্দ ইড্ু পন্থে 
আ১০।৩)। অংস্ত তু. নি. 'শম্‌ অষ্টমাত্ৰে৷ ভৱতি, অননায় শং ভৱতী,তি ৱা’ যা পাওৱামাত্ৰ শম্‌ ৰ! প্ৰশান্ত 
আনন্দের কারণ হয়, অথব| যা প্রাণের নিমিত্তকূত আনন্দ ( ২৷৫)। বল! বালা, এ শাব্দিক বু. নয়; কিন্ত 
নৈক্ৰদের কাছে মোমের অংশু কিসের প্রতীক, তার বিবৃতি। পাণ্িব মোমের অংগু ‘অঁশ’, আর দিব্য সোমের 
বেলায় ত| ‘কিরণ'। এই অমৃতকিরণ উপনিষদে আদিত্যরশ্মি- যা প্রতি জীবে নিহিত এবং তার উৎক্লমণের বা 
উধ্বগতির কারণ (ছা. ৮৬২, বৃ. ৫181২...) ন. ১|২৪|৭, টা, ৪৩৭১)। "অংশ বস্তুত < */ অশ, ৷ আশ, 
‘গৌছনে|; ব্যাপ্ত করা") তু. IE. ০%- ‘1০ ১৩৪০)। 'অংন্ত' আদিত্যমণ্ডল হতে পৃথিবীতে পৌছয্ন এবং 
সঙ্গে-সঙ্গে আলোতে মব ছেয়ে ফেলে। আলো! একজায়গায় থেকে সবজায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। জীবচৈতন্ের এটি 
হন্দর উপমান। তাই গীতায় জীব পুরুষোত্বমের সনাতন ‘অংশ’ (১৫1৭; টুকরা" অর্থে নয়, “কিরণ' অর্থে) এবং 
খতে ‘অংশ’ সপ্ত আদিত্যের অন্যতম (২২৭১, টা, ২৫৩ )। তু. মা, হযস্ণঃ হুয় রঃ ১৮৪" । গিরিষ্ঠা- 
তু. ধ. ‘মঞ্লে| রসং সুগভপ্ডির্‌ গিরিঠাং চনিশ্চদদ্‌ দুদুহে শুক্রম্‌ অংশুঃ'--মধু-র যে-রস গিরিস্থিত, যা আনন্দে মাতিয়ে 
তোলে এবং যা গুঞ্জ, সুগ্ৰাহী অংশু তাঁকে দোহন করেছে ('গভপ্তি' কর বা কিরণ < ॥/ গভ, < */ গৃত, 
‘গহণ করা, আকড়ে ধরা' ; ‘অংগু’ মধ্যনাড়ী, 'গভস্তি'রা তার শাখা ; সবাই অংগুতে সঙ্গত, তাই সে 'হুগভস্তি') 
৪1৩1৪) ইন্দ্রের বিণ, ১০। ৮৪।২= বিষ্ণুর ১1১৫৪।২। মরদ্গণের ৮1৯৪।১২ ; মোমের ৯1১৮১, ৬২1৪, ৮৫1১০, 
৯৪1৪,৯৮৯। যজুঃসংহিতায় রঃ 'গিরিপন্ত বা গিরিশ’ (মা. ১৬।২-৪) এবং এই গিরির নাম 'মুজরখ' (মা. 
৩৯১)। খতে আছে, সোম “মৌজরত' বা! মুজবান্‌ গিরিতে উৎপন্ন (১০1৩৪।১)। “হিসরান্‌! গিরিতে যেমন 
হিমের প্রাচুখ ( ১৭।১২১৷৪ ), তেমনি মুজবান্‌এ 'মুজ' ব| মুঞ্জতৃণের। খ.র একজার়গায় পাই সোম 'মুঞ্র“নেজন" 
অর্থাৎ মুগ্রত্পদ্বায়| পরিশুদ্ধ (১/১৬১/৮; সার ব্যাখ্যাবিকল্প দ্ৰ.)। মুগ কুশের মতই পধিত্র, তা দিয়ে ব্ৰহ্মচারীর 
মেখলা তৈরী হত। তার সৌমম্পর্ক সম্ভবত সংযম ও পবিত্রতার রাপক। শুদ্ধ আধারই মূজ্বান্‌, মোম তার 
শিখরে অর্থাৎ শীর্দে। দম নিব, 'গৃহ' (৩৪7 তু. Lat. domus, Gk, domos ‘building’ ; Aryan 
base *demd- ‘to build', Gk. demein ‘to build’, U Gk. damaein ‘to tame, to subdue’, lit 
‘to bring to home’, তু. V/ দম্‌ ‘দমন করা, গুছিয়ে আনা'। 


৬৭৮ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


মহৎ (কর্ম) করেছেন--সৰ্বত্র প্রতিরূপ যাঁর [৮১২ ]1'--অথপ্ডিত। অবদ্ধন| অদিতির 
মধ্যে তার আবির্ভাব এক প্রচণ্ড বুডুক্ষ| নিয়ে। কোখায্ন তার অন্ন? ওই যে মানের 
পয়োধরে সঞ্চিত অগ্নিরসে আলাময় তীব্র সোম্য মধুতে। বজ্রতেজে সবাইকে হটিয়ে দিয়ে 
তাকে অধিকার করলেন তিনি। তৃষ্ণ! মিটল যখন, তখন প্রকাশিত হল তার মহিমা । 
রূপে-রূপে প্রতিরূপ হয়ে ফুটলেন তিনি দিকে-দিকে। 

‘বঞ্রবীর্ষ তিনি, ত্বরিতে গুঁড়িয়ে দেন বাধা, সর্বাভিভাবী তাঁর ওজঃ। যেমন খুশি 
রূপ ধরেন ইনি। ত্বটাকে ইন্দ্ৰ জন্মেই অভিভূত করে ওঁর সোম ছিনিয়ে নিয়ে পান 
করেছিলেন চমুতে-চমুতে [ ৮১৩ ]1--তিনি বজজসতব, দুধ ্ঘ শৌৰ্ধের তীব্রসংবেগে গুঁড়িয়ে 
দেন সকল বাধা, সর্ব।ভিতাবী তার ওজঃ। তার হানায় চোখের সামনে থেকে খসে 
পড়ছে অচিত্তির যত আবরপ। দেখছি, নিরঙ্কুশ দ্বাতঞ্জ্ের লীলায় ভুবনের রূপে-রপে 


৮১২ খর. উগস্থায় মাতরদ্‌ অন্নৰ্‌ এট তিগ্মম্‌ অপ্ঠদ্‌ অভি সোমম্‌ উধঃ, প্রয়াৱয়ন্ন, অচরদ্‌ গৃখসে। অন্তান্‌ 
মহানি চক্রে পুরুধপ্রতীকঃ ৩৪৮)৩। সোম যখন অন্ন, তখন তার পারিভাষিক সংজ্ঞা 'পিতু'-যা অন্ন এবং পানীয় 
উভয়কে বোঝায় (দ্র. অন্নহুক্ত ১১৮৭; পৃথিব্যায়তন দেবত| ‘পিতৃ’ )। ‘গট’ (< » ঈড, দ্র. ‘ঈল.' ) উপকিয়ে 
তুললেন; চাইলেন। তিগ্ম < */ তিজ, 'শাণ দেওরা, তীক্ষ করা, বিদ্ধ করা; তু Lat. instigare 
‘to goad’, Gk. stigma ‘prick’, stizein ‘to prick, to 00006," O. Pers. tigra ‘sharp’, Eng. 
$i০&। সোম প্রথমে স্বাদ, তারপর তিগ্ম বা তীব্র-তখনই উন্মাদক ; সবার শেষে মধুময় (৬৷৪৭৷১)। খ্বৎস 
< / গৃ ‘জেগে ওঠা” ‘গান গাওরা'4[ত]; অথবা গৃধ ‘লোভ করা, চাওৱ|’; নি. ‘মেধাৰ’ ৩৷১৫। এখানে 
প্রকরণ থেকে স্তম্ভপানের জন্য ‘ব্যাকুল, তৃষা্ভ' ; অথবা 'নিভাজাগ্রত' | প্রতীক--নি. প্রত্যক্তং ভৱতি, প্রাতিদ্শনম্‌ 
ইতি ৱা (৭1৩১); < প্রতি এ অঞ্চ, গতাৰ্থে, ‘যা সামনে আসে’, অতথব “প্রতিভীদ, আবিৰ্ভাব’। উপনিষদের 
গ্রতীকোপাসনারও এই অৰ্থ--য| সামনে দেখছি, তাতেই দেবতার আবিাব অনুভব করছি। 

৮১৩ খ উগ্রস্‌ তুয়াযাল্‌, অভিভূত্যোজ| যধারশং তত্বং চক্র এবং, তৃষ্টারফ্‌ ইন্দো জনুধ| ভিতুযা মা সোমম্‌ 
অপিবচ, চমুযু ২৪৮৷৪ ৷ তুরাষাট, ইন্সের অনগ্যপর বিণ, (818০18, ৬৷ও২|", ১০1৫৪1৮)। তৃতীয়ান্ত 
‘তুরা'র একমাত্ৰ প্ৰয়োগ ১৭৷৯৬৷৭ ২ << 5 তু, ‘পার হওরা ; অভিভূত কর|’। অকারান্ত 'তুর' সম্পর্কে নি, তুর 
ইতি য়মনাম, তরতের্‌ রা ত্বরতের্‌ রা, ত্বরয়া তূর্ণগতির্‌ রমঃ (১২1১৪, গচ. ৭৪১1২ )। বস্তুত ‘তুর' ( এখানে তাই 
সম্ভাবিত ) সংবেগ, সর্ব! শক্তি। অভিভুত্যোজাঃ (তু. ইজ ৩৩৪৬, ৬১৯1১) তীর বা ১1৫২); 
ইন্দ্ৰাবিষ্ট ত্ৰসদস্য ৪1৪২৫; মনু! ১*।৮৩1৪) সবাইকে অভিভূত করে ধীর বঞ্জতেজ ॥ বহুৰীহি। অভিভবকারী 
অর্থে 'অভিভূতি' ১1৫৩1৩, ৬১৯1৬, ১০।৮৪1৬, ১৩১)১,০, | 'গ্লথাৱশম্‌! ( < ৭ রণ) ‘চাওৱা', তু, ৮511 আপন 
খুশিমত 'তঙ্ং চক্রে রূপ ধরলেন । অত্র মা. আত্মীয়ং শরীরং য়থাকামং নানাৱিধরূপোপেতং চক্রে, তথা চ মন্্রণঃ : 
রূপং-রূপং মধৱ| বোভরীতি (৩1৫৩৮ )'; আরও তু. ৬1৪৭১৮, ৩২৮1৪... | জন্মেই ইন্দ্ৰ বি্বরূপ তষ্টাকে 
অভিভূত করলেন অর্থাৎ বিশ্বোত্ীৰ্ণ অরূপ হয়ে গেলেন | যেমন রূপোল্লাসে ভার আনন্দ, তেমনি আনন্দ গার অরাপ- 
স্থিতিতে। সেও মোমা আনন্দ; কিন্তু দোমের কল! তখন উপচীয়ম।ন নয়, অপক্গীয়মাণ_চরমে য! ‘কুহু’ বা 
অমা কলা (দ্র, নি. ১১৩২ ৬৩)। উপচে-ওঠা আনন্দ সহজলভ্য, কিন্তু অপক্গয়ের ভিতর গেকে আনন্দ আহরণ 
করতে হয় “আমুনত' অর্থাৎ জোর করে, ছিনিয়ে নিয়ে ( তু. খ. আমুপ্ত সোমন্‌ অপিবশ, চমু সুতং জোঠং তদ্‌ দধিষে 
সহঃ ৮1৪1৪ অৰ্থাৎ ওতেই তার সর্ধাভিভাবী উৎসাহনের পরিচয়; ল. এখানে তৃষ্টার উল্লেখ নাই )। চনম্মু যাহতে 
সোমের ‘আচমন’ বা পান হয়, পানপাত্র। তু *চমস' ; ‘চমু' বড়, “চমম' ছোট-+যেমন কোশা আর কুণী (তু. 
ইজ চমসেদা. সৌমশ, চমযু তে সুতঃ ৮৮২1৭) "চমু'র অধিকাংশ প্রয়োগ সোমমণ্ডলে। অধ্যায্মদৃষ্টিতে আধারই 
চমু । বহুবচন বোঝাচ্ছে দেবতার বহুভবনকে__তিনিই বহুঙ্লপ হয়ে প্রতি, আধারে মৌমপান করে চলেছেন রূপে 
এবং অরূগে। ছালে|ক-ভুলোক জুড়ে তার সে।মপান, তাই গ্থাবাপৃথিবী ‘চম্বে’ (নিব, ৩৩*) তু, খ, ৯৩৬১, 


৬৯1৫, ৭১1১, ৭২1৫০, )1 


অন্ধরিক্ষস্থান বর্গ ] ইন্দ্ৰ -তীার জন্মরহস্ত ও পরিজন ৬৭৯ 


প্রতিরূপ তিনি -তিনিই বিশ্বরূপ। আবার সেই মুহূর্তেই রূপের অতীত তিনি! বিশ্ব- 
রূপের আড়াল তেঙে উধাও হয়ে যান অপ্রকেত গহন-গভীরে, আর সেখান হতে অলখের 
অমৃতকে ছিনিয়ে এনে পান করেন এই আধারেরই অমার কুহরে-কুহরে। 

চতুৰ্থ মণ্ডলে বাঁমদেব গোঁতমের একটি সংব|দ-হুক্তে [৮১৪] ইঙ্স এবং ইন্রমাতার 
আরও-একটু বিস্তৃত পরিচন্ন পাওব| যায়। অনুর্লমণিকার মতে গুক্তট ইন্স অদিতি ও 
বামদেবের কথোপকথন।১ এতে বামদেবের জীবনকাহিনীর কিছু আভাস আছে 
=-একথ৷ আগেই বলেছি।* সুক্তটির উপাস্ত্য মন্ত্ৰে ‘পিতা'র উল্লেখ আছে। তিনি 
দ্ঘট। হতে পারেন, কিন্তু ইন্স পিত| নন।* এই মন্ত্ৰেই সন্ধাতাষায় ইন্সমাতার বিধব| হওৱার 
কথা পাই। তাতে পরোক্ষভাবে ইন্দ্ৰপিতার উদ্দেশ মেলে। 

সুক্তটির প্রথম মঞ্রে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে মাতৃগর্ভস্থ বামদেবকে সম্বোধন করে ইন্র 
বলছেন: 

‘এই হচ্ছে চিরবিদিত পুরাতন পথ, যে-পথ দিয়ে সব দেবতা উজ্জাত হয়েছিলেন। 
এই পথ দিয়েই আজাত হওরা উচিত--(ভ্রগ যখন) পরিপুষ্ট হয়। মাকে অমন করে 
বিপন্ন করো না [৮১৫]।" 

গর্ভ হতে সাধারণ মাঙ্গষের মত যোনিপথ দিয়ে বামদেব বেরিয়ে আসতে চাঁন না। 
তাই ইন্ত্রকে তিনি জবাব দিলেন : 


৮১৪ থ, ৪1১৮ হু. । >সু,র বক্তা কারা তা নিয়ে ইওরোগীয় ব্যাখ্যাতার! অনুষ্রমণিকা হতে ভিন্নমত 
পোধণ করেন (ডর. গে. সুক্তভুমিক! )। অবশ্য কাত্যায়ন শুধু বলেছেন ‘সংবাদ ইন্দ্ৰ।দিতিত্বামদেৱানাম্‌’--কিন্তু কোন্‌ 
মন্ত্রের কে প্রবক্তা, তা ভেঙে বলেননি। পুক্তভূমিকায় সা.র উদ্ধ,ত লোকে আছে, ‘অর্যতদ্‌ ত্ব.রগস্তৱেয| ৱত্বভেদ ইতি 
স্থিতিঃ। তার পর বগ! হচ্ছে, "গর্ভে শয়ানং স্গচির: মাতুর্‌ গর্ভাদ্‌ অনিৰ্গতম্‌, রামদেরং প্রতিকূত আয়া শতত্ৰতুঃ। 
দ্বিতীয়াদিভির্‌ অর্ধ চৈর্‌ ঝ্চযির্‌ ( বামদের ) অক্রা,হ পঞ্চভিঃ (২-৩.১/২), নহী স্ব,স্তে.তি সপ্ত স্থার অর্ধচা অদিতের্‌ 
ৰচঃ (৪থ-৭)। মমচ্চন তৃ| যুৱতির্‌ ইত্যু.চঃ পঞ্চ বৈ মুনেঃ (৮-১২), দৌর্গত্যশান্তিস্‌ অতা.হ ৱামদেৱস্‌ তথা  ্তায়া 
(১৩)।' বক্ভেদের এই প্রকল্পই সহজ এবং সমীচীন। ইওরোপীয় প্রকল্পে কষ্ঠকপ্পনা প্রচুর । ২্র, বেমী, 
১১৮-১১৯ । তদ্র,টা, ৪৩:১ | 

৮১৫ খ. অয়ং পন্থা অনুৱিত্তঃ পুরাণে! য়তে| দেৱ! উদঞ্জায়ন্ত বিখে, অতশ, চিদ্‌ আ দনিীষ্ট প্ৰৱদ্ধো মা 
মাতরম্‌ অমুয়| পত্তরে কঃ ৪৷১৮৷১ । বামদেবের গর্বাস জন্ম এবং কর্ম সবই অসাধারণ। গর্ভে থাকতেই 
ভার মধ্যে দিব্যচেতনার উন্মেষ হয়েছিল, দেবতাদের কি করে জন্ম হয়, তা আত্ম্ত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন 
(8২৭1১, দ্র, টী, ২২২ )। উক্ত মন্ত্রের ‘জনিম’ বোঝাচ্ছে নিত্যসিদ্ধের প্রাকট্য। দেবতার জন্ম হয় মানুষের 
েতনাতেই, আর তা যেন হুর্দের উদয়নের মত প্রকাশের একট! পরপ্পর!। মগের উত্তরার্ধে একশটি আয়সী পুরীর 
উল্লেখে এই পারম্পর্ষ সুচিত হচ্ছে। আয়সী পুরী অন্ধতামিন্রের প্রতীক । তু. পুরন্দর ইন্দের দ্বারা শব্বরের 
নিরানব্ইটি পুরীভেদ। গর্ভে থাকতেই বামদেবও এই পুরীডেদ করেছিলেন। মগ্জটিকে, বামদেবের উক্তি বলে 
গণ] করা হয়েছে শ. ১৪1৪।২।২২ এবং উউ, ২৪। এই এতিহকে উপেক্ষা করে একে শ্রেনের উক্তি বলে কল্পনা! 
করা অযৌক্তিক (দ্র, গে. ৪/২৬ এবং ২৭ সুর ভুমিকা)। গেচছা তু যেমন পূর্ণজ্ঞান নিয়ে আলোয়-আলোয় 
চলে যাওয়া, স্বেচ্ছাজন্ন তেমনি গর্রবাসেও সচেতন থাকা এবং আলোর-আলোয় নেমে আমা। গীতার একে বলা 
হয়েছে ‘দিব্য জন্ম’ (81,৯)। এটি বৈদিক হপ্রজননবিদ্বার লক্ষ্য ছিল (বিদ্র, গরে)। 'উদজায়ন্ত'--এখানে 
'উৎ' দেবজনোর বৈশিষ্ট্য সুচিত করছে; সে যেন সের উদয়নের মত আগাগোড়া প্রকাশ । ইন্সের বক্তব্য, দেবতা! 
যদি মানুষের মত যোনিপথেই নেমে আসেন, তবুও তার বিজ্ঞানের বিপরিলোপ ঘটে না। এইটি তার 'উজ্জনিম’ ৷ 


৬৮০ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


‘আমি এই পথ দিয়ে বের'তে চাই না। এ গাহনযোগ্য নয়। তেরচা হয়ে পাশ 
দিয়ে আমি বেরিয়ে যেতে চাই। অনেক-কিছু আমাকে করতে হবে, য| কেউ করেনি। 
আমাকে যুঝতে হবে কারও সঙ্গে, কারও সঙ্গে করতে হবে বাদান্থবাদ [৮১৬]।' 

তার কর্ম যখন অসাধারণ, তখন জন্মও কেন অসাধারণ হবে ন|--এই তীর যুক্তি। 
ভার এই আচরণের নজির স্বত্নং ইন্ম। মাকে তিনিও কম দুঃখ দেননি। তার জন্য 
মায়ের যে-ভাবনা, দামাল ছেলে বলে তিনি তাকে আমলই দেননি। জন্মেই তিনি 
ষ্টার ঘরে তাঁর সোমপান করেছিলেন। একি তীর অন্যায়? এ কি তার বীর্ধেরই 
পরিচয় নয়? 

বামদেবের এই উক্তি কতকটা আত্মগতভাবে। অপরোক্ষে দেবতার সঙ্গে কথা 
বলতে-বলতে আবার পরোক্ষ উক্কিতে ফিরে যাঁওব।--খকৃসংহিতার প্রবচনের একটা 
বৈশিষ্ট্য। চতুর্থ খকের পূৰ্বাৰ্ধ পর্যন্ত বামদেৰ্রে স্বগতোক্তি : 

“মা (তাঁকে রেখে) চলে খাচ্ছেন (যখন), (ইন্জ) তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে 
(বলে উঠলেন ), “আমি যে পিছনে-পিছনে যাব ন| তা নন, এখনই পিছু নিচ্ছি!” (তাঁর 
পর) স্রষ্টার ঘরে ইন্দ্ৰ সোমপান করলেন শতধারাপ্ন। দুটি চমুতে তা নিউড়ে-দেওবা। 


বামদের গৰ্ভে থাকতেই দেববিদ্‌। তিনি যদি সাধারণ মানুষের মত জন্মানও, তবুও তাঁর ত! হবে ‘আজান’ (ল. 
'আ জনিবীষ্')। এই সংজ্ঞাটি বৈদিক এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে 'শ্ৰেষ্ঠ' বা ‘অভিজাত’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (তু. 
“আজানদেব বু. $1৩|৩৩, মা. ৩১১৭, তত্র মহীধর ; অত্র প্রতিতু, তৈউ, ২1৮; বৌদ্ধ সাহিত্যে “আজান অঙ")। 
অস্বাভাবিকভাবে জন্ম হলে মায়ের মৃত্যুর আশঙ্কা করছেন ইন্জ। ল. মনোবিদ্‌ যুঙ, দেখিয়েছেন, বীরগাখার 
বীরেরা মাতৃহস্তা (তু. বুঞ্চের জনে মায়ার মৃত্যু )।...গে.র মতে এটি ইন্্রমাতার উক্তি। কিন্তু দেবজন্মের পরিণামে 
মারের মৃত্যু--এ-প্রকল্প তত্বার্থের সঙ্গে খাপ খায় না। তবে দেবমানবেৰ জন্মের বেলায় তা সম্ভব। 

৮১৬ খ. না.হম্‌ অতো নির্‌ অয় দুর্গহৈ তৎ তিরশ্চত! পার্ীন্‌ নির্‌ গমাণি, বহনি মে অকৃত| কত্ব।নি যুধ্য 
ত্বেন সম্‌ ত্বেন পৃচ্ছৈ ৪১৮২ । ‘নির্‌ আয়া" < নির্‌ / ই ‘নিৰ্গত হওৱ|' লেট্‌ আ, সা. য়া অয়ানি ( তু. 
গিমানি)। ভুর্গহী_সা. < গ্রহ, 'ছঞ্খহম, ছুঃখেন খ্রাহম্‌,ন প্রাপ্য ভরতী-তাত্থ:।" গৈ, < »/গাহ,॥ 
গাধ, ‘অবগাহন করা, নেমে আসা (তু. ‘গাধম্‌’ ১৭৷১,৬৷৯, ৬২৪।৮, 91৬1৭, ৫|৪৭।৭ )। থতে শব্দটির 
অনুষঙ্গ 'ছুযিত' ‘রক্ষঃ' প্রভৃতির সঙ্গে (1917, ৬1২২।৭, ৮1৪৩)৩০,:১১1৯৮1১২। ১৮২১, ৯1১১০1১২ ধৰি প্রগাথ 
কা 'ছূ্গহন্ত নপাৎ') ছুর্গহ সেখানে ব্যক্রিবাচক৮।৬৫।১২)। 'দুর-ইত' বা 'ছুর্এব'র সঙ্গেই মিল বেশী। 
পূৰ্ণকপ 'ছুৰ্গহানি’ (৬২২1৭, ৯1১১০।১২), আর সর্বত্র দুর্গহা'। এখানে কি তারই অনুসরণে অবায়পদ? ‘তাহলে 
চলতি বাঁলায় ‘ছু্গহৈ,তং এর অনুবাদ: ‘এ এক আপদ'। আধুনিক মতে ‘দুৰ্গহ(ম্‌) এতং'--মকারলোপের 
পর মন্ধি। পপা.তে কিন্তু 'ছুঃগহা। এতত’ ।...মন্ত্ৰটির সা.র ব্যাথা খুব প্রাঞ্জল: 'অগ্ঠৈর্‌ অকৃতদ্‌ ইদম্‌ এর 
( পাখ্বভেদ করে বেরিয়ে'আসা) ন কেরলং ময়া ক্ৰিয়তে, কিন্তু অস্ভৈর্‌ অকৃতানি বহুণি কর্মাণি মে কর্তৱ্যানি। 
একেন সপত্লেন ৱিৱদমানেন সহ যুদ্ধং করৱাণি, অন্যেন বুভুৎস্থুন| সমাক্‌ পৃচ্ছানি।' এখানে সপ্প্রদায়প্রবর্তকের 
ছবিটি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বামদেবপ্রবর্তিত নতুন ধারায় কেউ বিবাদী, তার সঙ্গে বাগ বুদ্ধ; কেউ সংবাদী, তার 
সঙ্গে পরিপ্র্ন। ল. এদেশের অধ্যাত্মভাবনার ইতিহাসে গৌতমদের চিন্তাধারা মুনিপথ থেষে চলেছে; কঠোগ- 
নিষদের নচিকেতা, স্যায়দুত্রকার, শাকাসুনি-_এ'রা সবাই ‘গৌতম্‌’। জাধাল মত্যকামকে সাহসের সঙ্গে উপনয়ন 
দিয়েছিলেন হাবিদ্ৰমত ‘গৌতম'।...গে.র মতে খংটি ইন্দ্রের উক্তি। ইন্দ্রের যুদ্ধ ন| হয় বৃত্রের সঙ্গে, কিন্ত 
সংপ্রশ্ন কার সঙ্গে ? ১1১৬৫।৩এর প্রমাণ খুব জৌরালো নয়। 


অন্তরিক্ষস্থান বর্গ ] ইঙ্-তার জন্মরহপ্য ও পরিজন ৬৮১ 


এছাড়া আর কিই-ব| তিনি করতে পারতেন, যাঁকে হাজার মাস ধরে যহ শরৎ ধরে 
(মা গৰ্ভে ) বহন করেছেন [৮১৭ 11" 

বামদেবের জন্মের সময় ইন্দ্রের সঙ্গে অদিতিও উপস্থিত ছিলেন। একদিকে দেবী 
মাতা আর দেব পুত্র; আরেক দিকে মানবী মাতা আর মানব পুত্র। বামদেবের জন্ম 
মহামানবের জন্ম, যেন নতুন করে ইন্জের জন্ম। ইন্দ্ৰসন্পৰ্কে বামদেবের উক্তি কোনও 
কটাক্ষ নয়, আত্মপক্ষ-সমৰ্থনে ইন্সের প্রশস্তি। শুনে পুত্রগর্ষে গবিতা অদিতি বলতে 
লাগলেন, আমার এ-ছেলে কি আর কোনও ছেলের মত? 

‘দেখ না, ওর সঙ্গে তুলনা হতে পারে (এমন আর কেউ ) নাই--জন্মেছে বা যারা 
জন্ম/বে, তাদের মধ্যে [৮১৮ ]। 

“(ওর কথ। ) বলতে নাই ধেন এই মনে করে লুকিয়ে ফেললেন ইন্্রকে (তার) 
মাতা-_বীর্ধে যে টলমল। তারপর সে উঠে দীড়াল স্বয়ংজ্যোতিতে প্রাবৃত হয়ে, 
গবাপুখিবী আপুরিত করল জন্মামাত্রেই [৮১৯]। 


৮১৭ ক্র. পরায়তীং মাতরম্‌ অনচষ্ট ন না.নু গাণ্ত,নু নু গমানি, স্বষুর গৃহে অপিবং সোমম্‌ ইন্দ্ৰঃ শতধন্তং 
চম্বোঃ হৃতন্ত । কিং স খধক্‌ কৃণৱদ্‌ য়ং সহত্রং মাসে| জভার শরদশ চ পুরী ৪1১৮৩-৪। দ্র. টী. ৪২৭১৫, 
চীমু, ৪২৮৪ | ইন্্রকে যে প্রমৰ করেছেন, ইন্দ্ৰমাত| অপরকে তা জানতে দিতে চান ন|--তিনি 
যেন ‘রহঃহ’ (২২৯।১)। তার একটি কাৰণ, এ-শিশুর জন্ম অলৌকিক--এ কুমারী মাতার পুত্র। 
অদিতি একদিক দিয়ে কুমারী, কেনন| তত্বত তিনি শুধু সন্তৃতি নন--অমন্তুতিও। দ্বিতীয়ত, এ-শিশু 
“সন্বো হু জাতে| বুষভঃ কনীনঃ’ (৩1৪৮।১), ‘জাত এৱ প্রথমে! মনন্বান্‌’ (২।১২।১)__এ কারও লালন বা পরিচর্যার 
অপেক্ষা রাখে না। তৃতীয়ত মায়ের মনে ভয়, ঈর্দাবশে অন্ত দেবতার! এমন ছেলের অনিষ্ট করে যদি--কাজেই 
ওকে লুকিয়ে রাখাই ভাল (দ্র মন্ত্র ৫ )। তাই ছেলেকে রেখে মায়ের "পরায়ণ' বা পলায়ন। দেবমানবের জন্মে 
মায়ের মৃত্যু যেমন সম্ভাবিত, এ তারই অনুরূপ । কিন্তু কুমাদী মা যেমন শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি সেইসঙ্গে 
নবজাতক আলো! হয়ে ছড়িয়ে পড়ছেন মর্ধত্র_-অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত সৌরপ্রভাসের মত (তু. ৫)। 
এখানে তাই মায়ের পরায়ণের সঙ্গে-সঙ্গেই জাতকের ‘অনুগমন’। অনুগতি “কাঁঠা'য পৌছে হল ‘পরা গতি’ ( তু. 
কঠ, ১/১।১১) : লোকোত্তরের আনন্দ ছিনিয়ে এনে তাঁর ধারা দেবতা পান করতে লাগলেন বিশ্বক্পপ ত্বষ্টার ঘরে 
বমে। মে-সোম নিষ'ৱিত হচ্ছে ছ্যুলোক-ভূলোকেয ছুটি ‘চমু’ বা সোমপাত্র হতে (জ. টা. ৮১১) শতধদ্থা হয়ে 
অর্থাৎ শতথারায় ( < »/ধন্‌ “দৌড়ানো' : শিতধার সোম’ তু, খ. ৯1৮1৪, ৮৬1১১, ৯৬1১৪ ; অনুরূপ ‘জীবধন্ত’ 
সোম, য| জীবনকে প্লাবিত করে ১০1৬৬1৮, আরও তু. ১০1৩০1১৪, ১,৮৭৪ টা, ৭২১) চতুর্থ মন্ত্রের প্ৰথম পাদে 
‘স| খধক্‌' সন্ধিতে হয়েছে 'স খধক্‌' (দ্র, গে. ), হুতরাং 'না" (বোঝাচ্ছে মাতাকে। খাধকৃ--(তু, নি. “খধগ, 
ইতি পৃথগ ভাৱন্ত প্ৰৱচনং ভৱতি’ ৪1২৫) এছাড়া আর। “শরদশ, চ পুরী বহু শরং। মানুষের 'দেবহিত আয়ু 
হল দৌর শত শরৎ (ক, ২২৭1১, ৩|৩৬৷১৭, ১০1১৮)৪, ৮৫1৩৯, ১৬১1, ৪ ), তাতে মোটের উপর ১২২* মাম-- 
হাজারের কিছু বেশী। এখানে ইন্দ্মাতার সহস্র মান গর্ভধারণের মধ্যে পুরুষের আযুদ্ধালের ধ্বনি আছে অর্থাৎ 
তার সমন্তটা জীবন দেবাবিষ্ট। দীর্ঘকাল গর্ভধারণ পরিপূর্ণতার জন্যা। শুক মায়ের পেটে ছিলেন ষোল বছর, 
অর্ধাৎ তিনি জন্মালেন ধোঁড়খকল পুরুষ হয়ে। 

৮১৮ খ. নহী দস্তা প্ৰতিমানম্‌ অন্তা.স্তর্‌ জাতেষ,.ত য়ে জনিত্বাঃ ৪1১৮৪ । তু. মানত শত্ৰুম্‌ ন প্রতিমানম্‌ 
অস্তি ৬১৮১২। এটি ভার অতিষ্ঠা বা লোকোত্তর র়প। আবার প্রতি! বা লোকাত্মকরূপে অনেকজায়গাঁয় 
ঙাকে বল! হয়েছে সব-কিছুর প্রতিমান বা প্রতিরপ : তু, সতংতঃ প্রতিমানং পুরোতুঃ ৩।৩১।৮, ৫২|১২- 
১৩, ১০২1৬, ৮, যো ৱিশ্বন্ত প্ৰতিমানং বর ২১২1৭, ১।১১১1৫। 

৮১৯ খ. অরদ্ধদ্‌ ইৱ মন্তমান! গুহা.কর্‌ ইন্দ্ৰং সাতা ৱীয়েণ| নৃযষ্টম্‌, অথো.দ্‌ অস্থাৎ স্বয়ম্‌ অৎকং 
বসান অ! রোদসী অপূণাজ, জায়মানঃ ৪1১৮৫ । ইন্জজনাকে গোপনে রাখবার কারণ আগেই বলেছি। ন্ৃযষ্ট 


৬৮২ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


‘এই যে'( অপ এর ) ছুটে চলেছে কল্কল্‌ করে ( এখন ), (এর আগে) খতবতী 
মেয়েদের মত যার! চেঁচিয়ে উঠেছিল (অবরুদ্ধ হয়ে )--এদেরই জনে-জনে জিজ্ঞাস! 
কর, কি ওরা বলে।--অপ এরা কোন্‌ পাষাণের ঘেরকে ভাঙে ( কার বীর্ষে) (৮২*]? 

‘বল দেখি, কি এর সম্পর্কে গতীরের বাণীর! বলল? ইন্দ্রের নিন্দনীয় (আচরণকে) 
ধরে ছিল কি অপএর।? আমার পুত্ৰই তে| বিপুল হানায় বৃরকে বধ করে বইয়ে দিল 
এই সিন্ধুদের [ ৮২১ ]1” 

ইজ্বীৰ্ধের এই পরিচয় বামদেবের অজানা নয়। কেননা গর্ভে থাকতেই তিনি 
দেবতাদের জন্ম ( এবং কর্মের ) রহস্য পুরাপুরি জানতে পেরেছিলেন [৮২২ ]| দেবতার 
আবির্ভাব হয় কার জন্তু /--মান্ুষের জয়। তার জন্যই জন্মাবধি অবিদ্ধাশক্তির সঙ্গে 
তাকে লড়তে হয়--যদিও চরম বিজয় যে তাঁরই, এ স্বতঃসিদ্ধ। দেবতার এই কারুণ্যে 
আগুতচিত্ত হয়ে বামদেব বললেন: 


< নি. ৯ ধষ, বিদ্ধ করা; জারিত করা, ব্যাপ্ত করা’ তু, হদং ন হি সত্বা নূযযন্তা,ময়ে| ব্ৰহ্মাণী-ন্র তর য়ানি ৱৰ্ধন| 
১৫২1৭ ; আরও তু. উদ্নে-র কোং রন টম ৪1২০৬, কোশং ন পূৰ্ণঃ ৱহন| * ১০1৪২1২। সৰ্বত্ৰ ইন্প্রসঙ্গে । 
"যম অংকং ৱসানং’ তু. ২1৩। ৪, টী. ৬৮৮। অংক ( < অক্ত { অন্ত, “আলো' < */ অঞ্জ, ‘প্ৰকাশ করা’; 
বর্ণবিপ্যয় ) ঝলমলে পোষাক, তু. ৩/৩৮।৪। নিব.তে ‘অংক’ বজ্র (২২*; পাঠান্তর 'অর্কঃ')। গের মতে মন্ত্ৰ 
৬৫ প্রবক্তার উক্তি। এই মন্ত্ৰে ইঞ্ম|ত। নিজেকেই “মাতা' বলে পরোক্ষে উল্লেখ করছেন। এমন উদাহরণ আরও 
আছে, তু. ১০।১২*।৯। এই সুক্তেই প্রথম মন্ত্ৰটি যদি ইওরোপীয় মতে ইন্দ্ৰমাতার উক্তি হয়, তাহলে সেখানেও 
পরোক্ষোক্তি আছে। মন্ত্রের গেষপাদ ১০৪৫।৬এ অগ্নিসম্পর্কে পুনরুক্র । 

৮২* খন. এত৷ অৰ্ধন্ত্য,ললাভৱন্তীন্‌ খতারগীর্‌ ইর সংকোশমানাঃ, এত রি পৃচ্ছ কিম্‌ ইদং ভনন্ত্ি কম্‌ আপো 
অদ্বিং পরিধিং রুজন্তি 81১৮।৬। ইন্দ্ৰবীৰ্ধে বৃত্রের অবরোধ ভেঙে অপএরা৷ আনন্দমুখর হয়ে বয়ে চলেছে--তার 
বর্ণনা। অগপএর! "খতাবরী' অর্থাৎ খতময়ী, সতী। আর বৃত্ৰ অনৃতের মূৰ্ত্ত বিগ্রহ। নে যখন তাদের জড়িয়ে 
ধরল, তখন পরপুরুষের স্পর্শে মতীর মত তাঁর! চেঁচিয়ে উঠল। ইম্্র এসে তাদের মুক্ত করলেন, তখন তার! হল 
“অললাভরস্ত্ী' ( অললে.তোরং রূপং শব্দং কুর“ত্যঃ' সা.) বা কলঙ্গনা। অগএরা সমস্ত “অনুত' ধুয়ে নিয়ে যায় 
(১৮২৩২) খতাবরী বলে। তাদের কলধ্বনি ইন্দের বিজয়গাথ|। ‘পরিধি’ বেষ্টনী, অবরোধ । 

৮২১ খ. কিম্‌ উ দিদ্‌ অশ্মৈ নিৱিদো| ভনন্তে.নপ্তা.ৱন্যাং দধিমন্ত আপঃ, মমৈ-তান্‌ পুজে। মহতা ৱধেন রং 
জঘয | অহুঙ্গদ্‌ ৱি সিন্ধ,ন ৪1১৮৷৭। ‘নিৱিত’ দ্র, টী, ৬১৪৫ । নিবিংর| বলে, ইন অনবদ্ধ, কোনও পাপই ডাকে 
প্পৰ্ণ করতে পারে না (তু, কৌ. ইন্দ্রের উক্তি, '..‘.তহ্ুু মে তত্র ন লোম চ ম| মীয়তে...না.-প্ত পাপং চন চকুষো 
মুখান্‌ নীলং বোতি' ৩৷১)। বুকে ইন্দ্ৰ হতা! করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে এ-নালিশ আছে। হত্যা পাপ হতে 
পারে--কিন্তু এক্ষেত্রে নয়। বৃত্রকে হত্যা করে প্রাণের ধারাদের তিনি মুক্ত করেছিলেন । তাতে যদি কোনও 
পাপ হয়ে থাকে, তাহলে ওই মুক্তধারাতেই তা ভেমে গেছে। মুখ্য প্রাণ বা! প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ-_. 
প্রাচীন উপনিষদগুণিতে এ-ভাবন| খুবই স্পষ্ট । গে. এ-ব্যাগ্যায় রাগী নন । বলেন, বৃত্রবধই খ.তে ইন্দ্ৰের প্ৰশপ্ততম 
কর্ম, তা যে পাপ একথা! সেখানে নাই। কিন্ত মনে রাখতে হবে, খ.তেই আমর! একদল অনিন্ত্ৰ দেবনিদের সন্ধান 
গাই। আধুনিক ক্রিঞ্চান মিশনারী যেমন কৃষ্ণকে কুরঙ্গেত্রে হত্যার প্ররোচক বলে অপরাধী সাব্যস্ত করে, এই 
দেবনিদ্রাও তেমনি ইন্ত্রের বিরুদ্ধে বৃত্রহত্যার অধিক্ষেপ আনতে পারে। এখানে তারই জবাব দেওর! হচ্ছে 
বৃরহত্যা পাঁপ--এ-ধারণার মূল কি, তার জন্ত ডর. টামু: ৪৩০1"**গে,র মতেও মন্ত্র ৬-৭ ইল্জমাতার উক্তি । 

৮২২ জঁ ৪২৭:১১ টী, ২২২ । 


অস্তরিক্স্থান বর্গ ] ইন্দ--তার জন্মরহস্ত ও পরিজন ৬৮৩ 


“আমার জন্যই তোমায় (তোমার) যুবতী (মাত!) ছেড়ে গেলেন না। 
আমার জন্যই কুষবা তোমাগ্ন গিলল না। আমার জন্তই অপ.দের মমত| হয়েছে 
শিশুর প্রতি। আমার জন্তই ইন্দ্ৰ সহসা উঠে দাড়ালেন [৮২৩]। 

‘আমার জন্তই হে মঘবন্‌, ব্যংস ( তোমাকে ) মর্মবিজ্ধ করতে পারল না, তোমার 
দুটি চোবালে ওর আঘাত লাগল না। তারপর মর্মবিদ্ধ হয়েও তুমি তার উপরেই 
রয়েছ, আর (ওই) দাসের মাধাট| একেবারে পিষে দিলে প্রহরণ দিয়ে [৮২৪ ]| 

‘প্রথম বিয়ানের গাই প্রসব করেছে সমর্থ উপচিতবীর্ঘ অধষ্য হৃষ্টপুষ্ট বৃষভরপী 


৮২৩ খ. ,মমচ, চন ত্বা মুরতিঃ পরান মমচ, চল ত্বা কুযৱ| জগার, মমচ, চিদ্‌ আপঃ শিশরে মরার মমচ, 
চি? ইন্দ্ৰঃ সহসো.দ্‌ অতিঠৎ ৪।১৮/৮। খক্টি শিশু ইন্দের বর্ণনা, যখন আধারে তার প্রথম আবিভাঁব। ইন্ত্রমাতা 
চেয়েছিলেন তাঁকে লুকিয়ে রাখতে বা ছেড়ে যেতে ( দ্র. ৩,৪ )। কিন্ত দেবতা হ্বপ্রকাশ এবং অধুয্য। তার সম্পর্কে 
কোনও দ্বিধা বা শঙ্কার অবকাশ নাই। তবুও আমাদের মধ্যে দেবজন্স যেন রাহ্গরন্ত হতে চায়। কিন্তু দেবতার 
প্রসাদে সে-বিপদও কেটে যায়। নবঙ্গাতককে ঘিরে কল্লোলিত হয়ে ওঠে বিশ্বপ্রাণের ধারারা, তারাই তাকে 
সংবর্ধিত করে। তার পর একদিন সহসা আমর! অনুভব করি আধারের আনণশিখায় দেবতার পরিপূর্ণ মহিমা । 
মমত ‘মম’ এবং ‘মং'-এর মিশ্রণ হতে উৎপন্ন (গে. )=সংস্কৃতে ‘মম হেতোঠ'। ‘চন' নঞর্থক, এবং “চিৎ 
সদর্থক (গে.)। ‘পরান’ < পরা »/ অন্‌ ‘ছুড়ে ফেলা’ লিটু অ। ধবুৱতিঃ' নিত্যতরুণী ইন্দ্ৰমাত| অদিতি, 
অন্ত্ৰ ‘গ্লোষা’ (৩৪৮।২)। তার তারুণ্য চিরকাল ইন্ত্রকে আবিষ্ট করে আছে, তাই তিনি “সে! হ জাতো 
যঃ কনীনঃ' (৩1৪৮।১)। কুষৱ (< কু + ॥ সু 'প্রসৰ করা", প্রতিতু, ‘সুষ,’, যথা “হুঘুর্‌ অন্ত মাতা’ 
5111৮) কুৎসিত সন্তানের জননী, অবশ্যই বৃত্ৰমাত| দানু ব| দিতি যে ইন্্রমীতা অদিতির প্রতিষ্পর্ধিনী। নবজাতক 
ইন্্রকে গে অঞ্জগরীর মত গিলে খেতে চায়, কিন্তু পারে না_কেননা আধারে দেবজন্স ব| চিছুন্মেষ এবং তার 
জমবর্ধন মানুষের দিবানিয়তি। সার মতে কৃষবা ‘কাচিৎ রাক্ষসী’। মূলাবিদ্ধার দ্বারা অগ্রস্ত এই দিব্য চেতনাকে 
সংবর্ধিত করল “আপঃ' বা বিশ্বপ্রাণের শক্তির (তু-মগদের দ্বারা অগ্নি-শিশুর লালন ও বর্ধন (৩।১1৪)। তার 
ফলে ইন্দ্ৰ উৎসাহসের বীর্দে আমাদের মধ্যে উঠে দাড়ালেন বৃত্রবধের জন্য উত্ত হয়ে ( এখানে অগ্নিশিখার 
ধ্বনি আছে) ৷ 

৮২৪ খা. মমচ, চন তে সথরন্‌ ৱাংসে| নিৱিৱিধ্ব। অপ হনু জঘান, অধ| নিৱিদ্ধ উত্তরে! বভুৱাঞ, ছিরো 
দাসপ্ত সং পিণগ, ৱধেন ৪1১৮৯। বৃত্ৰ অথবা বৃত্ৰানুচযের সঙ্গে ইন্দের যুদ্ধের বৰ্ন৷। রাৎস (জর. ১1৩২৭, 
টা. ৭০৫, পপ|, 'ৱি-অংস’, ওখানে বৃত্রের বিণ., কিন্তু এখানে ওই নামেরই একটি অন্থর ) ‘যার অংস বা কাধ নাই' 
ক্তরাং মাথাও নাই। শব্দটি যখন বৃত্রের বিণ, (১5২1৫), তখন এই অর্থ। কিন্তু ওখানেই আছে “দদ্ধাংমি' 
বা অনেকগুলি কাধের কথা। অনেকগুলি কাধ থাকলে অনেকগুলি মাথাও আছে। তখন 'বাংস' শব্দের “কি 
যোঝাবে বিবিধ বা বহু। শব্দটি তাহলে দ্বাৰ্থক । আদিবৃত্ৰ ('বৃত্ৰতর বৃত্ৰ’ ১/৩২।$) স্বৱপত স্বন্ধহীন বা কবন্ধ, 
এমন'কি সে ‘অপাদহন্ত' ( ১|৩২৷৭) একটা অব্যাকৃত পিণ্ড মাত্ৰ অচিত্বির এটি সুন্দর বর্ণনা। একে অন্যত্র 
বলা হয়েছে 'দানু' ( ২।১২৷১১; তু, 'দানু’ আবার বৃত্ৰমাত| বা মূলাবিগ্বা। ১৷৩২।৯)। তার অনুচরেরা অব্যাকৃতের 
ব্যাকৃতি, স্থতরাং তাদের ঘাড়ও আছে মাথাও আছে। তাদের মধ্যে ব্যংসের অনেক ঘাড়, অনেক মাথা ( এই 
মস্ত্ৰেই আছে ‘শিরঃ', হুতরাং এখানে ‘বাংস' কবন্ধ অর্থে নয়ন )--যেমন রাবণের বা রক্তবীজের | বাংস ‘দাস’ বা 
তমঃশক্তি। মে একেবারে ইন্দের (অতএব উপাসকেরও ) মর্মের গভীরে অনুবিদ্ধ থেকে ( নিৱিৱিধ্বান্‌) আঘাত 
করল তীর হনু বা শিপ্রকে (দ্র, নি. ৬1১৭; গচ. ৫1৩৮২ টা, ৬৪৪৩) যা তার সত্যমঙ্বল্ন এবং বীৰ্ষের বাহন। 
কিন্ত ইন্দ্ৰ তাকে ছাপিয়ে উঠে বঙ্গের হানায় তার মাথা! গুড়িয়ে দিলেন ।.গে.র মতে মন্ত্ৰ ৬-৯ ইন্দ্ৰমাতার উক্লি। 


২৫ 


৬৮৪ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


ইন্জকে। লেহন ন| করেই বাঁছুরকে চরতে দিল তার মা,যে নিজেই নিজের জন্য পথ 


খুঁজছে [৮২৫]। + 

“তারপর মাত| (সেই ) জ্জ্যোতির্ময়কে মমতাভরে বললেন, হে পুত্র, ওই যে 
দেবতারা তোমায় ছেড়ে যাচ্ছে। তখন বৃত্রকে ইন্দ্ৰ বধ করতে গিয়ে বললেন, সখা 
বিষ্ণু, যতদুর সম্ভব কদম বাড়াও [৮২৯]। 

৮২৫ ৬. গৃষ্টিঃ সন্ুৱ স্থৱিরং তরাগাদ্‌ অনাধৃত্বং ৱষভং তুমমূই নাম্‌, অরীল্‌: হং ৱত্সং চরখায় মাত| স্বয়ং 
গাতুং তত্ব ইচ্ছমানম্‌ ৪|১৮৷১৭ | ইস্ৰের বীর্ঘ ও স্বাতস্বোর বৰ্ণন|। ইন্দ্ৰ ইন্দ্ৰমাতার প্রথম সন্তান, তিনি 
সবার ‘পুরাজ|’ বা অগ্রজ ( ৷৩১৷১৯, ৬।৩৮।৩)। অন্তান্ত বিণগুলিতে তার সামর্থ্যের পরিচ্য। তরাগা- 
অনন্য প্রয়োগএ'তরা' (< তু ‘শক্তিতে উপচে পড়া", তু, নিঘ. ‘তর্বস্‌’ বল ২1৯) + এগ! ‘চলা’, জন্মেই 
গ্রাণের প্রাচু্ধে ছোটাছুটি করছে। শক্তগমর্থ বাছুরের ছবি। অন্ধ্র ইন্দ্ৰশক্ন গুফ ‘তমোগ|' অন্ধকারে যার 
চলাফেরা { ৫1৩২।৪ ), ইন্দ্ৰ 'স্বপ্তিগ' (৮/১৯।১৬)। উভয় অবগ্ৰহ আছে, কিন্তু এখানে নাই। 'অরী-ল্হ' 
<ন + রিহ,॥ লিহ, ‘লেহন করা'। দাধারণত বাছুর হলে তার মা তার গা চেটে পরিষ্কার করে দেয়, 
ততক্ষণ দে দীড়াবার চেষ্টায় টলতে থাকে । কিন্তু এ-বাঢ়ুরটি জন্মাল একেবারে গর্ভ কনদহীন হয়ে, আর জন্মেই ছুটতে 
লাগল যে-পথে ( গাতু ) তাকে ছুটতে হবে সেই পথের খোজে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এ-পথ মধ্যনাড়ী, ইন্দ্ৰ বজবাহু 
হয়ে যার খাত কেটেছেন তু. ৩1১৩৬, য়াভয) ই অরদদ্‌ গাতুম্‌ উৰ্মিম্‌ '৭18৭18 টা, ১১১২, ৪1১৯২, 
৬1৩০৩, ১০৮৯৭) বরুণ ১০৭1২ । এখানেও অগ্নিস্ৰোতের মত ইন্দ্রের ‘উথানে'র ধ্বনি আছে। শতক্ষতু 
একেবারে অচিতির গহন হতে শঙ্বরের পুর ভেদ করে-করে উজিয়ে চলেছেন । 

৮২৬ খ্, উত মাতা! মহিষম্‌ অন্ব,ৱেনদ্‌ অমী ত্ব জহতি পুত্ৰ দেৱাঃ, অথা.ব্ৰৱীদ্‌ ৱত্ৰম্‌ ইন্নে| হনিযান্ত, সথে 
রিষেণ ৱিতরং ৱি ক্রমন্থ ৪1১৮1১১। ইন্দ্ৰ যেমন ‘মরুত্বান্‌' বা মরুৎসহচর, তেমনি আবার “নিষ্বেবল' বা নিঃসঙ্গ 
কৃত্রবধের প্রাক্কালে । দেবসেন| মরুতেরা তারই বিভূতি, ভারা তখন ভাতে লীন। সপ্তশতীর উত্তমচরিত্রেও অনুরূপ 
ভাবন| আছে-_শুত্তবধের প্রাক্কালে দেবী একা! হয়ে গেলেন (১*1১-৮) | এখানেও নিষেবল ইন্দ্রের কথ! হচ্ছে 
নাটকীয় ভঙ্গিতে। ইন্দ্র যেমন ‘বৃযভ', তেমনি আবার মহিষও। খ.তে সব দেবতাই ‘মহিষ’ (তু, শৃশস্ধ বিশ্বে 
মহিষ| অমূরা ৭8818, ৬1৮৪, ৯/৯৭/৫৭, ১০11২), কিন্ত সংজ্ঞাটি বিশেষ করে প্রযুক্ত হয়েছে ইন্দ্ৰ এবং 
মোমের বেলায়। বু, < ‘মহঃ' বিপুল জ্যোতিঃশক্তি। ল. নিধ.তে ‘মহিষ' মহান্‌ (৩1৩), আবার 'মহঃ' উদক 
(১১২) মহিষ যে একটি ‘মৃগ’ বা পশু, একথা খ.তেই পাই ( তু. মোমঃ--'মৃগো ন মহিযো ৱনেষু ৯1৯২1৬, ৯৬1৬, 
৮1৬৯১৫, ১০1১২৩1৪,০)। যখন কুর্ধ বা ছ্বালোককে (১০।১৮৯।২, ১৯1৯) কিংবা মর্দ্গণকে ( ১৬৪৭-০ ) 
“মহিষ বল! হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে তার গাছের রং সাদা । আমাদের পরিচিত মহিষ *কিস্ত সাদ! নয়, 
জলভর! মেঘের মত পাঁশুটে কালো__ঘদিও মাৰ! মহিষ সাদ! হাতির মত কটিং-কখনও দেখা যায়। আসলে বেদের 
মহিষ আমাদের মহিষ নয়, মে হল 'চমর'কাঁশীরের উত্তরে লাদাখ অঞ্চলে তাদের বাস। তাদের গায়ে 
ঝাকড়া-ঝাকড়া লোম, আর তার! সাদ! এবং কালো! ছুরকমেরই হয়। সাদা মহিষের! বেদের ভাষায় 'হরিকেশ', 
তার। সহজেই সহশ্ররখি সুৰ্ধের সঙ্গে উপমিত হতে গারে। আর জলভর| কালে! মেঘ হবে কালে! মহিষের 
মত। নিথর ‘মহঃ'কে উদক বলার সার্থকতা এইখানে । তাছাড়া ‘গে’ (অতএব 'বৃষভ' ) যেমন প্রজ্ঞার প্রতীক, 
“মহিষ তেমনি প্রাণের--এক্ষেত্রে এ-বাঞ্জনাও আছে। সাদা মহিষ গু প্ৰাণ, আর কালে! মহিষ অবিশ্দ্ধ 
অমার্জিত প্রাথ। খ.তে দেখি, অগ্নি ইন্দ্রের জন্য শত-শত মহিষ ‘পাক করছেন' ( পচচ, ছতং মহিষ! ইন তুড]ম্‌ 
৬১৭১১ ৮ আরও তু. 1২৯৮, সহস্ৰঃ মহিষা। অথঃ [ তুমি খেলে ] ৮1১২/৮, * ৭91১০, * ৬৯1১৫) অর্থাৎ 
তগঃণক্ষির দ্বার| অশুদ্ধ প্রাণকে পরিপক্ষ শুদ্ধ এবং দেবভোগা করছেন। এই মহ্যি সপ্তশতীতে মহিযান্থর 
হয়েছে) অবিশুদ্ধ অতএব মৃত্যুবশ প্রাণরাপী এই মহিষই যমের বাহন ।'‘‘‘অনু অৱেনং'--মমতাভরে ইন্জকে 
বললেন (< */রেন ॥ রন ‘চাওৱ|, ভালবাস|' ; “অরদৎ' অধ্যাহাৰ্য )। ইন্দ্ৰ ব-তন্ত, সুতরাং আপন খুশিতেই 
তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছেন, সব বিভ্ুতি তার মধ্যে ওটিয়ে আসছে। কিন্তু মায়ের মমতা তাতে শঙ্কিত হয়ে ভাবল, 
‘আমার ছেলে এক! লড়তে যাচ্ছে, যদি তার কিছু হয়।' আশঙ্কার কথা মুখে ফুটে তিনি বলেই ফেললেন। 
শুনে ইন্দ্ৰ মাকে সাত্বন| দেবার জগ্তই যেন বললেন, ‘আমি তে| একা! নই, এই যে আমার সখ! বিষ্ণু সঙ্গে রয়েছে ।" 
বস্তুত মরুদ্গণ ইন্সকে ছেড়ে গেলেন মানে তাদের পুঞ্জীভূত ছাতি বিষ্ণু ব| মাধ্যন্দিন হুৰ্ষৰূপে ফুটে উঠল-য| 
হবে বৃত্রবধের পরিণাম। এইজন্য বিষ্ণুর নাম “এরয়ামরুৎ' ( ডর. টীমু, ৬২৫)। 
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‘কে তোমার মাকে বিধবা করল? শঙ্কান বা চলন্ত তোমাকে হত্য| করতে 
চাইল কে? কোন্‌ দেবতা তোমার সহান্ন হলেন, যখন প্রন্দীগ করলে পিতাকে তুমি 
ভার ঠ্যাং ধরে ছুঁড়ে ফেলে [৮২৭]? 

‘বৃত্তি ছিল না বলে কুকুরের অন্ন পাক করেছি আমি। দেবতাদের মধ্যে 


৮২৭ খ. কস্‌ তে মাতরং রিধরাদ্‌ অচক্রচ, ছনুং কস্‌ ত্বাম্‌ অপিঘাংসচ, চরন্তমু, কস্‌ তে দেৱে অধি মার্ডাক 
আসীদ্‌ য়ং প্রা,দিণ|; পিতরং পাদগৃহ 81১৮1১২। এখানে সন্ধাভাষায় নি্ষেবল ইন্দের মহিমার উপগংহার কর! 
হচ্ছে। মন্ত্রে কেবল প্রশ্নই গাছে, উত্তর অনুমান করে নিতে হবে। প্রথম প্রশ্ন, তোমার মাতাকে বিধবা করল 
কে ?--উত্তর, তুমি নিজেই। আগেই দেখেছি, ইন্দ্রের জন্মরহন্ত বিবৃত করতে গিয়ে ইন্সপিতাকে অনেকটা 
নেপথ্য রেখে ইন্্রমাতাকে স্পঃ করে ফুটিয়ে তোল! হয়েছে। এটা স্বভ|বমঙ্গত, কেননা প্রজননে পিতার ভূমিকা 
সবসময় তটস্থ। পিতাই পুর হয়ে জন্মান_-এ-সিদ্ান্তও চিরাগত। মায়ের আশ্রয়ে ও পরিপোষণে পুত্র একদিন 
পিতৃসম হয়ে ওঠে। তখন পিতার সঙ্গে পুত্রের বিরোধ উপস্থিত হয়--সুগ্মদৃষ্টিতে মাকে নিয়েই। সাংখ্যর ভাষায় 
মাত প্রকৃতি, আর পিত পুর বা শুদ্ধৈতগ্ত। পুরুষের রাপায়ণই প্রকৃতি-পরিণামের তাংপৰ--উপনিষদে পুরুষের 
দিক থেকে একে বল! হয়েছে বিশ্বমূল সংএর ব্য়কৃতি বা সুকৃতি ( তৈট, ২1৭; আরও তু. বউ. ১/২।১-৩)। 
পুরুষ ৰীজরূপে প্রকৃতিতে আবিষ্ট হয়ে অবশেষে বনম্পতিরূপে স্ফুরিত হন--তখন তিনি আদিপুরুষের সঙ্গে 'সযুক্* 
অতএব আদিমাতার পতি। পুত্রের পতিত্ব বা মাতার পত্নীত্বের কথা৷ রোদসীপ্রসঙ্গে আগেই বলেছি | দ্র, টীমু: 
৬১৭...) ক্য়েডের প্রখ্যাত ঈডিপাস্‌-কম্প্েন্ন, এবং যুঙ্গের হিরো-মিথের ব্যাখ্যার মূলে এই দার্শনিক তথ্য, 
য| অধ্যাত্মসগতেরও একটি অনুভূত সত্য--বিশেষত বেদান্তে। হিরণাগর্ড ভূত হতে জাত হয়ে আবার সেই ভূতদেরই 
পতি হন ২ ১*।১২১।১)-__এই ভাবনার মূলেও ওই একই তন্ব। এই মন্ত্রে সন্ধাভাষ।য় একেই বলা হয়েছে 
জাতক ইন্দ্রের জননীকে বিধব| কর| পিতাকে খাদ ক'রে । তখন পরমপুরুত্রূপে এক ইন্দ্ৰই আছেন, আর কেউ 
নাই। এটি ইন্দ্রের পরণরূপ। তখন তিনি আর বৃত্রধাতীও নন।.."কিস্ত এই ইন্দ্ৰই আবার আমাদের মধ্যে 
জাত হন বৃত্রঘাতী হয়ে। তখন বৃত্রের সন্ধে ভার নিত্যবিরোধ । তাই দ্বিতীয় প্রশ্ন, তুমি যখন আঁধারের গভীরে 
বীজরূণে শয়ান, অথবা তুমি ঘখন অবুররূপে চরিফু, তখন কোন্‌ শক্তি তোমাকে বিনষ্ট করতে চায়? উত্তর, 
বৃত্ৰ বা অবিল্পার শক্তি । এই বৃত্র আবার বিণ স্টার পুত্র তব বিশ্বকূপ। যেপধন্ত তাকে বধ এবং তৃষ্টাকে 
অভিতূত কর! না যাবে, সেপর্মন্ত এ-বিরোধের অবসান হবে ন|। ইন্দ্ৰ বৃত্বকে বধ তো করলেনই, তার পিতা 
তবষ্টাকেও ঠ্যাং ধরে ছুড়ে ফেলে দিলেন অৰ্থাৎ বিখসগ্ুতির মূলোৎপাটন করলেন। নামদীয়স্দুদ্ধে একেই বলা! হয়েছে, 
“কবির! হৃদয় দিয়ে আতিপাতি করে খুজে অবশেষে মনীৰ| দিয়ে সংএর বৌটাকে গেয়ে গেলেন অসংএর মধ্যে 
(৭, ১০।১২৯।৪ ) । তখন প্রশ্ন হল, এট কোন্‌ দেবতার প্রনাদে ? তার ছুটি উত্তর হতে গারে। এ ঘটে শ্বধার 
বার্দে__কেনন| তখন মহাশৃষ্যে ইঞ্জ যে অগঙ্গ, আর কোনও দেবত| তো সেখানে নাই। অধৰ! এ ঘটে বিষ্ণুর প্রসাদে, 
পূর্বমন্ত্রে ধাকে বৃত্রবধের ময় ইন্দ্রের সগ| বলে বৰ্ণন| করা! হয়েছে । বলা বাহুল্য, আগের জবাবট যতি মুনি বা 
নরের, পরের জবাবট শ্ৰোত্ৰিয় খধি ব| বিপ্ৰের। বিষ্ণু) বা আদিত/পুরুষের মধ্যে দুয়ের সমাহার আছে--তার 
সামনে "শু, ভা?’ আর পিছনে 'নীলং পরঃকৃঞ্চম্‌’ ( ছা. ১৬।৫-৬)। পুরাণে তিনি নীলবর্ণ, কিন্তু তার হৃদয়ে 
গুন্নহাতি কৌপ্তত ৷'মার্ডাক < মৃণী,ক < মৃড, ‘প্রধন্ন হওৱ৷। পীদগৃহ্যা-তু, ৭, জিনামি (জয় 
করি) রে. গস অ| মন্তম্‌ (যে বেশ গুছিয়ে আছে) আভুং (অব্যাকৃত অবস্থা থেকে যে হয়ে উঠছে, তু, ১৭1১২৯৷৩ 
গুহাশয় বুত্ৰপক্তি ), প্র তং ক্ষিণাং পরতে (সে যখন পর্বতকন্দরে ছিল তু. ২১২১১) পাদগৃহা ১*1২৭৪। দেখা 
যাচ্ছে, ইন্দ যে বট! এবং ত্বা্ৰ উভয়ের মূলোংপাটন করছেন, ত! একই ভাষায় বর্ণনা করা! হচ্ছে। অথচ এই 
ইন্দ্ৰই আবার বিশবরূপ (তু, ১০৫০১, চী, ৩২৩৪, ৬৪1১৮.) মোট কথা এই দাড়াল, ইন্স বিশ্বরূপ হয়েও 
রূপাতীত, প্রতিষ্ঠা হয়েও অতিঠা (তু. ১০৯*১)। যেখানে তিনি অতি, সেখানে বিশ্বের উপাদান (তাই, তু. 
মণ্তশতীর ‘বিষ্ক্ণমলোছূত’ মধু:কৈটভ ) বা নিমিত্ত (তা; প্রন্াপতি, ব্রগা।) কিছুই নাই। এই ভার কৈবলা। 


৬৮৬ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


(কাউকে) পেলাম ন! সহায়রূপে। দেখলাম জান্জাকে অপমানিত হতে। তার পর 
আমার জন্য খেন মধু নিয়ে এল [৮২৮ ] |" 


ত্ৰাদ্মণে ইন্ের পিতা! ‘প্রজাপতি’ [৮২৮ক ]| যজুঃসংহিতায্ন ও ব্ৰাহ্মণে স্বভাবত 
অধিযজ্ঞ দৃষ্টির প্রাধান্ত। সেখানে পরমদেবতার সংজ্ঞা হল 'প্রজীপতি'। সংজ্ঞাট 
অতি প্রাচীন, খক্সংহিতাঁতেও তার উল্লেখ আছে। সেখানে সবিতা ‘ভুৱনস্ত 
শ্রজাপতিঃ'১% দ্বঃ/ও প্রজাপতি_-পবমান সোমের আনন্দ-ধারারূপে ২ তিনি হিরণ্য- 
গর্ভন্ধপে অর্থাৎ বিশ্বের চিদ্বীজরূপে সবার আগে বর্তমান; আবার বিশ্বে যা-কিছু 
জাত হয়েছে, একমাত্র তিনিই তাদের পরিভু ; বিশ্বদেবগণ এবং পিতৃগণের সঙ্গে 
তিনি সমসংবিৎ ব| সমচেতন ;* গর্তাধানের ফলে জীবজশ্মের মূলে তিনিই।£ কিন্তু 
নিধ্টতে তিনি অন্তরিক্স্থান দেবতা_-বিস্ষ্টি সেখানে অন্তৱিক্ষের ব্যাগার।১ পুরুষ- 
সুক্তে দেখি, সৃষ্ট দেবযজ্ঞ বা পুরুষের আত্মাহুতি । আবার যজ্ঞ দেবকর্ম।” কর্ণের 
মূলে আছে প্রাণের প্রেরণা। প্রাণ অন্তরিক্ষস্থান তত । অতএব অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে 
পরমদেবতার স্বরূপ হল 'প্রাণ। যজ্ঞের বা সাধনার প্রয়োজনে পরমদেবতাকে তাই 
নামিয়ে আন! হয়েছে অস্তরিক্ষে বা প্রাপলোকে-_যেখ।নে বিশ্বের বিটি, জিজীবিযার 
উল্লাস। অথচ ছালোকের প্রজ্ঞার সঙ্গে অস্তরিক্ষের প্রাণের কোনও বিরোধ নাই। 
খগবেদের উপনিষদে ইন্ত্রকে তাই বলতে শুনি, ‘আমিই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণ, আমাকে 
অমৃত (প্রজ।) এবং আয়ুক্ূপে উপাসনা কর, প্ৰাণই অমৃত।""যা প্রাণ, তাই 


৮২৮ প্র. অরর্ঠা। শুন আন্নাণি গেচে ন দেবেধু ৱিৱিদে মডিতারম্‌, অপপ্যং জায়|ম্‌ অমহীয়মানাম্‌ অধা মে শোনো 
মধ্ব|, জভার 81১৮।১৩। বামদেবের নিজের দুর্গত জীবনের বৰ্ণন| ৷ আগেই বলেছি, এইখানে পৌরাণিক শিব-সতীর 
কাহিনীর স্থম্পষ্ট আভাস আছে (বেমী. পৃ, ১১৮,..)। শিব বৃত্তিহীন, ভিখারী । দেবতারা একদিকে, আর 
তিনি একলা! একদিকে । ্রঙ্াপতি দক্ষের যজ্গভূুমিতে তার সতী অবমানিত|। এই আখ্যানের বীঙ্গ এইখানে 
পাচ্ছি। যা কেউ কখনও করেনি, তা করবার স্বপ্ন নিয়ে যে এখানে আমে ( ৪1১৮২ ), তার এই করুণ পরিণাম 
বুঝি এখনও ছুনিয়ার রীতি । তবুও মহামানব হার মানেন না। তিনি জানেন, স্টার অভীপ্না শোনের মত ছুালোক 
হতে অমৃত ছিনিয়ে আনবেই।”*“অন্রষ্ঠি (< */ তৎ 'আবতিত হওৱ|; দিনের পর দিন কাটানো!) 
বৃত্তিধীনত৷। “শুনঃ আস্ত্ৰাণি'--তু, নাগাদের 'কুকুরপিঠা' থাওৱ| : কুকুরকে ভরপেট চাল খাইয়ে তাঁকে পুড়িয়ে 
আঁতের ভাতগুলি খাওৱ|। কুকুর বেদে প্রাণশজ্ির প্রতীক (দ্র, বেমী, ১১৫৭৬ )। তাঁর অস্ত্র পাক করে 
খাওৱার মধ্যে কি কোনও মৃতু জয়ের সাধনার ইঙ্গিত আছে? হঠযোগী মংস্তেন্সনাথের আসল নাম নাকি ‘মংস্তাস্্াদ'- 
নাথ, কেননা তিনি রুই মাছের আঁতুড়ি খেতেন জযা-মৃত্যু জয় করবার জন্তা। /১)4048 179810)র এক উপন্যাসে 
(After Many a Summer) অনুপ একটি কাহিনী আছে। এই বহুপাঠী লেখক কোথাথেকে এটি সংগ্রহ 
করেছেন, তা বলেননি। ল. মত্ত প্রাচীনকাল থেকেই প্রজনন অতএব প্রাণশক্তির প্রতীক। বামদেবের কুকুরের 
অস্থপাকের (প্রাগবহা নাড়ীর শোধন?) গোড়ার এমনকোনও ভাবনা ছিল কি 1..'মর্ডিতা' (< */ মুড) 
সুপ্রমন্ন, সুখদ। ইন্দেরও মর্ডিত। কেউ ছিলেন না দেবতাদের মধো, বামদেবেরও নয়। তবে বামদেবের বেলায় 
আর কেউ ন| থাকলেও ইন্দ্ৰ ছিলেন, এমন-একট| ধ্বনি এখানে আছে। খ.তে ইন্দ্ৰ যতিদের প্রতি প্রসন্ন 
(দ্র. টীমু; ৮২৯১) । যতিপথের প্রচার এবং প্রদার বামদেবের অনগ্য কর্ম এবং সম্ভবত তার জন্যই তার লাছনা। 

৮২৮ক তু, তৈৰ, প্রজাপতির ইন্ত্ৰং জোঠং পুরম্‌ অপন্তৰত্ত ১৯১) তা, সো (প্রজাপতিঃ) ইকাময়- 
তেনন্নে| মে প্রজায়াং শ্রেঠঃ শুদ্‌ ইতি ১৬:৪।৩। ১%, ৪1৩২ | দ্র, ৯1৩1৯, টী, ৪২০৩, ৪২%১ ল, তৃষ্ট 


অন্তরিক্স্থান বর্গ ] ইন্দ্ৰ--জন্মরহস্ত ও পরিজন ৬৮৭ 


প্রজ্ঞ"।* খক্‌সংহিতায় যে-অনুভবের বিবৃতি পাই, তা মূলত সিদ্ধের প্রজ্ঞাস্থিতির ; 
যন্জুঃসংহিতার বিবৃতি সাধকের প্রাণের আয্মামের। তাই আগেরটিতে ইন্দ্রের 
পিতা অনিরুক্ত পরমদেবতা, আর ইন্দ তাঁরই অচ্যুতদ্বরূপের আত্মসস্থৃতি। আর 
পরেরটিতে ইন্সের পিতা প্রজাপতিরপে নিরুক্ত -যদিও তিনি দ্বরূপত যে অনিরুক্ত, 
ব্রাহ্মণ একথ| বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।১* ইন্সও সেখানে দ্যুলোক থেকে 
নেমে এসেছেন অন্তরিক্চলোকে--তবে কিন! সেখানে তাঁর স্থান অন্তরিক্ষ ও ছ্যুলোকের 
সদ্ধিভুমিতে। ইন্দ্ৰ তখন 'প্রাজাপত্য'। পুরাণের ইন্ত্রপিতা কণ্তপ প্রজাঁপতিরই 
অনিরুক্ত ত্বরূপ।১১ 

যজ্ঞবাদ বা কর্মকাণ্ডের প্রসারে ক্রমে এই অত্তরিকষস্থান ইন্দ্ৰই লোকাতত হলেন, 
ভার পরমন্থরূপ যেন কতকটা আড়াল হয়ে পড়ল। ইতিহাস-পুরাণে আমরা সচরাচর 
এই ইন্ত্রের দেখা পাই। খক্সংহিতার ইন্দ্র ‘মুনীনাং সথা [৮২৯], যেমন ভূগুদের 
দ্বারা তেমনি 'যতিদের, দ্বারাও স্তত,১ যতিরাও দেবতাদের মত বিশ্বভুবনকে আপ্যায়্নিত 
করছেন।২ কিন্তু যজুঃসংহিতায় দেখি, ইন যতিদের সালাবৃকের (১5678) মুখে 
ফেলে দিচ্ছেন।ত এই বিদ্বেষের উল্লেখ কৌঁধীতক্যুপনিষদেও আছে।* পক্ষান্তরে 
মুনিপন্থীদের মধ্যেও ইন্দ্ৰবিদ্বেষের পরিচয় স্থপ্পষ্ট। শত্ৰু এবং ব্ৰহ্মকে (প্রজাপতি ) 
বুদ্ধের তীবেদাররূপে চিত্রিত করা বৌদ্ধপ্ৰন্থানের একটা রেওবাজ হয়ে উঠেছিল। 
এ অবশ্য অনেক পরের কথ|। উপনিষদেই দেখি, ইন্দ্ৰ পরমদেবতার আসন থেকে অনেক 
নীচে নেমে এসেছেন। ছান্দোগ্যে তিনি প্রজাপতির কাছে আত্মবিদ্ধার উমেদাঁর | 
কেনতে তিনি ব্র্মজিজ্ঞান্থ, যদিও সেখানে দেবতাদের মধ্যে তিনিই সবার প্রথমে 
খুব কাছে গিয়ে ব্ৰহ্মকে ্পর্শ করেছেন বলে তাকে মান দেওব| হয়েছে।* এসমস্তের 
মধ্যে জ্ঞানকাণ্ডে আর কর্মকাণ্ডে সেই চিরন্তন বিরোধের আতাস পাই, যা তারতবর্ষের 


সেখানে ইন্দ্ৰ’ অথচ 'প্রদাপতি', কিন্তু ইন্্ৰপিত| নন । ৩১৯১২১।১, টী. ১৩৪১ ১ প্রজাপতে ন ত্বদ্‌ এতাপ্ত.শ্বো 
ৱিশ্ব| জাতানি পরি তা বডুর ১*। ॥৪প্রজাপতিঃ.,-রিগদেৱৈঃ পিতৃভিঃ সংরিদানঃ ১৭/১৬৯৪ ; তু. ১৯১1৬, ৪ | 
৫১০৮৭৪৬১৮৪১ ; তু, মা; প্ৰজাগতিশ, চরতি গৰ্ভে অন্তর অজায়মানো বহুধা ৱিজায়তে, তন্ত য়োনিং পরিপগৃস্তি 
ধীরাম্‌ তন্মিন্‌ হ ত্র ভুৱনানি ৱিশ্ব| ৩১৷১৯ | ৬নিঘ, ৫181 খ.তে সবিতা প্ৰজাপতি ৪1৫৩২; আবার নিঘ.তে 
সবিতা অন্তৱলিগ্মস্থান (4৪ ) এবং দ্ুস্থান (৫৬) .দুইই অর্থাৎ তিনি প্রাণও, প্রজ্ঞাও। ৰ. ১০৯৯1৬-১৬। 
৮১০/১৩০১, টা, ২০১১ । তু. শ,য়জো| ৱৈ কৰ্ম ১১২১। ঈকৌ, ৩২, ৩। ১*তু, এৱা. অনিরুক্তো ৱৈ 
প্রজাপতিঃ ৬২০; তৈ, ১৩1৮৫ ; শ, ১1১1১১৩, ৬৷২৷২৷২১ ; তা, ১৮৬৮) শী ২৩২, ৬, ২৯৭ ৯১্দ্র 
টী, ৪৩৯৩ । 

৮২৯ খ. ৮।১৭।১৪। টয় ইন্দ্ৰ মতযস্‌ ছ| ভূগরো য়ে চতুষ্টর ৮৬১৮ । ২য়দ্‌ দেবা য়তয়ে| যথা 
ভুৱনান্ত,পিশ্বত ১৯।৭২।৭। মনে হয় যতি সামান্যমংজ|; ভাদের মধ্যে ধীর! নিঃযঙ্গ, ভার! ‘মুনি’। ক্রমে ভারা 
বৈদিকদের থেকে আলাদা হয়ে গাড়ছেন। তু, তৈল, ইন্দ্ৰ য়তীন্‌ সালার.কেডাঃ প্রায়চ্ছৎ ৬২11৫ ; মৈত্রায়ণীন, 
ইন্দ্ৰে ৱৈ য়তীস্ত, সাল।বুকেডা প্রায়চ্ছৎ, তেষাং ৱ| এতানি দীর্াণি য়ং খজ রাঃ ১।১০১২ ( তু. এ ৩/৯৩)) কাঠক- 
স,৮|৫। 'যতিদের মাথা খেলুরগাছের মত’ খ.র ‘কেনী’ মুনিকে স্মর্নণ করিয়ে দেয় (১৭৷১৩৬,১-২)। দ্র, কৌ, 
৩1১, বেশী, ১৩৯৪৮। এছ, ৮৭১-৯।৩। কে? এত) 


৬৮৮ বেদ-মীমাংস! [ বৈদিক দেবতা 


বিদ্ধার সাধনাকে খধিপস্থ। আর মুনিপন্থাক্স ভাগ করে দুয়ের মধ্যে এক দুর্লংঘ 
প্রাচীর তুলে দিয়েছে, যার ছায়| আজও আমাদের চেতনায় অনপসারিত। মুনি- 
পথ্বীদের মত ঝাধিপন্থীরাও আজ ইন্জকে খাটো নজরে দেখেন--পৌরাণিক অস্তরিক্ষ- 
স্থান ইঞ্লের আওতায় বৈদিক পরমদেবতা ইন্গ মান হয়ে গেছেন। এমন-কি যে- 
ভাগবতদের ধর্ম এদেশের অগ্ঠতম লোকাতত ধর্ম এবং বৈদিক দেববাঁদ যার উৎস, 
সেই তাগবতেরাও ইজের প্রতি প্রসন্ন নন। অথচ খক্সংহিতান্স ভগ এবং বিষ্ণুর 
সঙ্গে ইন্দ্রের যোগ অতিঘনি্ঠ। ভাগবতধর্মের অনেক তাবনা এবং রূপকল্প যে 
বৈদিক ইন্দ্ৰ এবং সোম হতে নেওৱ|--তার প্রচুর প্রমাণ আছে। এত কথা বলার 
উদ্দেশ্য এই যে, বলতে গেলে বৈদিক ধর্মের মূল স্তম্ভ হল ইন্সচর্যা ; এক্ষেত্রে 
পৌরাণিক ইন্সের কল্পন| দিয়ে বৈদিক ইঞ্জের স্বরূপ যদি আমরা আচ্ছাদিত করি, 
তাহলে তা বেদার্থমীমাংসাঁর পক্ষে একটা গুরুতর অন্তরায় হয়ে দাড়াবে। ইন্্রপ্রসঙ্গে 
এই কথাটি মনে রাখা দরকার। 

দেখলাম, সপ্তশতীর দেবীর জন্মের মত ইন্সের জন্মও একটা অলৌকিক আবির্ভাব। 
তাইতে ভার জনিতা ও জনিত্রীর পরিচন্ন রহস্তে ছাওৱ|। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের 
প্রাণের ওজস্বিত| হতেই তাঁর জন্ম) কিন্তু অগ্নির জন্মের মত তা বাইরের কোনও 
অনুষ্ঠানের অপেক্ষ| রাখে না। কবির ভাষায় তার আবির্ভাব যেন একটা “তিমিরবিদার 
উদার অভ্যুদয়’, চেতনায় একটা আকস্মিক জ্যোতিরুদূভাস। এ-জ্যোতি সাধনজন্ত নয়, 
স্বত্নখসিদ্ধ--তার "ন্বরোচি বা স্ব্নখজ্যোতি, যার শীকে বসনের মত প'রে তিনি চরে 
বেড়ান বিশ্বকূপ হয়ে, আমাদের অন্তৰ্জ্যোতির অমৃতবিন্দুতে অধিষ্ঠিত হয়ে [৮৩০] । তার 


৮৩% খ. 'আতিঠস্তং পরি ৱিশ্বে অভূষঞ ছি.য়ে| ৱসানশ, চরতি ব্বরোচিঃ, মহৎ তদ্‌ বুষে] অনুরন্ত নাম 
আ| ৱিশ্বৰপে৷ অমৃতানি তস্থো'_অধিষ্ঠানরূণী তাকে বিখ( দেবের!) রইলেন ছিরে ; শীর বসন প'রে তিনিই বিচরণ 
করেন আপন আলোকে ঝলমল; বীর্মবর্ধা অস্ত্রের মহৎ সেই নাম; বিশ্রাগ হয়ে অমৃতসমূহে রয়েছেন তিনি 
অধিষ্ঠিত ৬৩৮৪ । আতিম্ীত্তম্‌--এর একস্বরযুক্ত প্রয়োগ খ.তে আর নাই। একন্বর্ধ বোঝাচ্ছে একপন্, 
স্ততরাং শব্দটি ‘অতিষ্ঠ’ ব| ‘প্রতিষ্ঠার মত পারিভাবিক। "মা" কাছে আছেন যিনি, তিনি 'আতিঞ' বা 
অন্তর্ামিরাপে অধিষ্ঠিত। চতুর্থ পাদে ‘অ! তন্থৌ' আলাদা-সসালাদ! পদ। হতরাং প্রথমটি বোঝাচ্ছে তার সমষ্ট 
বা জীবঘন (তু. প্ৰ, ৫) স্থিতি, আর দ্বিতীয়টি বাষ্টি স্থিতি। তিনি কেন্দ্রে, আর পটার ছটামণ্ডলরূপে বিশ্বদেবের| 
ডাকে খিরে আছেন । সেই তিনি নেমে আসছেন এইখানে, রূগে-রপে প্রতিরূণ হয়ে বিচরণ করছেন। তখনও 
কেন্দ্ৰে তিনি চিদ্ঘন এবং ব্বন্জ্যোতি, আর বাইরে বিচিতরবর্ণের বিদ্ছুরণে ইন্দ্ৰধনুর মত। তিনি অজ্ঞর কিনা 
শুদ্ধ সম্মাত্র অথচ প্রাণপ্পন্দিত (< ॥/ অস্‌ যার অর্থ ‘অস্তিত্ব’ এবং 'ক্ষেপণ’ ছুইই এবং সংজাটিতে ছুটি অর্থ ই 
জড়িয়ে আছে; প্রথম অর্থে গরমদেবত। ‘দ্বপ্তি' বা সেই সুমঙ্গল অস্তিত| যা আমাদের চরম পুৰ্লবাৰ্থ, দ্র টী. ২৪২, 
২১২৫ ; আর দ্বিতীয় অর্থ প্রকাশ পেয়েছে অনুরূপ ‘অসির’ সংজ্ঞায়, যা বোঝায় 'কপ্পমান দুর্রস্মি, তু. য়ঃ 
[গোমঃ] সুয়ন্তা,সিরেণ মৃজ্যতে ৯৭৬1৪; 'অন্থর' স্বস্তি এবং অমির দুই, অন্তত্র যাঁকে বলা হয়েছে ‘গনরত্য-ক্ষৱম্‌’ 
(১/১৮৪1৪২)। তাই তিনি 'রুষা' কিনা বীর্ধব্ধী এবং বিশৃষ্টতে সমৰ্থ। এই সামর্থ হল তীর 'মহৎ মাম" 
কিনা শক্তিপাত ( অত্র সা. নময়তি সরণান্‌ অনেন শত্ৰন্‌ ইতি নাম কর্ম, য়দ্‌ ৱ| নমাতে সৱৈগ্‌ নমঞ্জ্িয়ত ইতি নাম 
ইন্প্ত কৰ্ম শরীরং রা)। দেবতার নাম শুধু অক্ষরসমষ্টি নয়, তা ভার শাক্রগর্ত একটা অনুভাব | এই নাম 


অস্তরিক্স্থান বৰ্গ ] ইন্দ্ৰ জন্মরহস্ত ও পরিজন ৬৮৯ 


মাত! তার জন্মরহস্থাকে আড়াল করে রাখতে চান সবার কাছ থেকে--কেননা সে যে 
কারও কাছে বলবার নগ্ন, সবদিক দিয়ে তা এতই আশ্চর্য। কিন্তু সব আড়াল ঘুচিয়ে 
তিনি সহসা! আবিভূর্ত হন স্বত্নখজ্যে|তিতে ঝলমল হয়ে আর তার এই আবির্ভাবে 
আলোয় পুরে যায় ভূলোক আর ছ্যলোক|১ কিন্তু চোখ-ধাধানে| সেশ্দীপ্তি আমাদের 
কাছে হয় অসহন। রামকধদেবের ভাষায় সে যেন কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢোকার মত-- 


হতেই বিশ্বন্তপের বিষ্টি, যার কথা| পরের পাঁদেই আছে (দ্র. টীম ৬৯৫)। তিনিই বিশবরাগ, তিনিই জগৎ 
হয়েছেন। জগৎ মর্তা কিন্তু তার অন্তনিহিত চিৎসন্ব অমৃত ( তু. ১1১৯৪৩০, টী. ২৪৬ )। জীবে-জীবে সেই 
অমৃতমন্বে তার অধিষ্ঠান। আরও দ্র, ৪।১৮]৫ তৃতীয়পাদ, টী, ৮১৯ | ১তু. ৪1১৮৫, চতুৰ্থপাদ, টা. এ । 
২রিখ। রোধাংসি প্রৱতশ,চ পূৰরঘৌর্‌ ধধাজ, জনিমন্‌ রেজতে ক্ষাঃ, অ! মাতর| ভরতি শুন্য. গোর্‌ নৃৱৎ 
পরিজমন্‌ নোমুৱন্ত ৱাতাঃ ৪1২২1৪। ইন্দ্রের জন্ম বাইরে-ভিতরে একট! সংক্ষোভের কারণ (তু. উপনিষদের 
ব্ৰহ্মগ্ষোভ ছা, ৩৫।৩)। 'রৌধঃ' যদি < »/ রুহ, ‘উঠে যাওয়া" হয়, তাহলে বোঝাচ্ছে পর্বতশিখরকে (তু, সা.), 
আর 'প্রৱং' তার ঢালকে ।খস্ব < */ ধব, ‘বিন্ধ করা' তু. 'ধষ্টি’ বর্শা, মরুদ্গণের প্রহরণ। খ.তে অধিকাংশ 
প্রয়োগ ইন্দ্রের বেলায় । কয়েকজায়গায় অগ্নিরও বিণ. । ছুটি প্রয়োগ ল.: গিঠির্‌ ন য়; ব্বতৱ| খদ ইন্দঃ 
81২৯৬, গিরয়শ, চিদ্‌ ধৰঃ ৬২৪।৮। গিরির সঙ্গে উপমিত হওৱায় গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা এবং হুগ্দাগ্তা বোঝাচ্ছে। 
নিঘ. ‘মহং’ (৩।৩)। অগ্নিশিখা (তু. খ. ৩1৫1৫) এবং ইন্দের বঞ্জ দুইই একেকটি ‘নাভি' ব| পুর বা গ্রন্থি 
ভেদ করে উলিয়ে চলেছে বলে এই ছুই দেবতা বিশেষ করে ‘ধঘ'। ‘অ| ভরতি=অ!| হরতি--কাছে এনে জড়ো 
করেন, ভরে তোলেন (তু. ‘ভর’ আবেশ, যেমন খ.তে, তেমনি বাংলায় )। পদটি স্বরাঙ্কিত, সুতরাং দ্বিতীয় ব! 
চতুৰ্থ পাদের প্রধান ক্রিয়ার সঙ্গে অশ্বিত (গে.)। ‘হি’ অধ্যাহাৰ্য। ‘গোঃ’ পরে ‘পদম্‌' অধ্যাহর্য (তু. ৪11৩, 
টী, ১৭৭৭, ৩৩২৪) গোপ্পদ হৃদয়ের উপমান; হৃদয়কে ভরে তোলেন, তাইতে ছ্যুলোক-ভূলোক ভরে ওঠে ( তু. 
ছা. ৮/১1১-৪)। ৰত’ বীরের মত, তার! যেমন রণস্থলে সিংহনাদ করে, বড়ের| তেননি গর্জে চলল। নাড়ীতে- 
নাড়ীতে প্রবহমান মহাবায়ু গরগর্‌ করে উপরে উঠে যায়। ইন্দ্রের জন্মে অপ, এবং বায়ু ছইই মুক্তি পেল। 
উঅযাল্‌হম্‌ উগ্রং পৃতনান্থ সাসহিং য়স্মিন্‌ মহীর্‌ উক্লজয়ং, সং ধেনবো জায়মানে অনোনরর্‌ দ্বাৱঃ ক্ষামো অনোনুর, £ 
৮৭০1৪ । ইন্দ্রের জন্মের পরেই আলোর অবরোধ ভেঙে পড়ল, আর ছাল! ক-ভুলোকের সৰ্বত্ৰ জয়ধ্বনি উঠল। 
অষাল্‌হ., < ,/ সহ. “অভিভূত করা' যাঁকে কেউ অভিভূত করতে পারে ন! (তু. গেতারণ্‌ অপরাজিতণ্‌ ১1১১)২) 
খ.তে প্রায় সৰ্বত্ৰ ইন্রসপ্পর্কে প্রযুক্ত ( তু. ‘অযাহ ল.ং' সহঃ ১।৫৫/৮, * শৰঃ ৬।১৯।২)। তু. এখন ফেখপুর্িমায় 
সু উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে, ত! ‘আধাঢ়ী’। তখন অন্ধকারের পরাভবে আলোর জয়ন্তী । উরু < "উর" 
(বিশাল)+ */ জি 'তীব্রবেগে বয়ে চলা’ তু. (মোমঃ ) উপ জয়তি গে'র্‌ অগীচাং পদং যদ অস্ত, মতুধা (নিরন্তর 
মনন) অজীজনন্‌ ৯৭১1৫; (ইন্দ্ৰঃ) ৱি: সেহানঃ পৃতন| (এবং তাদের ) উর জয়ঃ ৮1৩১১ ধুর; নিঘ, 
গতিকর্ম। ২1১৪; তু, নি. উক্লঞ্জয়: বহুজৱাঃ ১২৪৩। ॥ ৯/% জন । + গু গলে যাওৱ| অতএব বয়ে চল| > 
‘জল' (খতে নাই, কিন্তু গীতল অর্থে 'জলাঁধ’ আছে ২।৩১৷৭, ৭1৩৪|৬ ), “গল্দ|’ ৮।১।২* টা, ৩১৯৬। ‘উকর্লম্ৰি'র 
সঙ্গে তু. বিষ্ণুর বিণ. ‘উক্লগায়' ( ১৷১৫৪|৬, ৬, ১৫৫1৪ ), যিনি চলার সঙ্গে-সঙ্গে আলোর মত বিপুল হয়ে ছড়িয়ে 
পড়েন। এই ধেনুরাও বৃত্রের দ্বার! অবরুদ্ধ আলোকধেনু, যে-আলোক আমাদের হৃদয়ে লুকান আছে। "গ্ারঃ 
ক্ষামঃ' বহুবচন, কেননা তিনটি পৃথিবী এবং তিনটি ছালোক, সব মিলে ছয়টি লোক (দ্র, টীমু, ১৪৯৩ ); তু. 
অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তৈউ,র অন্নময় প্রাণময় মনোময় পুরুষ এবং এই তিনকে ছাপিয়ে বিজ্ঞানময় আনন্দময় পুরুষ এবং 
আত্মা (২৮)। * অস্তে:দ্‌ উ ভিয়া গিরয়ণ, চ দৃহজা, গার! চ ভূমা জনুষসূ তুজেতে ১1৬১৷১৪,‘ত্বং মহা 
ইন্দ্ৰয়ো হ শুগ্ৈর্‌ ভাৱা জজ্ঞানঃ পৃথিৱী অমে ধাঃ, মদ, ধ তে ৱিশ্ব গিরয়শ, চিছ্‌ অভ! ভিয়া দৃণ্.হাসঃ কিরণ! 
নৈ.জন্‌ ৬১।১। এ তুজ.'প্রেরণা দেওৱ|, উদ্দীপ্ত করা' তু. 'অশ্মা ইদ্‌ উ প্র ভর! তুতুজানে। র.ত্রায় ৱ্জম'=-হান এই 
র.ত্রের উপর উদ্দীপ্ত হয়ে ১/৬১1১২। কিন্তু এখানে গ্রাবা-পৃথিবী ‘ভিয়| তুজেতে' অর্থাৎ ভয়ে কাপছে আবার উদ্দীপ্ত 
হয়েও উঠছে-_যেমন হয় কোনও লোকোত্তর মহিমার স্মুখীন হলে। ইংরেজীতে একে বলে ৪৮০ ।'অম তু. নি, 
অমং ভয়ং র| বলং ৱা (খ. ১1৬৬৭) ১০1২১; আরও তু. ত্ম্‌ অধ প্রথমং লায়মানে| হমে বিখা অধিধা ইন্দ রুষ্ট: 
৪1১৭।৭। এখানেও ভয়ের সঙ্গে মিশে আছে উদ্দীপনা । 


৬৯৮ বেদশ্মীমাঁৎসা [ বৈদিক দেবতা 


তার দাপটে সব বেন টলমল করতে থাকে । বামদের গৌতমের ভাষায় ‘যত বাধ, ভরা 
নদীর যত ভাটার ধারা, দ্যালোক আনি পৃথিবী--সব তার উদগ্র (বীর্ষে ) খরধরিয়ে ওঠে 
যখন তার জন্ম হয়, কেননা দিকে-দিকে তিনি তরে তোলেন গ্াবা-পৃথিবীকে, ভরে তোলেন 
ধেমুর পদকে তার প্রাণোচ্ছ।সে ; ( শোননি ), মানুষের মত সিংহনাদ করে উঠল দিকে- 
দিকে ছুটতে গিয়ে ঝড়ের1।'২ পুরুহন্ম। আঙ্গিরস বলছেন, “কেউ ঠেকাতে পারেনি 
শ্পধিতদের ( সব বাধা )গুড়িয়ে-দেওৱ| সেই বঙ্ত্ৰতেজাকে--যিনি জন্মালে পর সর্বব্যাপিনী 
মহিমময়ী ধেনুর| স্তৃতিমুখর হয়ে উঠল, স্ততিসুখর হয়ে উঠল ছ্যলোকেরা আর ভূলোকের]।' 
নোধা গোঁতমের বর্ণনায় £ ‘এ'র তয়ে গিরিরা নিশ্চল হয়ে যার, আর দ্যুলোক এবং 
ভুলোক টলতে থাকে--ইনি জন্মান যখন।""'মহান্‌ তুমি ছে ইন্দ্ৰ, যে-তুমি জন্মেই তোমার 
প্রাণোচ্ছাসে দ্যুলোক আর পৃথিবীকে আবিষ্ট করলে আতঙ্কে ( ব| বলে), যখন নাকি 
তোমার ভয়ে যা-কিছু কিস্তৃত আর যত নিশ্চল গিরি ধূলিকণার মত কাঁপতে লাগল" 

এ-ভয্ন বা কাপন জাগে দেবমহিমার অতকিত অভিঘাত থেকে। ক্ষণেকের জন্য 
চেতনাকে বিহ্বল করে দিয়ে আবার তাঁকে তা উদ্দীপ্ত করে, অক্ষরের প্রশাসনে খতচ্ছন্দ 
করে। উপনিষদের বর্ণনায় : ‘এই যা-কিছু, এই সৰ্বজগৎ (তাথেকে ) বেরিয়ে এসে 
প্রাণের মধ্যে থরথর করছে। তিনি যেন মহৎ ভগ্ন-উদ্ধত বজের মত। যারা এ 
জানে, তারা অমৃত হঙ্গ।'..তারই ভয়ে বাতাস বয়ে চলেছে, তারই ভয়ে উঠছে সূর্য । 
তারই ভয়ে অগ্নি আর ইন্দ্ৰ আর মৃত্যু পঞ্চম হয়ে ছুটছে [৮৩১] ৷ 


ইন্জের পরিজনদের মধ্যে তার পিতা-মাতার কথা হুল, এইবার তীর পত্নীর কথা। 
আগেই বলেছি, বেদের সব দেবতা ই 'পর্ধীবান্‌ অর্থাৎ সশজিক (১৩২]। যেখানে স্ত্রী 
দেবতার প্রাধান্য, সেখানেও তাঁর মিথুনীভূত পুংদেবতার উদ্দেশ পাওৱ। যায়। যেমন 
পৃথিবীর ভোঃ, উষার সূর্য, বাকের বাঁচম্পতি, সরস্বতীর সরশ্বান, রোদসীর রুদ্র ইত্যাদি। 
মোটের উপর, বৈদিক দেবতাদের মধ্যে তঙ্জের যুগনদ্ধতার তাবটি খুবই ষ্পষ্ট--উপনিষদে 
যার তাত্ত্বিক প্রতি্প হল আকাশ ও প্রাণ অথবা প্রজ্ঞা ও প্রাণ।১ এই দুটি তত্ত্বের 
সমদযই হল বৈদিক সাধন! দর্শন ও জীবনবাদের মূল কথা--যা নিয়ে অবৈদিক দৃষ্টির সঙ্গে 
তার আবহমান বিরোধ। 


৮৩১ ক. হ৩২। তৈ, ২।৮। এ-ভয্ন তামমিক নয়, দিব)--অধ্যাক্সচেতনার উত্স মহিমবোধের সঙ্গে 
অধ্বিত এবং তার গুণীভূত (দ্র. বেশী, পৃ. ৩২)। 

৮৩২ জর. টী, ৬৯২৪, ১৩৯ | ১যেমন মোড়শকল পুরুষের আদিকল। প্রাণ, যাহতে আর পঞ্চদশ কলার 
বিহুষ্টি; আবার এই পুরুঘই প্রলয়কালে ‘অকলঃ' ব! কলাতীত, তখন তিনি আকাশবং (প্র. ৬৪-৬); 
বরগনূত্রে তাই আকাশ ও :প্রাণ দুইই ব্রঙ্গের সংজ্ঞা এবং ছুয়ে একটি মিথুন (১।১২২-২৩), ব্ৰহ্ম ও বাকের মত 
(খ, ১৭।১১৪৷৮ টী, ১২৫1৯ । আবার কৌ তে গ্রজ্ঞ| ও প্রাণে একটি মিথুন (৩২)। 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ] ইজ--ভার পরিজন ৬১১ 


কিন্তু দেবতারা পত্নীবান হলেও আলাঁদ। করে এই দেবপত্থীদের নাম বা পরিচিতি 
বড়-একটা পাওর! যায় ন|--প্রান্নণ পুরুষদেবতার নামের সঙ্গে একটি শ্রীপ্রত্যয় 
যোগ করেই তাদের পরিচয় সার! কর! হয়েছে : যেমন ‘অগ্নায়ী', ‘ইন্সাণী’, ‘অশ্বিনী’, 
‘বরুণানী' [৮৩৩]। অথচ লক্ষণীয়, এরই মধ্যে ‘ইন্দ্ৰপত্জী'১ একটি বিশিষ্ট মর্ঘাদার 
অধিকারিণী হয়েছেন | যেমন ঝক্দংহিতাঁয় ঘুরে-ফিরে নানাভাবে তাঁর উদ্দেশ পাওৱ| 
যায়, তেমনি ডাকে ধরে দাম্পত্যের একটি সুন্দর ছবিও সেখানে ফুটে উঠেছে। ইন্দ্ৰ 
শূরপুরুষ, যুদ্ধক্ষেত্রে রপমদের মত্ততান্ধ তাঁর কাল কাটে; তবুও তার মন পড়ে থাকে 
বুঝি ঘরের দিকে । সেখানে আছেন ভার কল্যাণী এবং শ্ৰি্না জায্ন, আছে সর্বতোতদ্র 
আনন্দের রমণীপনতা। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, সোম্য মদ রূপান্তরিত হয়েছে সোম্য মধুতে। 
এইবার দিনের অবসানে হুর্ষের অস্তে যাবার মত তারও ‘অস্তে' যাবার সময় হয়েছে, 
যেখানে জায়া তীর পথ চেয়ে আছেন,২ উশতীর আকুলত| নিয়ে ডাকছেন ভার সমর্থ 
দগ্নিতকে ঘরে ফেরবার জন্ঘ।* আবার কখনও এমন হয়, মান্থষের আহ্বানে ইন্দ্ৰ তার 
ঘরে যান বৃত্রবধের জন্য । সেখানে দেবত! আর মানুষ বাধা পড়েন গম্ভীর সখ্যে। তাকে 


৮৩৩ জর. ক. ৫18৬]৮, ১২২১২, ২1১২৮, ১০1৮৬1১২, *|৩৪|২২ | ১খ.র বৃষাকপিহুজে এই সংজ্ঞার 
ব্যবহার আছে (১।৮৬/৯,১*। ২তু,রুক্তস্‌ তে অন্ত দক্ষিণ উত নৱ্য: (বাঁদিকের অশ্ব শতক্রতো, তেন 
জায়াম্‌ উপ প্ৰিয়াং মন্দানো য়ান্ত.ন্ধসে| (যা রূপান্তরিত হয়েছে সোমে এবং ইন্দুতে ), য়োজ| শ্বিন্দ্র তে হরী 
(হিরগয় দুটি অশ্ব )। যুনজ,মি ( আমিই জুতে দিচ্ছি) তে ব্রদ্ধণা (আমার ব্রহ্মবর্চঃ দিয়ে) কেশিনী হরী, 
উপ প্র য়াহি দধিষে গভস্ত্যোঃ ( দুটি বাহুতে অঙ্বরশিদের ), উং ত্বা সুতাঁসো! রভস| ( উদ্দীপক) অমন্দিযুঃ (উন্মত্ত 
করল) পুথান্‌ (পুধাকে সঙ্গে নিয়ে; ইন্দ্ৰ এবং পুরা উভয়ের স্থান ভ্রমধ্যে ; পূযার পরেই সহশ্রারে বিষ্ণুর 
ব্যাণ্ডিচৈতন্ত ; ইন্দ্ৰ ও পুধার সহচার যথাক্রমে প্রাণ ও প্রজ্ঞার সহচার তু. ঈ. ১৫-১৬, পুযাই সেখানে হির- 
গয় পাত্রের আড়াল ঘুচিয়ে দেন; এইখানে সোম হয় ইন্দু) বজিন্ত, সম্‌ উ পত্যা,মদঃ (পরপ্পর মেতে উঠলে) 
১|৮২|২-৬ | ভিম্সদ'এর পর 'সন্মদ’ ল., উগিয়ে গিয়ে আকাশবানরে যুগনদ্ধতায় মেতে ওঠার ছবি। আরও 
তু. অপাঃ (গান করেছ) মোমম্‌ অন্তম্‌ ইন্দ্র প্র য়াহি কল্যাণীর্‌ জায়| স্বরণ ( অনায়াস আনন্দ) গৃহে তে, যত 
রথন্ত বুহতে| (দেবরণ বিখজোড়া) নিধানং (থেমে যাওরা, আশ্রয়ে স্থাপন কর!) রিমৌচনং রাজিনো দক্ষিণারৎ 
(দাদিণা বা প্রনন্নতার সঙ্গে) ৩1৫৩৬ । ৩তু, দা 'সময় ২ রা.চেদ্‌ খদার। দীৰ্ঘ: ঘদাজিম্‌ অভা.খাদু অয়'ঃ, 
অচিক্রদদ্‌ রখণং গত্থাচ্ছা। ছুরোণে আ| নিশিতং মোমহদাডি'যখন সমর(-বাহিনী )কে খুঁটিয়ে দেখলেন 
সমৰ্থ পুরুষ, যখন দীর্ঘ ধাবনের দিকে তাকিয়ে রইলেন মালিক, উতল| আহ্বান পাঠালেন গর্থী বীর্ঘবর্ষীর 
উদ্দেশে ঘরে (আসবার অস্ত )--( আধারে ) যাঁকে শাণিত করে রেখেছেন মোমমবনকাৰীর| ৪1২৪।৮। যুযুংয় 
ইজকে উতল! ইন্সপর্রী ঘরে ফিরে আসতে বলছেন। পুরুষের যুযুংশ! আর নারীর মমতার চিরন্তন ছবি-- 
নিশ্চয় সে-যুগের বান্তবজীবন হতে নেওরা। সময়+নিণ, ‘নংগ্ৰান' (২1১৭)। পপ|, ‘স-ময়”; বেমা, ও সা. 
তাই অর্থ করছেন 'মনুয'। অথচ ‘সমর' পপাতে ‘মম্‌-অর' সবাই যেখানে এমে জোটে । গার অবগ্রহ 
তাহলে খুন্ধে রত যোদ্ধাদের প্রতি দৃষ্টি আকৰ্ণ করছে, সুতরাং ‘সময় সমর এবং বাহিনী ছুইই | একজায়গায় 
শব্দটি ইন্সের বিণ, (1৬১১), নেখানে অৰগ্নহ মঙ্গতই হা, ইন! ‘মরুত্বান' এই অৰ্থে | আরেকজায়গাঁয় যজ্ঞ 
ময়” এবং হৰিস্মান্‌ও কৃতরদ্ধা (৭৷৭১।৬); এখানে ‘ময় বজ্মান, স্বতরাং অবগ্রহ খাটে। আর সবজায়গায় 
মোজাইজি সংগ্রাম বোঝাচ্ছে (তু. বয়ন অগ্নে বনুয়াম [যেন হারিয়ে দিতে পারি] বোত| [তোমার 
দ্বার| পরিরক্ষিত হয়ে] সময়ে” রিদখেষ বাং [দিনের আলো পাবার সাধনায় ] মর্তান্‌ [ যাণকছু মত! বা 
বিনখর ] ৭/৩৬; সময়'জিদ্‌ রাজে| অক্সা! একিট ১১১১।৭)। ‘ৱি অচেৎ' খু'টিয়ে দেখলেন, অৰ্জুন যেমন 

. দেখেছিলেন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রারন্তে ( তু. ৪1২১১ টী. ১৭৭৩ )। খাঘার।-রগান্তর 'ধঘারান্‌: (১।১৫২৷২, অতন | 
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নিয়ে ইন্ ফিরে আসেন আপন ধামে। দেবতার সাযুজ্যে মানুষ তখন পেয়েছে তার 
সারপাও। একজন ইন্দ্রের জায়গায় দুজন ইন্দ্ৰকে দেখে ইন্দ্ৰপত্নী প্রথম দ্বিধায় পড়েন-- 
আসল ইন্দ্ৰ কোন্টি। কিন্তু পতিকে চিনতে তাঁর দেরি হয় না, কেনন| তিনি 'ঝত চিৎ 
নারী'।* 
সন্ধাতাযার রচিত বুষ|কপি-সুক্তে [৮৩৪] ইন্সের দাম্পত্যজীবনের একটি সুচিত্ৰ 
বিবৃতি পাঁওবা যান্ন। ইন্দ্ৰপত্ধী সেখানে পতিসোহাগিনীদের মধ্যে অনন্য, চির-অবিধবা, 
পতিগৰ্বে গৰিতা, ম।নিনী, পতির সখী ও সচিবা, স্বাধীনভৰ্তুক| এবং নুরতপপ্ডিত1_:এক- 
কথায় প্রজ্ঞ| প্রেম আর প্রাণের মহিমাগ্ন নারীত্বের আদর্শ। এই রহস্তঘন ও ছুর্বোধ 
হুকটির আলোচনা পরে করা যাঁবে। স্বতাবতই এই প্রিয়া এবং কল্যাণী জায়! ইন্ত্ের 
- সোমপানেরও অংশভাগিনী।* সোমের পান চলে জ্রমধ্যের উজানে পুষার ধামে_ 
সংহিতায় যাকে বল! হয়েছে “কাঁকুদ্‌', উপনিষদে ‘ইন্জ্ৰষোনি’ বা ‘নান্দন দ্বার ।২ ইজ 


৩; ১০২৭৩। এ ‘ধৰা’ এ আব, >* অর্থ, > অর্থ, ‘যোগ! বা সমৰ্থ হওৱা, সামর্থ প্রকাশ করা' তু “অহন 
রঃ ২৩৩১০, যীতে মুনিগন্থী অর্হংএর ধ্বনি আছে (দ্র. টা, ৬৫*১)। খঘ| > ॥/ খথায় ‘সমৰ্থ হওৱা, 
অভিহৃত করা’ তু. ইন্দ্ৰ ‘ধঘায়মাণে| নিরিণাতি ( ধুলায় লুটিয়ে দেন) শত্রন' ১|৬১৷১৩ | আজি-নিঘ, ‘সংগ্রাম’ 
(২1১৭) এ অ! এঅজ, ‘তাড়িয়ে নেওৱ| ; প্রেরণা দেওরা" (তু. বাংল! ‘পাচনবাড়ি’ < 'প্রাজন' গরুতাড়ানে 
লাঠি)। মুলত ‘আজি’ দৌড় (ঘোড়ার বা মানুষের, তু. ছা. অতো য্ান্ত.প্তানি রীয়রিস্তি কর্মীণি রখা-..আজেঃ 
মরণম্‌ ১৩৫ ) । ঘোড়ার দৌড়ে চাবুক দরকার হয় বলে তাই আদিম ‘আজি'। দৌড়ে প্রতিম্পর্ধার ভাব আছে, 
ভাথেকে ‘আনি' সংগ্রাম, অথবা লক্ষ্যবস্তু ইন্দ্র তাঁকিয়ে-তাঁকিয়ে দেখছেন, ৱ.ত্রের সঙ্গে লড়াই চলবে দীর্ঘ দিন 
ধরে, সপ্তশতীর ভাষায় বলতে গেলে মানুষের সারাজীবন ধরে (২৷২)। অচিত্রচদত্_রিরংস পশুর, বিশেষত 
“বৃষে'র ডাক বোঝাতে অনেক ব্যবহার আছে ধাতুটির ( তু. ৭1৩1৩, ৯1২1৬, ২৭1৪, ৬৭1৪, ৬৮২, রুষভঃ কনিকদদ্‌ 
দধদ্‌ রেতঃ কনিত্ৰদং ১।১২৮।৩, ৪14০1৫, কনিক্দদ্‌ ৱযভো--রেতো দধাতি ৪1৮৩/১,.')। এখানেও বৃষমন্পর্ক 
ল.। মোমের বেলায় প্রচুর ব্যবহারও ল.। এখানে বীররস 'আর শৃঙ্গাররদ দুটিকে পাশাপাশি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে 
দিন আর রাত্রের কাব্যের মত। “ছুরোখে আ’ উভয়াবমী। ইন্দ্পত্বী ইন্্ৰকে ডাকছেন ‘অন্তে’ (৩1৫৩৬), আর 
এদিকে সোমযানীরা তাকে বেঁধে রাখছেন আঁধারের মোমগয়ে। দেবত| কোন্‌ দিকে যাবেন? ‘নিশিত’ দেবতা 
যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত (তু. ৬২1৫, ১৩৪, ১৫1১১ )। আমাদের মধ্যে তার 'নিশিতি' যেন অগ্রয| বুদ্ধির সুটীমুখ তীক্ষতা। 
* তু. “মা দন্দ্ব মনস| য়াহ৷.স্তং ভুৱৎ তে কুৎসঃ সখো নিকামঃ, দ্বে যোনৌ নি ষদতং রূপ! ৱি ৱাং চিকিৎসদ্‌ খত- 
চিদ্‌.ধ নারী'__দহ্থাঘাতী মন নিয়ে এম অস্তে, জাগুক তোমার মখোর দন্ত কুৎমের মধ্যে গভীর কামনা; দ্বধামে (নয 
হও ছুটিতে একই রূপ নিয়ে, (আর ) তোমাদের নিয়ে সংশয়ে পড়,ন গতদর্ধিনী ( মেই ) নারী 81১৬।১০। ইন্দ-কুৎমের 
সখ্য ও সাধুজা থতে প্রসিদ্ধ, ষ্ঠার! একই রখের আরোহী--বাহদেব আর অর্জনের মত (51৩১৯ ; দ্র. টী, ২৫*)। 
‘অন্ত’ চরম নিলয়ন; কুৎমের ঘরকে ‘অস্ত’ বলাতে সুচিত হচ্ছে স্টার যোগার চেতনার পরমন্ভুমি | সেখানে দেবতার 
সঙ্গে ভার সধ্যের অস্তিম পরিণাম সাধুজো এবং সারূপ্যে। খৰি বৃহদ্দিবও এমনি করে ইন্দের সারপ্য লাভ 
করেছিলেন ল. কুৎসের ‘অন্ত’ ইন্দের ‘যেনি’ অৰ্থাৎ যেখানে মানুষের সারা, সেইখানে দেবতার শুরু । অধ্যাত্ম- 
দৃষ্টিতে এই ইন্দ্ৰযোনি জমধো, তার ওপারে মহাশূপ্ত তাও যোনি--খতন্ত য়োনিঃ’ বা “অদিতের্‌ উপস্থম্‌’ বা বাকের 
যোনি (৯1৮৩, ১৩/৯, ২৬।১, ১০11৭, ১২৫1১, ) যা আছে উদর ‘পরমে ব্যোমন্‌' আর নিম্ে ‘অপংস্বস্তঃ সমুদধে'। 
সোমা আনন্দের ধার! এইখানে দেব এবং দেবগত্ীর নিতাসামরন্তে উচ্ছলিত (দ্র. টীম. ৮৩৪)। কিন্ত এইখানে এসে 
দেবতার সারূপ্য লাভ করলেও মানুষ একেবারে দেবতা! হয়ে যায় না। ব্রহ্ষদুত্রে তাই ব্রঙ্গসাধুজাকে বলা হয়েছে 
“জগদ্ৰ্যাপার-ৱৰ্মম্‌' (8181১৭)। ইন্মপত্বী বা মহাশক্তির দৃষ্টিতে এই ভেদটুকু স্পষ্ট। সপ্তশতীতে তাই গুস্থ শঙ্ভুর 
সারপালাভ করে (৯১৮) এবং মহাশুন্তে দেবকে জড়িয়ে ধরেও (১০1২২-২৩) শম্ভু হতে পারল না। তাইতে 
বেদান্তের সিদ্ধান্ত, ব্ৰহ্মমাধুজ্যে ভোগসামাই হয়, শক্তিমাম্য হয় না। 

৮৩৪ খু, ১৭৮৬ সু. ১ ১|৮২৷৬, টী, ৮৩৪২ । ২ ৮|৬৯৷১২, টী, ৬১৭৭ 7 তৈউ, ১1৬7 এউ, ||১২ | 
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তাই তখন 'বন্ী' এবং ‘পুষথ|ন’--যোগের ভাষায় আঁধারের ওজঃশক্তি তখন উধ্বশোতা 
হয়ে আজ্ঞাচক্র ভেদ করে সহশ্রারে পৌঁছেছে। পুরাণের তাষায় ওইখানেই ভবনেত্রজন্মা 
বছিতে মদনদহন এবং তার পরে শিব-শক্তির সামরন্তের উল্লাপ। সোমের মত্ততায় 
বৃত্ববধের পর ‘অপ্তে' ব| বারুণী শৃপ্ততায় গিয়ে পত্ধীর সঙ্গে সোম্য মধুপানের রতসেই ইন্দর- 
লীলার চরিতার্থতা। তাইতে গাথিন বিশ্বামিত্র বললেন, ‘হে মঘবন্‌, জায়াই অন্ত, সে-ই 
যোনি, রখে-জোতা৷ সোনালী ঘোড়ার। সেইখানেই তোমায় নিয়ে যাক্‌।* যোনিরূপে 
জায়| জননী, আবার অস্তরূপে প্রিয়া। একই অদিতি পুরুষের জীবনে আদি এবং 
অবসান। জীবনের পরিক্রমা যেন উদয়|চল হতে আস্তাচল পর্যন্ত আদিত্যের পরিক্রমা, 
আর একই নারী তার আদি মধ্য এবং আন্ত--বিশ্বামিত্রের ওই স্ুগম্তীর ব্হ্মঘোযে এই 
ভাবনাই ধ্বনিত হচ্ছে। 

ইন্দ্ৰপত্ৰীর এই হল অধিদৈবত রূপ। কিন্তু খক্‌সংহিতাতেই ভার অধ্যাত্ম রূপের 
হুম্পষ্ট উল্লেখ আছে। য| অধিদৈবত, তা-ই অধ্যাত্ম অৰ্থাৎ যা ব্ৰহ্ধাণ্ডে আছে তা ভাণ্ডেও 
আছে, যা বাইরে আছে তা ভিতরেও আছে--উপনিষদের এই সুপরিচিত অভ্যুপগম যে 
সংহিতারও, এটি তার একটি জলজ্যান্ত প্রমাণ। বহিরালঙ্ঘনকে অন্তরালথনে রূপান্তরিত 
করাই সব দেশে সব যুগে ধর্মসাধনার একমাত্র তাৎপর্য, মনে হয় বৈদিক খধির! একথা ট! 
জানতেন--নইলে তাদের যাগ-যজ্ঞ ভস্মে ঘি ঢাঁলাতেই পর্যবসিত হত, ওই যাগ কখনও 
যোগে উত্তীর্ণ হত না। কথাগুলি আগে বলেছি। এই উপলক্ষ্যে আবারও তা স্মরণ 
করিয়ে দিতে চাই এইজন্ত যে, অজ্ঞ এবং অশ্রদ্দধান সংশায্বাত্মার স্থতিত্রংশ সহজেই হয়; 
আর ইওরোপীয় বেদব্যাধ্যার প্রভাবে ওই তিনটি অবগুণের বিষে আমাদের পরপ্রত্যয়- 
নেয় বুদ্ধি এখনও মূছিত হয়েই আছে যেন। 

অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ইন্্রজাা হলেন আমাদের 'গির্; 'মতি' এবং ‘মনীষা’ অর্থাৎ 
আমাদের দেবাঁভিসারী বচন মনন এবং ধ্যান। এরা ইন্দ্ৰশক্তিরই বিভূতি। এই শক্তি 
স্বরূপে ইন্দ্ৰে নিত্যসঙ্গত--এ আমরা পরে দেখব। কিন্তু মাঙ্গষের মধ্যে এই শক্তি 
উধব্ণতিসারিণী। সে তখন ইঙ্গের ‘উশতী’ জায়া। বৈষ্ণবদৰ্শনে লক্ষ্মী আর রাধাতেও 
ঠিক এই তফাত। আবার লগ্দী এক) কিন্তু রাধ! স্বৰূপত এক হয়েও সধীরূপ কায়ব্যুহে 
পুরুরূপা। ইন্দজায়াও অধিটৈবতদৃষ্টিতে এক; কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে কখনও এক, 
কখনও-বা বহু। আর ইন্জের বেলায় আমাদের দেবকাম চিত্তের আকৃতি প্রকাশ পেয়েছে 
মধুর তাবে, কচিৎ বাৎমল্যে। ‘গির্’ 'মতি' এবং “মনীষা' এই তিনটি সংজ্ঞা যে স্ত্রী লিঙ্গ, 
এও লগণীয়। কষ আঙ্গিরসের একটি ইন্সদুক্তের প্রথমেই এই মধুর ভাবের অভিব্যক্তি 


৩ খৰ. জায়েদ অন্ত: মদ্ৱন্ত, দে. উ রোনিগ্‌ তদ্‌ ইং তব যুক্তা হরয়ে| রহন্তু ৩1৫৩৪ | অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ৪1১৬/১+এর 
‘যোনি’র ওপারে এই আরেক 'অন্ত'॥ তা আবার ‘ব্ৰহ্মযোনি'। 


৬১৪ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


অনিবা্ধভাবে ভ।গবতধর্মের বৃন্দাবনলীলার কথ! স্মরণ করিয়ে দেয়--বিশেষত যখন দেখি 
এই স্থজের খুৰি আর ভাগবতধর্মের প্রবন্ধ| এবং ঘোর আজিরসের শিষ্য দেবকীপুর কৃষ্ণের 
নামে আর পরিচয়ে অদ্ভুত মিল [৮৩৫]। 

ভৌম অত্ৰি বলছেন, “এই বধু পতির এষণায় চলেছে, যিনি একে ( বি )বাহ করে 
নিয়ে যাবেন_-(এই) মহিমময়ীকে, তীব্রসংবেগ!কে [৮৩৮] |’ বধূ কে, 'পষ্টত তার উল্লেখ 
নাই| কিন্তু অন্ধৰ পাচ্ছি, (এই) মতি--স্তোম যাঁকে কুঁদে বার করেছে_হৃদয় থেকে 
হিল্লোলিত| হয়ে পতি ইন্দ্রের দিকে চলেছে। এ নিত্যজাগ্রতা, বিদ্বার সাধনায় স্কুরিতা| 
হে ইন্স, ও যখন তোমার জন্তু জন্মেছে, (তখন ) ওকে তুমি জেনে নাও ( অর্থাৎ গ্রহণ 
কর)।”৯ অতএব বধূ এখানে ‘মতি’ অথবা তাহতে স্ফুরিত ‘স্তুতি’ দুইই হতে পারে। লক্ষণীয়, 
এই মতিতে ধেমন তীব্রসৎবেগ আছে, তেমনি মহিমবোধও আঁছে। বৈদিক ভক্তিবাদে 
মানুষের সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক যুগপৎ সাযুজ্য এবং সখ্যের২--উপা্ত এবং উপাসক কেউ 
সেখানে ছোট নত্ন। পতি-পত্জীর সম্পর্কও সমানে-সমানে। মন্ত্রের ‘মহিষী’ শব্দে তার 
ধ্বনি আছে। সায়ুজ্যের এই বলিষ্ঠ ভাবনার ফলে একই বৈদিক উৎস হতে জ্ঞানীর 
মোহংবাদ এবং প্রাচীন তাগবতধর্মের জ্ঞানমিশ্র ভক্তিবাদ বেরিয়ে এসেছিল--কালে যার 
উদাত্ত সুর এদেশে খাদে নেমে গেছে।* 


৮৩৫ ভৰ. ১৭৪৩১, টী, ১৯৩। স্থক্তের্ন থবি ‘কৃষ্ণ আঙ্গিরস'; ছা.তে দেবকীনন্দন কৃষ্ণের আচাৰ 
ঘোর আঙ্গিরন (৩1১৭।৬)। খ.র কৃষ্ণ বিদ্ধাৰংশের দিক দিয়ে আঙ্গিরম হতে কোনও বাধা নাই। ছা. সামবেদের 
উপনিষদ । সামবেদ সোমযাগ আর সামগানের আধার । খ.তেই দেখছি, সোমযাগের পর্যবদান ‘অমৃত আনন্দে’ 
উত্তরণে (৯/১১৩।১১, ৬; ল. উপনিষদে বনধপ্রযুক্ত ‘আনন্দ’ শব্দটি ধ.তে শুধু এখানেই আছে)। আর ভাগবতের 
দেবতা আনন্দকিশোর কৃষ্ণ, যিনি বীশির সুরে সবাইকে ডাঁকছেন। ভাগবতধর্মের বহু চিত্রকল্প খ.র সৌমমণ্ডলে 
পাওরা যায়। বিজ, পরে। 

৮৩৬ ধ. বধূর ইয়ং পতিম্‌ ইচ্ছন্তো'তি য় ঈং রহাতে মহিষীম্‌ ইষিরাম্‌ ৫1৩।৩। গে, বলছেন, ‘বধু’ এখানে 
কবির কাব্য, ‘মহিবী' রাজার অগ্রমহিধী এবং উল্লেখ করেছেন ১৯।৪৩।১ (মতি), 81৩২1১৬ (গির্‌), ১৬২১১ 
(মনীবা)। > ইন্দ্ৰং মতির্‌ হদ আ রচামানা হচ্ছা পতিং প্তোমতষ্ট| জিগাতি, য়া জাগৃৱির্‌ বিদথে শ্তমানে.ন্র য়ং 
তে জায়তে ৱিদ্ধি তন্ত ৩৩৯।১। ব্ৰচ্যমানা< »/ রখ) ‘আঁকাৰীকা হয়ে চলা' ( নিঘ, ২১৪ তু 'বক্ক, ‘ৱন্ধু’ শর. 
্বং জী্ে। দণ্ডেন ৱঞ্চসি ৪1৩, ‘বঞ্চন|'। অগ্নিশিখা আকাৰ কা হয়ে উপরদিকে উঠে যায়, তু. খ. রচান্তাং তে ৱহয়ঃ 
সপ্তজিহৰাঃ অ৬৷২ । কবির বাক্‌ অগ্সিশিখার মত হৃদয় থেকে উদ্‌গত হয়ে উজিয়ে চলে দেবতার দিকে, তু. ইয়ং হি 
ত্বা মতির্‌ মমা.চ্ছ|.''রচাতে ১১৪২৪, স্তোম| হদিপ্পৃশে। মনসা 'বচামানাঠ' ১০৪১৭, প্র কাররো মননা 
(মননের দ্বারা < শ্ত্রীপিঙ্গ ‘মনন|') * ৩৬।১ (মননের ধর্ম মণ্তায় উপচরিত)। "ন্তোমতষ্টা' তু. 
৩|৪৩|২ ।  'রিদথে শশ্তমানা'--মতির রূপান্তর শবে বা 'গির্'এ। এই প্রসঙ্গে আরও তু. ১০।৯১।১৩, 
টা, ১৭৩৩ (অগ্নি সম্পর্কে; তত্ৰ ব্যাখ্যা সা. অনুসারে, তবে 'ভুয়াঃ' হুষ্টতির সঙ্গেও অগ্নিত হতে পারে । 
২তু, ১/১৬৪।২৯ টী, ২৪৬) ইমা হি তা মতয়ঃ স্বোমতষ্টা ইন্দ্ৰ হৱস্তে 'সগ্যং' জুষাগাঃ ৩।৪৩।২। এনাধন| 
শুরু হয় প্রপত্তি দিয়ে। তারপর আবেশের ফলে মহিমবোধ জাগলে আসে সাথুজ্যের বোধ, তখন অমঞ্চোচে 
নিজেকে দেবণ্ড| বলে বোষণা করা যায় (১*১২১৯)। কিন্তু তখনও প্রপত্তির ভাব ফন্তুধারায় অন্তরে 
বইতে থাকে। বৈদিক ভক্তিযোগের এই রীতি, এবং তা নেমে এসেছে গীতা ও ভাগবত পধস্ত। উভয়ত্ৰ 
ভক্তিতে পৌর আছে। 


অস্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] ইন্জ--তীর পরিজন ৬৯৫ 


কবষ এলূষের একটি ইন্দ্ৰমন্ত্ৰে সদ্ধাভাষা্য ঠিক এইধরনের প্রসঙ্গ আছে: ‘তা-ই 
তো আমার কাছে ঠেকল আশ্চর্যের সেরা! আশ্চৰ্ষ--পুত্র যে বাপ-মায়ের জন্ম স্বরণ 
করছে; জায়া পতিকে (বি)বাঁহ করে নিয়ে চলছে শোভন বচন-রচনে ; পুরুষের 
জন্তই স্থদ্র যৌতুক সুসজ্জিত [৮৩৭] ।|' মান্য আর দেবতার সম্পর্ককে এখানে 
উন্ট| করে দেখানো হচ্ছে-যেন মান্য স্ব-ত্র, দেবতাই পরতঙ্্। পুত্র মানুষ, আর 
পিতা-মাতা আদি জনক-জননী। সাধনার দ্বারা মান্য নিজের মধ্যেই তাদের 
আবির্ভাব দেখতে পান্ন। জায়া মতি, আর পতি ইঞ্জ। মানুষের মননের তীব্র 
সংবেগে এবং তার মহিমবোধে দেবতা তার কাছে ধরা দেন। আর মনন তখন 
রূপান্তরিত হয় দেবতাবশীকরণের মন্ত্রের মেয়েই যখন পুরুষকে বিয়ে করছে, তখন 
তার সাধনা ব| হৃদয়-নিঙড়ানে| সোম্য আনন্দই হল বরের যৌতুক।১ এখানে 
বিলাসবিবর্তে দেবতা যেন ভক্তের বশীভূত। 

কৃষ্ণ আজ্লিরসের ইন্জন্থক্তে আর ‘মতিঃ’ নয়, ‘মতয়ঃ' ; ‘ইন্তের উদ্দেশে আমার 
আলো-পাঁওর। মননেরা এক হয়ে সবাই উতলা হল, মুখর হল। নিবিড় আলিঙ্গনে 
তারা জড়িয়ে ধরছে মঘবাকে তার প্রসাদ যেচে--পত্ধীরা যেমন পতিকে, ( তরুণীরা ) 
যেমন সুশোভন তরুণকে ( জড়িয়ে ধরে) [ ৮৩৮] ।’ বৈষ্ণবের ভাষায় মতিরা এখানে 
সধীরূপা মনোৰ্বত্তিঃ আর তাঁরা সবাই ‘সখ্রীচীঃ' বা একজোট হলে পাই রাধাকে। 
শি ময়” ব্যুৎ্পতিবিচারে নিৰ্মল কৈশোরের ব্যঞ্জন| বহন করছে। ইন্র সম্পর্কে এই 
ভাবনার পরিচয় আমরা পরে অপালার হুক্তে পাব।* 

যেমন ‘মতয়ঃ’, তেমনি ‘গিরঃ' বা যে-মন্ত্ৰে আমরা দেবতাকে জাগিয়ে তুলি। 
তারাও ইন্ত্পত্ধী। বামদের গোঁতম বলছেন, ‘তুমি আস্বাদন করো আমাদের ধত বাণী, 
বধুকাম যেমন করে যুবতী নারীকে [৮৩৯]। অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির একটি ইলম 
পাই: ‘আর আমাদের মতিরা--অশ্বের ওজঃ যুক্ত যাদের সঙ্গে--তাকে (আদর করছে), 
ধেঙ্গরা যেমন তরুণ শিশুকে লেহন করে তেমনি করে। বীরদের মধ্যে সুরতিতম 


৮৬৭ খ. তদ্‌ ইন্‌ মে ছন্দ ৱপুৰে| রপুষ্টং পুত্ৰে ও, জানং পিতোর্‌ অধীয়তি, জাগা পতিং ৱহতি 
বগল! হমৎ পুঃন ইন ভগ্নে| ৱহতুঃ পরিস্ৃত; ১*৷১২৷গ৷ ছ্ত্তসৎ < ॥/ ছদ্‌ ‘প্রকাশ গাওরা। আবৃত 
হওরা' (তু, */ অঞ্জ) ॥ চদ্‌ 'ঝলমল করা'। তাইতে 'ছন্দঃ প্রকাশ, দ্বতস্ষুৰ্ভ ইচ্ছা, আলোর 
আড়াল। ‘ৱপুঃ' > ॥/ ৱপ, “ছড়িয়ে দেওৱ|’ যেমন বীজ; তাথেকে ‘ছড়ানো আলো, আলোর ঝিলিমিলি, আশ্চ 
একটা-কিছু’। বু < ৱচ, ‘কথা বল|’। সমং (নি. শ্বয়ম্‌ ইতার্থ। ৬২২) ভালভাবে, খবচ্ছন্দে। 
১'ৱহতু’ যৌতুক, বাংলার ‘তত্ব’ । এখানে ‘নোম’ (না.)। 
৮৩৮ খ. অচ্ছা ম ইঞ্জং মতয়ঃ সহিদ; সখীচীর্‌ ৱিশ্ব| উশভীরু অনুমত, পরি শ্বজন্তে অনয়ে| যথা 
পতিং ময়ং ন শুদ্ধুং মধৱানম্‌ উভয়ে ১০/৪৩।১, টা, ১৯৩ । ১তু.৮1৯১২। 
৮৩৯ খ. জোষয়াদে গিরশ, চ নঃ, ৱধুবুবু ইর যোষণাম্‌ ৪1৩২১৬। মন্ত্ৰটি গাখিন বিশ্বামিতরের 
রচনাতেও পাওৱ| যায় ৩।৫২৩। তু. পুধার বেলায় একই ভাবন| : তাং জুয'ৰ গিরিং মম রানী 


৬৯৬ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


যিনি, তাঁকে চুম্বন করছে (আমাদের) বাণীরা (সন্তানের ) জননী পত্নীর মতঃ। 
এখানে ইন সছে(জাত গোবৎসের মত, তাঁর প্রতি উপাসকের মনে বাৎসল্যের 
ভাব, আর বাণীতে মধুর তাব। দেবতা জশ্মালেন মননের ফলে। তারপর তাকে 
সংবধিত করল বাণীর মননের ফলে চিত্তের তন্ময়তা, তাতে চেতনার বিদ্কারণ 
ও মগ্রক্ূপে বাকের শ্ফুরণ (ব্রহ্ম ) এবং তার দ্বারা দেবভাবনার আপ্যায্নন--উপাসনার 
এই হল ক্রম। 

কিন্তু দেবতার এমন ধামও আছে, ‘যতো বাচে! নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ’ 
[৮৪০] সেখানে সেই 'প্রত্ব পতি’ বা চিরন্তন বধুকে আমরা পাই ‘মনীষ| ও হৃদয় 
দিয়ে ধ্যানচেতনাকে মার্জিত করে+।১ মনীযাই তখন ইন্দ্ৰপদ্জী। নোধা গোঁতম 
(যিনি পুর্বমন্ত্ররেও খাষি) বলছেন, ‘নিত্যযুক্ত মতিরা নতুন করে প্রণতি আর গানের 
শিখা নিয়ে আলোর কাঁমনান্স দোঁড়ে এল (তোমার কাছে), হে তিমিরনাঁশন। উতলা 
পতিকে উতলা পত্ধীরা যেমন, তেমনি করে তোমায় স্পর্শ করে মনীষার1।'২ এখানে মন 
আর মনীষার তফাত ম্পষ্ট। মন লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলে, যাকে সংহিতাঁতেই বলা 
হয়েছে 'মনসে! জর+।* সেও পায়--কিন্তু পেয়েও যেন পাত্ন না, নিজেই ফুরিয়ে যায়। 
তখন চিত্তে জলে ওঠে 'মনীষার' বা বোধির আলো, যা মনের উজানে । এখানে 
দেখতে পাচ্ছি, উপাঁসকের মনে দাশ্ততাব আর মনীষায় মধুরভাঁব। মনের দ্বারা 
আত্মনিবেদন, তারপর দেবতার ছোৱা পেয়ে মনীষার দ্বার! সন্তোগ। দেবতার সঙ্গে 
উপাঁসকের সম্পর্ক তখন অন্তোন্তসস্তাবনের--বৈষ্ণব যাঁর মধ্যে দেখবেন সমঞ্জস| রতি। 
বেদে এই ভাবটি প্রধান। 

চিদ্বৃত্তিরূপিণী এই ইজ্মপদ্ধীদের সম্পর্কে সন্ধাতাধায় শেষ কথাটি বলেছেন 
বামদেব : “ওরা কুমারী, ঝরনার মত কলস্বন|, (কোথা্ন যেন ) মিলিয়ে যায়; যুবতী 
ওরা-খতকে জানে; ওদের প্রপীনা (অর্থাৎ গতিণী ) করলেন (ইশ্র)। মরু আর 


(বজতেজে স্ছুরিতা) অৱ! ধিয়ম্‌, ৱণুমুনু ইর যোধণাম্‌ ৩।৬২।৮। ১উত ন ঈং মতয়ে| ইখয়োগা; শিশুং ন 
গাৱস্‌ তরণং রিহপ্তি, তম্‌ ঈং গিরে| জনয়ে| ন পত্নীং হুরভিষ্টমং নরাং সচন্তে ১১৮৬।৭। মন্ত্রের উত্তরার্ধে 
গ্রৌড় মধুরভাবের বর্ণনা, পরী ঘখন সম্তানের জননী। 'নুরতিষ্টস' ড্র. টা, ২৮৯। ২তু, মন ব্ৰহ্ম ৱৰ্ধনন্‌ 
২|১২|১৪ টা, ৭৪৭, ৬২৩1৫, ৬, )|২২|৭%৬ | 

৮৪* তৈউ, ২|৪। ১, ১1৬১২, টী, ১১৬ | ২মনাধুৱে| নমস| নরো| অৰ্কৈর্‌ ৱন্ুয্নৱে| মতয়ে| দশ্ম 
দ্রঃ, পতিং ন গ্নীর্‌ উতীর্‌ উশস্তং স্পংশক্তি ত্বা শরগারন্‌ মনীষা ১।৬২১১। সনায্রঃ > সন| (চিরকাল )+ 
মাযু ‘যুক্ত হওৱ|’। তু, ‘মধুৰী’ 1৭১|৮, ৭৪|৯। ল. একটি ‘মতি’ ব| ‘মনীষা’ নয়-্বহু। অতএব 
চিত্তের লয় বৌঝাচ্ছে না, অর্থাৎ তার গতি বিগ্ধেপ হতে একাগ্রতার পথ ধরে নিরোধের দিকে নয়। 
জাগ্রৎধ্যানে দেবতার আবেশে বিক্ষেপর উপরেই আলো পড়ে তাকে রূপান্তরিত করছে মানসোত্তর এক 
জোযোতি্িচ্ছর্লণে। তু, হৃদ! তষ্টেদু, মনসো জৱেযু’-- হৃদয় দিয়ে তক্ষণ-কর| মনের সংবেগ; অর্থাৎ মনোবেগ 
উৎসারিত হয় হদয় হতে ১*৭১।৮ (তু, ঈ. ‘তদ্‌ একা অনেজৎ' হয়েও ‘মনসে| জৱীয়ঃ' ৪; মুতে অগ্নির 
তৃতীয় শিখা 'মনোজরা' ১1২1৪; যোস্গু তে ইন্দ্ৰিমজয়ের ফলে ‘মনোজবিত্ব রূপ গিদ্ধি ৩০৪৮) । 


অস্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] ইন্দ--তার পরিজন ৬৯৭ 


প্রাস্তরের! তৃষিত ছিল, তাদের তরে তুললেন ; দোহন করলেন ইন্দ্ৰ সেই বদ্ধ) ধেনুদের 
ঘরের যারা কল্যাণী পত্নী [৮৪১]।, সংসারে ওর! পরকীয়|; কিন্তু দেবতাকে ওর! 
যখন চায় বা তীর কাছে যায়, তখন ওরা তীর স্বকীয়|, ওর! কুমারী। ওর! যেন 
পাহাড়ের ঝরনার মত’ কলকল করে ছুটতে-ছুটতে হারিয়ে যান্ন সগদ্রে। প্রিয়- 
সঙ্গমোত্স্ুক| তরুণী ওরা, তার জন্য খতের পথে যে চলতে হবে ত! ওর! জানে। 
সংসারে ওর! তৃষ্ণায্ন শুকিয়ে মরছিল এতদিন। এইবার দেবতার প্রসাদে রসের 
ঢল নামল ওদের জীবনে । ওর! ছিল বন্ধ্যা, এইবার দেবসঙ্গমে হল প্রজাবতী এবং 
পয়ন্থিনী, হুল ইন্দ্রের কল্যাণী জায়া।':'অনুরূপ ভাবনা ভাগবতেও পাই। হেমন্তের 
প্রথম মাসে নন্দগোপস্থতকে পতিরূপে পাবার জন্তু যাঁর! কাত্যায্ননীত্রত করল, 
তারা নন্দব্রজকুমারিকা। বস্ত্ৰহরণের পালা সাঙ্গ হলে তাদের শুদ্ধভাবে প্রসাদিত 
হয়ে ভগবান্‌ বললেন, ‘তোমরা সিদ্ধ হয়েছ, ব্ৰজে যাও, এইসব রাত্রিতে আমার সঙ্গে 
তোমরা রমণ করবে।' তারপর শারদোৎফুল্লমল্লিক! রাঁসের রাত্রিতে বীশির সুরে 
যাদের তিনি ডেকে আনলেন, তাঁরা সবাই কুমারী নয়, তাদের মধ্যে স্বামি-পুত্ৰ 
নিয়ে ঘর করছিল এমন মেয়েও ছিল। তবুও জানতে হবে, রাসে তার! সবাই কৃষ্ণ- 
প্রিয়, অতএব কুমারী ।২ রবীন্দ্রনাথের পতিতাও খষ্শৃঙ্গের মধ্যে দেবতাকে যখন দেখতে 
পেল, তখন চোখের জলে তার সব মালিন্ত ধুয়ে গেল, আর তার ভিতর থেকে 'বাহিরিয়া 
এল কুমারী নারী’। 

আগেই বলেছি, খক্সংহিতায্স ইন্্রপদ্বীর কথা এত খুঁটিয়ে বললেও কোথাও 
তার নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু পুরাণে তাঁর নাম হয়েছে ‘শচী’। এই নামকরণের 
মূল কিন্তু খক্সংহিতাতেই আছে। সেখানে ইন্ত্রেরে একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞ| হল 
‘শিচীৱঃ' [ ৮৪২ ] অর্থাৎ বার ‘শচী’ আছে। নিঘন্ট,তে 'শচী'র তিনটি অর্থ- বাক্‌ (মন), 


৮৪১ খ. প্রখর! নভয়ে| ন বকা ধ্বন| অপিগদ্‌ যুৱতীর, গতজ:, ধ্যান্তজা! অপৃণক্‌ তৃষাণ। 
অধোগ, ইন্সঃ স্তরয়ে। দংহপরীঃ ৪1১৯।৭। অগ্রুপুংলিঙগে অত্র), অবিবাহিত পুরুষ, তু. জনীয়ন্তে| ব. 
এরঃ পুত্ীয়নতঃ' অবিবাহিত কিন্তু চাইছে শ্ৰী-পুত্ৰ ৭৯৬৷৪, অর, জনিরান্‌ ৱ| ৪16811 নিন.তে শ্ত্ীলিঙ্গে 
“অগ্রুরঃ নদী (১1১৩), অঙ্গুলি (২1৫), অবশ্য বূপকচ্ছ:ল। মমূদ্রসঙ্গের পূর্বপর্যন্ত নদীর! কুমারী অথচ 
সঙ্গমোত্হুকা। 'অঙ্গুলি'র রহ্তার্থ অগ্নিশিখা, ছুটি একই /অজ ॥অঞ্জ, হতে নিষ্পন্ন। অগ্নিশিখা দীর্মণ্য প্ৰাণ, 
তাহতে ইঞ্জিয়ের প্রতীক দশটি অঙ্গুলি এবং দশটি ইণ্িয়ে সংখ্যাগামা আছে। ইন্দিয়ের যখন শুদ্ধ, 
তখন ‘অগ্রৱঃ'; যখন ব্যামিশ্র, তখন 'গ্লোধণ:' (তু. খ. ৯1১1৭, ৮)। অভন্গু প্রশরবগ, তু. প্র পরতিন্ত 
নভনুর্‌ অচুচারও ৫14৯।৭1 দিঘ, নদী (১1১৩)। স্ততম়ীঃ--বন্ধা| গাই; তু. পঙ্ক “পুরীর উ ত্বদ্‌ (তার 
এক রূপ) ভৱতি (ধখন তিনি পিতা) হুত উ ত্বদ্‌ (যখন মাতা; অতএব তিনি যেন অর্ধনারীশ্বর ) রখারশং ( খুশিমত ) 
তথ চক্র এঃ, পিতৃঃ ছালোকের) পয়ঃ প্ৰতি গৃভখাতি মাতা (পৃথিবী) তেন পিতা রতি তেন পুরঃ (অর্থাৎ সর্দজীব) 
৭1১০১।৩। মাতা পৃথিবী দেবতা! আর মানুষের মধ্যে যেন সেতু। “দংসুপত্থীঃ" পপা. দম্‌-হুপরীঃ, অনুরাগ 'দম্‌-সুজ তঃ' 

- অন্তর থেকেই 'দেবজ.ত' বা দিবা প্রেরণায় চালিত ১1১২২1১*। ২ ড্র. ভা, ১৮1২২১--৫, ১৮, ২৭, ২৯।১, ৩-১১। 

৮৪২ দ্র. খ, ১২৯1২, ৫৩৬, ৮২1২৮, ৬৮1২, ১০1৭৪1৫, ১1৬২১২, ৬1৩১1৪, ৮1২।১৫১'৩]৫৩1২, ১৯1৪৯1১১। 


৯১৪৪7 একবার অগ্নি ৩২১1৪, একবার সোম ৯1৮৭1৯। সাধনার আদিতে অভীপ্গার আগুন, অন্তে মোম 


৬৯৮ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


কর্ম (যজ্ঞ) এবং প্রজ্ঞ। (সাধনার ফল )।১ শব্দটি এসেছে সামর্থ্যবোধক ‘শকৃ’ ধাতু 
থেকে ।২ তার সহজ অর্থ হল শক্তি। এই বুৎপত্তির আতাস খক্‌দংহিত|তেই পাওৱ| 
যায়্।*০ সোঁজাঙ্থজি বলতে গেলে ইন্দ্ৰ তাহলে শক্তিমান্‌, ‘শচী’ তার স্বরূপশক্তি। 
বিগ্রহবত্তার একটুখানি ছেৱাচ লেগে এই ‘শচীৱঃ’ খক্‌সংহিতাতেই হয়ে গেছেন ‘শচী- 
পতি ।* স্বামী বোঝাতে ‘পতি’ শব্দ বেদেই রঢ়। সব দেবতা পত্নীবান্‌। সুতরাং 
সহজেই ইন্দ্পত্বীর নাম হয়ে গেছে 'শচী'। খক্সংছিতার দশম মণ্ডলের একটি সুক্ত 
আত্বস্ততিং--অনুক্ৰমণিকার মতে তার খিক! ‘পোঁলমী শচী’। শুক্তে কিন্তু কোথাও 
‘শচী’র উল্লেখ নাই। দ্বামীসোহাগিনী নারী সপত্জীদের অভিভূত করে দৃপ্ত এবং 
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন, স্বকটিতে এই ভাবই ফুটে উঠেছে। চতুর্থ খকে ইন্দ্রের 
উল্লেখ উপমানবূপে পরোক্ষ। সুতরাং এটি থেকে ইন্ত্রপত্বী শচীর কোনও উদ্দেশ 
পাওব| যান না| কৌঁধীতক্যুপনিষদে ইন্দৰ বলছেন, “অস্তরিক্ষে পোঁলোমদের আমি 
ধ্বংস করেছি।* একথার সঙ্গে পৌরাণিক প্রকল্পের মিল হয় না । 

বুহদারণ্যকোপনিষদে অক্ষিপুরুষের বর্ণনায় বলা হচ্ছে, ডান চোখে যে- 
পুরুষ, তিনি ইন্স ; আর বা! চোখে যে-পুরুষরূপ, তিনি হলেন ইন্জের পত্নী “বিরাট 
[৮৪৩]। ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হচ্ছে, বাক্‌ বিরাট ১৯ বিরাট একটি ছন্দ, তাঁর দেবতা 
‘অন্নাদী’, তিনিই এইসব দেখছেন, অর্থাৎ তার ভোগ দৃষ্টিভোগ।২ পুরুঘশুক্তে পুরুষ 
হতে বিরাটের জন্মের কথা আছে।৩ ডান চোখে আর বা চোখে একটি মিথুন--তন্ৰে 
হৰ্ষ ও চন্দ্রের মিথুন। বৈদিক ভাবনায্ন একটি আদিত্য, আরেকটি সোম। উপনিষদে 
পুরুষ আদিত্যপুরুষ, তিনি যোঁড়শকল ; আর চঙ্জ্েরও ষোড়শী কল! নিত্য।* আবার 
সংহিতাপ্ ইন্দ্ৰ সোমপাতম এবং সোমযাগের শেষফল আনন্দলোকে অমৃত হুওবা।* 
আগেই দেখেছি, ইঞ্জের জায়া কল্যাণী, তাঁর ঘরে আনন্দের সুষমা | এইসব থেকে 
ইন্্রপত্বীর একট! তাত্বিক পরিচয় পাওৱ! যাঁয়। তিনি পরমপুরুযের পরম| শক্তি, তিনি 


আনন্দ । কিন্তু মবটাই ইন্গএক্কির খেল! । ১ নিঘ, ১১১, ২১,৩।২। ২তু, ‘শিক্ষা’ শক্তিসঞ্চারের সামর্থ।। 
জং থ. 91১৩৫, টী, ৭৫৯ | ৩তু. শিক্ষা! শচীৱম্‌ তর নঃ শচীভিঃ ১৬২)১২/ আরও দর. ৬৩১1৪, 
৮২1১৪) ৪:১1১০৬৬, ৪1৩1১৭, ৮1১৪1২১১৫১৩) ৩৭1১৬ (ধুৰ|), ৬১৫, ৬২।৮ | অগ্িদ্বয় ‘শচীপতিঃ 
শচীতিঃ' 91৬৭1) ৫ ১৭৷১৫৯ হু. অনুরূপ ১৭৪ হু, (গে, )। কৌ, ৩১। 

৮৪৩ বু. ॥৪1২|২--০৩। ইছা, ১1১৩।২। ২ছ|, 91১৮) তু, খ. ময়| সো অন্নম্‌ অত্তি য়ে| ৱি 
গণ্ডতি গ্রঃ প্রাণিতি য় ঈং শুগোত্যুদূ, অমন্তরো! মাং ত উপক্ষিয়ন্তি ১৯।১২৫।৪। জীবমাত্রেটু অন্নাদ, কিন্তু 
মতাকার অন্নাদী বাক্‌, হতে বীর বিরাট, রূপের বর্ণনা। ল. এইখানে উপনিষৎপ্ৰরিদ্ধ পাঁচটি দ্বারপার 
উদ্দেশ পাওৱ| যাচ্ছে: বন্ধা বাক্‌’, তারপর যথাক্রমে 'দর্শন' ‘প্রাণন' ‘শ্ৰবণ’ (এবং তার সঙ্গে আবার 
‘বচন') এবং ‘মনন'। এত স্পষ্ট উল্লেখ আকগ্মিক হতে পারে ন|। সুতরাং ব্রন্ধের পঞ্চদ্বারপার ভাবনা 
খুবই প্রাচীন। অবশ্য এটি এসেছে পী্ষণা সপ্ত প্রাণের ভাবনা! থেকে। সাতটি গণের মধ্যে, মন ছাড়| 
আর চারটি দ্বাপাকে পাই। মন তাদের অধিপতি, আর মনই মানুষ । ৩ ১৭৷৯,৷২। গ্ৰ, প্র. ৬১, 
ছা. ৬১1১৭ বু ১11১৪ eq. ১1৮1৭, viola, ১২1১, ৬৪২1২, ৮1১২1২০১ ১1২১১$ ৯১১৩১১। 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ ] ইন্দ্ৰ গুণ ও কর্মের বৈশিষ্ট্য ৬০৯ 


জগন্থতি, সোম্যা সোম্যতর! এবং আনন্দময়ী। আমাদের মধ্যে তিনি পরমপুরুষের 
জন্য আকৃতি-উশতী জাগার মত। আর তা দেবতাঁরই আত্মশক্কি। 

ইন্সের রূপ জন্মরহুস্ড এবং পরিজনের কথা এইখানেই শেষ হুল। তারপর 
তার 


৩ গুণ ও কর্মের বৈশিষ্ট্য 


রূপ গুণ কর্ম, আর মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ--এই নিয়ে দেবতার ভাঁবনা। বৈদিক 
দেবতার রূপের দিকটা বরাবর আবছা থেকে গেছে একখা আগেই বলেছি। ইন্দ্র 
নিঃসন্দেহে বেদের পরমদেবতা এবং 'পুরুষ্থৃত' ও ‘পুর্লটুত’ | তবুও তাঁকে নিয়ে খষির 
মনে কপোল্লাস জাগেনি। অথচ রূপকে একেবারে বাদ দিয়ে শুধু নাম নিয়েও চলে না। 
কোন-না-কোনরকমে দেবতার কথকিৎ বিগ্রহবত্তা উপাঁসকের ডাবনায় এসেই যায়। এই 
রূপাতাসযুক্ত দেবতাকে আমর! বলতে পারি পুরুষ। 

খক্‌সংহিতায় এই সংজ্ঞাটি আছে, কিন্তু এক পুরুষস্ক্ত ছাড়া কোথাও দেবতার 
অভিধারূপে ত| ব্যবহৃত হয়নি [৮৪৪] পুরুষহুক্তের ‘পুরুষ’ বিশ্বৱপ। খগ.বেদের 
কোন-কোনও দেবত|--বিশেষ করে ইন্দ্র বিশ্বরপ। ইন্দ্ৰ যে বিশ্বরূপ, এট খুব ফলাও 


৮৪৪ দ্র. থ. পুরুম ১০।৯৭1৪, ৫, ৮, ১৭, ৭1১০৪১৫, ১০1৫১1৮, ১৬৫1৩ ; পুরুষহুক্তে ১০1৯1১--৫, ৬, 
৭, ১১, ১৫ স>'পুৰুষ'ত| ৭1৭18, ৭৫1৮, ১০1১৫।৪7 * ত্বত| ৪1481৩, 18৮1৫ $ * তৰ ৩৩৩1৮, ৪1১২৪ ; 
* অদ্‌ ১০।২৭২২) * স্ন ১1১১৪|১৭; পুরুষ্য ৭1২৯৪ । ভ্ত্ীলিঙ্গে 'পুরুষী" 91১০২1২। ব্ৰাহ্মণে বু, শ. অয়ং 
পুরুষঃ সরব পূর্ব পুরিশয়ঃ (<! নলী) ১৪৷৪৷৫৷১৮; য়ে| হয়ং (ৱায়ুঃ) পরতে সো! ইন্তাং পুরি শেতে 
তন্মাৎ পুরুষঃ ১৩৬২১) স য়ং পুরে হস্মাৎ সৱপ্মাৎ সরান পাপন উষৎ তন্মাৎ পুরুষঃ ( < বউ, 
“দাহে') ১৪1৪1২1২। নি, 'পুরিষাদঃ (-৯/মদ্‌), পুরিশয়ঃ পুরয়তের ৱা’ 11১৩। দ্র. টী. ৮.৪ । 
আধারকে যা ভরে রাখে ( / প, ॥ পূরু ), যেমন 'প্রাণ'-_বাতাস হয়ে; ব| ঢেতন|--আলে| হয়ে। ॥ পুকীঘ 
=[নিঘ, 'উদক' ১১২ ; নি. ‘পৃণাতেঃ পূরয়তের্‌ রা" ২|২২ তু, IE. pele ‘to 111 Lat. ptere ‘to ৪] 
বস্তুত “জলীয় বাষ্প, কুৱাস|'; তু. খ. পজ্জ'স্যৱাত| বযভা পুরীষিণাঁ ১*1৬৫।৯ জলভর| মেঘ কুৱাসার মত 
ছুটে আসছে ঝড়ের তোড়ে, তারপরেই মুযলধারে বৃষ্টি হবে_ ছুটি বিশেরণে তার পরিষ্কার ছবি; পজ'স্তৱাতা 
পুরীষাণি জিন্ধতদ্‌ অপ্যানি ৬1৪৯।৬, টী, ৫৭৬৪, অখমেধের অৰ্শ্ব ‘উদ্ভান্ত, সমুদ্ৰাদ্‌ উত রা *্যাঁং' ১।১৬৩।১ 
(তু, ইন্দ্ৰ সম্পর্কে একই উক্তি 8২১৩); উদ্‌ ঈরয়খা মরুতঃ সমুদ্রতো য়ং রিং ৱৰ্ধয়থ| *ষিণঃ ৫1৫৫1৫ $ 
পরমপিতাকে ‘দির আহঃ পরে অর্থে *ধিণম্‌', ১1১৬৪।১২, টী, ৫৭৬; ইন্দ্ৰ বলছেন, 'অহম্‌ এতং গরাম্‌ 
অথাং পগুং (তু. উপনিবদের মুখ্য প্রাণ, আরও তু. পুরু পশু' বাহতে বিখের বিশ্নষ্টি ১:1৯:১৫ ) 
*খিণং সায়কেন| (অর্থাৎ শক্তিপাতের ছারা) হিরণায়মূ, পুর সংশ্| ( হাজারে-হাজারে, অপৰাধ পরিমাণে) 
নি শিশামি (শাণিত করি, শাণ দিয়ে উচ্ছন ও তীক্ষ করি প্রাণকে) দাশুমে য়ন্‌ মা সোমাম উক্খিনো 
অমন্দিধুঃ (মাতিয়ে তুলল) ১০৪০৪; সরয়ুঃ *বিলী ৫1৪৩৯ (দ্র, টী. ৮৫২১); আরং যো রজঃ পুরুধা 
( যিচিত্ৰভাবে ) ৱিৱত্তে| (পাক দিয়ে চলেছে, দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ছে) অৱ: (নীচে) হয রুহতঃ 
*ষাৎ, (ছটামগুল হতে) অৱ ইদ্‌ ( একটি বিশিষ্ট শ্ৰুতি) এনা পরে! (এর ওপারে) অন্তদ্‌ অস্তি, তদ্‌ অরাধী 
(অবিচলিত থেকে) জরিমাণস্‌ ( জানবৃদ্ধের) তরন্তি ( সাঁতরে তার কুলে ওঠেন) ১০২৭২১ ( বৃহৎ 
সুর্ধ বা বৃহজ্জ্যোতির নীচে ইন্দ্রের বঞ্জশক্তির লীলা, আর তার ওপারে পরমব্যোমে সহশ্রাঙ্গরা বাকের 
অতি, তু, ১1১৬৪1৪১)) দেরানাং মানে (যোনিতে, অদিতির উপস্থে, তু. ৯1৭৩৬ টা, ২৯৫ 'মায়াঃ') প্রথমা 
( আদিৰেবের!, আদিতোরা তু. ১1৭২৮, টী. ১৪১১ ; 'প্রথমাঃর অন্বয় ‘দেৱানাম্‌’এর সঙ্গে ) অতিষ্ঠন্‌ (সেই- 


২৭ 


1 বেদ-মীম|ংস। [ বৈদিক দেবতা 


করে বৰ্ণন| করা হয়েছে; অন্ত দেবতার বেলায় সংজ্ঞাটি একটি বিশেষণ মাত্র।১ এ- 
থেকে মনে হয, সত্বোজ্রেকের ফলে উপাঁসকের ইষ্ট যে-কোনও দেবতা বিশ্বক্ষপ হতে 
পারেন এবং ইন্দ্ৰ গুক্লচত বলে ভার বিশ্বরূপতা সংজ্ঞামাত্রে সীমিত না থেকে বিবৃতিতে 
বিস্তার লাত করেছে। আর এই বিবৃতির সর্বদেবসাধারণ দার্শনিক রূপায়ণ হল 
পুরুষন্থক্ে। যে-দেবতা চেতনার জ্যোতির্বাগয় লোকে এতদিন 'পুরুষবিধ'রূপে অস্পষ্ট 
ছিলেন, এইবার তিনি শ্শষ্টত 'পুরুষ' হলেন। কিন্তু এ-পুরুষও মানব এবং অমানবের 
মাঝামাঝি। 

বৈদিক দেবত| পুরুষ হলেও গ্রীক দেবতার মত কখনও পুরাপুরি মানব হয়ে 
ওঠেননি। অথচ আর্ধভাবনাম় মানবতার দিকেও একটা ঝৌক নিশ্চয় ছিল, যা 
স্বভাবতই দানা বেঁধেছিল “বিশ বা জনসাধারণের মধ্যে। পুরুষ সংজ্ঞাটি আশ 
করে আমর! আর্মসাধনার ইতিহাসে ভাবনার এক ব্রিআতা দেখতে পাই। সাংখ্যের 
পরম তত্ব, বেদের আঁদিদেবতা আর বেদাঙ্িত ভাগবতদের পরমদেবতা-- 
সবাই ‘পুরুষ'। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ অমানব 'পুরুষবিশেষ'। বেদের পুরুষ 'হিরণায় 
পুক্লষ’--বঁর সম্বন্ধে কেউ বলেন তাঁর রূপ কল্যাণতম, কেউ বলেন তার রূপ মানুষকে 


খানেই ছিলেন ) ক্কত্তত্রীন্‌ (গভীর কূপ হতে, < ॥/ কৃৎ ‘কাটা’ ৯কর্ত (তু. ৯1৭৩৮, টা, ১৮৯১ 
॥ গর্ত; আরও তু. ধন্ধ [শুকনা ডাঙ! ] চ য়ং কৃত্তত্ৰং চ কৃতি ব্ৰিং তা ৱি য়োজন| [ অর্থাৎ দুয়ের মধ্যে 
কত যোজন তফাত ] ১*৷৮৬৷২* ; অত্র তু. কাঠকস. শং নে! আপো ধর্বন্তাশ, শং নস্‌ সন্ত.নূপ্যাঃ, শং 
নঃ সমুদ্রিয় আপশ, শম্‌ উ নন্‌ সন্ত কৃপ্যাঃ ২১ [২]; বর্তমান মন্ত্ৰেও ‘অনুপে'র উল্লেখ ল.) এযাম্‌ 
উপর! (অর্থাৎ আদিত্যের মধ্যে ধারা আছেন পরার্ধে তু. ১।১৬৪।১*) উদ্‌ আদন্‌ (উঠে এলেন; কিন্ত 
ভার! আর বিস্বষ্টর ধারায় প্রবাহিত হলেন না, "পুর্বে দেরাঃ” বা 'দাধ্যাঃ' হয়ে নাকে রইলেন আপন 
মহিমায় তু. ১০1৯০।১৬, দ্র. ছ|, ৩১১১. আর বিহুষ্টির ধারায় ধীর! প্রবাহিত হলেন [ তু. খ. অরণগ, 
দেৱা অন্ত বিসর্জনেন1থ! কো! রেদ য়ত আবভূর ১৭৷১২৯৷৬ ], তাদের মধ্যে) ত্রয্নসৃ তগপ্তি পৃথিরীম্‌ 
অনুপ! (শ্রোতের অনুকূলে, বিস্থষ্টর ধার| বেয়ে চলছেন ধারা, তু, অনুপে 'গোমান্‌ গোভির্‌ অক্ষাঃ 
মোমঃ ৯।১০৭।৯$ এই ভয় ব| তিনজন দেবত| যান্ধ [নি, ২২২] ও সায়ণের মতে গজ বায়ু এবং 
আৰধিত্য ; উত্তরায়ণের শুরু থেকে তাপ ক্রমে বেড়ে চলে--বগন্তে আদিতে]র মৃদুতাগ, গ্রীগ্মে বাযুর খরতাপ 
যাকে আমর! ‘ল্‌! বলি, আর বর্ষার প্রাক্কালে প্রচণ্ড তাপ যেন গঞ্জস্ের ; এমনি করে এই দেবতারা. 
'নিতোকরর্ষের্‌ ওদধীঃ পাচয়ন্তি' [ নি. }--য| বস্তুত প্রাণের উল্লাস) দ্বা (দুজন দেবতা, নি'র মতে বায়ু 
এবং আদিত্য) ব্বুকং (অনন্ত প্রয়োগ, নি. ‘উদকনাম ব্রৱীতের্‌ ৱা শব্দকর্মণো অংশতের্‌ ৱা’ ২২২; 
বস্তুত 'মেঘ', তু, খ. 'বৃধু' ৬৪%৫১, ৩৩, অনুক্লমণিকার মতে একজন 'তক্ষা!, তু. মস. ১৭৷১*৭, জর 
গে.। 'তক্ষা' অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করে, তু. থ. ১৷১৬৪৷৪১ ; অব্যাকৃত 'পুরীয' ব| জলীয় বাষ্প জমে 
মেঘ হয়, তা-ই বুবুর তঙ্গণ_এমনট| কল্পন| কর! যেতে পারে $ ৬19৫1৩২, ৩৩এ পাই, 'যন্ত ৱায়োর্‌ ইব 
জরদ্‌ ভদ্র! রাতিঃ সহশ্রিপী'**মদ! গৃণপ্তি কারৱঃ, বৃবুং সহন্রদাতমং সুরিং মহুননসাতমম্‌' অৰ্থাৎ হুৰ্ধের মত জলকে 
বাস্পের আকারে শুষে নিয়ে বৃষ্টির আকারে ফিরিয়ে দেন: এখানে মেঘবাপা আর মেঘের ধ্বনি) ৱহতং 
পুরীধদ্‌ (আদিতা বহন করেন মেঘবাঞ্ণ, আর বায়ু বহন করেন মেঘ; তারপর যে-ধারাবধণ তা পঞজনোর ; 
সমস্তটাই বিস্্টির তগন্তা ) ১*।২৭।২৩। অতএব 'পুরীধ' জলীয় বাপ্পের বা আলোর কুরান! এবং একটা 
অব্যান্কৃত- ও রহস্তময় কিছুর বাচক (তু, সামসংহিতায় মহানা্গার্িকের শেষে পাঁচটি 'পুরীষপদ'। মানুষের 
প্রাথচেতন। আধারব্যাপী এমনিতর একট| “পুরীষ' > পপুরথ'। এই প্রমঙ্গে তপু ( =পুরীব!) ঢৌ, 
ব্ধীনাম্‌ ১০১1৮ ( তু. টা, ২৭৭)। ১, টীমূ ৪৮) 


অন্তরিক্ষস্থান বর্গ] ইন্্র-গুণ ও কর্মের বৈশিষ্ট্য ৭৮১ 


দেখা দেবার জন্তু তার সামনে এসে দাড়ায় না। আর তাগবতদের পুরুষ 'মামুমীং 
তনুম্‌ আতিতঃ’ পুরুষোত্রম। সাংখ্যের পরম তত্ব অমানব হয়নেও 'পুরুষ' নাম গেল, 
এটি লক্ষণীয়। সাংখ্যবাদী মুনিপন্থী হয়েও এ-সংজ্ঞাট গ্রহণ করেছেন বৈদিক খধিদের 
কাছ থেকে, যার! পুরুষ বলতে বুঝতেন মান্যকে আর সে-মানুষ ‘আত্মা’ এবং “তন্থ'র 
সমাহার। বেদে এই শব্দ ছুটি অন্তোন্তবিকল্লিত [৮৪৫ ] অর্থাৎ খৰির কাছে আতা ছাড়া 
দেহ এবং দেহ ছাড়। আত্ম! অকল্পনীয়। পুরুষের যে ‘অজে| তাগঃ তা-ই তার আত্মা, 
আর শরীর বা তম তারই বিভূতি-_ছুটিকে পৃথক করা যায় ন1।১ বিশ্বরূপ যে বিরাট 
পুরুষ, তার সহশ্র শীর্ঘ অক্ষি এবং পদ ; এই তাঁর তন্থ। আবার একে আবৃত করেও 
তিনি এর ‘অতিষ্ঠ’; এই তাঁর আত্মা আত্মা আর তচ্ছুর এই সম্পরিঘঙ্গ হতে 
আত্মাকে বিশ্লিষ্ট করে নিয়ে সাংখ্যবাঁদীর৷ তাঁকেই বললেন পুরুষ”, তন্গকে তীর! 
উপেক্ষ। করলেন। তাদের পুরুষ অসঙ্গ, 'কেবল'-বেদের “নিষ্ষেবল' ইন্ের মধ্যে যাঁর 
ধ্বনি আছে। আর ভাগবতের! শুধু আত্মাকে নয, তহুকেও বললেন দিব্য--তাই 
তাদের পুরুষ হলেন 'পুরুযোত্ম” । 

গীতা ‘ভগবান’ বলছেন আমি ‘লোকে বেদে চ প্রখিতঃ পুক্লষোত্তম:” (১৫1১৮ )। 
কিন্তু পুকুষোত্তম সংজ্ঞাটি বেদে নাই। ছান্দৌগ্যোপনিষদে সিদ্ধ ‘উত্তম পুরুষে'র কথা 
আছে, যিনি সম্প্রপাদরূপে ‘পয়েতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্‌ রমমাণঃ স্ত্রীতির্‌ বা ক্ানৈর্‌ ৱা 
জ্ঞাতিতির্‌ রা নো.পজনৎ স্মরন, ইদং শরীরম্‌'--ঘুরে বেড়ান খেয়ে, খেলা করে, স্ত্রীগণ 
বান ও জাতিদের সঙ্গে রমণ করে, এখানে উপজাত শরীরকে মনে না রেখে" ।৩ 


৮৪৫ ড্র. টী, ৬৬*। ‘আত্ম এবং ‘তনু’ দুটিই বোঝায় মানুষের 'নিজেকে' (5০1/)। আত্মা তার 
প্রাণবায়ু। তু. খ. মৃত্যুর পর 'গচ্ছতু ৱাতম্‌ আত্ম!’ ১০১৬৩, আত্মন্রন্‌ নত; ৯1৭98, বায়ু “আত্ম! দেরানাস্‌* 
১০1১৬৮1৪৮। আর তন্তু মুখ্যত তার শরীর, যেমন "স্থিরৈর্‌ অগ্গৈণ্‌ তুষ্ট.ব্রাংসস্‌ তনুভিঃ' ১/৮৯/৮, য়ত্ৰ| নশ, 
চক্রা জরসং তনুনাম্‌ ৯, তা ৱাং (অঙ্গিনৌ) বিশ্বকো হরতে তনু-কৃথে ( হিরগ্রয় শরীর করবার জন্তু ৮৮৬১ 
৩.৭ কিন্তু দুটিকে কখনও আলাদ! করা যায় না। তাই ছুটির অর্থই হল তনু আর আত্মার 
সমবায়ে পুরুষের অখণ্ড স্বপ। তু. শ. আত্ম। বৈ তনুঃ ৬11২1৬। যেমন খতে, দক্ষিণা 
ৱনুতে য়োন আত্মা! (১১১।গ, এখানে 'আত্মা' উপনিষদের ভাষায় ‘অন্নময় পুরুঘ' ব| দেহ), তেমনি 
'অধরা,রোচৎ স্বাং তত্বম্‌ ইন্দ্ৰম্‌ এর (১৯১২৯, এখানে ‘তনু! আত্মা)! ড্ৰ. টীমুং ৩৫৭। ১ তু. ১1১৬ 
৩,৪; সেখানে পুরুষের ‘আত্ম’ প্রাণৰায়ু যা মৃত্যুতে বিশ্বপ্রাণে ফিরে যায়; তার সঙ্গে আছে তার "শরীর" 
যা অন্নময় বলে ওধধি হতে জাত, অতএব তাও তখন বিভু হয়ে ছড়িয়ে গড়ে সব ওধধিতে ( ওষধিযু প্রতি তিষ্ঠা 
শরীরৈঃ ৩; ‘প্রতি’ উপসর্গ এবং বহুবচন ল. যেন প্রতিটি ওখৰি তার ‘প্ৰতিশরীর’, যেমন বিশ্বরপে ইচ্ছের 
‘প্রতিরপ’); আছে তার ‘অজে| ভাগঃ' যাকে অগ্নি বহন করে নিয়ে যাবেন 'উ লোকে’ ব| চেতনার অনিবাধ 
বৈপুল্যে ; তার এই আত্মা শরীর এবং অজ ভাগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অগ্নির ‘শিৱ| তত্ব (৪)যব| ভার 
আত্মাও বটে--কেনন| তিনি ‘হুরে| ন ররকাঞ, ছতাযা' -হুধের মত ঝলমল করছেন শতাক্স। হয়ে ( ১।১৪৯/৩)। 
মর্বত্র ‘আস্ম' এবং ‘তনু’ একাকার খর, ১৭৯৭৷১; তু. হয আত্মা জগতদ্‌ তগুবশ, চ ১1১১১, টা, 
৭২১; আরও তু. স (পর্জগ:) রেতোধ| হয; শঙ্গতীনাং তন্ন, আত্মা জগতস্‌ ত?ষশ, চ ৭1১১৬, 
টা. ৮৮৭ এখানে 'আস্মা'রূপে বিশু ও অন্তর্যামী পরম'দবতার তিনটি বিভাব পাচ্ছি--পুরুষ, সর্ব ও 
পঞ্জস্ত। প্রথমটি তত্ব, দ্বিতীয়টি সাধারণ দেবতা (ক্র. সরনুর্ুমণীপরিভাষ| ২১৪--১৮), তৃতীয়টি বিশিষ্ট 
দেবতা। ৩ ছা. ৮1১২৩, দ্র. বেশী, ১৬৪২৯২ | উপনিবদের উত্তমপুরুথ' শব্দট গী,তে ঠিক আগের 


৯২ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


এই সিদ্ধ পুরুষই লোকিক ভাবনায় দেবতার অবতাররূপে কল্পিত হয়েছেন বল! চলে। 
পরমপুরুষের সঙ্গে মর্ত্যপুরুষের সাযুজ্যবোধ হুল তার বীজ। সায়ুজ্যবোধে বৈদিক 
অধ্যাত্বসাধনারও চরম সিদ্ধি। বান্থদেব কৃষ্ণ অধ্যাত্বান্ছতবে এবং লোকদৃষ্টিতে 
পুরুষোতমরূপে প্রথিত হয়েছেন এইতাবে। লক্ষণীয়, ছান্দোগ্যে উত্তমপুরুষের এই 
প্রবচন ইঞ্জের প্রতি প্রজাপতির--যেন তিনিই এই পুরুষ। বাসুদেব কৃষ্ণের সঙ্গে 
এই উত্তমপুরুষের মিলের কথা আগেই বলেছি। এই প্রসঙ্গে আঙ্গিরস কৃষ্ণের ইন্দর- 
পুক্তগুলিও স্মরণীয়।* 

মুনিপন্থীদের বিবিক্ত ‘পুরুষ’ (3911) আর তাগবতদের উ্বর-পুরুষ বা 'পুরুযোত্তম' 
(M৭n-G০d)-পুরুষতাবনার এই ছুটি কোটির মধ্যে বেদের ‘পুরুষ’ (9০৭)। অমানব 
আর মানবের মধ্যে তিনি যেন বাচ খেলছেন। তীর প্রপঞ্চন আমরা দেখতে পাই 


প্লোকে আছে অসমন্ত হয়ে_কিন্তু ঈশ্বরের সংজ্ঞারপে | ॥ ব. ১*1৪২--৪৪ হু. । তিনটি সুক্তের মধ্যে ল. 
মন্ত্রাশগুলি তুলে দিচ্ছি। প্রথমেই চোখে পড়ে মধুরভাবের ছুটি উক্তি: ‘প্র বোধয় জরিতর্‌ জারম্‌ ইন্রম্‌' 
হে বৈতালিক, প্রবুদ্ধ কর বধু ইন্জকে (পরকীয়া নারীর মত) ১*1৪২1২ ১...মে...মতয়ঃ...পরিঘজন্তে জনয়ো 
যখ! পতিম্‌...৪৩1১ (দ্র. টা, ১৯৩, ৮৩৮। ল. ইন্দ্ৰকে জাগাবার সময় তিনি ‘জার’, কিন্তু কাছে গিয়ে তাকে 
জড়িয়ে ধরবাঁর সময় তিনি ‘পতি’; অর্থাৎ প্রথম মন্ত্রে নায়িকা পরকীয়া, দ্বিতীয় মন্ত্রে ্বকীয়া--গোপীদের 
মতন । তিনটি সুক্তেরই শেষের মন্ত্র দুটি একরকম | অন্তিমমন্ত্রের প্রথমার্ধে বৃহস্পতি আছেন সংত্ৰ--পিছনে 
উপরে, নীচে; উত্তরা্ধে ইন্দ্ৰ আছেন সামনে এবং মধ্যে, আছেন সখাদের কাছে সখার মত, আনছেন বৈপুলোর 
চেতন! । এই সখ্যরতির কথা কৃষ্ণের একটি অশ্বিহক্রে ধুৱার আকারে পারা যায়: ‘মা নে| ৱি যৌষ্টং সখ্যা' 
= আমাদের সখ্য হতে সরে যেও ন! (৮॥৮৬৷১...)। একটি ইন্দ্ৰহক্তের ঢুজায়গায় মনুর জন্য অর্থাৎ সর্ব মানবের 
জন্ত ইন্জের হুরমজয়ের কথা আছে (১০1৪৩৪,৮)। প্রায় একই ভাষায় পাশা খেলার উপমা! আছে দুজায়গায় 
(১০৪২৮, ৪৩৷৫ )  উপনিষদের শরবৎ তন্ময়তার উপমাটি একজায়গায় পাওৱ| যাচ্ছে: অগ্ডেরর (ধানুকীর 
মত) হু প্রতরং লারম্‌ (তীর) অন্তন্‌ (১০1৪২।১; তু. ইয়ুন্‌ ন ধন্বন্‌ প্রতি ধীয়তে মতিঃ ৯৷৬৯৷১ ) ।.‘'কৃষ্ণের 
তিনটি ইন্সহুক্ত ছাড়া তিনটি অগ্বিহুক্তও আছে। তার দ্ধিতীয়টিতে তিনি নিজেকে বলছেন ‘বিশ্বৰ অর্থাৎ 
ছোটখাটো একটি বিশ্ব, যেন ভার পিণ্ডে ব্ৰহ্মাণ্ডের অনুভূতি হয়েছে। এই নামটি একেবারে নতুন, বৈদিক 
সাহিত্যের আর কোথাও এর উল্লেখ নাই। বিশ্বক অস্বিঘ়্কে আহ্বান করছেন ‘তনুকুথে’--তার| তার 
হিরগয় দিবাশরীর করে দেবেন বলে। সা. এখানে ‘তনু!’ বলতে বুঝেছেন ‘পুত্ৰী’ এবং গে, ডাকে অনুসরণ 
করেছেন। কিন্তু খ.তেই অগ্নিকে বলা হচ্ছে “তনূকুদ্‌ বোধি (হও) প্রমতিশ, চ কারবে' (১/৩১৯) তু. 
মৈজঞায়ণীল, আগে বুতপতে মা তর তনূর্‌ ময়া,ভুদ, এষ! স| তরি; অগ্নে বুতপতে য়| মম তনুস্‌ ত্বয়া, 
ভূদ্‌ ইয়ং সা ময়ি ১২1১৩; প্রতিতু, খ, তনুরুদ্ভ) ৮1৯1৩, মা, ৫1৩২ < এ কৃৎ ‘কাটা’, দ্র, ভাষ্য)। 
সুতরাং বিশ্বকের এই তনু উপনিষদের যোগাগ্ৰিময় শরীর (খে, ২১২), যা প্রেতির পর হয় বিশ্বব্যাপ্ত (ধ. 
১০১৬৩) বিশ্বক এখানে জীবদ্দশাতেই সে-অনুভব চাইছেন। বিশ্বকের পু 'রিষাপু'। নামটিতে 
ব্যাপ্তিচৈতপ্তের ধ্বনি আছে। এটিও আর কোথাও পাঁওরা যায় না। বিষ্ণাপূ, (খ. ৮৮৬১) হারিয়ে গিয়েছিলেন, 
অখ্দ্বয় আবার তাকে ফিরিয়ে আনলেন বিখকের কাছে--এ-কাহিনীর উদ্দেশ ধ.র কয়েকজায়গায় পাওৱ| 
যায় (১।১১৬।২৩, ১১৭।৭, ১*1৬৫1১২)। বাহদেব কৃষ্ণের পুর প্রদ্থায়ও এমনিতর হাঁরানিধি। ৮/৮৬তে 
অনুক্রমণিকায় খবিবিকজ আছে, “রিখকো! রা! কার্ধিট'। মনে হয়, এ-বিকজ পরে দেখা দিয়েছে_'বিশ্বক' 
এই অনতিপরিচিত নাম থেকে । এই দুক্রের আগের এবং পরের সুক্রটি অধ্দ্বয়ের উদ্দেশে কৃঞ্চেরই রচিত, 
স্থতরাং মাঝেরটিও তারই হওৱ| সম্ভব । শাংবা.তে কৃষ্ণ একটি বিশিষ্ট তৃতীয়দবনের অষ্ট (৩*৯)। দে-ুগে 
ক্ষত্রিয় ধধির অভাব ছিল না, তু. ছাতে উদ্‌গীখকুশল প্রবাহণ দৈবলি (১1৮।১)। দেবতার সঙ্গে কৃষ্ণের 
সম্পর্ক যেন বাহুদেবাজুনের মত, কিন্তু একধাপ উজিয়ে। 
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উপনিষদে। মৌনতাবনোপরক্ত কঠোপনিষদে পাই, ‘পুরুষ ব্যাপক ও অলিঙ্গ। "পট 
করে দেখবার জন্ত তার রূপ কারও সামনে দাড়িয়ে থাকে না, চোখ দিয়ে কেউ তাকে 
দেখে না [৮৪৬]।' এই ভাবনা ঝুঁকেছে সাংখ্যের পুরুষের দিকে। আবার 
ঈশোপনিষদ্ধে পরমপুরুমকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, ‘তোমার যে-রপ কল্যাণতম, 
তোমার সেই রূপ আমি দেখি। ওই ওই যে-পুরুষ, তিনিই হচ্ছি আমি।'১ এই 
ভাবনায় পাই অন্নভবের অ।রেকটি কোটি, য| ঝুঁকেছে রূপোল্লাসের দিকে । এটি আৰ্যদৰ্শনের 
অন্গগত। ভাগবতদের তাষায় এই কল্যাণতম রূপ তগবানের সেই সত্তৃতন্থ যা বিশ্বরূপে 
গবিবতিত' হয়েছে: গন্ত|ৱরৱসংস্থানৈঃ কল্লিতো লোকবিস্তরঃ+, তদ বৈ ভগরতো রূপং 
বিশুদ্ধং সতৃম্‌ উজিতম্‌ "২ সাধারণভাবে এর বিবৃতি যেমন উপনিষদে পাই, তেমনি 
সংহিতাতে পাই বিশেষ করে ইন্দ্ৰ সম্পৰ্কে--ইন্দ্ৰ রূপে-রূপে প্রতিরপ। অবশ্য রূপংরূপং 
বলতে শুধু আমাদের ইন্জিয়গ্রাহ পাখিব রূপই বোঝায় না, বোঝায় অস্তরেনবাইরে যে- 
কোনও লোকের যে-কোনও রূপ। শোনকদংহিতার স্কন্তহুক্তে এই ভাবনা খুবই পরিস্ুট | 
স্বন্ভ সর্বাধার ব্ৰহ্ম। তাকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে: ‘স্বম্ভে সব লোক, স্কম্ভে তপ, স্বম্ভেই 
সমাহিত খত। হে স্বস্ত, তোমাকে [যে] প্রত্যক্ষ জানে, (সে জানে) ইন্জে সব 
সমাহিত। ইন্দ্ৰে সব লোক, ইন্দ্ৰে তপ, ইন্জেই সমাহিত খত। [হে] ইন্দ্ৰ, তোমাকে 
[যে] প্রত্যক্ষ জানে, [সে জানে] স্বম্ভে সব প্রতিঠিত।"* এখানে স্বন্তই ইন্দ, ইন্দ্ৰই 
স্কন্ভ; এবং তিনি অস্তরে-বাইরে সব-কিছুর প্ৰতিষ্ঠা । 

এই প্রতিষ্ঠাতত্ব খক্সংহিতায় কখনও ‘বিশ্বমিশ্ব’ ও 'দেবপুত্র' গ্াবা-পৃথিবী [৮৪৭], 
প্রতীকী তাষায় কখনও বৃষভ-ধেইর একটি মিথুন,» কখনও দার্শনিক ভাষায় দেবতা 


৮৪৬ ক. অরক্তাৎ তু পরঃ পুষে! ৱ্যাপকে| হলিঙ্গ এব চ1...ন সংদূশে তিঠতি রূপম্‌ অন্ত ন চক্ষুধা 
পগ্ঘতি কণ, চনৈ,লম্‌ ২1৩৮৯ তু. খে. ৪1২*। ল. দুটিই মৌনভাবনোপৰক্ত যে!গোপনিযৎ। > ঈ, য়ং 
তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি, য়ে| হসার,সৌ পুরুষঃ সোহহম্‌ অন্সি ১১। ২ ভা, ১২৩। 
‘ৱিৱিত’ তু, শৌ, য়ত্ৰ স্বম্বঃ প্রজনয়ন্‌ পুঞ্ৰাণং ৱ্যৱৰ্তয়ং ১৯1৭।২৮ | অনুরূপ ভাবন| কষ, স সখ্ৰীচীঃ (অনুকুল 
স বিধূীর্‌ (প্রতিকূল । 'অপঃ উহ!) বসান ( অর্থাৎ বিচিত্ৰ প্রাণের বসন পরে) আ ব্রীরতি ,( এখানে 
*আবত ন’) ভুৱনেদ.ন্তঃ ১%৷১৭৭|৪ | ৩ শৌ, স্বত্তে লোকা; স্বপ্তে তপ; স্বপ্তে অধ্য.তম্‌ আহিতদ্‌। ক্বপ্ত ঘা 
ৱেদ প্রতাক্ষম্‌ ইন্দ্ৰে সং সমাহিতম্‌। ইন্দ্ৰে লোক! ইন্দ্ৰে তপ ইন্দে অধ্য তম্‌ আহিতম্‌, ইঞ্জং হা! রেদ প্রত্য্ং 
স্বন্ভে মরং প্রতিষ্ঠিতম্‌ ১০1%1২৯-৩* । 

৮৪৭ তু, খ, ১1৬1২, ৩1৩৮৮, ৯1৮১৫, ১|৬%|১১ ; ১1১%৬|৩, ১৫৯(১, ১৮৫|৪, ৪1৫৬২, ৬|১৭|৭ 
918৩1১, ১৭।১১।৯ | ভারা বিশ্বের সর্বত্র পরিব]াপ্ত, দেবগণ তাদের পুত্ৰ; অর্থাৎ ছালোক-ভুলোক সব চিন্ময়, 
দেবগণ তার স্বাভাবিক বিহুষ্টি। ১. ৩1৩৮৭, ত্রিপাজন্তে। (তিনটি স্টার পীজস্ত: এটি কোন্‌ অঙ্গ, 
ঠিক বোঝা যায় না) তু, অঙ্গের মা, ২৫।৮ এবং তত্র উব্বট, অজের শৌ, ৪১৪1৮, বশ] গাভীর খৌ. ১৭|১৭২% 
অথ্বের বৃ. গ্ৌঃ পৃষ্ঠমূ অন্তরিক্ষম্‌ উদরং পৃথিৱী পাজন)ম ১॥১৷১=দ্বৌঃ পৃষ্ঠ অগ্তরিগস্‌ উদর ইয়ণ্‌ 
[ অর্থাৎ পৃথিবী ] উরঃ ১1২৩--এখানে 'বুক'1) নিন, পাঁজস্‌ ‘বল’ ২৯, অতএব ‘পাজস্ত' বলশালী অঙ্গ, 
তাইতে বৃষভের ‘বুটি’? এবং তার সঙ্গে প্রতিতু. ধেনুর 'উধঃ'1) ৱযভে| ৱিশ্বন্প উত ক্রাধা ( তিনটি 
ভার পালান, অতএব তিনি ধেনুও) পুরুধা (বহুভাবে) প্রজাৱান্‌ ত্্ানীকঃ (তার জ্যোতিৰ্ময় তিনটি মুখ 


+ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


এবং তার মায়|২--যেমন ইন্দ্রের, বরুণের। দেখেছি, সংহিতান্স এই মিখুনতত্বট 
বিশেষ করে প্রপঞ্চিত হয়েছে ইন্সের বেলায়। মিথুন থেকে বিহ্ষ্ট হয় প্রজা। পাই 
তিনটি ততত্ব--জনক, জনিত্ৰী এবং জাতক। কিন্তু অদিতি-চেতনায্ন বা অদ্বৈতদৃষ্টিতে 
তিনটি আলাদা তত্ত্ব নয়--এর| একে তিন, তিনে এক। সংহিতার ভাষায্ন ‘অদিতির্‌ 


অগ্নি চন্দ্ৰ ও সূর্যদূপে অথবা অগ্নি বিদ্যুৎ ও সুৰ্বকপে তু, খ. ৩২৬।৭ টী, ৩৩৩, ১1১১৫।১ টী. 1৫১ ) পত্যতে 
(সবার পতি অর্থাং ‘প্রজাপতি’) মাহিনাৱান্ত, (মহিমময়) ন রেতোধা র্বঃ শখভীনাম্‌ ( ধেনুদের ) ৭৬৩ 
ড্র, টী, ৪.২, রুবা শুক্রং দুহুহে পশ্রিন্‌ উধঃ 81৩1১* টী. ১৭১%, ১*1৪।৭। ২ মসায়|: খ.তে মায়ার সহজ 
অর্থ হচ্ছে ‘শক্তি, একটা কিছু করবার সামর্থয। অধুনাপ্ৰচলিত 'ইন্দ্ৰজাল’ অর্থের আভাস একটি জায়গ। ছাড়া 
আর কোথাও পাওৱ| যায় না (তু মায়েৎ সাতে য়ানি যুদ্ধান্তাহঃ ১*।৫৪।২ টী. 9৯7 ল. এখানে উদ্দিষ্ট 
দেবতা ‘ইঞ্জ্', ভার ‘কম গ্জাল' মায়া, তু, শৌ. অয়ং লোকে| জালম্‌ আসীচ, ছক্নন্ত মহতে| মহান্‌, তেনা.হ 
ইজজালেনা,মুংস্‌ তমস|.ভি দধামি সর্বান্‌ ৮/৮.৮) আরও, তু. খের একো জালৱান্‌ ঈশত ঈশনীভিঃ ৩১, 
একৈকং জালং বহুধা ৱিকুৱন্, অস্নিন্‌ ক্ষেত্ৰে সংহরত্যে.য দেরঃ [ রঃ ] ৫1৩) গ্রতিতু, যাতুধানের মায়া টামুং ৬১। 
মূলত এই মায়া 'অন্রপ্ত মায়া’ (তু. খ. মিআারনপা...গ্াং ৱৰ্ধয়থেো| ‘অহ্রন্ত মায়য়া" ৫/৬৩৩; ধর্সণ| মিত্রাৱরুণ। 
বিপশ্চিত। বতা রঙ্গেখে *, ধতেন ৱিশ্বং ভুৱনং ৱি রাগথঃ ৭, ল. মারা এখানে ‘ধৰ্ম’ এবং “তের বাঞ্জনাবাহী; 
গতঙ্গম্‌ অক্তণ্‌ * হৃদ! পশ্যস্তি, ১০1১৭৭।১ টী. ৪১।২)। এসবজায়গায় ‘অহুর’ সেই অনুত্তর পরমদেবতা, দেবতার! 
যার বিহুতি (তু. ৩1৫৫ সু. ধুরা, টামু, ১৩৬)। মায়া তার দ্বরূপশক্তি বা পুরাণী প্রজ্ঞা, বিশ্বের প্রথম ধৰ্ম। এই 
অসুর যখন বিশ্বমূল এবং দেবতাদেরও প্রাগ ভাবী ( তু. দেবানাং পুরে? যুগে হসতঃ সদ্‌ অঙ্গায়ত...যুগে প্রথমে 
১০৭২২, ৩ এখানে 'অসংএর সঙ্গে ‘অহরে’'র ধ্বনিসাম্য ল., ছুটি একই তত্ব), তখন ভার মায় দেব 
এবং অদেব উত্তয়ের মধ্যেই বৰ্ত।বেষ্-কেনন| দেবতা এবং অহ্র ছুইই তাহতে সন্ভুত (তু ছা. ১1২১, 
পথ২.) বৃ. ১1৩১, !২।৷১)। তাই খ.তে একদিকে যেমন আছে দৈবা মায়ার কথা, তেমনি আছে “অদেবী 
মাযা'র (তু মক্লদ্‌গণ ‘নয়ে| রুত্রহত্োবু শূর! রিখ! অদেবীর্‌ অভি সন্ত মায়াঃ ৭1১১০, ল. এই মায়া অভিভুত 
হয় বৃত্রহত্যার সময়, হৃতরাং এর আয়তন অধ্যাত্ম--এ বিখমুল মায়! নয়; প্রেন্রস্ত ৱোচং প্রথমা কৃতানি 
প্র নুতন! মঘৱ| ঘা চকার, য়দ্‌ অদেরীর্‌ অনহিষ্ট ( অভিভূত করেছিলেন) মায়া অধা.ভরৎ কেৱলঃ মোম 
অন্ত *৯৮৷৫ (“কেবল সোম’ অসঙ্গের আনন্দ, য| 'অম’ এবং 'তপঃ'র পরিণাম, তু. শৌ. য়ঃ অমাৎ তপসো 
জাতে! লোকান্ত, সরণীন্‌ সম্‌ আনশে, সোমং য়শ, চক্রে কেৱলং তশ্মৈ জ্যোষ্ঠায় ব্ৰহ্মণে নমঃ ১০৭৩৬, ল, 
‘শ্ৰম’ > শমণ, মুনিপন্থী দ্র. তৈআ, ২1৭১, বেশী »৫ ৯*১)$ অগ্নি ‘প্রা:দেৱীর্‌ মায়া; মহতে দুরেৱাঃ [ ছুণ্চরিত ] 
ৎ1২৮)। এই অদেব প্রধানত বৃত্ৰ (তু. খ. ব্রজেণ হি ৱ,ত্ৰদ্‌ অন্তর্‌ [ ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন ] অদ্বৱশ্ত 
শুগুৱানপ্ত [ ফেপে-ওঠা বা উপচিত শোধ যার] মায়া, জথন্থ ১০।১১১।৬) সে ‘মানী মৃগ’ অর্থাৎ পাশৰ 
বৃত্তির মায়া, ইন্দ্ৰ তাকে বধ করেন ভার দৈবী মায়া দিয়ে ১৮৭ টা, ৭২৩; আরও তু. ১০।১৪৭।২, 
51৩০৬, ২১১১০, ৬২২1৬) এবং অনুবঙ্গত্ৰমে তার অনুচরের! ( তু. শুধের মায়া ১১১1৭, ৫1৩১1, ৬1২০৪ ; 
ন্বর্ভানুর ৫1৪০1৬, ৮; বৃধশিগ্রের ৭1৯৯8 7 পণির ৬।৪৪।২২, দহা বা দহাদের ১।১১৭।৩, ৩৩।১০ ; সাধারণভাবে 
Serle, ৬৪৪৯, ৮1৪১৮, ১1৩২৪,)। এই বৃত্ৰ এবং তার অনুচরের! নিঃসন্দেহে অধ্যাত্ম অদিবাশজি 
য| আলো! বা আমাদের চিত্তের হচ্ছতাকে খুমাগ্িত করে, যাদের মায়ার শেষ রেশটুকু শুষ্ভতার দেবতা! বরুণ 
তার ঝে]াতির্দয় চরণের আঘাতে ছিটকে দিয়ে আরোহণ করেন বিশোক লোকে (৮1৪১৮, দ্র. টামু, ১৫৭৪ )। 
এই বৃত্র 'সপ্তধ' অর্থাৎ সাতজনের একজন: তু, স (ইন্দ্ৰ) হি দু! বিদ্যুত| (বিদ্বাতের ঝলকে-ঝলকে 
তু.কে, ৪1৪) ৱেতি (নন্দিত হন) মাম (আমাদের সামগানে, আর তখনই) পৃধুং য়োনিম্‌ ( অধিতির 
পন্থ, সোমমণ্ডলে 'খতের খোনি', সেই অক্ষর পরমব্যোম যেখানে বিঙদেবগণ নিধ॥ ১1১৬৪1৩৭) অন্ধ 
(অন্তর বলেই) সসাদ (তাতে আসীন হলেন) স সনীলে,ভিঃ (একই নীডবাসীদের সঙ্গে অর্থাৎ মরদ্গণকে 
নিয়ে) প্রহান ( ধুলায় লুটিয়ে দিচ্ছেন) অন্ত (এই বৃত্রের) আতুর্ন খতে ( অবশ্য তার ভাইকে ছেড়ে না 
অর্থাৎ বির সঙ্গে এক হয়ে তু. 1৯৯18-৬) এই বাক্যাংশটি যেন বন্ধনীর মধ্যে ) সপ্তধপ্ত মায়াঃ ১*৯৯৷২ | 
খেমন অদিতির সাত ছেলে মাত আদিত্য, তেমনি দিতিরও নাত ছেলে সাত দানব ব। অদিব্যশক্তি: তু. 
ত্বং হ ত্যৎ ॥( তুমি হচ্ছ সেই, যে নাকি) সপ্তভ্যঃ ( সাতজনের ) জায়মানে। হশক্রত্]ো অবঃ শত্রুর ইন্দৰ 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ] ইন্দ-গুণ ও কর্মের বৈশিষ্ট্য ৭১৫ 


মাতা স পিতা স পুত্রঃ 1” অধ্যাত্বদৃষ্টিতে ইন্দ্ৰ যখন জাতক, তখন আমর! এই ত্রযীকে 
যেমন পাই, অধিদৈবতদৃষ্টিতে ইন্দৰ যখন জনক তখনও | জনক ইন বিশ্বরূপ এবং 
‘বিখু'*--তিনিই এই বিশ্ব হয়েছেন তার মায়ায়, যা ভার শচী বা শক্তি। এখানে 
ইন্দ্র জনক, মাগা বা শচী জনিত্রী এবং বিখ জাতক | এই ত্রিপুটী দর্শনে বিবতিত হয়েছে 
পরিপামবাদে, যার সুস্পষ্ট দ্যোতনা পাই ঈশোপনিষদের প্রথমেই--টশ জগতী এবং 
জগৎএর উপস্থাপনায় । এর পৌরাণিক রূপ হল শিব শক্তি কুমার, যাঁর দার্শনিক প্রতিত্বপ 
পতি পাশ পণ্ুড। পিত| মাতা এবং পুত্রের প্রাকৃত ত্রিপুটীর ছক বিশ্বেরও মূলে--এই 
ভাবনা এদেশের অধ্যাত্ম চেতনা ও সাধনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সংহিতা 
অদ্দিতিকে আশ্রয় করে দেখি তার দার্শনিক উপস্থাপনা, আর ইঞ্জে তার প্রপঞ্চন। 
“আত্মা বৈ জায়তে পুত্ৰ: ৷ জনক জায়ার তিতর দিয়ে জাতক হন, ইন্দ্ৰ মায়ার 
ভিতর দিয়ে হন বিশ্ববূপ| এট বিষ্টি বা অধঃপরিপামের ধাঁরা। পুরুষের গুণ ও কর্মের 


(অর্থাৎ মমন্ত ভুবনে এতক্ষণ ছিল সপ্তবৃত্র ব| সপ্ত অবিদ্ধার নিরদুশ আধিপত্য, তুমি এমে তাদের রুখে 
দাঁড়ালে), গুল্হে (অন্ধকারে ও নিরানন্দে ঢাকা) গ্কারাপৃথিরী অন্ব,বিন্দো (খুঁজে (পেলে), বিভুমদ্ভ্যো 
ভুরনেভ্যো (এতদিন সপ্তভুবন অনাথ ছিল, তোমায় পেয়ে মনাথ হল) রণং (আনন্দ) ধাঃ (৮1৯৬।১৬ ; 
তু. ১০৪৯৮ টা. ৩৩, সপ্ত দীনুন্‌ ১০।১২০৬ টী. ১৩১২ )। এরাও প্রাজাপতা ব| বিশ্বশক্তি নিশ্চয়--এমন- 
কি একসময় যখন ইন্দ্ৰ ছিলেন না, তখনও এরা ছিল। কিন্তু তাবলে এরাই বিশ্বের শ্রষ্টা বা প্রভু, এ 
ভাবনা বৈদিক নয়। এদের ক্রিয়া অনুভূত হয় আমাদের চেতনায় । এদের মাগা হচ্ছে সেই 'নীহার' বা 
কুরাসা, যা আমাদের বোধকে 'প্রাবৃত' ক'রে নান! জল্পনায় মুখর করে তুলেছে, শুধু প্রাণের তর্পণে উদ্‌ভাস্থ 
করেছে অন্তরের দেবতাকে জানতে ন! দিয়ে ( দ্র. ন তং বিদাণ য় ইমা জজান ১1৮২৭, টা. ৬১1১ ; এখানে ‘ন 
রিদাখ'অবিগ্ভা; কিন্তু তা-ই যে ‘ইম| জজান', তা তো নয়)। এই অদেবী মায়াকে বিশ্বননীর আসনে 
বসিয়েছেন বিজ্ঞানবাদী বা বৈনাশিক বৌদ্ধেরা এবং তাদের ভাবন! শঙ্করদর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। 
বস্ত্ত বিশ্বের সৃষ্ট অদেবী মায়! হতে নয়, দৈবী মায়! হতে। আগেই বলেছি, এ-মায়| ‘অন্যন্য মায়|'-- 
পরমদেবতার বিশরপে ‘প্ৰন্থত| পুরাণী প্রজা' (তু, শে. ৪1১৮)। নিতে তাই মায়ার অর্থ দেওর| হয়েছে 
জা (৩৷৯; ল. তত্ৰ সমার্থক ‘অহুঃ' ‘শঠা’ ); অদেবী মায়া সেখানে উপেক্ষিত। খ.তে এই মায়! অগ্নি 
মরদ্গণ অস্বিদ্বয় পূব| বিষ্ণু মিত্র ও আদিত্যগণের--বিশেষ করে ইন্দ্র ও বরণের । বিশভুবনের বিশুষ্টি হয়েছে 
এই মায়! হতেই মোম) আনন্দের উল্লাসে : 'অর্রুচদ্‌ ( বলমলির্রে তুললেন ) উষসঃ পুির্‌ (এখানে মোমের 
বিণ", কিন্তু মরদ্গণের জননীর ধ্বনি আছে--কেননা আদিদেব অর্থনারীখর খ. ১০৭1৭) অগ্রিম ( সবার অগ্রজ) 
উদ্ষা (যিনি ধেনু, তিনিই বৃষভ ) বিভঠ্ি (নিজের মধ্যে বহন করছেন জণরূপে ) তুৱনানি ৱানযু: (কেননা 
ভার মধ্যে ছিল ওজঃসিদ্ধ হওরার কামনা ; এখানে ধেনু আর বুধতের কর্মবিপর্ধাস দেখানো হয়েছে, তু, ‘পৃথ্মি 
৬1৬১৩ টা, ৬১৫), (তারগর ) মায়াৱিনে| ( দেবতারা, তু. পুর্বদুক্তে ১*৯১1৩,১৪, ১৫) মমিরে (রাগ দিয়েছেন, 
পূর্ধপাদের 'ভুরনানি' কৰ্ম অন্ত (মোমের ) মায়য়| (এখানে বু. পাওরা যাচ্ছে, দ. টী. ২৯৫) নৃচক্ষসঃ (সর্ব্ন- 
সাক্ষী ) পিতরো ( দিব্যপিতৃগণ তু. ১৮০১৫) অঙ্গিরোগণ সা.) গর্ভম্‌ আ দধুঃ ( গর্ভাধান করেছেন; এখানেএ 
লিঙ্গবিপর্য়ে দেবতার! মাতা! [ <'মমিরে' ], কেননা তারা স্ষ্টমিল আধারণক্তি) ৯৮১৩) এই প্রজারপিনী 
মায়াতেই বিখব্যাপার চলছে--কি বাইরে, কি ভিতরে (তু. ২১৭1৫, ১1১৬১1৩, ৩২৭1৭, 81৩০1১২, ৫1৮০৬, 
৮18১1৩, ৯|৭৩|৯, ১০1৮৫১৮, ৮৮1৬ :.), অদেবী মায়া পরাভূত হচ্ছে এই দৈবী মায়ার কাছে (তু, ৪1৩*।২১, 
৮২৩৷১৫, ৯1৭৩1, ২৷২৭৷১৬, ১০1৭৩1৫,-)| বাকের যে মর্মজ্, এই মায়! ব| প্রজা! তারও অধিগত হয়। কিন্তু 
“‘অধেদ্ব| চরতি মায়য়ৈৰ বাচং শুশ্ৰৱ' | অফলাম্‌ অপুষ্পাম্‌--অধেনু (ঘে দুধ দেয় না, বন্ধ!) মায়! নিয়ে মে চলাফেরা 
করে, সে শুনেছে অফল! অপুশপা বাক্‌ (শুধু) ১০1৭১1৫। বু, দ্র, টী. ২৯৫, তু, Lat, meteri, to measure, 
17701 < mens’ ‘mind, thought," Gk. metis ‘wisdom’ | ৬১|৮৯।১৭। ৪১০০৭১। 


৭৬ বেদ-মীমাংস| [বৈদিক দেবতা 


বিলাস এই ধারাঁতেই। সংহিতার দার্শনিক ভাষায় এ হুল ‘সৎ’এর ‘কাম’ বা 'ঘনসে! 
রেতঃ--মনের প্রবেগ ; কিন্তু তার বাধন বা বৌটাটি রয়েছে 'অসৎ'এ [৮৪৮]। 
ক্রান্তদশাঁ হয়ে হৃদয় দিয়ে আতিপাতি করে খুঁজে মনীষার আলোয় সেই অসৎকে 
আবিদ্ধার করতে হয়। এটি উৎস্থ্টি বা উধ্বপরিণামের ধাঁরা। মুনিপন্থীরা এর উপর 
জোর দিয়েছেন। তারা সৎ হতে অপৎ্এর দিকে উজিয়ে গিয়ে আর ভাটয়ে আসতে 
চান না, নিজেদের হারিয়ে ফেলেন বারুণী শুন্ততায়। খাধিপন্থীরাও উজিয়ে যান 
ভূত-ডুবনের মেলা থেকে, পৌঁছতে চান ভুমায়;১ কিন্তু সে-তৃম| ‘সৎ’ বা ইতিবাঁচী, 
তার প্রতীক হুৰ্ধ বা বৃহদ্দিব। এইখানে থেকে উপরে আকাশকে আর নীচে পৃথিবীকে 
একসঙ্গে দেখা যায়। ইন্দ্ৰ এই আকাশ আর পৃথিবীর মাঝামাঝি 'সুর্ঘ'২ এবং তাইতে 
তিনি এক বিশেষ অর্থে মধাস্থান। নুর্ষের মতই অস্তরিক্ষের সাঙ্গতৈে থেকে তিনি 
অস্তরিক্ষের সর্বত্র সঞ্চরমাণ। তার স্বধাম হল 'বরিঠ দ্যুলোক'*, যেখান থেকে 
আলোর ঝরনা নামে। আলোতে তিনি প্রজা এবং নিঝর্রণে তিনি প্রাণ--উপনিষদের 
ভাষায় তিনি প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ|৪ আবার এই রূপেই তিনি ‘মফ্লত্বান্‌’--কেনন| অকুতের! 
ঝড়। কিন্তু যেখানে ঝড় নাই--গুধু আলো! শুধু প্রজ্ঞান, সেখানে তিনি ‘নিষ্বেবল’, 
তিনি 'শস্তম'__অহ্থপম প্রশমরূপে আমাদের নিকটতম, আসেন প্রশাস্ততম আবেশ নিয়ে, 
তার প্রসাদে আমাদের সমাহিতিকে সুপ্রোধিত ক'রে ।* 

এই ইন্দ্ৰভাবনাকে দর্শনের ভাষায় তরজমা করে বলা যায়, ইন্দ্ৰ যুগপৎ বিশ্বোত্বীৰ্ণ 
এবং বিশ্বাত্মক। পুক্লষহ্ুবক্তের প্ৰথমেই আমরা পরমপুরুষেরও এই পরিচয় পেয়েছি-- 


৮৪৮ খর. ১০১২৯৪, টী, ৮৪১, ১০৩,১৩৭) ১তু, অগ্নে বাধন্ব (বাধ! দাও, হটিয়ে দাও) ৱি মূধো 
(দেবতার প্রতি অবহেল| ) ৱি ছুর্গহা, (দুরিত, টা. ৮১৬) গামীরাদ্‌ ( অস্বাস্থা) অপ রক্ষাংসি মেধ (প্রতিষিদ্ধ 
কর, আসতে দিও ন1), অক্মাৎ ('এই' অতএব হাগ্চ সমুদ্রের ধ্বনি আছে, তু. ৪1৫৮৫, টী, ১৩১৬) 
সমুদ্ৰাদ্‌ বৃহতো দিৱে| নে (হস্ত সমুদ্রই বৃহৎ সালোক, অধ্যাত্ম এবং অধিদৈবত দুটি দৃষ্টি মেলানো এখানে) অগাং 
ভুমানম্‌ ( অৰ্থাৎ প্রাণের প্লাবন ) উপ নঃ হুজে,ই (এখানে, এই জীবনে) ১*।৯৮।১২। আমর! সব বাঁধা ঠেলে 
উ্জিয়ে যাব ছালোকে, কিন্তু আবার নেমে আনব পৃথিবীতে । ২ তু. ৪৩১১৫, ৮1৯৩1১,৪ ১০৮৯২ দ্র. টা, 
৬৯%২ । ৩ তু, ৪1৩১৬, ডর, টী. ১৩৪৩) ৪ কৌ, ৩৷২। « তু. খ, ইন্দ্ৰ নেদীয় (খুব কাছে) এ.দ্‌ ইহি 
মিতমেধাভির্‌ ( মেধ! বা সমাধিভাবনাকে যার! ‘মিত’ নিখাত, প্রোধিত বা নিশ্চল করে; মিত < */ মি ‘পোতা 
তু, ‘হুমিতী মীযমানঃ' মুগঃ ৩৮৷৩ ) উতিভিঃ, অ| [ ইহি ] শদ্কম শঞ্তসাভির অভিষ্ঠি ভির্‌ (< অভি /ণ্ডি 
স্থা। স্থি ‘থাকা| অভি যোগে গত্যৰ্থক, যেদন উপ এ স্থা, প্র / স্থা...) তু, Aryan base গর, 569, Eng. 
5011) স্তি ‘চুপি-চুপি চল|"ও হতে পারে, তু. 'স্তেন,' চোর, 'ন্তযান' বিমনে| ; অতএব ‘অভিষ্ট' দেবতার নিঃশব্দ 
আবেশ, যেমন এখানে ; আবার ইজ স্বয়ং ‘অভিষ্ট' কিনা এক্রর বিরুদ্ধে অভিযাত্রী তু. জিগায়ো, শিগ ভিঃ পৃতনা 
অভিষ্টিং ৩।৩৪।৪ ; আরও তু, উপ নে| রাজান্‌[ ওদঃসপ্পদ ] মিমীহি [ বিতরণ কর ] উপ স্বীন্‌ [ তোমার আবেশ] 
$1১৯1১১ ; উত ত্ৰায়ন্ব গৃণত উত স্তীন্‌ [ তোমার দ্বারা! আবিষ্ট যার তাঁদের ] ১৭৷১৪৮৷৪ ; রুয। সিন্ধ,নাং রুষতঃ 
খিয়ানাম্‌ [ অৰ্থাৎ তোমার প্রসাদ ঝরাও কখনও প্লাবনের মত, কখনও ব| বির্বির্‌ করে ৬।৪৪।৯১ তু. অগ্নি 
সম্পর্কে অনুরূপ উক্তি ৭৫1২; ] দেবতা! ‘স্বি-পা' দেবাবিষ্ট জনের গাত| ৭1৯৬৩, ১০৬৯৪) আ. স্বাপে (হে 
পরমাস্থীয) স্বাপিভিঃ ( অর্থাৎ মরদ্গণকে নিয়ে ) ৮1৫৩৫ | দেবতার আবেশে অন্তরে একদিকে গভীর প্রশান্তি, 
আরেকদিকে আলোর ঝড়-.কেনন| দেবতা প্রজান্ম| প্রাণ। 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ ] ইন্দ্ৰ গুণ ও কর্মের বৈশিষ্ট্য ৭৭ 


তিনি বিশ্বের অতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠা দুইই। সংহিতায় এইটি প্রকাশ পেয়েছে ইন্্ের 
সঙ্গে বরুণ ও বিষ্ণুর সহচারে। বিষ্ণু দিনের আলো, বরুণ রাত্রির অদ্ধকার। ছুজনেই 
ইন্দ্রের সহচর অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰ আলে! আর কালে| দুইই। গুর্ণবাভ বিষ্ণুর ‘ত্রেধা পদনিধান'কে 
যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন [৮৪৯], তার সঙ্গে এই ভাবনার সঙ্গতি আছে। বিষ্ণু 
একটি পদ নিহিত হয় ‘সমারোহণে' বা প্রভাতের দিক্চক্রবালে। দ্বিতীয় পদ নিহিত 
হয় বিষ্ণুপদে বা মাধ্যন্দিন অস্তরিক্ষে (দুর্গ )। সোমযাগের মাধ্যনিন সবন বিশেষ 
করে ইঞ্জের, ইন্দ্ৰও মাধ্যন্দিন হুৰ্ষ। এই নুর্ধ স্থাবর-জঙ্গমের আত্ম৷ ।১ ইনি লোকাত্মক 
ইন্দ্ৰ অথব| বিধুঃ। কিন্তু বিষ্ণুর তৃতীয় পদ এই মাধ্যন্দিন সূর্বকে ছাপিয়ে গেছে, তা 
নিহিত হয়েছে 'গয়শিরসে' | এই গয়শিরঃ বারুণী শুন্যতা বা পরমব্যোম। ইন্স্ৰ এবং 
বিষ্ণু সেখানে লোকোত্তীৰ্ণ | বিষ্ণু যে যুগপৎ লোকাত্মক এবং লোকোত্বীর্ণ, তা পুরাণে 
দেখানো হয়েছে তাঁর নীল বক্ষে শুভ্র কৌস্তভ স্থাপন করে--যাতে নীলাকাঁশে মাধ্যন্দিন 
সর্ষের ছবি ফুটে উঠেছে। ছান্দেগ্যে তা-ই হয়েছে আদিত্যপুরুষের “নীলং পরঃকৃষ্ণম্‌’ 
আর 'শুরুং ভাঃ'।২ দেখ| যাচ্ছে, সংহিতায় উপনিষদে এবং পুরাণে পরমপুরুষের তত্ব 
সম্পর্কে একই ভাবনাকে বিভিন্ন বাঁগভঙ্গিতে প্রকাশ কর! হচ্ছে--যার হেতু মরমীয়ার 
চরম অন্গতবের সেই অনির্বচনীপ্নত! : ‘যো! অন্তাধ্যক্ষঃ পরমে বে/মন্ত, সে| অঙ্গ বেদ 
যদি বা নরেদ'।* 

এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথ! প্রণিধেয়। খাক্সংহিতায্ন দুটি বিশেষণ বলতে গেলে 
ইন্দে নিরঢ়_'গোপতি' আর ‘নতু’ [৮৫০ ]। সংজ্ঞা ছুটি নিয়ে কিছু আলোচনার 
অবকাশ আছে। গোপতির প্রায় সমার্থক শব্দ হল ‘গোপা', যা দেবতাদের 
একটি সাধারণ বিশেষণ। দেবতার সঙ্গে গোর সম্পর্ক বেদে নামাভাবেই এসে 


৮৪৯ জ্র,নি, ১২১৯ । ১ খ. ১|১১৫|১ ২ ছা. ১|৬|৫+৬ | ৩ খা, ১০।১২৯1৭, টী, ১৪৩ | 

৮৫০ ডু. ‘গোপতি’ ১১০১৪, ৩৩১২১, 81281১, ৩১1২২, 18৮1৬, ৮1৬২৭, ১০1১৭৮1৬, 91১৮৪, 
৮1৬৯৪, ১০৪৭১, ৯১৯1২, ৮২১1৩, ৩৩০২১, ৬৪1২১ । ‘গো’ বাক্‌; বাগ, ৰৈ বৃহতী’ শ, ১৪1৪।১।২২ ; 
অতএব ইন্দ্নহচর বৃহস্পতি ( তু. খ, ৪18৯ সু, ৫.৷১*১১) 'গোগতি' ১৭৷৬৭৷৮ | মোমের সঙ্গে ইন্নের 
সম্পৰ্ক ঘনিষ্ঠ, অতএব সোমও ‘গোপতি' *৷৩:।৫ (তু. ইন্স-সোম ৯1১৯1২)। ইন্দ্ৰসাযুজ্যবশত খলমানও 
গোপতি--বিশেষত সে যখন ‘দেৱ'শ, চ য়াভির্‌ মজতে দদাতি চ' ৬২৮1৩ ; য্গমানের বেলায় গিষ্ট প্রয়োগ : 
‘শিক্ষেয়ম্‌ ( শক্তিমঞ্চার করতাম) অপ দিৎসেয়ম্‌ ( সব দিতে চাইতাম ) মনীধিণে, য়দ্‌ অহং গোপতিঃ স্তাম্‌' অর্থাৎ 
আমি যদি তুমি হতাম ৮।১৪।২ ; দেবতার প্রতি অভিমান, ত্র. টীমু, ২৫১৭ ); সাধারণভাবে ১৭৷১৯৷৩ | এই কয়েকটি 
প্রয়োগ ছাড়| 'গোপতি' সবর ইন্দ্ৰের সংজ্ঞা, এটি অৰ্থবহ | ইন্দ্রের সঙ্গে 'গো'র সম্পর্ক চরমে উঠেছে বাহশ্পতা 
ভরদ্ধাজের এই উদ্ধিতে : ‘গাৱে| ভগে| গাৱ ইন্দ্ৰ মে অচ্ছান্‌ গার; সোমন্ত প্ৰথমন্ত ভক্ষ্য, ইমা য়া গাৱঃ 
স জনাম ই ইচ্ছামী,দূধ্ৰ| মনম| চিন্‌ ইন্দ্ৰম’--গোরাই ভগ হয়ে আমার কাছে প্রকাশিত হল, গোদের 
মধোই প্রথম সোমের সম্ভোগ; এই-যত গো, হে জনগণ, তারাই ইন্দ্ৰ; চাইছি আমি হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে 
মেই ইন্দ্ৰকেই (৬৷২৮৷৫; এখানে ভাগবতের দেবতা ‘ভগ', ‘ইন্স’ আর “গো এক--এটি ল. ; ‘স জনাম ইন্দৰ’ 
এই ধুৰ| তু. ২।১২ দু, ; সেখানে ইন্দ্ৰ মৰ্ষময় পরমদেবত| ; ‘গে|' এখানে জীবের প্রতীক ধরলে তার! সর্বত্র 


২৮ 


৭5৮ বেদ-মীমাংস! [ বৈদিক দেবতা! 


গেছে এবং তাহতে শব্দটি একটি রহস্তার্থের বাঁচক হয়ে দাঁড়িয়েছে__অধ্যাত্ম এবং 
অধিযজ্ঞ ছুই দৃষ্টিতেই। নিঘন্টুতে মোটের উপর গৌর তিনটি অর্থ দেওর| আছে-- 
পৃথিবী, বাক্‌ এবং রশ্মি।৷ লক্ষণীয়, তিনটি অর্থ তিনটি লোকের দোযোতনাবাহী। 
নিঘণ্ট,তে বাক্‌ মাধ্যমিক! বা অন্তৱিক্ষস্থান|।২ বাঁকৃকে খন মাধ্যমিক! বলা হচ্ছে, 
তখন তা নিশ্চয়ই মেঘ বা ঝড়ের গর্জন। কল্পনা করা যেতে পারে, এই গর্জনে যেন 
পৃথিবীর সমস্ত শব্দের সমাহার। বৃহদারণ্যকোপনিষদে একে বল! হয়েছে প্রজাপতির 
দ্বারা অনিষ্ট দৈবী বাক্‌।* এই বাকের সঙ্গে গোর হাম্বাধ্বনির সাদৃশ্য আছে।* 
গো এবং বাকের সমীকরণ করা হয়েছে এইদিক থেকে। ছালোকে হুর্ঘরশিরা নিস্তব্ধ ; 
কিন্তু অস্তরিক্ষ ঝাড়বৃষ্টির শব্দে মুখর । এই সুখরতাঁতে প্রজ। যেন প্রাণে প্রুরিত এবং 
প্ফুটিত হল। তাইতে বৈদিক তাবনায় মাধ্যমিকা বাক্‌ প্রত্যক্ষত সৃষ্টির প্রবতিকা। এই 
বাকের উধের্ে দ্যুলোকে যে-প্রজ্ঞাজ্যোতির সৃহজস্থিতি--তাও বাক্‌, তাও গো। 
পৃথিবীতে ওই প্রজ্ঞাজোযোতির একেকটি রশ্মি বা ‘কেতু’ প্রতি জীবে 'অস্তনিহিত' হয়ে 


এবং তারাও ব্বরূপত ইন্দ্ৰ-এই ভাব সহজেই এসে পড়ে। ১ দ্র, নিঘ, ১1১, ১1১১, ১1৫ (বহুবচনে )। নিঘ.তে 
"গো আবার ‘সালোক’ এবং ‘আদিত্য'ও (১1৪); 'স্তোত|’ বা উপাসকও *গৌঃ' (৩1১৬; দেবতা! “গোঁপা* 
এইথেকে, কেনন| তিনি আমাদের আলোর রাখাল; ভাগবতদের ভাবনায় এই ভাবটি সমৃদ্ধ হয়েছে ); তাছাড়া 
স্বতন্ত্ৰ রহস্তপদের মধ্যেও “গৌঃ' আছে (৪1১) আবার অন্তরিঙগস্থান দেবতাদের মধ্যে পাই 'গৌরী। ধেনুঃ। 
অগ্যা' (/৫)। সুতরাং গোকে সবজায়গার় পশু অর্থে গ্রহণ করা কখনও সমীচীন হতে পারে না। 
২তু. নিব, ৫1৫, সেখানে সরস্বতী বাক্‌ এবং গৌঃর একসঙ্গে উল্লেখ অন্তরিক্স্থান শ্্রীদেবতাদের মঙ্গে। বৃ. 
থ২1৩। তু, খ. গৌরীর্‌ (পদটি পিষ্ট: “গৌর বা গবয় [খ. ৪1২১।৮ ; কিন্তু তু. এত্রা. ২৮, সেখানে গবয় 
আলাদা] গোনদৃশ মৃগ, প্রাণের প্রতীক এবং ইন্দ্রের উপমান [১1১৬৫], তার স্ত্রীলিঙ্গ ‘গৌয়ী' স্বরূপে 
আনন্দময়ী [ তু. ৯১২1০]; আবার ‘গৌর’ গুল্রবর্ণ [ ১১০০২, টা, ৫৯২৫ ]; তাই ‘গৌরী’ শু প্রাণের প্রতীক, 
উপনিষদের ভাষায় প্রজ্ঞার্মক প্রাণ) মিমায় ( হাদ্বাধ্ানি করলেন) সলিলানি (কারণসলিন, তু. অপ্রকেতং 
সলিলং সৱ'ম্‌ আ ইদম্‌ ১*১২৯1৩) তক্ষত্য, (অর্থাৎ অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত ক'রে) একপদী দ্বিপদী স! চঠুশ্পদী 
আষ্টাপদী নরপদী ('পদ' শব্দটি শিষ্ট, বোঝাচ্ছে বাক্‌ ধাম বা অংশ).বভুরুধী (বহু হওরার ইচ্ছায়, তু. 
রূগংরূপং মঘরাবৌভবীতি ৩৫৩৮) (যিনি নাকি) সহস্রাক্ষর| পরমে রে|মন্‌ (এই ওর শবরূপ) 
১1১৬৪।৪১। তিনি একপদী', আবার 'সহশ্াক্ষরা'-_ার ব্বরূপের এই ছুটি কৌটি। এক থেকে তিনি হলেন 
দ্িদল বা মিথুন--দ্বেধাপাতনের ছার (তু. বৃ. ১19/৩)) বিস্বষ্টির দিকে এই তার প্রথম গদগ্গেপ। 
আবার ঘ্বেধাপ|তনে হলেন চতুৰ্দল--এই তাঁর দ্বিতীয় পদঙ্গেগ। আবার দ্বেধাপাতনের দ্বারা হলেন অষ্টদল-- 
এই ভার তৃতীয় পদক্ষেপ । তাহলে মোটের উপর সার চারটি পদ পাওৱা গেল। এই চারটি পদের রহস্ত 
জানেন ব্ৰহ্মবিদ্‌ মনীষীরাই। উপরের তিনটি পদ গুহাহিত--এখানে তাঁদের প্রকাশ নাই। মানুষের “বদনে' প্রকাশ 
পায় বাকের চতুৰ্থ পদটি মাত্র ( থ. ১1১৬৪৪৫)। আষ্টাপদী বাকের সঙ্গে তু. অষ্টধা প্রকৃতি । আরও তু. বৰত্নার 
“শরভ'_আলব 'পুরুষের" বিবর্তনে সর্বশেষে উৎপন্ন “অষ্টভিঃ পাদৈর্‌ উপেতঃ সিংহঘাতী সৃগরিশেষঃ" (২1৮) 
এই শরভ অমেধা ; খ.তে এক ‘ধৰিবন্ধু’ [ তু. বৰহ্মবন্ধু ] শরভের কথ! পাওর! যায়, ইন্দ্ৰ ধীর কাছে 'পারারত বর ৰা 
লোকোত্তরের আলো অপাবৃত করেছিলেন ( ৮৷১+*।৬ )। তন্ত্রের ভাষায় বল! যায়, অষ্টাপদী বাক্‌ বাকের 'নিবৃন্ধি- 
কলা'--যার পরিণাম এই ব্যাবহার জগৎ। তাঁর রাস টেনে রাখছেন বাক্‌ নিজেই 'নবপদী' হয়ে। এইটি অক্ষর তত্ব, 
ক্ষর যার অন্তর্ভুক্ত (তু. ১/১৬৪1৪২)। ন্বরাপত অক্ষর 'একপদী ৱাক্‌’ ব| প্রণব ( তু. তৈত্রা, ২॥৪৷৬৷১১, সাভা. }-- 
গোরীর হাষায়ৰ যার উপমান; আর ক্মর 'আষ্টাপদী বাক্‌’। যান গৌরীকে মাধ্যমিক! বাক্‌ ধরে এই মন্তের ব্যাখ্যায় 
বলছেন, গৌরী 'একপদী মধ্যমেন ( অর্থাৎ তখন তিনি একা ‘মধ্যমেন সহ একতম্‌ আপনা’ দুৰ্গ ), দ্বিপদী মধামেন চা, 


অস্তরিগ্ষস্থান বর্গ] ইন গুণ ও কর্মের বৈশিষ্ট্য ৭৯ 


আছে,* তাইতে তারাও গো এবং সেই অঙ্যঙ্গে জীবধাত্ৰী পৃথিবীও গো। মরমীগ্নার 
দৃষ্টিতে পৃথিবীতে গো জড়ের মধ্যে নিবৃত্ত প্রাণ ও চৈতন্তের মত গুহাহিত--গুঢোত্ব| ন 
প্রকাশতে’।৬ অন্তরিক্ষে সে প্রক্ষুদ এবং প্রবল, ছালে।কে প্রসন্ন।''ইন্দ্ৰ এই তিনটি 
ভূমিতেই ‘গোপতি'। পৃথিবীতে তিনি গৱেষণ--গুহা হিত আলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।? 
তিনি গোত্র-ভিদ্‌, গোর সন্ধান পেলে অবরোধ (গোত্র) ভেঙে তাকে আবিষ্কার 
করছেন।” এইটি তার অন্তরিক্ষক্ৃত্য বা বলকর্ণ। আর ছালোকে বা পরমব্যোমে 
তিনি গোপতি, গোবিদ্‌, গোমান্‌।* এই শেষের ভূমিতে তিনি আর বিষ্ণু একাকার 
একথার স্পষ্ট উল্লেখ খক্‌পংহিতাতেই আছে। দীর্ঘতমা ওঁচখোযের একটি প্রসিদ্ধ বিষ্ণুদুক্তের 
শেষ মন্ৰটিতে হঠাৎ কোনও নাম না করে ইন্ত্ৰকে বিষ্ণুর সঙ্গে জড়িয়ে দেওৱ| হয়েছে এই 
বলে: ‘আমরা তোমাদের দুজনার বাস্ততুমিসমূহে যাবার জন্য উতলা হয়েছি, যেখানে 
গোযুথ বহুশৃঙ্গ এবং অশ্রান্ত। আহা, এইখানে যে বিস্তীর্ণগতি বীর্ধব্ষী (দেবতার ) পরমপদ 
নীচে এসে প্রতিভাত হচ্ছে বিচিত্রূপে ।'৯০ ভুরিশৃঙ্গ গোযুখ অনিবার্ধভাবে স্মরণ করিয়ে 
দেন তাগবতদের গোলোককে | এই গোলোক দেখতে পাচ্ছি ইন্সেরও বাস্ত। অথচ 
খক্‌সংহিতাতে ইন্দ্ৰ গোপতি--বিষ্ণু নন, যদিও অন্ঠান্ত দেবতার মত তিনিও ‘গোপ!’ ১? 
এইখানেই ইন্দের 'গোপতি' সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্য। দেবতার সঙ্গে গোর সম্পর্ক পরের যুগে 
আমাদের দেশে আবছা হয়ে গেছে,৯২ কেবল তা টিকে আছে বিষ্ণুর অবতার বাসুদেব 


দিতেন চ, চতুদ্পদী দিগ,ভিঃ, অষ্টাপদী দিগ,ভিশ, চাঁবান্তরদিগ.ভিখ, চ) নরপদী দিগ,ভিশ, চাৱান্তরদিগভিশ, চা, 
দিত্যেন চ (নি, ১১৪*)) এখানে 'গৌরী' বিশ্বমূল প্ৰাণ, "আদিতা' প্রজা, 'দিক্‌' শক্তির বিচ্ছুরণ। মেঘগঞ্জন দিকে- 
দিকে ছড়িয়ে পড়ছে--এই ছবিটি পিছনে আছে (তু. তন্ত্রের 'নাদ', বৈয়াকরণের 'ক্ষোট')। আদিত্যের যোগ 
বোঝাচ্ছে প্রাণ ও প্রজ্ঞার মিথুনভাব_-য|র ছবি হল একসঙ্গে রোদ আর বৃষ্টি, যাকে ভাবতে পারি আলোকের 
ধারালার। এত, খ. ১1২৪।৭, চীমু ৪২৭৯ । ৬ক. ১1৩১২ তু, ধন ১১৩২৩, ৭২০1৫, ৮1১৭1১৫) ইন্্ররথ 
গ1২৩/৩। কেবল একজাযগায় আছে পূষার 'গবেধণ গণ'কে দিদ্ধ করবার কথা (৬1৫৬1৫)। ‘গণ' এখানে 
আলোকদন্ধানী মরদ্গণ-_যার! চিন্ময় গরাণবৃত্তিরপে কলিত । পরের মন্ত্ৰেই আছে ‘খণ্ডি’ এবং চিরন্তন 'দর্বতাতি'র 
কথা। তু. 'গো-ইষ্টি' ; আধুনিক অর্থে 'গবেষণা'। তু. ৩1১৭২, ১৪1১৮৩৬; বৃহস্গতিও 'গোত্রভিং' এবং 
তাইতে 'ব্বৰ্বিং' ২২৩১ গোত্র গরুর খোৱাড়, আধারে 'গরন্থি'র (তু, এন্থিং ন রি ্ [ খুলে দাও] গ্রধিতং 
পুনান কুং চ গাতুং[ পথ] রজিনং [ বাকা] চ সোম ৯।৯৭1১৮। ১*।১৪৩।২) প্রতীক : তু. ত্বম্‌ [ইলা] 
গোতরম্‌ অঙ্গিরোভে] রখোর্‌ অপ ১1৬১৩ (তু, সোম =॥৮৬৷২৩) ; গোত্রং হর়িশিয়ম্‌ ( আলোঝলমল ) ৮1৫*1১* ; 
বি যদ গো! সহসা ( ইন্দ্ৰ তার উত্মাহস দিয়ে) পরীৱ্‌ তা (পরিবেষ্টিত যায়| বৃত্ের মায়ায়) মদে সোমন্ত 
দৃংহিতান্থ, (যত দৃঢ়ই হ'ক) এরয়ৎ (বিচলিত করলেন, ভাঙলেন) ২।১৭৷১,*. । তু. স্বাং,*‘পূৰ্ভিত্তমং মঘ- 
রঙ্গি্র গোৱিদম্‌ ঈশানদ্‌ ৮৫৩1১, ১*।১৮৩|৫, ৬... ; 'গোমং র.জ' ভার ৭1২৭১, ৩২1১৯, ৮1৪৬।৯ (8১1৫), 
৭৬.০ ।  ৯*তা ৱাং বাসথৃাঞ্মসি গমধো য়ত্ৰ গারো ভুরিশৃঙ্গা অগাসঃ, অত্রা.হ তদ্‌ উরুগায়্ত বুধ; পরমং 
পদম্‌ অর ভাতি ভুরি ১/১৫৪।৬। দেবতা ‘উক্লগায়’ কেননা পটাৰ আলো ছড়িয়ে পড়ে সবজায়গায়। ভার পরম- 
পদ যেমন লোকোত্তরে, তেমনি এইখানে-_চোখের মামনে ঝলমল করছে। ইন্রা-বিফুর একত্বের অনুবৃত্তি খির 
পরের হুক্তটিতেও (১1১৫৫।১-২ )। ১১ ১॥২২৷১৮। ২ তবে রুদ্র বা শিব এখনও সাধারণভাবে ‘পপ্তপতি'। 
তন্ত্র পশু কিন্তু অসংস্কৃত প্রাণের প্রতীক । বেদেও অবস্য সব পশু মেধ নয় ( ডর. এঁৱা, ২৮)। 


৯১৯ বেদ-মীমাংস। [ বৈদিক দেবতা 


কোর বেলাগ্ন। এ-তাবন| অবশ্য বিষ্ণু থেকেই এসেছে, কিন্তু তারও মূলে আছেন 
গোপতি ইন্গ্ৰ। ভাঁগবতধর্মের উপর ইন্ত্রের প্রতাবের আরও পরিচয় আমরা পরে পাব। 
ইন্জের নৃতু বিশেষণটিও বিশেষ বাঞ্জন।বহ। এটি খক্সংহিতায় একবার উষ| আর একবার 
অশ্িদ্বয়ের বেলায় ব্যবহার করা হয়েছে [৮+১.]| দুবার পাই ইন্দসহচর মরুদ্গণের 
বিশেষণরূপে।? আর বাকী সব প্রয়োগ ইন্দ্রের বেলায়। প্রকরণ বিচার করে দেখলে মনে 
হয়, এই সংজ্ঞাটি একান্তই পারিভাষিক এবং ইন্দে নিরঢ়। কিন্তু তাকে এ-নামে কেন ডাকা 
হচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়। লক্ষণীশ্ব, বিশেষণটি ইন্দ সম্পর্কে ছাড়া প্রযুক্ত হয়েছে অশিদ্বত্ন এবং 
উষার বেলায়--বিশেষত একজায়গায় উষার সঙ্গে নর্তকীর উপমায় সে-যুগের নাচের একটি 
সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে।* অশ্বিদ্বয় এবং উষা ছ্যুস্থান দেবত|। আদিত্য ইজ বিপদে 
সহম্ররশ্মি। তাহলে এ কি আলোর নাঁচন-_-কম্পমাঁন আলোকরশ্মির বর্ণনা? নৃৎ ধাতুর 
মূল যদি হয় নৃ-ধাতু, তাহলে এ-নৃত্যের সঙ্গে পুরুষের তাগুবের সম্পর্ক আছে; আর 
উষার নৃত্যের সঙ্গে লান্তের। ইন্্রকে একজায়গায় 'নৃতমাঁনো অমর্ভঃ' বলায় বোঝা যায়, 
তার এ-দেবনৃত্য চলছে নিত্যকাল ধরে--এ যেন তীর বিশবনৃত্য। এই বিশ্বনৃত্যের একটা 
স্থন্দর বর্ণনা অন্তৱ আছে : ‘হে দেবগণ, তোমরা ( কারণ-) সলিলে সুচ্ছন্দে পরস্পরের হাত 
ধরে দাড়িয়ে ছিলে, তারপরেই তোমাদের নৃত্যের (ঘৃগি ) হতে যেন তীব্ৰ রেণু ছড়িয়ে 


৮৫১ উৰ! তু. ন ১০1২৯।২ ; অধিদবয় তু, ৬1৬৩৫ । - ১৫18২1১২, ৮২০২২ তু, উষা 'অধি পেশাংসি 
(রঙের ছট!'; তু, ফাঁসী ‘পেখোৱাজ,’- নর্তবীর পোষাক) ৱপতে (ছড়িয়ে দেন) নৃতুর্‌ ইবা,গো.গু'তে (অপাবৃত 
করেন) বক্ষ উন্নে,ৱ (আলোক-ধেনু থেমন) বজ হম্‌ ( অনন্ত প্রয়োগ ; “পালান', বু, ৱর্‌ [<ৱার্‌ ‘জল’ অথবা 
দ্বার তু. 81৫1৮, টা, ৩৩২৬ ] + হা ‘ছাড়া’, যা জল ছেড়ে দিল বা দুৱার খুলে দিল: ‘জল’ অর্থ নিলে 
শব্দটিতে মেঘের ধ্বনি আছে _ভোরের মালোয় রঙিন মে ফুটে ওঠে, মেঘগুলি জল ঝরায় বলে গোরুর পাঁলানের 
মত; 'থার' অর্থ নিলে আলোকবালার! যেন জ্যোতির দুৱার খুলে দিল; ছুটি উপমাই উদার মুক্তধসন বঙ্গের 
সঙ্গে খাটে ) ১৯২1৪ ) ওত, নি, 'নরঃ মগ! নৃতান্তি কর্মহু ( গাত্রাণি পুনঃপুনঃ প্ৰক্ষিপত্তি [ দুর্গ 1) ৫1১/৩। আবার 
নিঘ,তে 'নরঃ অথাঃ' ১1১৪; অখের সঙ্গে আলোর তীরের উপম| ধ্বনিত হচ্ছে অখ্দ্বয়ের বেলায় এবং ভার! “নরৌ'ও 
বটে। মধ্যরাত্রের অন্ধকার হতে আলোর রশ্মি কীপতে-কীপতে ছুটে আসছে উষার কুলে, উষার ব্ব্ণরশ্মিতেও মেই 
কাগন, আবার মাধান্দিন আদিতোর ‘মধ্যে ক্ষোভত ইর' (ছা, ৩৷৫।৩)--মেও একটা কাপন। আগাগোড়া 
বলা যেতে পারে একটা আলোর নাচন। গৃৎসম্ন শৌনক তাই বলতে পারেন, “তর তান্‌ নয় নৃতো হপ 
ইন্দ্ৰ প্রথমং পুরাং দিৱি প্ররাচাং কৃতণ্‌, য়দ্‌ দেৱস্ত শৱমা প্রা,রিখা অহং রিগর, অপ, তুৱদ্‌ ৱিশ্বম্‌ অভ্যা, 
দেৱম্‌ ( =অভি অদেৱন্‌) ওজস| ৱিদাদ্‌ উপ শতততুর্‌ রিদাদ্‌ ইষম্‌’--হে নট, হে ইল্স, তোমার মেই-যে 
মরের কর্ম (বা ‘নৃত্যকৰ্ম'; এই পদগুচ্ছটি সমস্তরূপে ইন্সের বিণ, ৮1৯১।১৭ বান্ত প্রয়োগ ১*।১৪৭1১, 81১৯1১০ 
[উত্তর ॥/ ৱিষ-এর প্রয়োগ ল, ], ৮২৬২১; ‘নৃতো' এই সম্বোধনের অনুযঙ্গে নৃতা অর্থ সম্ভাবিত ) ছালোকে 
যা সবার প্রথম সবার আগে, ত! ঘোষণা! কর| হল -এই-যে তুমি দেবতার (দেবতা এখানে অনিরুক্ত, 
অভএব পরমদেবতার ধ্বনি) গ্রাণোচ্ছামে বইয়ে দিলে প্রাণ ( সুৰ্যোদয়ের বর্ণনা, তু. ১/১১৩১৬, টা. ১৪৭, 
১৭১) ছুটিকে দিয়ে অপ.দের। সব অনেবকে ( তমঃশক্তিকে, প্রতিতু, ‘দেৱহা শরসা') অভিভুত করুন তিনি 
ওজের ছারা, শতক্রতু অধিগত করুন উর্, (“আবৃততচক্ষুঃ' হওরার সামর্থা, তু. ক, ২1১১, অধিগত করুন 
এষণ! (খু. ২২২৪ )। অন্ধকারকে পরাভূত কর আলোর নাচনের ছবি, জীবনে রূপান্তরের হুচন| । *দৃম্ণানিচ 
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পড়ল।* অর্থাৎ দেবনৃত্যোখিত তীব্রসংবেগসম্পন্ন এই রেণুগুলিই হল বিশ্বের উপাদান। 
মনে হয়, ইন্সের ‘নৃতু' বিশেষণের মূল এইখানে। পরমদেবতারূপে তিনি দেবনৃত্যের 
পুরোধা। তার এ-নৃত্য নিত্যচঞ্চর বিশ্বনৃত্য : প্রাণের সমুদ্রে তা তাণ্ডব, আর আলোর 


সমুদ্রে লাস্য |৬ 

দেবনৃত্যের এই তাবন| আমর! পুরাণে দু'জায়গায় পাই--নটরাজ শিবের তাণ্ডবে, আর 
বাসুদেব কৃষ্ণের রাসে বা হঙ্গীশে। নটরাজের নৃত্য প্রাণের ন্ৃত্য_-ভূতগণ নিয়ে ভূতপতির 
নৃত্য । আর বাস্গুদেবের নৃত্য প্ৰেমের--গোপতির নৃত্য গোপীদের নিয়ে। দুটিই যৌথনৃত্য। 
মনে হয়, তার বীজ রয়েছে মর্দ্গণের নৃত্যে । খক্নংহিতান্ন তাদের নৃত্যের দুটি বৰ্ণন| 
আছে। একটিতে তাঁর! 'রুক্সরক্ষসঃ’ ঝলমল স|জোৱ|-পর৷ [৮৫২] | এ তাদের যোদ্ধ- 
বেশ। সুতরাং তখন তাদের নৃত্য প্রাণের নৃত্য, বৌদ্র-রসের নৃত্য ।'.ত1দের আরেকটি 
নৃত্য দেখেছিলেন শ্যাবাশ্ব আৱেত্ন। বলছেন, “ছন্দে স্তুতি গেঁখে আবছা আলোর আড়াল 
খুঁজে উৎসের চারদিকে গান গাইতে-গাইতে ভার। নাচতে লাগলেন। কে যেন তারা, 
আমায় ঘিরে আছেন (সবসময় )। চোরের মত (চুপিচুপি ) ফুটলেন (আমার) দৃষ্টিতে-- 
আর সব যেন ধাধিয়ে গেল৷’? যে-উত্সকে ঘিরে মরুদ্গণের সঙ্গীত ও নৃত্য, তা ‘বস্তু’ বা 


নৃতমানো অনর্ত; ৫৷৩৩৷৬। এ-নাচ ‘রৃষ্ণ' বা পৌঁরুষের নাচ। «দ্‌ দেৱ| অদঃ ( = অমুষ্থিন্) সলিলে (তু. 
১০1১২৯/৩+১1১৬৪৪১) হৃদংরক্| অতিষ্ঠত, অত্রা রো নৃত্যতাম্‌ ইর তীরে! রেণুরু অপা.়ত ( =অপ 
আয়ত, < ৯/ ই ‘চলা’ লঙ, আল্মনেপদ অন্ত ) ১০1৭২।৬ । তু. কোলদের নৃত্য। ওরা হাতে হাত ধরে গোল হয়ে 
দাড়িয়ে থাকে যঙ্কেতের অপেক্ষায়। তারপর মাদলে থা পড়তেই সমুদ্রের ঢেউএর মত যেন ছুলে-ফুলে ওঠে | 
রেণু বিশ্বের উপাদানভূত জ্যোতিঃকণা, তু. য়ে! (ইন্দ্ৰঃ) ধকুন| শরসা বাধতে তম ইয়তি ( উচ্চলিত করেন) 
রেণু বৃহদ্‌ অহরি-ধণি; (‘অহহঃ' আওৱাজ তুলে) ১1৫৬৪; আরও তু. ৪1১৭1১৩, ৪২৫। ৬একটি বৃত্রহা 
ইন্লের নৃত্য, আরেকটি যেন তারই প্রিয়। উদার, দ্র, টা, ৮৫১২। 

৮৫২ *৮।২%৷২২ | ১ছন্দঃন্ততঃ কুভানার উংসগ্‌ আ| কীরিণে| নৃতুঃ, তে মে কে চিন্‌ ন তাগার উমা 
আমন্‌ দৃশি হিয়ে ৫1৬২।১৩। '‘ছন্দঃস্তুতঃ--এতক্ষণ ছিল তাদের থোরগম ন, এখন ত| হল ছন্দোময় সঙ্গীত। 
কুভন্তার8_ অনন্ত প্রয়োগ । বা, $ তু. এই থবিরই ব্যবহৃত 'উদ্নয'--যে জল চায় (818২ সরুদ্গণ, 
৫91১)। তেমনি য়ে ‘কুভন্‌' চায়, সে 'কুভন্ুা' । কুঙন্‌! কুভ|, খ.তে একটি নদীর নাম ( ১৭৷৭৫৷৬), 
আধুনিক নাম 'কাবুল'। শ্ঠাবাের বতমান হুককটি একটি মক্লংহুক্ৰ, তার পরের কয়েকটিও তা-ই। ঠিক 
পরের সুক্তটিতে তিনি পরপর কয়েকটি নদীর নাম করেছেন; মা রো! রমা.দিতভ| কুভ| কুৰু মা রঃ 
সিঞ্জুর্‌ নি রীরমৎ ( আটকায় না যেন), ম|ৰঃ পরি ঠাৎ (ধিরে ফেলে না যেন) মৰয়; পুরীষিণ্য, (কুরামায় 
ছাওয়।) অন্মে ইং সুয়ম্‌ (সোমা আনন্দ) অন্ত রঃ ৬।২৩।৯। খক্টিতে পর-পর এই কয়টি নদীর নাম-- 
রস! অনিতভ! কুভু ক্ৰ্‌মু, সিন্ধু সরযু। এদের মধো রম! আর্াধুষিত দেশের পশ্চিমতম প্রান্তে, আর সরযু 
পূৰ্বতম প্রান্তে -এখনকার অযোধ্যা হওরা খুবই সম্ভব, যদি এই নামের অন্ত কোনও নদী উত্তরাখণ্ডে ন। 
থেকে খাকে। সরযুয় এমনতর উল্লেখ অন্তত্ৰও আছে (১০1৬৪।ন চী, ৪১৪; আরও তু, ৪1৩১৮, সরযুর 
তীরবানী ছঙ্গন ইন্দপক্র আর্ধের নাম এখানে পাওৱ| যায়। এই প্রসঙ্গে স্ন, অবৈদিক অথচ আধ ব্রাত্য 
প্রাচাদেশবাসী )। 'অনিততা' নামটি আর-কোথাও গাওৰ| যায় না। পদটিতে নঞতৎপুরুষের খর, হৃতরাং তার 
অর্থ হল য| 'ইত-ভা' ব| বিগতদীপ্তি নয়। ‘কুভা’র অর্থ, আবছা দীপ্তি যার। “কমু নদী এখনকার কুর্লম্‌, য। সিন্ধুর 
একটি উপনদী কুভারই মত, কিন্তু কুভার উৎস আরও পশ্চিমে। তারপর সিন্ধু, তারপর সরু ছুয়ের মধ্যে বৈদিক 
সংস্কৃতির বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা (১*৷৬৪৷৯)। নদীগুলির পরপর বিস্তান ল.। রস! একেবারে পশ্চিমে--বেন 


৯১২ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


আলোর২, ‘মধু’ বা আননের।« তা আছে বিষ্ণুর পরমপদে বা দেবতাদের পরম সংস্থে।’ 
তা আকাশ।* তা ইন্দ্ৰ বা সোম--তীরাই 'উৎপো দেৱো হিরণ্যন্ঃ'।৬ সে যেন কোন্‌ 
অক্ষয় উৎস-_যা| বিশ্বজনের তৃষ্ণ| মেটায়।" ইন্দ্ৰ আর সোমকে একই ভাষায় উৎসরূপী 
হিরণান্ন পুরুম বলে বর্ন] করা হয়েছে। সুতরাং ইন্দ্ৰ এখন সোম্য_জ্যোৎগ্নামেদুর 
আনন্দময় পুরুষ | যুদ্ধের উন্মাদন| থেমে গেছে, ঘোরবপর্ণ মরুদুগণ এখন কোমল। তাদের 
গজন রূপাস্তরিত হয়েছে ছন্দময় প্রশন্তিকীর্তনে | যেন রাতের আবছা আলোর 
অভিসারিকার মত তার! এসেছেন সেই হিরণ পুরুষের কাছে, তাঁকে ঘিরে শুরু হয়েছে 
তাদের আনন্দনৃত্য। মনে হয়, ঠিক এই দর্শনের ছায়| পড়েছে ভাগবতদের 
কল্পিত পুরুষোত্তমের রাসমৃত্যে। এ-ভাবন| অধ্যাত্ম অমুভবেরও একান্ত অন্গগত। দিনের 
আলোয় বৃত্রথাতী সংগ্রামের মত্ততা, আর তার পর রাতের জ্যে৷ছন|য্ন সোম্য-মধুর 
উৎসবের আননা। বিশ্বনৃত্যের এই ছুটি ছন্দ । নটরাঁজ হচ্ছেন ইন্স, আর মক্লদ্‌গণ তার 
নৃত্যসহচর।” 

আজ ভারতবর্ষে ইঞ্জ বিশ্বতপ্রায়। তার জায়গায় জেগে আছেন গোপা বিষ্ণু 
আর নটরাজ শিব। এদেশের গণমানসের তারা যুগল সম|ট। কিন্তু একদিন হরি-হর 
এক হয়ে ছিলেন ওই ইঞ্জের মধ্যেই। আর তা গ্লে/তিত হয়েছিল ইন্তের সঙ্গে বিষ্ণু 
আর বরণের সাযুজ্যে। তারও মূলে ছিল সর্বজীবসাধারণ নৈসগিক একটি ঘটনা : 


অন্ধকারের দেশে; আর সরযু, একেবারে পুবে-“যেন আলোর দেখে। ভৌগোলিক রসার উল্লেখ খ.তে তিন 
জায়গার আছে: ১/১১২।১২, ৫1৫৩1৯, ১51৭৫1৬। কিন্ত খ'তেই রমা একটি রাহস্তিক তত্বে পরিণত হয়েছে। 
রস! বিশ্বভুবনের প্রত্যস্তে এক অগ্রকেত সলিলের ধারা, পণিরা যার আড়ালে গোধন লুকিয়ে রেখেছিল, সরমা 
তাদের খু'জতে গিয়ে যা সাঁতরে পার হলেন (পচ. ১০।১৮/১-২) লৈমিনীয়বরা, ২॥৪৩৯-:,)। বারুণী রাত্রির মত 
এ-ধার| একদিকে যেমন কালো, আরেকদিকে তেমনি আলে| ৷ দেবী রদা আমাদের ‘মহী মাতা’ ( খ. ৫1৪১১৫ ), 
ভূবনপ্লাবিনী সোম্যানন্দধার! (৯1৪১৷৬; তু, ৪18৩৬) ভার মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেওরা অর্থাৎ অগ্নি-সোমের 
মিলন ঘটানোই মোমযাজীর পুরুযার্থ (৮।৭২।১৩)। পুরাণের রসাতল সপ্ত পাতালের শেষ; কিন্তু পাতাল 
শেষনাগের শিরোমণিতে দীপ্ত । শ্াবাখের বর্ণনায় মনে হয়, তিনি জ্যোতিরগ্র আর্দের অভিযানের একটি ছবি 
দিচ্ছেন। যাত্রা শুরু হল রসা থেকে-_অবশ্ঠ টার বিবৃতিতে এটি মরদ্গণের দুরর্ঘ জ্যোতিরভিযানের বর্ণনা, যাকে 
কেউ ঠেকাতে পারে না। তমোভাগ অন্বীর মতই যাত্ৰী রমার অন্ধকার হতে। তারপর জ্যোতিৰ্ভাগ অশ্বীয 
মত মরদ্গণ এসে পৌছলেন অনিতভার ধুযরতায়। তারপর ভারা এলেন কুভার আলো-আঁধারির সঙ্গমে-- 
যেন উদার কুলে। তারপর এলেন কুমূতে যেখানে কীৰ্ণ-রশ্মি সবিতার আলোর 'উৎকরমণ' (নদীর নামটি এইভাবে 
রি্ট)। তারপর সিন্ধুর কুল হতে সরবু পর্যন্ত আলোর প্লাবন--মরণ্দ্‌গণের সঙ্গে-সঙ্গে জ্যোতির নির্বরণ (41৫৩1১*)। 
কুভার কুলে গড়িয়ে কল্পনার চোখে বহু দুরের সরথুকে মনে হবে যেন আলোর কুরামায় ছাওৱ|। তাই য়ু 
পুরীধিণী। শ্থাবাখের মনে 'কুড|' এমনি করে আবছা আলোর প্রতীক। আলোচ্য খকের 'কুতন্া' শব্দে 
তার ধ্বনি আছে বলে মনে হয়। সুক্তশেষের থকে 'বমুনা' 'গব/' ও 'রাধঃ' শব্দের উল্লেখ ল. (816২1১৭, টী. 
৬*৬1৭)। খু, কষ, ২১৬1৭, ৭(৯%|৪৪ ; গোর ৫1৪1৮ ৩১৪৩০৮, ১৫৪1৪ | ৪১1১৫৪1৫। তু. else | 
‘তু. উৎস; দুহপ্তি স্তনয়ন্তম্‌ অক্ষিতদ্‌ ১৬৪1৬ (৮1৭১৬), ৮1৭1১% টা, ৬*%৮।- ৬৮৷৬১|৬, ৯১০৭৪) ৭অভ্য, 
ভি হি অৱস|(পরম| শ্ৰুতি দিয়ে) ততৰ্দিথো,ত্সং (ফুড়ে নিঃসারিত করলে) ন কং চিজ, জনপানম্‌ অধ্ষিতম্‌ 
৯ত%|১১%/৫২। ৮ইন্দৰ নৃতু : ৮৬৮৭, ৯২|৩, ১)১৩৯।৭, ২|২২1৪, ৬/২৯৩, ৮1২৪৯, ১২ 1 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ ] ইন্র-_-গুণ ও কর্মের বৈশিষ্ট্য ৭১৩ 
বিশ্বের জীবনে দিবা-রাত্রির একটি কাব্য--মৈত্বম্‌ অহঃ' আর 'ব|রুণী রাত্রির ছন্দে। 


আর ইন্দ্ৰ এই কাব্যের ‘যুৱা কবির অযিতৌজা+--অমিত-ওজন্বী নিত্যযোঁবন 
কবি [৮৫৩]। 


এইবার ইন্দ্রের গুণগত বৈশিষ্ট্যের দার্শনিক বিবৃতিতে আসা যাঁক। একটা কথ! 
মনে রাখতে হবে, বেদমন্ত্রে বাকের যে-অতিব্যক্তি, তা কাব্যে-্তায়ে নয়। অতএব 
তার দর্শনের মূলে রয়েছে বোধি--ষ| সহজ ও স্বতঃস্ফুৰ্ত, একট! সমগ্র প্রত্যয়ের বাহম। 
ত| বিভজ্যবাদী (৪1962) বুদ্ধির দর্শন নয় । এই বোধি প্রকৃতির নিয়মেই কালক্রমে 
মান হয়ে আসে, আত্মার কৈশোররৃষ্টির স্বচ্ছতা যেন আবিল হয়ে যান্ন। তখন শুরু 
হয় বুদ্ধির আধিপত্য । সব-কিছুকে ভেঙে দেখ! খুঁটিয়ে দেখা বুদ্ধির দস্তর। তার 
দর্শন হল ‘স্তায়’ [০6108] 555০0), বৈদিক 'মীমাংসা* যার স্থান আতস্তর অচ্গতবের 
শ্ৰুতি ও স্থৃতির পরে। ন্যায়ের একটা বড় কাজ, কোনকারণে বোধিজ প্রত্যন্ন যদি 
আচ্ছন্ন ব| সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে, তবে সে তার সংবতুল দৃষ্টি এবং বেধশক্তির সাহায্যে তার 
মধ্যে অনুপ্ৰবেশে সাহায্য করতে পারে। এখন এই উপায়ে ইঞ্জগুণের মর্মে প্রবেশ 
করবাঁর চেষ্টা করা যাক। 

বৈদিক খধির দৃষ্টিতে ইন্দ্ৰ পরমপুরুম, একখ! অনেকবার বলেছি। পরমপুরুষ 
একটি পরমতত্বের ঘনবিগ্রহ। বেদাস্তে এই পরমততভূকে বল! হয়েছে ‘ব্ৰহ্ম'--যার পরাক্‌ * 
এবং প্রত্যক্‌ ছুরকম অন্ভবই হয়। ব্রহ্মসুত্রে পরাক্‌ অমুভবে ব্ৰহ্মের লক্ষণ দিতে গিয়ে 
বলা হয়েছে, ব্ৰহ্ম জগতের কৃষ্টি স্থিতি এবং লয়ের কারণ। এই হুতরটি সুচিত হয়েছে 
উপনিষদের একটি আদেশে 'তজ্জলান্-_ত্রঙ্গে সব-কিছুর জন্ম, ব্ৰহ্মে সব-কিছুর প্রাণন 
এবং ব্ৰহ্মই সব-কিছুর প্রলন্ন [ ৮৫৪ ]--সমুদ্ৰে বুদ্বুদের মত। সমগ্র দৃষ্টিতে জগৎকে 
দেখে তাঁর একটা উৎস কল্পনা] করতে গিয়েই সব ধর্মে মানুষ ঈশরের সন্ধান 
পেয়েছে। কিন্তু জগতের উৎস সম্পর্কে বৈদিক দৃষ্টির একটা বৈশিষ্ট্য এই, জগৎ কোনও 
জগদ্বাহ সত্বের কৃতি নয়, তা জগতের ‘অতিষ্ঠ’ কোনও পুরুষের বিহুষ্টি বা 
উৎসারণ।৯ অতএব জগৎ এবং জগৎ-কারণে কোনও ভেদ নাই। তাই ‘তজ্জলান্‌’ 
এই স্থত্রের সঙ্গে-সঙ্গেই ভাষা কর| হুল, *সব্ধ খখি-দং ব্ৰহ্ম--শহ্ধই এই সব-কিছু 


৮৫৩ খ. ১১১৪। 

৮৫৪ ছা. ৩১৪|১। ১তু, খ. ১০৷৯০।১, ১২৯৷৬ | ২৮৷৫৮৷২, টী, ৮৭১ | এতু, ছা. ৬২৩; আরও 
তু. জৈমিনীয়োপনিষৎ ১৪৬৷১-..। ॥ইন্সই ‘বিভূতি’ তু, খ. ৬১৭৷৪, ৮৪৯৬, ৫৮৬ ; ইন্সের “বিভূতি' তু. ১1৮৯, 
৩০৫, ৬1২১1১। মক্লদৃগণ ইন্সের 'বিভূতি' তু. ১।১৬৬৷১১। 


৭১৪ বেদ-মীমাংস| [ বৈদিক দেবতা 


হয়েছেন সংহিতার ভাষায় 'একং বা ইদং বি ব্ভূৱ সবন্।'২ বিস্থষ্ট হল ‘বি-তূতি’ 
কিনা বছ হওবা"।” তা দার্শনিকের দৃষ্টিতে একের বিভূতি, কবির দৃষ্টিতে দেবতার 
বিভৃতি। আর খাক্‌দংহিতায় ইন্সই যে এই দেবতা, এ আমরা আগেই দেখেছি। 
বিভূতি সংজ্ঞাটি সেখানে একমাত্র ইন্দের উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়েছে, এও লক্ষণীয় | 
সব হওয়াতে পরমদেবতার শক্তির উল্লাস । এই শক্তি তাঁর স্ববূপশক্তি, তাই 
তিনি ‘শচীৱঃ', ‘শিচীপতি’। তার শক্তির প্রকাশ প্রাণে। উপনিষদে এটি সুন্দরভাবে 
প্রকাশ কর! হয়েছে; ‘এই য|-কিছু এই জগৎ--সব প্রাণের মধ্যে কাপছে, (এবং কীপতে- 
কাপতেই ) বেরিয়ে এসেছে । (আর উধ্বে) উদ্ধৃত হয়ে আছে এক মহৎ ভয় বঙ্জ হয়ে। 
যাঁর! এইটি জেনেছে, তারাই অমৃত হয় [৮৫৫]।' সংহিতান্ন এই প্রাণের প্রতীক হল 
‘অপ: ব| জলের শত, নদীর ধারা--যার সঙ্গে ইজ্বরই সম্পর্ক সবচাইতে ঘনিষ্ঠ। 
বিশ্ব জুড়ে প্রাণের হ্ৰোত বইছে, কিন্তু তার একট! ‘অর্থ’ বা লক্ষ্য আছে।৯ এই 
লক্ষ্য নদীর পক্ষে যেমন সমুদ্ৰ, মামষের পক্ষে তেমনি সোম্য আনন্দচেতন|২--ষ| 
তাকে ভ্রিদিবের জ্যোতিত্মান্‌ লোকে অমৃত করবে।” কিন্তু বস্তুত এই লক্ষ্যের 
চেতন! আছে ইন্জেরই_ধিনিরূপে-রূপে প্রতিরূপ বা অন্তর্ধামী হয়েছেন। জীবনে 
চলছে চেতনার ক্রমিক উত্তরণ | মানুষের সঙ্গে-সঙ্গে দেবতাঁই উজিয়ে চলছেন এক পরম 
অর্থের দিকে £ ‘এই যে পর্বতের এক সান হতে আরেক সাহতে আরোহণ করলেন 
* তিনি, ( আর ) দেখতে পেলেন কত তাঁর করবার আঁছে। ইন্দ্ৰই চেতন সে-অর্থের 
সম্বন্ধে। (পরমধামে ) ভার যুথের সঙ্গে বীর্ধব্ধী দেবতা (ওই যে) কীপছেন।'ঃ 
পাহাড়ের এক চূড়া থেকে আরেক চূড়াম্ম উঠলে দৃষ্টি বিক্ফারিত হয়, জাগে 


৮৫৫ ক. য়দ্‌ ইদং কিং চ জগৎ সৰ্বং প্রাণ এজতি নিঃস্ৃতগ্‌, মহদ্‌ ভয়ং রজস্‌ উদ্যতং য় এতদ্‌ ৱিদুর্‌ অমৃতাস্‌ 
তে ভৱন্তি ২)৩।২। এখানে ‘বস্ত্ৰ’ শব্দের দ্বারা হুমপষ্টভাবেই ইন্দ্ৰ লক্ষিত। যথন তিনি অতিষ্ঠ, তখন তিনি 
“মহদ্‌ ভয়া, খ.তে যাকে বরণের ‘শূনগ্‌' বলা হয়েছে ( ২৷২৭৷১৭, টা, ৬৩৩৬); যখন তিনি প্রতিষ্ঠা, তখন তিনি 
'তিগ্ঠত'। > জর খ. ১1১৫৮।৬, টী, ৭১৭ । এটি দীর্ঘতমার বাষ্টিজীবনের ছবি। সমষ্টিসীবনের এই রীতি । ২ত্বাম্‌ 
(যোমম্‌) অচ্ছা চরামসি তদ্‌ ইদ্‌ অর্থ: ( তিনিই হলেন সেই অর্থ), ইন্দে। (পুত, অতএব ইঞ্জ্ঘোনিতে বা 
জমধে স্থিত আনন্দ, তু, বৌদ্ধতন্তের 'বিরমানন্দ', এইখানেই মদনের দহন বা মোহন হয়, আর হয প্রজার উন্মেষ? 
যোগে ওটা মনঃস্থান বা ইন্দপদ ) ত্বে (তোমাতেই ) ন আশসঃ (আংশসা, আশ!) ৯1১1৫) ততু, মতা, মুকামং 
চরণং জিনাকে ত্ৰিদদিৱে দিরঃ, লোক! য় জ্্যোতিগ্ন্তদ্‌ তত্র মা. মৃতং কৃষী-্্রায়েলো| পরি শুৱ ৯।১১৩।৯, 
তু. ৭ (ধুরাতে ইন্স ও ইন্দুর মহচার ল., পরের দুক্রেও তা-ই) ছুটি সুক্রে সোমযাগের ব| প্রেঠতম বৈদিকসাধনার 
ফলঞতি ; আরও তু. ৮৪৮৷৩ টী. ১০৮, তার আগের একেই আছে: 'অন্থশ, চ পরাগ! অদিতির্‌ ভরাপ্ত.য়াত। 
হরমে| দৈরান্ত, ইন্দৰি, মৰন্ত সখ্যং জুযাণঃ'--অন্তয়ে প্ৰবেশ করেছ, (এবার) যেন তুমি অদিতি হও তুমি প্রশমিত 
কর দেবতার দীপ্রদ্বালা ( জ্যেৎ্স| হয়ে); হে ইন্দু, ইন্সের সথ্যে তুমি নন্দিত ( এখানেও ইন্দ্ৰ ও ইন্দুর সহচার, ইন্সু 
অদিতি বা সৰ্বাত্মভাবের সাধন )। *য়ং সানোঃ সানুস্‌ আরুহদ্‌ তুয়?পপষ্ট কর্তন, তদ্‌ ইনো অৰ্থ: চেততি 
যুথেন হুফিরু এজতি ১/১*।২। এখানে সাল্গু হতে সানুতে আরোহণ গে, বলছেন যজমানের। কিন্তু খর 
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বৃহতের চেতনা বা ব্ৰহ্মের বোধ। তা-ই জীবের পরমার্থ। উপনিষদে এই পরমার্থের 
কথায় আছে যে, পরমদেবতা| কবি ও মনীষী হয়ে যেখানে যেমনটি দরকার ঠিক তেমনটি 
অর্থের বিধান করে রেখেছেন শাশ্বত কাল ধরে।« দেবতার অথবা চেতনার এই 
উত্তরণের কথাই আরেকজায়গাঁয় এইভাবে পাই: শুদ্ধ আনন্দের উপচাঁর নিয়ে মানুষ 
দেবতাকে ডাকে; ‘এই আনন্দ অধব| এই দেবতা তারই ধ্যানে জন্মেছিলেন টলমল হয়ে-- 
গিরিদের গহ্বরে এবং নদীদের সঙ্গমে। ওই সা হতে নীচের দিকে চেত্সে-চেন্সে 
দেখছেন তিনি শমুদ্রকে, আর ওইথান থেকে টলমল করে কঁ|পছেন তিনি।৬ আগেরটিতে 


কোথাও এ-প্রকর নাই, তার সৰ্বত্ৰ সানুর সঙ্গে যোগ দেবতার। ঠিক এখানকার ভাবনার সুস্পষ্ট ধ্বনি আছে এই 
মস্তে : 'অতিবিদ্ধা দ্বিধূরেণ চিদ্‌ অস্ত্ৰ ত্ৰিং সপ্ত মানু সংহিতা গিরীগাদ, ন তদ্‌ দেৱে| ন মর্াদ্‌ তুতুয়াদ্‌ যানি 
প্রব্দ্ধো ব্ধভশ, চকার'-_এফৌড়-ওফোড় করে বিদ্ধ করলেন চঞ্চর হয়েও সেই ধানুকী ( ইন্দ্ৰ ) একনাগাড়ে সেটে 
থাকা একুশট সানু গিরিদের ; না দেবতা না!মানুষের সাধ্য আছে ( তা করতে ), য| প্রবৃদ্ধ হয়ে বীর্ধবর্ধী দেবতা 
করেছেন (৮৯৬২ ; তু. ৭৭1৬, তৈস. ৬/২1৪।১)। মানুষের পরমার্থ আড়াল হয়ে আছে একুশটি সানুর ওপারে; 
বঞ্জহস্ত দেবত| বিদ্যুতের গতিতে তাঁদের একটির পর একটিকে বিদ্ধ করে চলেছেন। সাধনার সাতটি পর্বের কথা 
আগে অনেকজারগায় আমর! গেয়েছি। সাতটি যেমন আলোর ধাম, তেমনি তাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাতটি 
তমিস্রারও আবরণ। এমনি করে আছে পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকে--দেহে প্রাণে এবং মনে। 
তাইতে সগ্ত-অবিপ্ভা (তু. খ. ১০৯৯২, টা. ৮৪৭২) ত্ৰিগুণিত হয়ে হল বিদ্যার একুশটি সানুৰ ( আলোকধেনুর 
একশটি নাম ৪1১/১৬, টা. ১৭৭৭ ) সঙ্গে জড়িত আর একুশটি সানুর পরম্পর|--যাদের সাধারণভাবে বল! হয়েছে 
বৃত্রের সানু ( ১৩২৭, ৬/৩৯২, :1৮৭৷৫,৬)। চেতনার উত্ত গ্রভুমিতেও আছে অসুরের মায়া, ব্রাঙ্গণে যাকে 
বলা হয় তাঁর হিরগ্রয় পুর (তু. উপনিষদের হিরগ্রয় পাত্র ঈ. ১৫)। নি.তে ‘সানু সমুচ্ছি,তং ভৱতি, সমুহ বলং 
ভৱতি (২1২৪ ); < ন্‌ ‘পাওৱা, অর্জন করা, পৌঁছন'। মৌলিক অর্থ “পাহাড়ের চূড়া’ (৬৷৬১৷২, ১১১৭১৬, 
ইন্স-বিকণু ‘য়! সানুনি পরতানান্‌ অদাভ্য| মহস্‌ তহতুঃ'--বিষ্ণু যেমন 'গিরিয্ঠাঃ' ইন্দ্ৰও তেমনি, সব দেবতাই বস্তুত 
তা-ই ১।১৫।১)। পৃথিবীর পিঠ থেকে তারা উঠে যায় ছ্যুলোকের দিকে, তাই তার! পৃথিবীরও সানু ( ৭৬৬1১, 
১1৬১৫, ১০৭৫২, ২/৩১।২, ৬1৪৮৫ টী. ২:৫৬, ৯৬৩২৭, ৭৯1৪**)। পাহাড়ের চুড়ায় উঠে মনে হয় আরও 
উপরে ওঠা যায়, তাহতে ছালোকের সানুর করনা (তু, দিবে! বৃহতঃ সানু ১৫819, ৪18৫1১, ৫1৯1৭, ৬০1৩, 
৬1৭1৯, ৯1১৬৭, ৮৬/৯, ১০৬২৯, ৭৭16, ১৫৮২) তা-ই হুল চেতনার পরমধাম। একটি সানু হতে 
আরেকটি সানুতে আরোহণ করে সেখানে গৌঁছন যায় (১1১৭২, ২1৩৭, ৮1৯৬২, ১/১২৮৩)। অধ্যায়দৃষ্টিতে 
সানু হল মুর্ধা। যাজিকের দৃষ্টিতে অগ্নির অধিষ্ঠান হল পৃথিবীর সানুতে__বা উত্তরবেদিতে (৩1৫1৩ সা" শ্বন্দ 
তু, ১১৪৬২, ৬৪৮।৫,৮)। আর মোমের অধিষ্ঠান হল 'অৱায় সানু'তে, মেধলোমের ছাঁকনিই হল ‘সানু’ 
অর্থাৎ সুগ্মনাড়ীতন্ত্রবাহিত সোমা আনন্দের ধারা উজান বেয়ে যেখানে ওঠ, সেখানেই সানু (তু. স ত্রিত্তা.ধি 
['ত্রিত' অতি প্রাচীন ধৰি, সোমযাজীদের আদর্শ ] সানবি পরমানো অরোঠয়ৎ জামিভিঃ [ সহজাত! বৃত্তিদের ] 
নুষ্মং সহ ৯৩৭৪ )। অগ্নি ও মোমের সামুতে আরোহণের অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা সুন্পষ্ট : মাথায় আগুন না চড়লে (তু, 
মু, ক্রিয়াৱন্তঃ আত্রিগা ব্ৰহ্মনিষ্ঠাঃ স্বয়ং জুহবত একৰিং অদ্ধ্যন্ত, তেষাস্‌ এৱৈ,তাং ব্ৰক্মৱিদ্ধাং ৱদেত শিরোত্রতং 
[“শিরণু,শ্নিধারণলক্ষণম্‌’ শঙ্কর] ৱিধিৱদ্‌ গৈস্‌ তু চীর্ঘন্‌ ৩২1১, ) পরমজ্ঞান বা পরমানন্দ লাভ হয় না। 
পৰমান মোমের ধার! উপাঁদকের সানুতে সুংকে ঝলমলিয়ে তোলে ( থ. ৯1৩৭1৪)) আবার ছালোক হতে 
অন্তরিক্ষ হতে পৃথিবীর সামুর পরে সে-ধার| ঝরে পড়ে (তু. পরমানা! দিবদ্‌ পয“ স্তরিক্ষাদ্‌ অনথগগত, পৃথিৱা| অধি 
সানৱি ৯৬৩।২৭ টা, ৪৫৫৪) আরও তু ৯৩১1৫, ৮৬৩, ৯১১০ ৯২18, ৯৬1১৩, ৯৭৩, ১২, ১৬, ১৯, 
৪১০) । তিদ্‌ অর্থন তু. ৯1১1৫, ৭1৬০৪ টী, ১৬০৯ $ সৰ্বত্ৰ ‘অৰ্থ ক্লীবলিঙ্গ । অনিৰ্বচনীয়তায় জ্ঞাপক ‘তৎ 
এই সৰ্বন|মের যোগে বোঝাচ্ছে পরমার্থকে। «ঈ.৮। ৬খ. উপহরে গিরীণাং সংগথে চ নদীনাম, ধিয়া 
ৱিপ্রে| (সোম বা ইন্দ্ৰ) অঙ্গায়ত। অতঃ সমুদ্র উদ্‌ৱতদ্‌ চিকিত্বা অৱ পশ্যতি যতো ৱিপান (<. ৱিপ, 
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চেতনার উত্তরণের ছবি, পরেরটিতে শক্তিপাতের। উভয়ত্র দেখতে পাচ্ছি, দেবতা ভার 
লোকোত্তর স্থিতিতে যেন এক টলমল শক্তির সমুদ্র । কিন্তু এই শক্তির উল্লাস অর্থহীন নয়, 
নিখত নয়। 
ইন্দ্ৰ পরমদেবত| হলেও সংহিতায় ফুটেছে তার এই খতচ্ছনা। শক্তির দিক। দার্শনিক 
খলবেন, তিনি সগুণ ভ্রহ্ম। সুনিপদ্থ।র প্রভাবে এইধরনের একটা আরোপ ইক্রের উপর 
হয়েছিল, একথ| আগেও বলেছি। কিন্তু বৈদিক খাধির মনে সপুণে-নিগুণে কোনও বিবাদ 
নাই। তাদের পুরুষের ভাবনা একটি অখণ্ড নিটোল প্রত্যয়--যাকে পূৰ্ণপ্ৰজ্ঞ দাৰ্শনিক 
বলবেন চতুপ্পাৎ ব| চার-পো ব্রহ্ম--গ্রীরামন্কুষ্চ যার উপমা দিতে গিয়ে বলেছেন, ‘শাস 
বিচি খোলা নিয়ে তবে পুরা একটি বেল, নইলে ওজনে কম পড়ে। এইদিক 
দিয়ে বৈদিক খষির ইন্দ্ৰভাবন| পৌরা শিক শক্তিভাবনার সগোত্র। সণ্চশতী আগাগোড়া 
দেবাস্থর-সংগ্ামের একট! তত্বনিষ্ঠ বৰ্ণন|--বল| যেতে পারে ইন্দ্রের বৃত্রবধেরই একটি 
সংহত এবং পুরুবর্ণ চিত্র। প্রথম চরিত্রে দেবী নেপথ্যে থাকলেও মধ্যম এবং উত্তম চরিত্রে 
তিনি ইন্দ্রের মতই যুযুৎস্ুরূপে অত্যন্ত প্রকট। তাঁর এই শক্তির উল্লাস অবশ্য প্ৰপঞ্চে--গুণ 
ও কর্মের লীলায়নে। কিন্তু তাবলে একজন শাক্ত একমুহূর্তের জন্যও কল্পনা করতে পারেন 
ন| যে তার দেবী এই যুদ্ধের তাঁওবকে ছাপিয়ে নাই--তিনি সগুণাই, নিগুধ| তিনি নন। 
বৃহদুক্থ বাঁমদেব্য যেমন ইন্্রকে বলেছিলেন, তেমনি তিনিও দেবীকে বলবেন, “ওরা যাঁকে 
যুদ্ধ বলছে, সে তে! তোমার মায়! | নইলে কোনদিন তোমার শত্ৰু ছিল কি কেউ? পূর্বেকার 
কোনও খাধিই অন্ত পেয়েছেন তোমার মহিমার [ ৮৫৬ |?’ ভাগবতদের বাসুদেব কৃষ্ণ- 
সদ্বদ্ধেও ঠিক এই কথা বলা চলে। নিঃসন্দেহে তিনি পরমপুরুষ, কিন্তু তার সমস্তটা 
জীবন যুযুৎস্থর--এমন-কি বৃন্দাবনেও ; কুরুক্ষেত্রের তে। কথাই নাই। 
বস্তুত পরমার্থততু সম্পর্কে উপশম এবং উল্লাস ছুইই সত্য। উপশমের বিভূতি 
চিৎ আর আনন্দ, প্রজ্ঞা আর প্রেম; আর উল্লাসের বিভূতি শক্তি আর কর্ম_যাতে 
প্রাণের পরিচয়। বৈদিক ধর্ম প্রাণবন্ত ছিল মহাভারতের যুগ পর্যস্ত। তারপর হতে 


হৃদয়ের টগমলানি ) এজঁতি (প্রাণের কীপন ) ৪৬।২৮-২৯। “উপহর' বন্দর, < বব, “অক বাক। হয়ে চল' ; 
তু. রি ব| ঘের। ‘নদীনাং সংগখঃ' তু. অন্তঃ সমুদ্রে হৃদ্ম,স্তর, আঘুধি, অপাম্‌ অনীকে সমিথে য় আস্তৃতম্‌ তস্‌ 
অশ্যাম মধুম ্দ্‌ উর্নিম্‌ ৪1৮১১, টী. ৯১৯, ২১৩৪ । “উপঞ্ধর' এবং 'নক্গধ' (সঙ্গম) দুটিই বোঝাচ্ছে যোগের গ্রন্থি 
বা চক্রকে। এর পরের মস্ত্ৰেই পরমসিদ্ধির নেই বিখ্যাত বৰ্ণন: আদিং প্রক্ব্ত রেতসঃ (প্রথম বীর্দের, ছু 
১৭।১২৯)৪, অতএব পরমদেৰত| নিত্যনমৰ্থ, বৈধবের মন্ধাভাষায় ‘নিরন্তর কামক্লীড়| যাহার চরিত' । ল, এটি ইন্স- 
শুক, সুতরাং প্রত্ব রেতঃ' ইন্বীর্ঘ) দ্র্যোতিষ, পপ্তন্তি রামরম্‌ (ঝলমলে) পরে! য়দ্‌ ইধাতে (আলছে) দিবা! । এই 
তৃচে ইন্দ্ৰ আর সোম একাত্মক। 


৮৫৯ ৭%. ১০1৫৪।২-৩, টী, ৭৭৯ | 


অস্থরিক্ষস্থান বৰ্গ ] ইন্্র--গুণ ও কর্মের বৈশিষ্ট্য ৭১৭ 


শুরু হল অবক্ষয়। সে-অবক্ষয় আজ দেশকে কোথায় নামিয়ে এনেছে, সেসম্বদ্ধে 
আমাদের হাশ পর্যন্ত নাই। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আজ আমরা শিব বিষ্ণু ও শক্তি-- 
এই তিনের উপাসক। শিব প্রজ্ঞা, বিষ্ণু প্রেম, আর শক্তি প্রাণ। তিনের সমন্বয়ে 
অথও ব্রদ্মের উপলব্ধি, জীবনের নিটোল পুর্ণতা। তার জন্তু সাধনা চাই, আর সাধনা 
শক্তিসাপেক্গ। আমরা শক্তিরও উপাসনা করি; কিন্ত তাঁকে আমরা নিয়োজিত 
করেছি উপশমের দিকে, উল্লাসের দিকে নয়। বৈদিক খষি বলবেন, ‘তোমরা বরুণ আর 
বিষ্ণুর উপাসনা করছ বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে ইন্সের সহচারকে ভুলে গেছ। ওজস্বিতার 
অভাবে তোমাদের পৃথিবী উর হয়ে রইল, পর্জন্তের ধারাসারে শ্যামল হুল না।" 
কেনোপনিষৎ বলেছিলেন, 'সব দেবতাকে ছাপিয়ে যেন ইন্দ্ৰ; কেননা ইনিই সবচাইতে 
কাছে গিয়ে এই (রহস্তকে ) স্পৰ্শ করেছেন, তিনিই একে প্রথম জানতে পেরেছেন 
ব্ৰহ্ম বলে [৮৫৭ ]1” এই ইন্্রকে এই প্রজ্ঞাত্মা প্রাণকে আবার ফিরিয়ে না আনলে 
আমাদের জীবন সর্বতোঁভদ্র হবে না। 


এতক্ষণের আলোচনায় আমরা তাহলে এই কথাগুলি পেলাম। 

রূপ গুণ কর্ম এবং মানুষের সঙ্গে সম্পৰ্ক--এই নিয়ে বেদের দেবভাঁবনা। দেবতা 
"পুক্লুষবিধ’ কিনা পুরুষের মত। কিন্তু তাহলেও তিনি “অমানব পুরুষ' [৮৫৮], গ্রীক 
দেবতার মত পুরাপুরি মানুষ নন। তার রূপের দিকটা! বরাবর আবছা। 

পুরুষবিধ দেবতা সুষ্পষ্ট পুরুষ সংজ্ঞা পেয়েছেন ‘পুক্লযছ্‌ক্তে’। কিন্তু এই পুরুষ 
সাংখ্যের ‘কেবল’ পুরুষ বা তাগবতের ‘উত্তম’ পুরুষ নন--তিনি দুয়ের মাঁঝ।মাঝি। 
সংহিতার ভাষায় তিনি ‘বিশ্ব্প’, আর এই সংজ্ঞাটির বিবৃতি পাই বিশেষ করে 
ইন্তের বেলায়। 

পুরুষ বিশ্বের প্রতিষ্ঠা এবং অতিষ্ঠ! দুইই [৮৫৯]। প্রতিষ্ঠাতত্বটি প্রকাশ পেয়েছে 
হয় মিথুনে কিংব| ত্রিপুটীতে। দেবতা এবং দেবপত্ঠীতে পাই মিথুন, আর পিত 
মাত। এবং পুত্রের ভাবনায় ব্রিপুটী।১ দুটিতেই দেবত। বিশ্বরূপ--তিনিই এই সব-কিছু 
হয়েছেন। 

কিন্তু বিশবরপ হলেও তিনি আবার বিখ্বোত্বীর্ণও। ইঞ্রের বিখ্বোত্তীর্ণতার দিকে 


৮৫৭ কে. ২|৪ । 
৮৫৮ তু, ছা. ৪1১৫।৫ ০1১০২ ; বৃ. পুরুযে| ( হ )মানসঃ ৬1২।১৫। 
৮৫৯ দ্র, থ. ১৭৯%|১। ১মিখুন, ৩৬৯ (টী. ১৩৯); ১/২২।১২, ২1৩২৮ ত্রিপুটী : ১|৮৯|১* (টা, ৪৭) । 


৭১৮ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


ইশার| যখন, তখন তার সহচর বরুণ ; আর বিশ্বূপতার দিকে ইশারা হলে সহচর 
রিষ্ণু। ইন্দ্র তখন বিশেষ করে ‘গোপতি’ এবং ‘নুতু’। 

সংহিতার পুরুষ উপনিষদে হলেন ব্ৰহ্ম! উপনিষদেই তাঁর পরিচয় ‘ওঁপনিষদ 
পুরুষ [৮৬০ ]। তিনি প্রত্যক্‌ অন্থতবের বিষন্ন। সে-অগ্থভবে তিনি যেমন ‘সত্যং 
জানম্‌ অনস্তম্ঠ তেমনি আবার সমস্ত আনন্দ ছাপিয়ে এক পরম আননা'।২ 
‘সচ্চিদানন্দ’ নব্যবেদাস্তে ব্রঙ্ের ম্বরূপলক্ষণ। তার তটস্থলগ্ষণ, তিনি এই বিশ্বের 
জন্ম স্থিতি এবং লয়ের হেতু। উপনিষদে এই ভাবনার সুচক মহাবাঁক্য হল 
‘তজ্জলান্‌’।* তার আগেই আছে, ‘সর খবিদং ব্ৰহ্ম! সংহিতাঁয় অনুত্লপ 
মহাবাক্য ‘পুরুষ এবেদং সৱ্ম্গ ‘একং বা ইদং রি বভূৱ সৱৰ্ম’।৭ আবার 
‘রূপংরূপং প্রতিরূপো বড্ৱ',* ‘রূপংরূপং মঘব| বোভৱীতি মায়াঃ কথানস্‌ তন্বং পরি 
শ্বাম্‌'' ইত্যাদি। 

সুতরাং বেদে ইন্দ্ৰ পরমপুরুষ, ইন্দ্র ব্রঙ্গ। অধিটদবতদৃষ্টিতে তিনি পুরুষ, তিনি 
বিশ্বরূপ এবং বিশ্বতৃ ; অধ্যাত্মদৃষ্টতে তিনি ব্রঙ্গ। থগ বেদের দুটি উপনিষদেই ইন্তরের 
আধ্যাত্মিক পরিচয় খুব দ্পষ্ট। এতরেয়ে পাই, 'স এতম্‌ এর ব্ৰহ্ম ততম্‌ অপশ্ৎ"*" 
তম্‌ ইন্দ্ৰ ইত্যা.চক্ষতে’ অর্থাৎ ইন্দ্ৰ সৰান্তৰ্ষামী সর্বব্যাপী ব্রদ্ষ-পুরুষ [৮৬১]। আবার 
কৌধীতকিতে ইন্দ্ৰ বলছেন, ‘আমার বিজ্ঞানকেই আমি মানুষের পক্ষে হিততম বলে 
মনে করি।'**আমি হচ্ছি প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ। আমাকে আয়ু এবং অমৃত বলে উপাসনা 
করবে ।..এই প্রাণই হচ্ছে প্রজ্ঞাত্মা আনন্দ, যা অজর এবং অমত।”১ এই প্রসঙ্গে 
ইন্্রকে সত্যস্বরূপও বলা হয়েছে।+ এঁতরেয়ে ব্ৰহ্বের স্বরূপলক্ষণ হল 'প্রজ্ঞান' ৩ 
সুতরাং ইন্দ ও প্রজ্ঞান।* মোটের উপর ছুটি উপনিষদে পাচ্ছি, ইঞ্জ সত্য প্রজ্ঞা আনন্দ 
ও প্রাণরূপে এক সৰ্ধাস্তৰ্ধামী সর্বব্যাপী অজর অমৃত তত । তৈত্তিবীয়োপনিষঙ্গে ব্রদ্মেরও 
এই লক্ষণ--কেবল সেখানে ‘প্ৰাণ’ উহ্থ। 

কৌধীতকিতে ইন্জ মুখ্যত প্রজ্ঞা এবং প্রাণ, এতরেয়েও তা-ই | প্রজানের বিবৃতি 

দিতে গিয়ে এঁতরেয় বলছেন, 'এষ ( এই প্রজ্ঞান ) ব্রহ্মা, এষ ইন্দ্ৰ, এষ প্রজাপতিঃ, এতে 


চস জস ভান পুরান নিক প্রতযুহা-ত্যকামৎ, তং ত্বৌ.পনিষদং পুরণ পৃচ্ছামি অ৯৷২৬। তু. ছা. 
গান্তিপাঠ : “সর ব্রশ্ী,পনিষদমণ ; সেখানে মংহিতার ব্ৰহ্ম আর উপন্ষিদের ব্ৰহ্মৈ পার্থক্যের হুচন|--মংহিতায় 
ব্ৰহ্ম বাক্‌ এবং প্রজান, উপনিযদে প্রজ্ঞান। +তৈউ, ২১/৩। ২তৈউ, ২1৮১ ৪। হা, ৩১৪।১। ৪খ. 
১০৯০২1৫৮1৮২) ৬৬৪৭1১৮1৩৩৮ । 

৮৬১ উউ, ১৬১৩-১৪ । ১কৌ,৩|১, ২৮ | ২কৌ, সত্যং হীন ৩।১। ৩্উ,৩ | |৩ তু. ওঁউ, 


এব ইন্ত্ৰঃ ৩১৩) 


অন্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] ইন্দ্ৰ পরমপুক্লয ৭১৯ 


সর্বেদেরাঃ, ইমানি চ পঞ্চ মহাতৃতানি' ইত্যাদি [৮৬২ ]। শেষে আছে 'এজানং ব্ৰহ্ম | 
সুতরাং প্রজ্ঞান ব্ৰহ্ম| এবং ব্ৰহ্ম দুইই। পুংলিঙ্গ ‘ব্ৰহ্ম’ শব্দ পুরুষবাচী, আর 'ব্রহ্ম' শব্দ 
তত্্ববাচী--তার ইশারা নিধিশেষদ্বের দিকে। এতরেয়ের ব্রহ্মা অধিযজদৃষ্টিতে সোমযাগের 
অধ্যক্ষ খত্বিকৃশ্রেষ্ঠ পুরুষ,” আবার অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে উপনিষদ পুর্ষ-- 
সংহিতায় আমর! যাঁকে পাই পুরুধসুক্তের পুরুষরূপে। ইনি যেমন 'পুরুধ'_ তেমনি 
‘প্ৰজাপতি’, আবার ‘ইঙ্স'ও। প্রজাপতি আর ইন্্র ব্রক্ম-পুরুষেরই দুটি বিভাব। তত্বত 
তিনটিই এক। লক্ষণীয়, একই তত্ত্ব সংহিতায্ন ‘ইজ’, ব্ৰাহ্মণে ‘প্রজাপতি', আর উপনিষদে 
'পুরুষ' সংজ্ঞা পেয়েছে। অর্থাৎ সংহিতায় যা ছিল বিশেষের ভাবনা, উপনিষদে এসে তা 
পর্যবসিত হয়েছে সামান্তভাবনায়। বিশেষতাবনা যেমন অধিদৈবতদৃষ্টির অনুকুল, সামান্ত- 
ভাবনা তেমনি অধ্যা বৃষ্টির অনুকুল । তাইতে সংহিতায় যিনি ইন্দ্ৰ, উপনিষদে তিনিই 
ব্ৰহ্মপুক্লষ বা প্রজ্ঞান, আর প্রজাপতি প্রাণরূপে দুয়ের মধ্যে সেতু ।২ কিন্তু অধ্যা বৃষ্টিতে 
সমস্তই প্রজ্ঞান। আর এই অধ্যাত্মদৃষ্টি সংহিতাত ছিল না, উপনিষদে কালক্রমে দেখ! 
দিয়েছে --এ-প্রকল্প অশ্রদ্ধেয়। তাহলে সংহিতায় বৃহদ্দিব নিজের তঙ্ছকে অমন 
জোরগলায় ইন্দ্ৰ বলে ঘোষণা করতে পারতেন ন1। 

উপনিষদের এই অধ্যাত্মদৃষটিই দার্শনিক ভাবনার উৎস--যা সংহত এবং রপায়নিত 
হয়েছে মীমাংসায়। ব্ৰহ্ম সৎ চিৎ আনন্দ, আর মায়া তার শক্তি-- ব্রদ্দের এই লক্ষণের সঙ্গে 
আমরা সুপরিচিত। ব্রদ্মমামাংসার প্রথমেই ব্রদ্দের মুখ্য পরিচায়ক এই সংজ্ঞাগুলির উদ্দেশ 
আছে-_কিন্ত অন্ত আকারে। দেখানো হয়েছে, উপনিষদে এর! যথাক্রমে আকাশ জ্যোতি 
আনন্দ এবং প্রাণ [৮৬৩] । এটি যে প্রধান-প্রধান দেবতার সাধারণ পরিচয়, একথা 
আগেই বলেছি। এর অধিজ্যোতিষ ভিত্তি হল নুর্যোদয়-_খক্সংহিতায় কুত্স 
আঙ্গিরসের ছুটি মন্ত্রে যার সুন্দর বর্ণনা পাই।২ হুৰ্যোদয়ে আলোর কাছে অন্ধকারের 
পরাভব। ইন্দ্রের বুত্রবধেও তা-ই। ইন্দ্র তখন আদিত্য। উপনিষদের ভাষাত্ন তিনি 
এক হিরগৃন্ন পুরুষ_বার পিছনে প্রশান্ত আকাশের পরঃকৃধঃ নীলিমা আর সামনে সহসু 


৮7 ১ অতি ই তি 

৮৬২ এঁউ, ৩১/৩। ১ উগ্র, ৩১1৩। ২তু, শৌ, প্রজাগতিশ, চরতি গর্ভে অস্তর্‌ অদুখসানো! বহুধা 
ৱি জায়তে, অর্ধেন রিখং ভুরনং জজান (জন্ম গিয়েছেন) য়দ্‌ অন্ত অর্ধং (অর্থাৎ পরা) কতনঃ স কেতুঃ (কোথায় 
তার নিশানা) ১*।৮১৩ (তু. মা. ৩১১৯) প্র. ২।৭ )। ৩, ১৭৷১২%৷৯, চী, ৭৬1২ । 

৮৬৩ জবর, ১১1২২, ২৪, ১২,২৩ (২৮)। অধিকন্ত তিনি আদিত্যপুরুধ এবং অঙ্গিপুরুষ (২*)। 
আদিত্পুরুষ অধিদৈবত, অক্ষিপুরুষ অধ্যাত্ম । খ.তে প্রেতির সময় পরের চক্র হুর্যে যাওরার কথা আছে, কেননা 
এই চোখের আলো! ওই চোখ থেকেই এসেছিল (১০১৬৩, টী. ১৭২৩; আরও ড্র. সুর্য “চুর মিত্রন্ত রর্ণন্তা, 
ইয়েঃ' ১1১১১) । এতে এই পুরুষ আর ওই পুরুষের একতা সিদ্ধ হয় (তু. তৈউ, ২।৮৫ )। এ, বেশী, পৃ. 
২৬৮-৬৯ |  ২খ, ১১১৩।১৬, ১১৫১ । 
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রশ্মির শুক্ল বিতা। এই আদিত্যবর্ণ পুরুষই সোম্য আনন্দের উৎস এবং অমৃত প্রাণের 
নিঝ'র। বিশ্বৱপ এই দেবতাকে বুদ্ধিস্থ রেখে এবার সংহিতায্ন ইন্সের গুণবোধক 
বিশেষণগুলির আলোচনায় আপা যাক। আলোচনা, ব্ৰহ্ম সৎ চিৎ আনন্দ এবং 
প্রাণ_ঙপনিষদ ভাবনার এই ক্রম অনুসারে বিশেষণগুলির একটা বগাঁকরণ হলে আশা 
করি বিষয়টি সহজবোধ্য হবে। 

বৈদিক অদ্বৈতবাদের আলোচনাত দেখেছি, বেদে নিধিশেষ পরমতত্বের একটি পরিচন্ন 
হল, তা ‘একং সৎ’ [৮৬৪ ]। খণি দীর্ঘতম।র মন্তরবৰ্ণে পাই, ওই ‘একং সত্’কেই 
বিপ্রেরা বহুভাবে ব্যক্ত করেন--যেমন ইন্দ্ৰ মিত্ৰ বরুণ বা অগ্নি ইত্যাদি বলে।? এখানে 
ইন্ত্র 'একং সৎ'--এট সামান্যবচন ; ভাবনার পরম তুঙ্গতায় যে-কোনও দেবত| নিবিশেষ 
‘একং সত’র্পপে অন্হৃত হতে পারেন। এই দৃষ্টিতে ইন্দৰ ‘একং সৎ'এর বিভূতি। কিন্ত 
ইন্্রকে স্বপ্নপত ‘সত’ বলে সম্বোধন করছেন খধি বিশোক কাখ তার তাবগাঢ় এই দুটি 
মন্ত্ৰে: ‘আর তুমি স্বর্ূপ| তুমি অবধির, তোমার কান (সব ) শোনে, ( ওই ) সুদুর হতে 
এইখানে তোমায় আমরা আবাহন করি--( আমাদের ) আগলে থাকবে বলে। যদিই-বা 
গুনতে পাও এই আহ্বান, (আমরা) সহজে যা ভুলতে পারব না, তুমি যেন তা-ই 
করো। আর আপন হয়ো আমাদের, (হয়ো) অস্তরতম।’২ এখানে ইন্ত্ৰ সংস্বরূপ, 
সর্বব্যাপী এবং সর্বান্তর্ধামী। উপাসকের ডাক শোনবার জন্তু কান তিনি পেতেই আছেন। 
যেভাবে তিনি সেশ্ডাকে সাড়া দেন, তা ভোলবার নয়। যেন লোঁকোত্বর হতে এইখানে 
এই হৃদয়গুহাঁয় তিনি নেমে আসেন বধু হয়ে। 

ইন্দ্ৰকে ‘সৎ’ বলে ঘোষণ| করবার একটা কারণ আছে। আগেও বলেছি, যাঁর! ‘অদেব’ 
অতএব “অজ”, তাদের নাস্তিকতার প্রধান লক্ষ্য ছিলেন ইন্দ্ৰ, তাই তাঁদের আরেক নাম 
ছিল 'অনিশ্র“। তাঁরা “নে-শ্রং দেবম্‌ অমংসত’--ইন্জকে পরমদেবতা বলে স্বীকার করত না, 
সোজাস্থজিই তাঁর! চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন করত ‘কুহু সঃ'--কোথায় তোমাদের ইন্দৰ? 


মিটি EEE EY 

৮৬৪ ড্র. বেমী, পৃ.২৯১,৮। >. ১(১৬৪|৪৬ |  ২উত তবধিৰং ৱয়ং আংকর্ণং সন্তুম্‌ উতয়ে, দুরাদ্‌ ইহ 
হরামহে। য়চ,চুঙয়| ইমং হৰং ছূম্ষং চক্রিয়। উত। ভৱের্‌ আপির্‌ নো অন্তমঃ ॥॥৪৫৷১৭-১৮। আ্রুৎকর্ণ তু. 
ইন্দ্র ৭৩২৫, আশ্ৰতকৰ্ণ শ্রধী হৱম্‌ ১1১1৯ ১. অগ্নি ১1৪৪1১৩, *কৰ্ণং নপ্ৰথস্তমম্‌ ১1৪৫।৭ (১০।১৪১।৬)। অগ্নি 
সাধনার আদিতে, ইন্দ্ৰ আদিত্যরপে অন্তে। 'দুরাৎং' লোকোত্তর হতে ; ‘ইহ’ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই আধারে। তু. ঈ. 
তদ্‌ দুরে তদ্‌ ৱ.প্তিকে ৫। এই 'দুরে'র পারিভাষিক নংজ্ঞা ‘পাৱত; তু. ‘উদ্ৱং’ ‘নিৱৎ!। ভুর্মর্য < দুর */ মূয 
“সহ করা', ‘ভুলে যাওৱা’; 'কর্ম' উহা; তু, * রাণম্‌ (বাঁশির সুর ) ৯1৯৭৮, * আয়ুঃ (অগ্নির তারুণ্য ) ১০1৪৫।৮। 
চক্রিয়াঃ এ এ কু 'করা' (আপীর্লিও,) যেন কর। 'অন্তম' < অন্ত-তম,ধ্বনিসাদৃগ্হেতু ব্ণলোগ সবচাইতে 
কাছের । 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ] ইন্র--“সত্য' ৭২১ 


আবার বলত, ‘নৈ,ষে| অস্তি'--ও তো নাই [৮৬৫]। খক্সংহিতান একটি গোট| সুক্তই এই 
অনিশ্রদের তর্কের জবাবে খধি গৃৎসমদের উদ্দীপ্ত প্রতিতাষণ। অবশ্য তাতে তিনি দেবতার 
অস্তিত্ব প্রমাণিত করতে চেয়েছেন তর্কের দ্বার! নযন। দেবমহিমার প্রতি নাস্তিকদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে খষি বলছেন, এই মহিমা যার, 'স জনাস ইন্দ্ৰ১--হে জনগণ, তিনিই ইল, 
দ্‌ অস্মৈধত'--তোমর| এতে শ্রদ্ধাবান্‌হও।৯ বাস্তবিক দেবতার অস্তিত্ব অতর্ক্য, ও কেবল 
শ্রদ্ধা-বুদ্ধির গোচর। আর সে-শ্রদ্ধা জাগে হৃদয়ের আকুতি হতে, ২ নচিকেতার 
কিশোরচিত্তে অলক্ষ্য দেবতার আবেশে ।* মহিমবোধ তাঁর প্রয়োজক | দেবতার মহিমা 
ছড়িয়ে আছে পৃথিবীতে অন্তরিক্ষে আর ছ্যুলোকের অনিবাধতায়, প্রকাশ পাচ্ছে 
মানুষের হৃদয়ে তর প্রচোদনায্ন, অদিব্যশক্তির উপর দিব্যশক্তির বিজয়ে।* বাইরে 
বৃহৎএর চিন্ময় প্রত্যক্ষ, আর অস্তরে তাঁরই প্রচোদনায় এক তিমিরবিদার সুৰ্যোদয়--বৈদিক 
খষির কাছে দেবতার অস্তিত্বের এই কেবল প্রমাপক। 

গৃংসমদের প্রতিভাঁষণের শেষ মন্্রট লক্ষণীয়। এতক্ষণ খষি শ্ৰদ্ধা দীপ্ত হৃদয়ের আবেগ 
নিয়ে কথ! বলছিলেন প্রতিপক্ষদের সঙ্গে । এইবার হঠাৎ যেন তার দৃষ্টি ফিরে এল অন্তরের 
দিকে। সেখানে দেবতাকে দেখতে পেয়ে দৃ্ধকণে বলে উঠলেন, (তোমার জন্তু ) যে 
সবন করে (আর ) পাক করে, তার হয়ে যে-দুধর তুমি (পাষাণ) দীর্ণ করে নিয়ে আস 
বজের তেজ, সেই তুমিই তো হচ্ছ সত্য । আমরা হে ইন্ত, নিত্যকাল তোমার প্রিয় হয়ে 
ুবীর্ধ হয়ে এই সংবিৎকে যেন ঘোষণা করতে পারি [৮৬৬]।' ইন্দ্র ‘সৎ’ না ‘অসৎ 
এই বিতর্কের পর্যবসান হল, তিনি সত্য--এই দৃঢ় ঘোষণায়। খক্‌্সংহিতায় এই 
বিশেষণটি ইন্দ্রের বেলায় বছপ্রযুক্ত।* পরমতত্ব 'সৎ'২ আর পরমদেবতা ‘সত্য’-- 
দুটি বিশেষণের প্রয়োগে এই ভেদটুকু লক্ষণীয়। 


৮৬৫ জু, খ. ১০৮৬১ ২১২৫ 5 বেশী, টীমু ৫৭৷৩। ১৭. ২1১২৪ | ২১১।১৫১1৪। <ক, ১1১।২। 
চখ, ২১২২, ৬, ৭, ৯, ১১,০, | 

৮৬৬ খ. য়ঃ সুতে পচতে দুধ অ| চিন্‌ ৱাজং দর্দাধ স.কিলা.মি সত্য), ৱয়ংত ইজ বিখহ প্রিয়াসঃ 
সুৰীয়ামে। ৱিদখম্‌ আ ৱদেম ২।১২১৫। জৰ, টী, ৭৪৮। দেবতার উদ্দেশে দেও! চলে গব্য পদাৰ্থ, শস্তজাত অব্য, 
পণুমাংস এবং সোমরস। হব্যগুলি প্রতীকী । তু, তত্ত্রের মন্ত মংস্ত মাংস মুড্রা। রিদথ < ॥ রিদ্‌ ‘জানা', 
‘পাওৱা', বিদ্ধার সাধনা, সংবিৎএর মাধন|, তু. কা দ্বিৎ তত্র জমান সারিৎ ৮1৫৮১) ‘সুভড্র! সংৱিং’ (মেলামেশা) 
১৭৷১৷১৪ | বিদথে পারদর্শী ব্ৰহ্মবিৎ ব্রহ্মা, কেননা তিনিই “রদতি জাতৱিদ্বাম্‌'-- সব বিদ্ধার প্রবক্তা! ১*।৭১।১১। 
এই ‘বিদখ’--যার পরিণাম ‘হুভদ্ৰ| সংবিং’, তার মঙ্গে তু. তন্ত্রের পঞ্চম মকার বা! মৈথুল। আরও তু. শিব-শক্ধির 
যুযনদ্ধত| এবং মামরপ্ত ; বৃতে যাজ্ঞবন্যবর্ণিত ‘সম্পরিঙ্গ, যার ফল ‘ন বাহং কিঞ্চন বেদ না.-স্তরম্‌' ইত্যাকার 
“বিদথ' ব| “হৃভদ্র! সংবিৎ' (৪/৩২১) । ১৭, ১1২৯।১, ৬৩৷৩, ১৭৪1১, ২১২1১৫, ১৫1১, ২২|১-৩, ৪/২২১০, 
৬২২১, ৪৫1১০, 1২/৩১, ১৬৮, ৯৪1২, ৪, ৯২1১৮, ৯৮/৫, ১০৪৭/৪, ৮1৪০১০ | ২ত্ব, ১১৬৪৪৬, ১০৫), 
৭২1২ ৩, ১২৯।১, ৪ । 


৭২২ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


ইন্দ্ৰ যেমন সত্য, তেমনি সত্য তার করণ বা কর্ম[ ৮৬৭ ]| গৃৎসমদের একটি হুক্তে এই 
কর্মের একটি তালিক| আছে--তার কথা আগেই বলেছি।১ সত্য দেবতার সত) কর্মের 
মূলে আছে সোমপানের মন্ততা। পবমান সোম পরিপুত হলে হয় 'ইন্দু'। গৃ্সমদ বলছেন, 
এই ইন্দুও সত্য এবং সত্য ইন্দের সঙ্গে সত্য ইন্দুর নিত্যযোগ।২ আবার ‘বস্তু’ ব| উষার 
আলোর তিনি ‘গত’ সমাট। তা-ই দিয়ে তিনি অন্ধকারের আবরণ নিজিত করে 
পূর্ণতাকা মী পুরুষের জন্য রচেন এক মহাবৈপুলা,* আর আঁধারকে ভরে তোলেন আলোয়- 
আলোয়’--বেদাস্তে যাঁর সুপরিচিত সংজ্ঞা সচ্চিদানন্দ । 

আবার ইন্দ্র ‘সত্য’ সত্বা--যিনি সবার পতি, বীর্ষাধার এবং বীর্ষব্ষী বৃষভ, বিচিত্র ধার 
মারা, উৎসাহসে খিনি সৰ্বাভিভাবী [ ৮৬৮ ] । ‘সত্য সত্বা’ এই পদগুচ্ছটি ইন্দ্ৰসন্পৰ্কে আরও 
পাওৱ| যায়।১ সদ্‌ ধাতু থেকে ‘সত্ব’--বোবায় 'নিষগ', অতএব স্থির, দৃঢ়।২ গৌতম 
বামদেব ইন্রকে প্রশ্ন করছেন, তোমার ‘নিষত্তি' কেমনতর ?* অর্থাৎ আধারের গভীরে 
তুমি কেমন করে আপন গেড়ে বস? দেবতার এই নিবিড় আবেশেই আমাদের মধ্যে 
তিনি সত্য হয়ে ওঠেন। আবার অশ্বারোহণের অন্ধঙ্গ থাকায় ‘সত্বা’ সংজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে ওজস্বিতার ভাবন| | ইন্দ্ৰ তাই অগস্ত্য মৈত্রাবরুণির কাছে ‘সত্বা'-'শুরো-'রথেষ্ঠাঃ, 
প্রতীচশ চিদ্‌ য্লোধীয়ান্‌ ররব,ষশ, চিৎ তমসে! বিহস্ত'--সত্বা এবং শুর, রথে থেকে 
তিনি যেমন লড়ে চলেন প্রতিকুলদের সঙ্গে এমন আর কেউ পারে না, সবছাওৱ| 
আঁধারের তিনি বিঘাঁতক:* আর তাইতে তিনি ‘সত্বা গবেষণ+-_আঁলোর সন্ধানী 


৮৬৭ খ. ২।১৫।১ | ১ দ্র. টীম: ৭৫০৮: ২খ. ২|২২|১-৬ | ৩এৰ| বদ্ধ ইন্দঃ সত্যঃ সঞ্াড, চন্তা ৱত্ৰং 
রিরঃ পূরৱে কঃ 81২১/১*। ক্স নিঘ.তে ‘ধন’ (২1১০), বহুবচনে ‘রশ্মি ( ১৷৫) অথবা দ্যুস্থান দেবগণ (২1১) 
< V রস্‌ ‘আলে| দেওয়া’ (তু. ‘ৱাসর' দিন, নিব, ১1৯) ৱিৱস্বান্‌! হুৰ্ধের প্রাচীন নাম; ॥ উষস্‌)। ‘আলো 
অর্থই মুখ্য, ‘ধন' অর্থ গৌ। ইন্দ আদিতা, তাই ‘বহ সমাট' | সত্য আলোর সাম্রাজ্য যেমন দিনে, তেমনি 
রাতে এবং উভয়কে ছাপিয়ে । তাইতে নিঘতে রাত্রিও “রশ্বী' (১1৭)। সাঞ্জাজ্যসিদ্ধি সোমযাগের ‘তৃতীয়’ বা 
সায়ন্তন সবনের পরে (ছা, ২২৪।১৩))। চেতন! তখন দিনে-রাতে 'অতম$' (খে, ৪1১৮ ; তু. ক. ২২।১৫)। 
বুত্র এবং ররিরস্‌ দুয়ের মূলে একই ৱ্‌ ধাতু, কিন্ত অর্থের ব্যঞ্জন! যথাক্রমে সঙ্কোচে এবং প্রমারে--যেমন য়ম্‌ ধাতুর 
বেলায়। বরিরগ্‌॥ ৱরুণ, তু. পুর 'ভুমিং ৱিশ্বতে| রা! (খ. ১*।৯১1১)। পুরু নি, 'মনুষ্' (২1৩) বছুবচনে ; 
বৈদিক কৌম তু. ১/১০৮৮ (তত্র 'য়ছু, তুৱশ, দ্রছা, অনু’ন উল্লেখ); কৌমের আদিপুরুয তু. ৭১৮১৩। 
< এপ, ‘ভরে তোলা", মৌলিক অর্থ “পূর্ণ” তাখেকে সামান্তবচনে ‘পূর্ণতার মাধক'। “আরঃ ক্ষেত্রমাতা কৃত্র- 
হতোযু, পুরণ! ৭1১৯৩, সরদতীর কুলে ‘অধিক্ষিয়প্তি পুরর£' ৭1৯৬।২--উভয়ত্র সুন্পষ্ট অধ্যাত্ম বাঞ্ন| ল,। 
“পুরু > পুরুষ < /গ,+ ॥ৱস্॥ উদ, “যে আলোয় পূৰ্ণ’। বর্তমান মন্ত্রের ভাবাৰ্থও তা-ই। ৪তু, তৈউ, 
১1১, হ1৮। 

৮৬৮ খু. য়ঃ গতাতে ৱষভে| র.ধযাৱান্‌ মতাঃ সত্বা পুরুমায়ঃ সহঙ্ান্‌ ৬।২২১। ৱষ্ণযৱত 'যার আছে রুষ্য 
কিন! বর্ষণশক্তি। ঝ্.তে আরেকবার মাত্র পর্দন্তের বিণ, ৫1৮৩২ (তত্র নি, বর্দণকর্মরতঃ ১০১১)। ইন্ত্ৰ 
“ৰফ্যেভির্‌ ধনপ্পৃৎ' ( ধন বা দুরের লক্ষ্যকে ছিনিয়ে আনেন) ৩৪৬1২, ‘বৃষ৷ *' ১/১**।১। 'বুষণ' শক্তিপাত--যাতে 
আধারের বন্ধ্যাত্ব ঘোচে। ইন্ত্রের 'বৃঞ্চ' তার ক্ষাত্ৰবীৰ্ষ, যার সঙ্গে ‘মনীয|’ও যুক্ত, তু, ‘অসমং ক্ষত্ৰদ্‌ অসম! 
মনীষা, ‘মহি ক্ষত্ৰং স্থৱিরং ৱংফুং চ ১|৫৪৷ত। পুকর্ুমায় _ে-মায়াতে তিনি বিশ্বরপ (৩০৮, ৬।৪৭১৮)। 
১ ড্র, ১৬৮, ৪০১১। ২ তু, সংস্কৃত ‘সাদিন অখ্বাযোহী; তু. সোম ‘শূরে| ন সত্ব’ *৷৮৭।৭। ৩কাতে 
নিষন্তিঃ ৪।২১।৯; তাইতে ‘ভপনিধং' হৃদয়ে দেবতার আবেশ। ৪8৪১|১৭৩৷৫ | “রখ' এখানে দেবরথ, ইন্দ্ৰ 
আদিত্য। আরও তু, যুগ; সত্ব ৬১৮২, ইন্দ্ৰে র.ত্রং হণিষো। অন্ত সত্বা ৩৭1৫, ইন্দায় পুরুন্ম্ণায় ( পৌরুযে 


অন্তরিক্স্থান বর্গ ] ইন্ত্ৰ-‘সত্য’ ৭২৩ 


‘সত্ব|’*--যে-আলে| পণিরা লুকিয়ে রেখেছে পাষাণপ্ৰাকারের অন্তরালে ‘লক্ষণীয়, খকৃ- 
সংহিতা ‘সত্বন্‌’ শব্দটির অধিকাংশ প্রয়োগ ইন্দের বেলায্--কথখনও কর্তৃবাচো, কথনও-ব| 
তাববাচ্যে। ভাবব|চোযে অৰ্থ হবে "স্থিরাংশ' | তাঁর সঙ্গে সাংধ্যের সত্বগুণের অনুষঙ্গ থাকা 
অসম্ভব নয্ন--বিশেষত “সত্বের সঙ্গে যখন আলোর যোগ দেখতে পাচ্ছি। স্মরণীয়, সত্ৃগুণের 
ভাবনা এসেছে তোরের “তমঃ আর ‘রজঃ' পার হয়ে সর্ধের আলো! ফোটার ছবি হতে।" 
বেদের অধিদৈবত দৃষ্টি সাংখ্যে হয়েছে অধ্যাত্ম। তাহলে বেদের ‘সত্য সত্বা’ ইন্স পুরাণের 
তাষায় শুদ্ধদত্ব। বৌঁদ্ধতাবনার ‘বজসত্ব' তার সঙ্গে তুলনীয়। খক্দংহিতাঁর একটি জায়গায় 
ইঞ্জকে সম্বোধন করা হয়েছে সত্যসত্বম্‌ এই সমস্তপদটি দিয়ে বলা হচ্ছে, ‘মহোল্লাসের 
জন্তু এই ভগ্নাল রখে তুমি আরোহণ কর, হে দেবতা । পৌঁরুষ তোমার উপচে পড়ুক হে 
অগ্রণী পথিক, চলে এস প্রসাদ নিয়ে আমার কাছে। আমি তোমাকে শুনেছি (হে 
দেবতা ), এখন এগিয়ে গিয়ে শুনিয়ে দাও চয়িযুদের।'” এখানে দেখতে পাচ্ছি, সত্বের 
সত্য হতে উৎসারিত হচ্ছে আনন্দ বীর্খ এবং প্রগতির বেগ । 'অক্ষরেরই ক্ষরণ'*-- এটি 
বৈদিক ভাবনার একটি বৈশিষ্ট্য । দেবতা যুগপৎ সত্য এবং খত, স্থিতি এবং গতি দুইই। 

দেবতা নিত্য, কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের মধ্যে তাঁর জন্ম হয় যজনের ফলে। 
দেবতা তখন আমাদের “ছু” বা পুত্র। আগে দেখেছি, অগ্নি ‘সহসঃ সুনথঃ' বা সর্বাতিভাবী 
উৎসাহসের পুর। ইন্মও তেমনি জত্যস্ত সুন্ুঃ এবং সত্যয়োনিঃ [৮৬৯] অর্থাৎ 
সত্যপ্রতিষ্ঠার ফলেই আমাদের মধ্যে এন্সী চেতনার আবির্ভাব হয়। ইন্দ্ৰ পরম সত্য, 
অতএব ভার সাযুজ্য লাভ করতে হলে আমাদেরও তার মত সত্য হতে হবে। 

বিশেষণ দুটিকে অধিদৈবতদৃষ্টিতেও দেখা চলে। ইন্দ্র যেমন সত্যন্বরূপ, তেমনি 
আবার সত্যযোনিও ; অর্থাৎ তিনি স্বত্নডু--অপনাহতে আপনি হয়েছেন ব্ৰত্নখজ|' 
অপএর [৮৭০ ] ধারার মত) তখন তিনি একাধারে জনক এবং জাঁতক। জনকরূপে 
তিনি বিশ্বের অঙ্গীপ্নমাপ উত্স এবং জাতকরূপে তাঁর শতধারা বিহ্ুষ্টি। ছুটি মিলিয়ে 
তিনি ‘বিশ্বহ'-এই যা-কিছু সব হয়েছেন।১ এই প্রকল্পের সমর্থন সংহিতাতেই আছে: 


উচ্ছল) সত্বনে ৮৪৫৷২১। &৭1২০1। উদ্র. বেমী, পৃ, ২৭৮ | ৭ইন্প ‘সত্বা অ, ৬২৯1৬, ৮1১1১৭। 
৮স সহাসধন্‌ মহতে রণায় রথম্‌ আ তি তুৱিনৃম্ণ ভীমম্‌, গাহি প্রপধিকরসো.প মঞজিক্‌ প্র চ শ্রুত আৱয় 
চর্ঘণিভাঃ ৬৩১1২ | 'নত্যনহন্‌'এ মরুৰ্গণের ধ্বনি আছে, কেনন! তারাও ‘মত্বান?’ ১/৬৪।২। দেবরথ দেবতার 
কাছে আনন্দের নিদান, আর বৃত্রের কাছে ভান্বর। প্র পথিন্_ইন্দ যুদ্ধে 'প্রপধিশ্ম' ১১৭৩৭। প্রপথ 
উপনিষদের 'মহাপথ' (ছা. ৮৬২)। প্রেতির সময় পয! তাতে অগ্রণী, তু. খ- পা ত্বা পাতু প্রপথে পুরন্তাং 
(১০১৭৪ ; প্রপথে পথা ন্‌ অঙ্গনিষ্ট পুৱা (প্রস্তোতের সন্ধানী এালো হয়ে দ্র, বৃ. ৪181২) প্রপথে দিরঃ প্রপথে 
পৃথিৱাঃ ৬। আরও তু. ব্বপ্তির্‌ (পথের দেবী) ইদ্‌.ধি প্রপথে শেঠ ১৷৬১৷১৬ | আবার 'প্রপথ' চওড়া, তু. 
অংসেঘা, রঃ ( মরদ্গণের ) প্রপথেবু খাদয়ঃ ১/১৬৬।৯। দ্র. ১1১৬১৪২। 

৮৬৯ খ. ইজন্‌ অর্চ য়থ| বিদে (যাতে ডাকে পাওয়া যায়) সতান্ত শনুং সংগতিদ্‌ ৮1৬৯২) ভুৱা 
সম্ৰাল্‌, ইন্দ্ৰ মত্যয়োনিঃ ৪1১৯২ 


৮৭০ }ঁ৭|3৯|২। ১১১৫০।১, টীমু, ৩২৩|৪ । 


৩৬ 


৭২৪ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


'সত্যযোনি' বলার সঙ্গে-সঙ্জেই তাকে বল! হয়েছে ‘ভুৱঃ সমাট্‌’;। যিনি 'সত্যন্তা সুন্নঃ’, 
তিনিই 'সৎপতি£'। যখন তিনি লোকাত্মক, তখন তিনি সমাট্‌ এবং পতি; যখন 
লোকোতীর্ণ, তখন সত্যন্বরূপ। একটিতে তিনি জাতক, আরেকটিতে জনক। 

সৎপতি বিশেষণটি লক্ষণীয়। খকৃসংহিতায় এর অনেক প্রয়োগ আছে এবং 
তার প্রায় সবগুলিই ইন্দ্রের বেলায় [৮৭১] | সংআটির মৌলিক অর্থ ‘য|-কিছু আছে, 
তার পতি’ এবং বোঝাচ্ছে সর্বাধিপতি রাজাকে । এখানে যা-কিছু আছে ত! ‘সৎ’, 
আবার এসব ছাপিয়ে যে-পরমতত্ব তাও ‘সত’ ২--এ-ভাবন| কিন্তু জগন্মিথ্য|ত্ববাদের 
বিপরীত। বৈদিক খষির দৃষ্টিতে যা-কিছু অন্ুতবগে|চর, তা-ই ‘সং’। আর য| ‘সৎ’, 
তা-ই ‘সত্য’। উপনিষদে তাই দেখি, “সত্য'কে মৰ্ত্য এবং অমৃত, সত্য এবং অনুত 
উভয়ের সমাহাররূপে ব্যাখ্যা কর! হয়েছে। এই দৃষ্টিই সম্যক্‌ দৃষ্টি-যার মহাবাক্য 
হুল ‘সৱ খবি,দং ব্ৰহ্ম’ ‘এতদাত্মাম্‌ ইদং সব, 'পুরুষ এরে-দং সৱ ইত্যাদি ।& 
আর তা অধিদৈবত দৃষ্টির আশ্রিত বৈদিক চিন্ময়-প্রত্যক্ষবাদের প্রমাপক। বেদে ইন্সই 
যখন বিশেষ করে ‘সৎপতি’, তখন যে-মায়াতে তিনি পুরুরূপ এবং রূপে-রূপে প্রতিরূপ, যে- 
মায়! তার স্বরূপের চাঁয়দিকে রূপরুৎ একট! পরিবেষ,৫ তা সত্যেরই প্রশ্থুতি__মিথ্যার নত্ব। 

লক্ষণীয়, “সৎপতি' বিশেষণটি ইন্দ্ৰ ছাড়া আর প্রযুক্ত হয়েছে রুদ্র এবং বরুণ-মিত্র- 
অর্ধমার বেলায়। এদেশের অধ্যাত্বসাধনায় এরা আজও পরমদেবতার আসনে--কুদ্র 
শিবরূপে, বরুণ-মিত্র-অর্যমা ওপনিষদ-পুরুষ বা সৎ-চিৎ-আনন্বরপে। ইন্জ্ৰকে বিশেষ 
করে 'সৎপতি" বলার গুরুত্ব এহতেই বোঝ! যায়। ইন্দ্রের সহচাঁরে বা বিকল্পে অগ্নি 
এবং সোমও 'সৎপতি' | সাধনার দিক দিয়ে অগ্নি ইন্দ্ৰ এবং সোম--এই তিনটি 
দেবতার মধ্যে একটি পরম্পরা আছে। অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবত1--তীকে দিয়ে সাধনার 
গুরু! ইন্দ্র অস্তরিক্ষস্থান দেবতা এবং আদিত্য দুইই। উপনিষদের ভাষায় তিনি 
প্রাণাত্মক প্রজা। অতএব তিনি সাধনার অন্ত। ইশ্তের মত সোঁমও যখন পবমান, 


৮৭১ ইন্দ ছাড়া প্রয়োগ খ. অগ্নি ৬১৬১৯ ৱত্ৰহা, ৮1৭৪1১*, ৬1৪১১৩ ; রুদ্র ২৩৩।১২। আয়'ম| : ত্বম্‌ 
( অগ্নি) অগম। সখপতির্‌ মস্ত মংভূজন্‌ ( অৰ্ধম| মঞ্জোগ বা আনন্দের দেবতা, যেমন অহরভিমানী মিত্র জ্যোতির 
আর রাআাভিমানী বরুণ শুদ্ধ অস্তিত্বের ; সংহিত।র অনেজায়গার তিনের সহচার ল. তু. বেদাস্তের ‘সং-চিং-আনন্দ’ 
ব্ৰহ্ম) ২1১৪; মিত্রাৱরুণ ৫1৬৫২; আদিতাগণ ৬।৫১।৪। অগ্নি 'মংগতি' ইন্দ্রের সহচারে ৬।৬*।৬, ১০।৬৫।২ 
একজায়গায় ইন্দের বিকলে সোম এ ১৷৯১৷৷৪৷ মোটের উপর ত্রিভুবনের প্রধান দেবতার! সবাই সৎপতি'। 
১তু. ত্রদদমু]ঃ-"'মংহিষ্ঠো| অয়? মংপতিঃ ( দানস্ততিতে ) ৮।১৯।৬৬ ; অগ্নিব্‌ দদাতি সংপতিং"*জেতারম্‌ অপরাজিতদ্‌ 
1২৫1৬, ৱীরং দদাতি * ৬1১৪।৪ এছ য়াহা,গ নঃ পরাৱতঃ''‘অন্তং রাজের সংগতিঃ (আমাদের হৃদয়ই 
তোমার আন্তান|, বৃত্রবধের পর এইখানে তোমার বিআম দ্র, ৩৫৩1৪ ) ১১৩১১। ২তু. ১১৬৪৪৬, ১০৫৭, 
৭২1২৩, ১২৯|১ | দ্র, ছা. ৮৩৷৫, বৃ. 511১ তু. বৃ. স য়থোৱাডিদ্‌ (মাকড়সা ) তন্তুনো.চ্যরেদ্‌, যখা, 
গ্নেঃ কু বিস্ষুলিঙ্গা ৱচ্চরস্তো,ৱস্‌ আত্মনঃ সরে” প্রাণাঃ সৱে“লোকাঃ সর্ব দেৱাঃ সর্বাণি ভুতানি বচ্চরস্তি। 
ত্তো.পনিষং সতাস্ত সত্যম্‌ ইতি। প্ৰাণা ৱৈ সত্যং, তেষাম্‌ এম ( আত্ম।) সত্যম্‌ ২:১।২*। ড্র. ছা. ৩1১৪১) 


৬০৭, 7 খ, ১০1৯০1২। হত, খ. ৬৪৭1১৮, অ৫৩৮। 


অস্তরিক্ষস্থন বৰ্গ ] ইন্ত্র-সম্পতি' ৭২৫ 


তখন অন্তরিক্ষস্থান ; কিন্তু যখন তিনি পুত, তখন দ্যুস্থান আনন্দদেবতা|। তিনিও 
সাধনার অন্ত--একথ| সোমমণ্ডলের শেষ দুটি সুক্তে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে [৮৭২ ]। 
গোতম রাহগণের যে-সুক্তটতে সোমকে ‘সৎপতি‘‘‘রাজ|‘* বুত্রহা" বল! হয়েছে, সেখানে 
"পষ্টতই তিনি বরুণ-মিত্র-অর্যমার সঙ্গে এক।২ অর্থাৎ উপনিষদের ভাষায় সোম সেখানে 
আননব্রক্ষ। দেখ! যাচ্ছে, 'সৎপতি' বিশেষণটি দেবতাদের বেলাঙ্গ বিশেষ সাবধানে 
ব্যবহৃত হয়েছে তাদের প্রাধান্য এবং মহিমার খ্যাপন করতে। আর এই ভাবনার 
কেন্দ্রে ইন্দ্ৰ। ইন্দ্ৰই বিশেষ করে সৎপতি বা তুবনেশ্বর--এবং এ-তুবন সত্যন্বরূপের 
সত্য বিহুষ্টি। 

সৎপতির ভাঁবান্ষঙ্গে ইন্জের যে-পরিচন্প পাওৱ| যায়, এবার তার কথায় আসা 
যাক। বিশেষণটির মধ্যে ছুটি ভাবনা ওতপ্রোত হয়ে আছে-ইশ্রের সত্যতা এবং 
পতিত্ব। আমাদের সত্যধৃতিতেই যে ইন্ত্র 'সত্যন্ত হুম্-একথা আগেই বলেছি। 
প্রি্মেধ আঙ্গিরস বলছেন, 'হে প্রবৃদ্ধ সতৎ্পতি (ইন্দ্ৰ ), যখন নাকি তুমি “আমি তো 
মরি না” মনে কর, সেই হল গিয়ে তোমার সত্য [৮৭৩ ]1 দেবতা স্বক্পত অমৃত, 
আর আমরা মর্ত্য। কিন্তু আমাদের মধ্যে তার আবির্ভাব এবং তিলে-তিলে প্রবর্ধন৯ 
আমাদের জীবনকেও অমৃতবর্ণ করে তোলে_-আমরা যেন শুনতে পাই তার আশ্বাস, 
‘আমি যখন জন্ম নিয়েছি তোমার মধ্যে, তখন দিনে-দিনে উপচেই উঠব, আর কোনদিন 
মরব ন1।' মর্ত্যের মধ্যে এই অমৃতসম্তবই তার স্বন্নপের অর্থক্রিয়াবৎ সত্য। তাইতে 


৮৭২ ড্র. ধন ১০।১১৩।৩ ৬-১১, ১১৪৷৩ (মোমের বিশ্বজ্যোতিয় পরিবেষ)। ১১৯১৫) খরাজে। 
সুতে ররণন্ত র-তানি বৃহদ্‌ গভীরং তর সোম ধাম, শুচিব, ট্‌ম্‌ অসি প্রিয়ো ন সি দক্ষায়ে| অয়মে ৱা. সি 
নোম--এই যে রাজ! বরণের মত তোমার যত ব্রত, বৃহৎ এবং গভীর হে নোম তোমার ধাম, শুচি তুমি (আর) প্রিপ্ 
মিত্রের মত, যে তোমাকে অনুকুল এবং সমর্থ করতে হয় আমার মত ১1৯১।৩ (৮৯1৮৮৮)। বরণ আছেন 
সব-কিছু ছাপিয়ে, তিনি লোকোত্তর। তাই তাঁর ‘ব্ৰত’ বা ইচ্ছার দ্বাতস্ত্ৰা ( < */ র. ‘বরণ করা, বেছে নেওৱা' ) 
অঞ্ষুণ। মিত্র মালিগ্জ হরণ করেন তার আলোতে, তাই তিনি ‘গুচি’ এবং মিত্রের মত প্রিয়ও। অর্ধষমাতে আছে 
মপ্পনাদ ('রতি, আনন্দ ডর. বৃ. ৪1৩১৫, ছা, ৮১২৩), যার আনুকুলা নতুন স্থষ্টির উৎস। এই দিবাওয়ীর 
বৈশিষ্ট্য আছে মোমে। তাই আধারে তাঁর ‘ধাম' বা আবেশ এবং প্ৰতিষ্ঠা যেমন আকাশের মত বৃহৎ তেমনি 
সমুদ্রের মত গভীর | এই ধামের কথা পরের মন্নেই আছে। আর তার পরের মন্ত্রে তাকে বল! হয়েছে ইল্সের 
মত সৎপতি রাজ বুত্ৰহ| এবং ক্রহু। মোমের লোকোত্তর মহিমা এবং তাতে ইন্দগুণের আবেশ ল.। দায় 
"অনুকূল এবং সমর্থ করতে হয় ধাকে যঞ্জনের দ্বারা' [< দক্ষ, ‘অনুকুল এবং সমর্থ হওরা বা করা' তু. মা লেধত 
(ভুলে থেকে ন! ) মোমিনে) (তোমাদের মধো সোম আছেন) দক্ষত মহে (মহিমার জগ্তা) 9১২1৯, দক্ষায়্যায় 
দক্ষত| সখ|য়; (বৃংপ্পতিকে অনুকুল এবং সমর্থ করতে হবে, তার জন্য তোমরা উদ্যোগী হও) ৯11৯, সুণামে| 
(‘প্রশপ্তির যোগ], অগ্নির বিণ. তু. ৬৫২1৮, ১৪31৯) রশ, চ দক্ষতে (প্রসন্ন হয়ে সামর্থ্য প্রকাশ করেন) ১৬৬] 
তু. দক্ষায়া ইন্দ্ৰ ভরহতয়ে নৃতিঃ (দেবতার আবেশকে আধারে ডেকে নামাবার জন্ত বীরদের তোমাকে ‘ৰক্ষ’ 
করতে হয়) ১।১২৯।১, (অগ্নি) * যো দান্তে ( নিজেকে যে দিয়েছে তার জন্য) দন আ ২1৪।৬, * যো দম আন 
মিত্যঃ ( অগ্নি) ৭৷১৷২ জ, দক্ষ’ টী, ২৩৩৩ । 

৮৭৩ খ. য়দ্‌ ৱ| প্ৰথুদ্ধ সংগতে ন মরা ইতি মন্যাসে, উতে| তৎ মতাস্‌ ইং তৱ ৮|৯৩৷৫। এমনিতর দেবসতা 
তু. অগ্নির ১1১1৬, বৈশ্বানরের ৯৮/৩। ১ তু. অগ্নি 'রর্ধমানং ছে দমে" ১1১1৮, ৬/৪৪ টী. ১৬১৩; ইন্দ্র ১১৩০৬ 


Ss বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবত| 


তিনি আমাদের ‘সংপতি'--যেখানে তার সত্যে আমর! সত্য, সেইথানে তিনি হিরপ্যগর্ভ- 
রূপে অগ্রে সংবৃত্ত হয়েও ‘ভূতস্ত জাতঃ পতির্‌ একঃ|২ 

“সৎপতি'র সঙ্গে বিশিষ্ট যোগ 'বাজে'র। 'বাজ' [৮৭৪ ] মুলত ওজঃশক্তি, 
যাহতে ইন্জের জন্স।৯ অশ্ব তার প্রতীক, যেমন প্রজ্ঞার প্রতীক 'গো'। এই ‘বাজ’ 
হতেই স্বষ্টা ইন্দ্রের জন্তু বৃত্রঘাতী 'বঙ্জ' তক্ষণ করেছিলেন। ‘বাজ’ তাই ইন্দ্রের 
তানরবিদার বজৰক্তি। আবার প্রজ্ঞার দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ-শক্তি উষারও আছে 
বলে তিনি ‘ৱাজেন ৱাজিনী।* অধ্যাত্মৃষ্টিতে প্রজ্ঞানের দেবতা সরন্বতীও ‘বাজিনী’।* 
সৎপতি ইন্দ্রের প্রশস্তিতে বাৰ্হপ্পত্য ভরদ্বাজ তাই বলছেন, ‘ওজদ্বী যে ওজদ্বিনী উষার 
ছেলে, তোমায় সে আহ্বান করে--গহনের মহৎ ওজঃ ছিনিয়ে আনবে বলে। বহু বুত্র 
হতে হে ইন্দ্ৰ, সৎপতি হয়ে তরাও তাম। (তাই) তোমার দিকেই তাকায় সে-- 
মুষ্যাথাতে আলোর জন্ত যোৰে যখন ( আঁধারের সঙ্গে )1'* ইন্দ্র আলো! এবং প্রাণ, তাই 
তিনি ‘সৎ’ ; আর বৃত্র তার আবরক, তাই সে ‘অসৎ'। এই অসৎ হতে আমাদের তিনি 
উত্তীৰ্ণ করছেন সৎএ, তম: হতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হতে অমৃতে তীর ‘বাজ’ বা বঙ্রশক্তির 
দ্বারা। তাইতে ভার পতিত্বের পরিচয়--আমাঁদের সমস্ত ভার বওরাতে, আর তার 
‘বাজন্ধৃত্যে’ বা বজযোগে।* মাধুচ্ছদস জেতা তাই ইন্জকে বলছেন 'বাজানাং সৎপতিং 
পতিম্‌--যেমন তিনি সৎপতি, তেমনি বাজপতি। সৎপতিরূপে তিনি “সিমুজ্জবিশীল। 


১৬৫1৯, ৮)৯]৩৩:-*।  ২১০|১২৯।১ ৷ ‘নংরর্তন' ॥ 'নিরর্তন ( তু, অ৯)২, ১৭৷১৯৷৪,৫ ) গুটিয়ে আসা, বীজভাব 
involution’ | 
৮৭৪ রাজ ড্র. টা, ৭৮২, 1৮৭ । ১ ১০৭৩/১৮ টী. ৮:৩১ । ২৩৷৬১৷১, তত্র উষ| ইন্দ্সাম্যে ‘মবোনী'। 
ওরাজেযু ৱাজি।ন ৬৷৬১।৩। গা রাজী হৱতে ব্রাজিনেয়ো মহে! বাজন্ত গধ্যন্ত সাতো, ত্বাং রুত্রেধি-ন্দ্র সংপতিং 
তরতরং ত্বাং চট্টে মুষ্টিহা গোষু মুধ্যন্‌ ৬২৭।২। রাজিনেয় অনন্য প্রয়োগ। উষা এবং সন্নদ্বতী উভয়েই 
‘বাজিনী'। দুজনেই বৃত্রণাতিনী। ছুয়ে তক্কাত প্রজ্ঞায় এবং প্ৰাণে। বৃত্রশক্তির অবরোধের ফলে আঁধারে এদের 
অভাবে দেখা দেয় অবিদ্ধা। এবং নিবাৰ্ধত|। উষা আলো ফুটিয়ে আর সরদ্তী প্রাণের ঢল নামিয়ে ত! দুর করেন! 
মানুষের তাইতে নবজন্ম হয়। নে তখন ‘বাজিনেয়'। গধ্য রাজ তু. ভরছাজেযু দধিষে ( নিহিত করেছ হে 
অগ্নি) জক্তিম্‌ ( অন্তরাবৃত্তির অনাাণ বীৰ্ষ বা 'উর্দ+ < ॥/ বজ, ‘মোড় ফেরানো' বল) অৱীঃ (অনুকুল হও 
প্রদন্ন হও তাদের প্রতি, < ২/অর.[ ইব,]) রঁজন্ত গধ্যপ্ত সাতৌ ৬১০৬, ৪১৬১১, ১৩) তু. মোম 'বাজগন্ধা' 
বজের গহন হতে জাঁত।' বরের গহন হল আকাশ। আকাশবৎ শূন্ততাই ওজঃশক্তির উতম। তু. বৌদ্ধডাৰ- 
নায় "খুগ্ততা ৱজ্জ উচ্যতে'। নোম্য আনন্দ সেই শুন্ততার আনন্দ (তু: তৈউ, কো হোংরা)স্থাৎ কঃ প্ৰাণ্যাৎ, য়দ্‌ এব 
আকাশ আননো| ন স্তাং ৩,1)১)। ‘গধ্য' < ৭ গধ॥ গাধ, > গহ ॥ গাহ, ‘ডুব দেওরা, অনুপ্রধিষ্ঠ হওৱা' 
গহনাস্ষ, ১০।১২৯।১। তক্লত্ৰ < ॥ ত, “অভিভূত কর! ; পার ইয়ে যাঁওরা'। ‘মুষ্টিহ'' তু. নি য়েন (রয়িণা) 
মুষ্টহত্যয়া নি রা কলণধামহৈ (নিরুদ্ধ করতে পারি) ১৮/২ ৷ বৃত্রের সঙ্গে মতযুদ্ধ, যাতে আলোর হান| একেবারে 
সোজাঁহজি কালোর মৰ্মে লাগে । যেমন দেখি মগ্ুশতীতে--বিধ আর সধু-কৈটভের বেলায় প্রথম চরিত্রে, আবার 
দেবী আর গুপ্তের বেলায় উত্তম চরিত্রে । *ৱিগাহু ধুযু রাজকৃত্যেধু সৎপতে বে রাংপক্রতি শুর মন্দসে ১০৫৮২ 
জীবন-যজ যেন একটি দেবরথ (তু. উতরা, দেবরথে| ৱ| এব য়দ্‌ য়জঃ ২1৩৭, আরও তু. থ. ১০।১০১।৭ ॥ আবার 
পুরুষই যজ্ঞ জৰ, শাংৰ|. ১৭1৭, শ, ১1২1১, ৩॥৪৷৩৷১, ছা. ৩১৬-১৭) । দেবতাকে জোত। হয়েছে তাঁর ধুরায়। 
এখন তিনিই আমাদের সৰ ভার বইবেন। পথে অনেক বাধা। বন্ধোগে ।তনি তাঁদের জয় করবেন। প্রাণের 
ধারাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে বৃত্র । তিনি তাকে মুক্ত করবেন ভার শোষে এবং সোম্য আনন্দের উন্নাদনায়। 


অস্তরিগ্ষস্থান বৰ্গ ] ইন্ৰ--'সৎপতি’ ৭২৭ 


বাজপতিরূপে 'রখীদের রখাঁতম'--আমাঁদের দেহরথে অধিষ্ঠিত যে-বিশ্বদেবগণ, তাঁদের 
মধ্যে অঙ্থত্তম। একটিতে তার শাস্তির পরিচয়, আরেকটিতে শক্তির | 
সৎপতি ইঙ্দের বাজকুত্য হল বৃরবধ। বৃত্রশক্তি মূলত এক। কিন্তু আমাদের মধ্যে 
দেখি তার দুটি বূপ--এককূপে সে ‘আর্য’, আরেকরূপে ‘দাস’। দাস-বৃত্বকে চেনা কঠিন 
নয়, কেননা তাঁর বাছির-ভিতর সবই কালো | কিন্তু এই কালে| আবার কখনও আলোর 
মুখোস প'রে আসে, তখন বৃত্ৰ ‘আর্ষ'। ব্রাহ্মণের বর্ণনায় এই আৰ্য বুত্র অস্তরিক্ষে রচে 
রাজতপুর, আর ছ্যলোকে হিরগপ্নপুর। উপনিষদে সে ইন্দ্রের প্রতিষ্পর্ধী বিরোচন 
(আলোঝলমল ), সপ্তশতীতে শুভ্ত-নি শুস্ত [৮৭৫ ]। বাৰ্হম্পত্য ভরদ্বাজ আবার ইন্দ্ৰাগ্রিকে 
বলছেন, ‘তোমরা দুজন সৎপতি, (হে দেবত| )। তোমরা হত্যা কর আয বৃত্বদের, হত্যা 
কর দাস (বৃরদের ), নিঃশেষে হত্যা কর যত দ্বেষীদের।'৯ ইঞ্জের সাহচর্ষে অগ্নিও এখানে 
সৎপতি। তিনি পৃথিবীস্থান এবং রক্ষোহা। অতএব দাস বৃত্রেরা হল মুখ্যত রক্ষোগণ 
যারা পৃথিবীতে কিংবা তার কাছাকাছি খাকে।* মস্্রোক্ত ‘আৰ্য’ ‘দ্বিষ: এবং "দাসের 
সঙ্গে তুলনীয় পতগ্রলির ‘রাগ’ 'দ্বেষ' এবং 'অভিনিবেশ’ এই তিনটি ক্লিষ্টবুত্তি--যারা 
যথাক্ৰমে সত্ব রজঃ এবং তমোগুণের বিকার। তিনটি বৃত্তির প্রস্থতি জীবের অহস্তার আশ্রিত 
“অবিষ্ঞা'। সংহিতায় সে-ই মূল বৃত্র। সে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বৰপ। দেবতার মত সেও 
সগ্ধরশ্মি অর্থাৎ চৈতন্তের সপ্ত লোক পর্যন্ত তাঁর অধিকার প্রহতত। ইন্দ্রের মত তারও 
ওজঃশক্তি বিপুল এবং নিজেকে সে ইন্দ্ৰ বলেই মনে করে।* সৎপতি ইন্দ্ৰ এই ত্বাষ্ট্ 
বিশ্বরূপের তিনটি মাথাই উড়িয়ে দিয়েছিলেন ।* এই তাঁর চরম বাঁজরত্য। 
অধ্যাত্মদৃষ্টিতে “বৃ হল “অংহঃ' [৮৭৬] বা চিত্তের সঙ্কোচ। কুত্স আঙ্গিরসের প্রসিদ্ধ 
যে-সৌরস্থক্তে উদীয়মান হুর্ঘকে তিনি সর্বভূতাত্মা বলে ঘোষণা করেছেন, তার শেষ মনতে 


৬৭. ইঞ্জং রিখ| অরীর,ধন্ত, (সংবর্ধিত করল) সমুদ্ররাচসং গিরঃ ( উদ্‌বোধন-গীত ), রথীতমং র্লণীনাং রাজানাং 
সংগতিং পতিষ্‌ ১১১।১। 

৮৭৫ দ্র, বেমী, টীমু, ৩৫৮ । ইন্জের দাসবধ তু, . ২১২1৪, ৩৩৪।১। এই প্রসঙ্গে তু. মনু) তাপসের 
‘মনু!’ বা দেবরোধের প্রশপ্তি : ‘গদ্‌ তে মন্তে| হৱিধদ্‌ ৱজ সায়ক সহ ওজঃ পুষাতি ৱিশ্ব্‌ আনুষক্‌, সাহাম দাসম্‌ 
আয়ং ত্বয়া যুজ সংগ্বৃতেন সংস| সহগ্বত|'--যে তোমায় হে মনা, সাধনায় পেল, হে বঞ্জ হে ক্ষেপণান্ন, যত 
উংসাহস আর ওদব্বিত! সে পুষ্ট করে ( অন্তরে ) নিরন্তর ১ অভিভূত করি যেন আমরা দাসকে এবং আর্ধকে সাহসী 
তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে (দেবতার) উৎদাহসনষ্ট সাহস দিয়ে ১*।৮৩৷১ । মন্গ্যু ক্ৰোধ (নিব, ২।১৩), কিন্তু পুণাময়। সে 
হুল 'হয়ুরু ভামঃ'--চিত্তের অনপেক্ষ নিতাদীস্তি (তু. কৃষ্ণের ‘সত্যভামা' ), যার উৎস বারণী শূন্যতায় এবং যা 
আনে ‘ৰলবেয়ায়’--অস্তরে বলাধান করতে (তু. খ.১৭1৮৩1৪, ৮৪1৫, ৭১ ৮৩|৫)। এই মনা দেবতার মধ্যে সবসময় 
আছে বলে দেবতা ‘সংস্বান্‌' এবং আমার ‘সহঃ' তারই সহঃ হতে জাত। ‘মন্যু মন্ত্র বা মননের পরিণাম, অতএব 
“ব্ৰহ্ম বা মন্ত্ৰচেতনার বীৰ্ষ। আবার 'মন্যু' অন্তরের আত্মাভিমানও, জর. টা, ৮৭৯ ১ হতো ৱুত্রান্তা.র1 হতে 
দাদানি সৎগতী, হতো ৱিশ্ব অপ দ্বিং ৬1৬*৬। দাস এবং আর্য বৃত্েরা অধ্যাত্মদৃষ্টতে পাপ ও পুণ্যের 
সংস্কার। দুয়ের উধ্বে যাওরাই বেদান্তের আদর্শ, তু. বৃ. ৪181২ । ২ ড্র, বেমী, টামু: ৩%৬। ৩খ, ১৪৮০৯ । 
চর, বেমী, টীমূ, ৪২৮1৩, ৪২৯। 

৮৭৬ অংহস্‌ ৷৷ 'অন' চেতনার সঙ্ধোচ, ক্লিষ্ট বৃত্তি, পাপ; তু, MG. angst, 6, anxiety | 


৭২৮ '_ বেদ-মীমাংস| [ বৈদিক দেবতা! 


অংহের পরিচয় আছে। খাবি বলছেন, ‘হে দেবগণ, আজ সুর্য উঠলেন যখন, তখন 
আমাদের আংহঃ হতে অবগ্ হতে অনিঃশেষে পার করে নিয়ে যাও।'৯ এখানে অংহঃ 
স্পষ্টতই রাত্রির অন্ধকার, যাকে অচিত্তি ব| অবিদ্ধার প্রত্তীকরূপে গ্রহণ করা যায়। তাঁর 
স্বরূপ অনির্ধচনীয়, তাই সে 'অবগ্ভ'। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে তা ব্যক্রিচেতনার সঙ্কোচ, 
যা দূর হতে পারে বিশ্বচেতন।র অভ্যুদয়ে। কুৎস ভার আরেকটি সুক্তের ধূরাতেও এই 
ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশ্বদেবগণকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন, ‘দুৰ্গম হতে 
রথের মত, হে আলোঝলমল কগ্যাপদান (দেবগণ), সমস্ত অংহ হতে আমাদের 
অনিঃশেষে পার করে নিয়ে যাও।'২ এখানে দেখছি, অকপণ আলোর দাক্ষিণ্য আছে 
বিশ্বদেবগণের মধ্যে--অংহঃ তাঁর বিপরীত, সে প্রকৃতির অন্ধত| এবং কাৰ্পণ্য। 

অংহের সঙ্কোচ হতে আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে বৃহৎ বা 'বরহ্ষে'র বৈপুল্যে। 
বৈপুল্যের একটি সংজ্ঞা 'ররিব৮--এসেছে ‘ব.' ধাতু থেকে যাঁর অর্থ সবকিছু “ছেয়ে খাঁকা?। 
একই ধাতু থেকে 'বৃর আর ‘বক্ষণ’--অন্ধকার আর আলোরূপে যেন সত্তার কুমেরু আর 
সুমেক্ষ। এক মেরু হতে আরেক মেরুতে উত্তীর্ণ হওবার অভীপ্নাকে বলা হয় 'ররিবন্ত।' 
কিন! চিত্তের সঙ্কোচ হতে বৈপুল্যে উত্তরণের তীব্রসংবেগ [৮৭৭ ]| 'বরিবঃ'র নামান্তর 
‘উক্ত অনিবাধ', 'উরুলোঁক* বা 'উলোক।'১ 

সৎপতি ইন্দ্ৰ ‘বরিৱশ, চকার দেবেত্যঃ--অনিবাঁধ বৈপুল্য হুষ্টি করলেন দেবতাদের 
জন্ত। আলোর বীর্ঘ সঙ্কুচিত হয়ে ছিল আধারে, ইন্দ্ৰ তাকে মুক্তি দিলেন, কেনন| তিনি 
‘চর্যণীপ্রাঃ'-দেবকাম চরিষু। যজমানকে আনথশিখ “আপুরিত' করে আছেন অস্তর্ধামী 
হয়ে। কিন্তু এটি সহজে হয়নি। ইন্স এটি করেছেন বৃত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধের দ্বারা আর তার 
জ্যোতিঃশক্তির মহিমার দ্বারা। ইন্তরের গ্রসাদে এমনি করে মহাবৈপুল্যে উত্তীৰ্ণ হয় যারা, 
তাদের দেববজনতূমি হয় ‘বৈবন্বত সদন? বা সূর্যলোক, তারা হয় কল্প্রহৃদয় ‘বিপ্ৰ’ এবং ক্রান্ত- 
দশা ‘কবি’। সৎপতির সেই বাঁজকৃত্য স্মরণ করে তাঁর! তখন ‘স্ততিমুখর হয়ে ওঠে' [৮৭৮] । 

বরিবস্ত| নিয়ে এল আকাশের বৈপুল্য। সেই আকাশে সুর্য ঝলমলিয়ে উঠল। 
এও সৎপতি ইন্্রের বাজরুত্য। বার্ধীগির খাধিরা বলছেন, ‘মন্ল্যুকে তিনি মিইয়ে দেন 
হানাহানির কর্তা হয়ে। আমাদেরই পোঁরুম দিয়ে সূর্যকে তিনি যেন ছিনিয়ে আনেন 
আজকার দিনে--কেনন| তিনি সৎপতি, বহু্গনাভূত [ ৮৭৯ ] ।’--মন্নু বুত্রের আত্মাভিমান, 


১৭. অগ্তা দেৱ৷ উদিত৷ হয়ত নির্‌ অংহসঃ পিপৃত! নির্‌ অৱন্তাৎ ১১১৫।৬। ‘অংহস্‌'এর অবগ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছেন 
বসিঠ ৭1৮৬1৬, টীমু, ২৩৩৯ । ২রথং ন দুৰ্গাদ্‌ রসৱঃ হানবে! বিশবত্মান্‌ নে। অংংদে| নিষ, পিপতন ১/১৯৬।১০৬। 
ক্জদালু--'দানু' দান, দেবতার প্ৰসাদ ৷ সে-দান আলোর, তাই সুমঙ্গল । 

৮৭৭ ড্র, ধ.১।১৮১৷৯ । ১দ্র, বেশী: টামু, ৩২। 

৮৭৮ খ. যুৰে কো মহ ররিরশ, চকার দেরেজাঃ সংগতিশ, চর্দীপঃ, ৱিৱদ্বতঃ মদনে অপ্ত তানি (বীরকর্ম) 
রিপ্তা উক্থেডিঃ কৱয়ো গৃণস্তি ৩/৩৪।?। 

৮৭৯ খ. স মন্যুমীঃ সমদনপ্ত কত হন্মাকেভি র্‌ নৃতিঃ সুর ং সনৎ, অস্মিনন,হন্ত, সৎপতিঃ পুত্লহুতঃ ১/১*০৬। 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ] ইন্দ্ৰ--‘সত্পতি’ ৭২৯ 


তার মূলে আছে ওই অংহ।১ তাকে বল! যেতে পারে ‘অস্মিতা,' য| অবিগ্থ!র নিত্যসহচর। 
দেবতার অভিমান সংক্রামিত হয় অসুরে, তখন মে তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়। আর 
তাইতে শুরু হয় দেবান্থরের হানাহানি । আমাদের মধ্যে এটি জীবনের নিত্য ঘটনা। 
চিত্হুৰ্ধ অন্থুরের কবলিত হচ্ছে, আর দেবত| তাকে মুক্ত করছেন-_-আ।মাদেরই উদ্দীপন 
পৌঁরুষের বীর্ধে। এই পোঁরুষ দিব্য মন্তা য| আমাদের তপঃশক্তি হতে জন্ম নেয় 
'বিশ্বপ্ৰাণের ঝড়' হয়ে, য| দেবতার সহরথী ‘নর'কে করে “অগ্নির” ২ অন্তরের অগ্নিশিখ। 
আকাশে তখন সূর্য হয়ে জলে ওঠে। এই হুল 'পুরুহূত' ইঞ্জের বাজকত্য এবং প্রসাদ, 
আর তাইতে তিনি “তকুত্র সৎপতি'--যেন গীতার ভাষায্ম দুষ্কৃতদের বিনাশ করে 
সাধুদের পরিত্রাণের জন্য তার জ্যোতির্ময় আবির্ভাব।* 

সৎপতির এমনিতর আবির্ভাবের একটি উদ্দীপ্ত বর্ণনা পাই কৃষ্ণ আঙ্গিরসের 
ইন্দহুক্তে: 'বৃষের মত ক্ৰুদ্ধ হয়ে তিনি উড়ে চললেন লোক-লোকান্তরে। যিনি 
অভিজাতের পত্নী করলেন এই অপ.দের, সেই মঘবা-( নিজেকে ) ধে নিংড়ে দেয় 
তৎক্ষণাৎ--সেই হবিদ্বান্‌ মঙ্গর জন্ত খুঁজে পেলেন জ্যোতি। (এবার ) উধ্বপানে 
আবিভূৰ্ত হক পরশু (সেই ) জ্যোতির সঙ্গে, খতের (ধেনু ) সুদুখ| হ'ক আগের মতই। 
বিরোচন হ'ন অরুণ ( দেবতা ) ( আপন ) প্রায় গুচি হয়ে, আঁদিত্যঝলমল দ্যুলোকের 
মত ঝলমণিগ্জে উঠুন সতপতি [ ৮৮% 11-_পৃথিবী হতে দ্যুলোক পৰ্যন্ত চেতনার স্তরে-স্তরে 
প্রাণের ধারার! হয়ে আছে 'দাঁসপত্থী'১ অর্থাৎ তামস বৃত্রের কবলিত। উপাঁসকের গ্গিপ্র 


মল্যু-মী এখানে মনু)’ অ্গরের আঙ্মাভিমান (তু. অমৰ্ত)ং চিন্‌ দামং 'মন্তমানম্‌' ২১১1২, ৩৩২1৪..), ইন্দৰ 
তাকে খর্ব করছেন ( বু. তু. প্র য়ো[ ইন্সঃ] মন্থাং রিরিক্সতে| [ অনিষ্টকারীর < ৯/ রিষ ] মিনতি ৭1৩৬৪ 
তু. বৃহস্পতিও 'ব্ৰহ্মত্বিযস্‌ তপনো। মনুমীঃ' ২২৩1৪ )। দেবতা! এবং অধর উভয়েই মন্থামী, তু. ইন্সো মন্ুযুং মন্ুষে)| 
মিমায় ০১৮১৬ | “সমদন' ॥ 'সবত' মাম (নিব ২১৭) <মম্‌ দ্‌ ' খাওৱ|', খাওর।-পাওয়ি। ‘নু’ পৌর, 
বীৰ্ধ। ১এই মন্যুর পরিচয় : “অদেরেন মনস| যো রিষণ্যতি (অপরের অনিষ্ট করে) শাসাম্‌ (প্রশান্ত! দেবগণের 
‘ব্ৰত’ উহা; শা!স্‌ হলন্ত ও অকারান্ত, আছ্যুদ্াত্ত এবং অস্তোদাত ছুই রূপই প|ওৱ| যায়, ‘প্রশান্তা' এবং ‘প্ৰশামন’ 
ছইই বোঝায়, দ্র. ৩1৪৭৫, ৭18৮৩, ১৭|২%|২, ১৫২1১, ১168৭, ৬৮1৫ < এ শম্‌ ॥ শংস্‌ ‘উদ্দীপ্ত হয়ে 
কিছু বলা’ > শাস্‌ ‘শান বরা", তু. বৃ. অক্ষরের প্রশাসন .৩/৮৯, হিরণাগের 'প্রশিষ! ধন ১,১২১।২) 
উঠো! (হয়ে এবং নিজেকে বড়) মন্তমানো (মনে কার) জিঘাংসতি (নষ্ট করতে চায়), বৃহস্পতে মা 
প্রণক্‌ (যেন নাগাল না পায়) তন্তু নো ৱধে| (প্রহরণ) নি কর্ম (যেন লুটিয়ে দিই) মন্যাং দুরেৱন্ত শর্ধতঃ 
(ছরাচার এবং স্পর্ধিতের) ২।২৩।১২। দেবতার মন্যু তগোজাত, আর ব্রঙ্গদেধীর মনু অদিব্য মনন এবং 
অহঙ্কার হতে জাত। ২তু, খ. তয়৷ মন্তে সরপম্‌ :..সরুত্ব:,'::অভি প্র য়ন্ত নয়ে| অগ্নিকপাঃ ১০1৮৪।১। মনু) 
‘মরুত্বদ' অৰ্থাৎ মক্লত্বান্‌ ইন্সের মত। দ্র. ৬২৬২, টীম. ৮৭৪1৪। সংগতি তখন 'পরিত্রাগায় সাধুনাং 
ৱিনাশায় চ দুদ্ধৃতাম্‌' (গী. ৪1৮) এগিয়ে আমেন। 

৮৮০ খা ৱ্য| ন কুদ্ধঃ পতয়দ্‌ রজঃদা, য়ে| অয়পত্বীব্‌ অকৃণোদ ইম| অপঃ, ম সুদ্বতে মথৱ| জীর- 
দানৱে রিন্দজ, জ্যোতির্‌ মনরে হৰ্বিগ্মতে। উজ, জায়তাং পরশুর্‌ জ্যোতি! মহ ভুয়| খতন্ত দ্যা পুরাণরৎ 
১০৪৮-৭৯ | ১৩১ ১৩২১১, (টীম ৭১১), 81৩০৫, ৯৯৬১৮ | আরও তু. ইক্জামী নরতিং ( =নবনবতি ) 
পুরে! দামপত্থীর্‌ (এখানে তামস বৃত্ৰ 'দান' ) অধুনুতমূ ( টলিয়ে দিলেন ) গাকম্‌ একেন কৰ্মণ| ( অগ্নির ‘তপঃ' 
আর ইন্দ্রের “ওঃ দুয়ের মিলনে--একের ফ্কিয়| দেহে আর প্রাণে, অপরের প্রাণে আর মনে) ৩।১২৬। ফলে 


৭৩০ বেদ-মীমাংস1 [বৈদিক দেবতা 


আত্মোৎসর্গে দেবতা! সাড়! দিলেন। অন্ধতমিস্রার বিরুদ্ধে উদ্দীপ্ত তার মনু ছড়িয়ে পড়ল 
লোক হতে লোকান্তরে। মানুষ পেল তার আলোর প্রসাদ, দাসপত্নীয| হুল অর্ধপত্থী।"২ 
এবার তিমিরবিদাঁর অগ্নিবীর্ধ উত্বগ হ’ক সেই আলোর ছোবায়, শাশ্বতী উদার খতচ্ছন্দ 
সহজ হ’ক জীবনে, দেবতার অরুণ দ্যুতি মাধ)ন্দিন মহিমায় ঝলসে উঠুক চিত্রের 
আকাশে ।* 

এই আশংসার অন্যঙ্গে পরবত্াঁ ছুটি খকও মননীয়, তাতে খধির অধ্যাত্ম আকুতির 
একটি সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে। মগ্ন দুটি ভার ইল্সমণ্ডলের ধুর| | খধি বলছেন: 'গো-দের 
দিয়ে আমর! পেরিয়ে যাব অবিগ্ঞ/র ভুল-পথেশচলাকে, যব দিয়ে (পেরিয়ে যাব ) ক্ষুধা যত, 
হে পুরুহ্ুত। আমরা রাজাদের দিয়ে (আর) আমাদের মোড়-ঘুরিয়ে-দেওবা বীর্য দিয়ে 
প্রথম ধন সব জিনে নেব। বৃছ্পতি আমাদের আগলে থাকুন পিছনে উত্তরে এবং নীচে 
থেকে অশুভকামীদের মার বাচিয়ে। ইন্দ্ৰ সামনে আর মধ্যে থেকে আমাদের সখ| হয়ে 
সখাদের জন্তু বৈপুগ্য করুন রচন| |’ [৮৮১ ]--“গো' আলোর প্রতীক, ‘বব’ তারুণ্যের।৯ 


আধার আগ্তন্ত যোগাগ্ৰিময় এবং বজসত্ব হল। ২অয় প'ডননী--- দাম’ নয়, কিন্তু অয়” বা 'ঈখর' পতি যাদের। 
তু. পা. অঃ স্বামিরৈগ্ঠয়োঃ ৩১১০৩ । এখানে ‘খামী’ ভূত্বামী, রাজা, ক্ষত্ৰিয়। তা না হলে 'আর্' ব্ৰাহ্মণ 
(কাশিক1)। তাহলে ‘অৰ্ধ’ ভূগ্বামী ক্ষত্রিয় এবং নতুন জমি আবাদ-করা বৈশ্য উভয়কেই বৌঝায়। এখনও 
উত্তরাখণ্ড উভয়কে বলা হয় ‘জিমিন্দার'। ‘দাস’ ভূমিদাস। সে অনভিজাত, আর তিনজন অভিজাত এবং মোটের 
উপর জ্যোতিরগ্র “আর্ষ'। ইন্দ এখানে যেমন অপ.দের অর্ধপত্রী করলেন, অন্যত্র তেমনি অগ্নি 'অয়পত্ীর্‌ 
উষদস্‌ চকার' (খ. ৭1৬৫)। ‘অপ’ প্রাণ, ‘উষা’ প্রজ্ঞান। ৬পরশ্ড বৃদ্দচ্ছেদনের যন্ত্র। দেবতা তা-ই 
দিয়ে বৃত্রের বাঁধা দুর করেন, আবার অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করেন ত্বপ্টা হয়ে (তু. ১০৫৩।৯, টী, ২৯৫)। অগ্নির 
উপমান ১১২৭।৩, ৪1৬৮) তু, রিজেহমানঃ ( লক্রক্‌ ক'রে) পরশুর্‌ ন জিহবাং ্ৰৱির্‌ (যে কোনও-কিছু গলায়, 
যেমন স্বৰ্ণকার ) দ্ৰাৱয়তি দাক ধক্ষৎ ( পোড়াবার সময়) ৬/৩:৪। অগ্নির শিখাকে পরগুর সঙ্গে তুলনা কর! 
হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য মন্ত্রের পরশু অগ্নির উপমান। ইন্দ্রের উপমানও হতে পারে, তু. অভী.দ্‌ উ 
শত্রঃ গরশুর্‌ য়থ| ৱনং (কাঠ) পারে, ( মৃতপাত্ৰের মত) ভিন্দন্ত, সত ( প্ৰতিপক্ষভূত ) এতি রক্গসঃ 
৭1১০৪1২১। পরশু তখন ইন্ত্রের ‘বস্ত্ৰ' (তু. নিঘ. ২৷২, )। অগ্নি এবং ইন্দের সহচার ধ্বনিত। ‘ধতস্ত 
সুদুঘ ধেনু উষা, তু. খ. মাতা! গৱাম্‌ খতাৱরী...টত মাতা গৱাম্‌ অমি ৪1৫২।২,৩। গো” কিরণ ( নিঘ, 
১৫) তু, অরুণ্যো গাৱ উধসাম্‌ ১১৪)। উষা! খাতাৱরী (তু. খ. ৩৬১৬, ৮৭৩১৬, ৪1৮1১) 
কেননা উধাতেই সত্যের আলো ফোটে এবং তাইতে জীবনে খতচ্ছন্দ দেখ! দেয়। এটি অদিতি (৮২৫1৩), 
সরন্বতী (২৪১1১৮, ৬1৬১৯) এবং দ্বাবাপৃথিবীরও বিণ, (৩1৫৪৪, ১1১৬*।১, ৩৬/১০, ৪1৫৬1২,,,)। 
‘ৱি রোচতান্‌' এখানেও অগ্নিধ্বনি তু. উস অগ্নি 'রিরোচমীন' ১1৯৫২,৯। 

৮৮১ খু গৌভিয, টরেমা,মতিং ছুরেরাং য়ৱেন ক্ষুধং পুরুচুত ৱিশ্বাম্‌, ৱয়ং রাঁজভিঃ প্রথমা ধনান্য, 
স্মাকেন ৱ.জনেন| জয়েম। বৃহস্পতির নঃ পরি পাতু পশ্চাদ্‌ উতো.পুরপ্মাদ্‌ অধরাদ্‌ অথায়ো:, ইঙ্গঃ পুরস্তাদ্‌ 
উত মধ্যতো নঃ সখা! সথিভো| ৱয়িৱঃ কৃণোতু ১*1৪৩1১০-১১। ল. উপমণ্ডলের প্রতি হুক্তের খক্সংখ্যা ১১। 
»য়র তু, খুন ‘য়োনি < যু “যুক্ত হওৱ|', আবার 'বিযুক্ত হওরা', আরও তু. 'য়োঃ' শক্তিবীজ, ‘য়োষা', 
Lat. juvenis ‘young’, juveneus ‘bullock’, Lith. janaus, 0, Slav. 97740559308, OHG. jung, 
Goth. juggs ‘Young | শ্ম, সৌমরসে যথাক্রমে ‘যব'চূর্ণ গোছু্ধ এবং দধি মেশানো পরিপূত আনন্দে তারুণ্য 
গ্রজান এবং প্ৰজ্ঞানঘনত| আধানের জনা; তু. তং (সোমকে ) য়ৱং যথা (যেমন যব দিয়ে) গোভিঃ (দুধ দিয়ে) 
স্বাদ অকৰ্ম (করলাম ) ্রীণস্তঃ ( মিশিয়ে ) ৮২1৩ (আগে যব মেশানো, তারপর ছুধ মেশানে|; তাতে সোম 
আর যব ছুইই ব্বাহু হল; তারুণ্যের সঙ্গে প্রজ্ঞার মিশ্রণ চাই, নইলে জীবন ্বাদু হয় ন| )। আরও তু. 'ৱন্তমদ্‌, 
ধিরণ্যরদ্‌ অখারদূ গোষদ্‌ যৱমৎ সুরীর্মন' বয়ে আনবেন মোম (৯৮৯৮; তু. ১*৷৪২৷৭ )। আবার "রং 


অন্তরিক্স্থান বর্গ] ইন্দ্ৰ-‘সৎপতি’ ৭৩৯ 


প্রজ্ঞার আলো! দূর করবে মনের অন্ধকার এবং তজ্জনিত প্রমাদ,২ আর প্রাণের 
তারুণ্য করবে সব বুভু্ষার তৰ্পপ। একট আনবে নিঃশ্রে্স, আরেকটি অভ্যুদয়। 
দুয়ের সমাহার এবং সমন্বয়ে জীবন পুর্ণ হবে। শ্রেষ্ঠ ধন বা “বরিবঃ' কিন! চেতনার 
অনিবাধ বৈপুল্য* জয় করে আমরা হব ‘ধনগ্জয'--অগ্নি ইন্দ্ৰ সোমের মত।* সে- 
বিজয়ের মূলে একদিকে থাকবে আদিত্যশরে্ঠ বরুণ মিত্র এবং অর্ধমার রাঁজমহিমারৎ 
প্রসন্ন আশ্বাস, আরেকদিকে আমাদেরই অন্তরাবৃত্তির বীর্ঘ।* সাধনা জয়ন্তী হবে 
দেবতা আর মানুষের সহখে।গিতায়_একের প্ৰসাদে আর অপরের প্রশ্নাসে। তাইতে 
ছুথ্ধের মধ্যে রয়েছে সধ্যরতির নিবিড় বন্ধন।" সাধনায্ন দুজন দেবতা আমাদের 
পরম সখা-বৃহম্পতি আর ইন্্র। সাধনার সহায্ন বলে দুজনেই অস্তরিগ্ষচর |» 
একজন জালান প্রজ্ঞার আলো, আরেকজন প্রাপকে করেন বলিঠ। বৃত্রের মায়ায় 
ক্রিষ্ট চেতনার অভিঘ1ত৯ উদ্ধত হয়ে আছে জীবনের 'পরে। বৃহস্পতিকে বলি, 
তোমার আলো! তাতে বাঁচাক আমাদের-_পিছনে-উপরে-নীচে অব্যক্তের গহনে এক 
রক্ষাকবচ কৃষ্টি কারে। ইন্্রকে বলি, তুমি থাক আমাদের সামনে দিশারী আর 
অন্তরে অন্তর্ধামী হয়ে। আর সেইখানে থেকে অহস্তার কুগুলমোচন করে আমাদের 
বিপুল কর। 

সৎপতি ইন্দ্ৰকে কৃষ্ণ দেখলেন বিরোঁচন জেযোতীরূপে--তিনি যেন আদিত্য" 


য়ৱং নো অন্ধদা পুষ্টংপুষ্টং পরি অ্রর'-_সৌমের ভোগবতী ধারার রূপান্তর তারুণ্যে এবং পুষ্টতে ৯)৫1১। *অমতি 
গ্রতিতু, সুক্তের গোড়াতেই 'মতয়ঃ সবর্িদঃ' দ্র. টা, ১৯৩, ৮৩৮, ৮৪৫|৪ । “ছুরেরা' তু. ‘হুরিত', ছুশ্চরিত। 
বেদান্তের ভাষার “অগতি' অবিদ্ধা, ‘দুরের’ বিক্ষেপ। ৬নিঘ,তে ররিরস্‌ 'ধন' বা লক্ষ্য (২৷১০)। পরের 
মন্ত্রেই তার উল্লেখ ল. | এ'ধনানি জয়েন’ ॥ ‘ধনঞ্জয়’; খ.তে কেবল তিনজন দেবতা ‘ধনঞ্জয়’; অগ্নি ১1৭৪1৩, 
৬১৬।১৪ ; ইন্দ ৩1৪২৬, ৮৪৫৷১৩ ; সোম ৯৮৪1২, ৪৬।৫। «রীজভি$_ঞতে বহুবচনাম্ক ‘রাজন্‌' প্রায় 
সৰ্বত্ৰ বুঝিয়েছে বরুণ মিত্র এবং অর্ধমাকে (১1৪১)৩, 918০18, ৬৬১৯, ১৯৯৩৪, ১২৬৮৬, ৮1১৭1৩৫) ১ 
ছজায়গায় আদিতাগণকে (91৬৬৯, ১1১২২।১১) শ্ম, বরুণ মিত্র অর্ধম! আনিত্যশ্ৰেঠ ); একজায়গায় 
শুধু মরুদ্গণের উপমা ( ১৭।৭৮৷১ )। সুতরাং এখানে যজমান উদ্দিষ্ট নয়। ৬্র্‌জন ( নিঘ, ‘বল’ ২৯)॥ 
উর্্, < »/রংজ, ‘মোচড় দেওরা, মোড় ঘোরানো” তু. অগস্ত্য মৈত্রাবরণির দুকতগুলির ধুরা খ. বিগ্থামে.ং 
ৰংজনং জীরদানুম্‌ ( ক্ষিপ্রদ) ১1১৬৫।১৫। তত্র 'ইয'এর সাহচর্যবশে ‘ৱজন'='উর্জ'; ‘ইষ’ লোকোত্তরের 
এবণা, 'উর্জত বা ‘র.জন' রপান্তরের বীৰ্ষ--যেমন “হু-রর্গ' ব| 'পরা-বর্গ' ( অগবৰ্গ)--যাতে মনের মোড় 
ঘুরিয়ে দিতে হয় এদিক থেকে ওদিকে । "ত্র, ১1১৬৪২০, টীমু, ২৪৬) ৮তু, ৮1৯৬1১৫, ১০1৬, ৬৮ হু: 
দ্র. তৈউ, ২৮, আনন্দমীমাংসায় ইঞ্জের পরে বৃহস্পতির স্থান--সাধনাবস্থায় ইন্দ্ৰ প্ৰাণ-থেষ| মন, বৃহস্পতি 
প্রজ্ঞান। খ.র জ্ঞানহুক্তের ধৰি বৃহস্পতি আঙ্গিরম (১*।৭১)। নিঘ,তে দুজনেই অন্তরিগস্থান দেবতা-ক্রম 
‘ইন্দ। পর্সস্থা। বৃহপ্পতি' অর্থাৎ বৃত্রবধের পর প্রাণের প্লাবন এবং প্রজ্ঞানের উন্মেষ । অধিবজদৃষ্টিতে এই 
প্রজ্ঞান মন্ত্বীর্জাত। ৯অঘাঘু ( = অঘ-মু) পাপাত্ম৷, যে পরের অনিষ্ট চায়। প্রতিতু, 'দের-দু', ‘ধত-যু’। 
তু. তার হাত থেকে বীচবার জন্ত শুনঃশেপের প্রার্থনা (খ. ১/২৭1৩,) কৃষ্ণের প্রার্থনার অনুরূপ ; কৃৎস আঙ্গিরসের 
অগ্নিনুক্তের ধুর। “অপ নঃ শোশুচদ্‌ অধম্‌' ১1৯৮৭ (টী, ১৬৯২ )। 'অব'॥ “অংহং চেতনার সঙ্কোচ, তা 
কাটে চেতনার বিশ্ষারণে_্ষ্টরহন্তের বিজ্ঞানে । তাই খর উপাস্তাপুক্তের নাম “অধমর্ধণন্থজ' ।...রাজভিঃ 
ধনানি জয়েম' এই বাক্যাংশে ভারতযুদ্ধের ধ্বনি আছে মনে হয়। 


৩১ 


৭৩২ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


প্রভান্বর আকাশ। এই দর্শনের পারিভাষিক সংজ| ‘চক্ষং' [৮৮২ ]। অধিদৈবত 
অন্গতবে দেবতাকে দেখ| আ'দিত্যরূপে, আর তারও পরে তাকে শোনা আকাশ- 
রূপে। এই দিব্য শ্রবণের সংজ্ঞা হল 'শ্রবঃ'। দেবতা তখন ব্ৰদ'; আমর! গুনি 
তারই সঙ্গে অবিনাভূত বাকৃকে।৯ এই বাক্‌ অস্তরিক্ষে ‘গোঁরী’, ছালোকে ‘সসৰ্পরী’ 
এবং আদিত্যমগ্ডলের ওপারে ‘ব্ৰহ্মী’।২ বাকের এই তিনটি পদই গুহাহিত।* ব্ৰহ্মী 
বাক্‌ পরমব্যে।মে সহস্বাক্ষরা, ধার বীজতাব একপদী বাকে বা ওঙ্কারে। সংহিতায় 
তাকে ‘অক্ষর’ও বল! হয়েছে, যা সমস্ত দৈবী বাকের উৎস ।* 

সত্পতি ইন্দ্রের শ্রবণের কথ! বলেছেন মেধ্যাতিথি কা এবং আজিরস প্রিয়- 
মেধ দুজনে মিলে এইভাবে : ‘যিনি গাথশ্রবা সৎপতি, যিনি চান শ্রবঃ, যিনি পুরুরূপ 
হে ক্গণ তোমরা গাথায় ফোটাও সেই ওজন্বীকে।' [৮৮৩]-মাত্র কয়েকটি বিশেষণে 
সৎপতির পরম পরিচন্প যেন দিব্যভাবনাঁর ঘনবিগ্রহ। “গাথশ্রবাঃ: আর ‘পুকর্লুত্ম” এই 
ছুটি সংজ্ঞার প্রয়োগ আর কোথাও নাই। ইন্দ্র 'গাথশ্রবা৮ কিনা ভার শ্রবণ গীত- 
ময়-পরমব্যোমে তাকে শুনি সামের বঙ্কাররূপে। এই সাম হল ‘বৃহৎ সাম'-- 
যাস্কের মতে যা ‘ইন্দ্ৰভক্তি) কিনা বিশেষ করে ইন্ত্রের উদ্দিষ্ট।১ বৃহত্সামের যোনি 
হল একটি এঁজ্গী খক্‌--যার মধ্যে সৎপতিরূপে ইন্দ্রের বাজসাতি এবং বৃত্রহত্যার 
প্রসঙ্গ আছে।২ তাণ্যব্রাঙ্ষণে এটি স্পষ্ট করা হয়েছে এই বলে, 'বৃহতা ৱা ইন্জে। 
বত্রায় বজ্ৎ প্রাহরৎ'।* বৃহৎসামে সমস্ত সামের অন্ত বা পারম্য।* আগে বৃহৎ, 
তারপর রখস্তর; আর এই দুটি সাম হল গবামক়নের মহাব্রতের দুটি পক্ষ 1* রখস্তর- 
সাম নর্থ, আর বৃহত্সাম তার পিছনে দ্যুলোক বা আলোঝলমল আকাশ।৬ এই 
আকাশেই বাক্‌ সহআক্ষর| হয়ে বৃহৎসামে বান্ধত হন। বস্তুত এটি প্রণবের বা এক- 
পদী বাকের বক্ধার--কেনন| বাকের রস হল খাক্‌, খকের রস সাম, সামের রস 


৮৮২ খতে এটি মিত্র ও বরুণের মাধামে সূর্যের ‘চন্ষঃ’, তু. নমে| মিত্রন্ত ৰত চক্ষে মহো 
(মহিদার) দেবায় (দেবতার উদ্দেশে, তাঁকে পেতে) তদ্‌ খতং (তার সেই খতের, তু, 1৬২১, টীম, 
১৩০১) সপয়তি (সেবা কর, ভাবনা কর, যাতে আলোর আড়াল ঘুচে গিয়ে মিত্ৰাবরণের এব খত তোমাদের 
কাছে প্ৰকাশিত হয়, তু. ঈ. ১৬), দুরেদৃশে (যাঁকে "দুরে" ব| ছালোকে দেখছি) দেৱজাতায় (অর্থাৎ যিনি 
দেবতাদের পুঞ্জজ্যোতি, তু. খ. 'দেরানাদ্‌ অনীকম্* ১1১১০৷১ ) কেতরে (অন্তরে যিনি অলখের ‘কেতু’ বা 
প্রজ্ঞাপক ) দিরদ্‌ পুত সয়া শংসত ১০৩৭১) হুর্মকে দেখা মিত্ৰ এবং বরণের চক্ষরপে ( খ. ১1১১৪।১)। 
এই চোখের উন্মেষ মিত্র, আর নিমেষ বরণ ॥ ৯১১১১৫৮। ২১1১৬৪।৪১, ৩1৫৩1১৫, ৯1৩৩৫ | ৩১|১৬৪।৪৫ । 
৯১/১৪৪।৩৯১ তু. শৌ, ১০৮১০, তত্র গোপধত্রা, ১১।২২। 

৮৮৩ খ. গাথশ্রৱসং সৎপতিং অ্রৱন্ধামং পুরুঝানম্‌, কখাসো গাত রাজিনম্‌ ৮৷২৷৩৮। ১নি. ৭1১*। 
২খ, ৬।৪৬১। ভর, সাভ|. এৱা. ৪1১৩। ৩তা. ৮1৮৯। তা, ১৯১২৮। «ত. ১১1১৪ 
৯৬।১১।১১) মিহাব্রত' দ্র. উউপ্র, ভূমিকা। ৬'রথন্তর' দ্র, খ. ১১৬৪২) ‘বৃহৎ’ তা. ১৬১০৮, ৭1৬১৭, 


অন্তরিক্ষস্থান বর্গ ] ইন্স্ৰ--‘সত্পতি’ ৭৩৩ 


উদ্‌গীধ এবং উদ্‌গীথের রস ওগ্কার।৭ গাথশ্রবাঃ ইন্জে ‘গাথ’ হুল বৃহৎসামের উদ্‌- 
গীধ_ বৃহৎএর সুরের তরঙ্গণীর্ষে ওদরের বন্ধার। এটি যুগপৎ বাক্‌ এবং ব্ৰহ্ম, অথবা 
বরধী বাকৃ'।” ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম, বাক্‌ তার স্বরূপশক্তি। পরমব্যোমে বাক্‌ নিত্য? বা পরা, 
তার 'শ্রবঃ বা শ্ৰুতিও নিত্য। মনয্যোদিত তুরীয়। বাকৃণ০ ওই গুহাহিত| নিত্যা 
বাকের প্রতিধ্বনি ব| প্রতিশ্রুতি। দেবতা মান্লয়কে চাইছেন বলেই মানুষ দেবতাকে 
চাইছে। তাইতে দিব্যা বাক্‌ যেমন পরমব্যোম হতে নেমে আসছে মানুযের হৃদয়ে, 
তেমনি সেখান হতে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে যাচ্ছে দেবতার কাছে।১> তার ফলে 
পাচ্ছি দুটি 'অৱঃ'--একটি পরা বাকের, আরেকটি উকৃথের বা উদ্্‌গীখের। ইন্জ 
'আশ্রৎকণ*১২-দিকে-দিকে কান পেতে আছেন তার উদ্দেশে আমাদের উকৃথের 
শংসন শুনবেন বলে। তাইতে তিনি ‘অৱস্কাম”। আবার এই ইন্রই 'পুরুত্মা” 
কিনা ‘পুরুরূপ’ বা ‘বিশ্ব'--সোজা| কথায় তিনিই বিশ্বরূপে এই সব-কিছু হয়েছেন। 
কিভাবে তিনি রূপে-রূপে প্রতিরূপ হলেন, সেকথা জৈমিনীয়োপনিষদে বিস্তৃত করে 
বলা হয়েছে: “এই যা-কিছু, সব আদিতে ছিল আকাঁশ। এই-যে আকাশ, তা 
ইত্রই। এই-যে ইন্ত্ৰ, তিনি সপ্তরশ্মি এই হুর্ধ। হুর্যরপে তান প্রাণময় হয়ে উধেব” 
প্রতিষ্ঠিত। তার রশ্মিই অস্থ বা জীবনীশক্তিরূপে সমস্ত জীবে নেমে এসে প্রতি- 
ঠিত হয়েছে ব্যোমাস্ত সংখ্যায়।'১৩ সংহিতাঁয় এবং উপনিষদে একেই বলা হয়েছে 
‘সীম!’ বিদীৰ্ণ করে আদিত্যরশ্মির জীবে অন্ুপ্রবেশ।১* সাঁমভাবনার দিক দিয়ে 
এ হল বৃহত্সামের পরে যে-রথন্তরপাম, তারই কাঁপন প্রতি জীবের হৃদয়ে। 
দেবতা ‘পুক্লত্ম’ হয়ে প্রতি হৃদয়ে সে-সুরের বঙ্কার গুনছেন। শুনছেন ভারই 
বাকের প্রতিধ্বনি। 

এই 'পুরুত্মা' বা বিশ্বরূপ সৎপতিকে গাঁডু আত্রেন্ন দেখছেন ‘পাঞ্চজন্ত'রূপে অর্থাৎ 
সবার মধ্যে ভার আবিৰ্ভাব। খাখি বলছেন, “সত্যি, একমাত্র তুমিই পাঞ্চজন্য সৎ্পতি। 
তোমাকে জাত হতে শুনি ঈশানরূপে জনে-জনে। তাইতে আকড়ে ধরেছে 
সেই ইন্ত্ৰকে আমার আশংসার! নিত্য-নতুন করে--সকাল-সদ্ধ্যায় তাকে ডেকে- 


উত্রা, ল২, শ, ১1৭1২৷১৭,.। এছা ১১১) ৮, ৭৩৩৫, সম্পূৰ্ণ তৃচটি জ.। »ত্ৈ ( ইন্জের উদ্দেশে ) 
নুনম্‌ (এখনই) অভিগ্থবে (আলোঝলমল ) ৱাচা বিরূপ (খধির নাম, ইন্জ্রসাধুজাহেতু যিনি পুরুরূপ বা 
বিগরূপ) শিতায়া, র.ষে। চোদন্দ হুুতিম্‌ ৮৭৫৯। ইন্দ্ৰ অভিছ্য ('আলোঝলমল', প্রায়ই মরদূগণের 
বিণ, দর. ৩1৫১।১৫, ৮1৭২৫, ৮৩1৯, ১০।৭৭1৩, ৭৮1৪, ১1৬৮) ‘দ্যুলোকাভিসারী’ ১৪৭18, ১২৭1৭, ৩1২৭১, 
৫৫, ৮৪1২০) প্রজার, আবার 'বুধা' সার্থক শক্তিপাতে। 'ষটুতি' ইন্সভক্রি বৃহৎসাম। তার উদুগীথ 
ওক্কার, তা-ই ‘নিত্য বাক্‌'--য| ব্ৰহ্মের সঙ্গে অবিনাভূত। দেবতার প্রচোদনা শক্তিপাতে, মানুষের চোদন! 
সামবন্ধারে তাতে সাড়া দেওৱাতে। ১০১৷১৬৪৷৪৫। ১৯, বেশী, 'দৈব্য হোতৃদ্্', টীমূ, ৩৯৮। ১২৭. 
১1১৭৯ |  ১৩দ্র, জৈউ, ১1২৮, ২৯, সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। ‘ব্যোমান্ত' হয় একের পিঠে বারোটি শুন্ত বসিয়ে। 
১৪দ্র, খ. ১1২৪৭, ১০৮১১) তৈউ, ২৬, উউ, |৩|১২ | 
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ডেকে |’ [৮৮৪] --দেবত| আমাদের সবার মধ্যে আবিভূ্ত হন নবজাতকরূপে--যা-কিছু 
অন্ত, তার মহৎ ভগ্ন আর উদ্ধত বজ্র হয়ে। একথা যেদিন শুনেছি, সেইদিন থেকে 
আমার আশা আর প্রতীক্ষারা৯ সন্ধ্যার আধারে আর ভোরের আলোয় আকুল হয়ে 
ডেকেছে তাঁকে, আর তাঁর অপরূপ আবির্ভাবের নিত্য-নতুন বিশ্ময়ে চকিত হয়ে সবলে 
তাকে আকড়ে ধরেছে বুকের কাছে। 

এমনি করে তাঁকে পেলে জীবন যেন হয় দেবকর্মের দ্বারা আয়ত শতবর্ধব্যাপী 
একটা যজ্ঞ [৮৮৫] তার পর্বে-পর্বে সৎপতি ইন্দ্রের আবেশ। তাইতে মেধ্য কাঁথের 
এই অন্নশাসন ; ‘যিনি রণজিৎ, বিশ্বপঞ্চর সৎপতি যিনি--যা-কিছু প্ৰজাত হবে, তাদের 
মধ্যে তাঁকে কর সংবিষ্ট। তুমিও (হে ইন্গ্ৰ) অনায়াসে প্রতীর্ণ কর (তাঁদের এপার 
হতে ওপারে ) শক্তিপুঞ্জের দ্বারা_-যাঁর1 তোমার উকৃথের সাধক, ক্রতুকে যাঁরা পরিপুত 
করে অন্থযক্ত থেকে ।'১--পুরুষের শতশরৎপরিমিত যে-জীবন,২ একদিকে তা যেমন 
একটা যজ্ঞ, আরেকদিকে তেমনি দেবান্থরের একটা সংগ্রাম। সংগ্রাম চলে জীবনের 
শেষ পর্যন্ত। আঁধারে শঘ্বরের নবনবতি পুর প্রতি শরতের আলো-কে যেন আড়াল 
করে রেখেছে পাষাণপ্ৰাকারের আবেষ্টনৈ। একেকটি পুরকে বজ্রহত্তে বিদীর্ণ করে 
আলো ফোটানে| ইন্ত্রের একেকটি ‘ক্রুতু' বা দিব্য স্গল্পের সার্থক উদ্যাপন। শততম 
পুর 'সর্বতাঁতি'র বা সর্বাত্মতাবের--সেখানে আর বৃত্র বা নমুচির অধিকার নাই। ইস্ত 
সেখানে 'শততক্রতু'।* জীবন তখন বৈবন্থত প্রন্তোতে প্রভাস্বর |* দেবতার এই বিজয় 
অধ্যাত্মদৃষ্টিতে আমাদের জীবনব্যাগী যজ্ঞসাঁধনা__ইন্ত্রের উদ্দেশে ‘মহদ্‌ উকৃথে'র 
শংসন।« যেমন সংগ্রামের, তেমনি যজের নায়ক তিনিই--সবার অন্তশ্চররূপে। সংগ্রামে 


৮৮১ খ. একং নু ত্বা সত্পতিং পাঞ্জন্থং জাতং শূণোমি রশনং জনেযু, তং মে জগৃত্র আশনো 
নরিষ্ঠং দোধ| ৱস্তোর্‌ হরমানান ইন্দ্ম্‌ €৩২|১১ | "পাঞ্চজন্ত’ দ্র, টী, ২৩১।৩। 'যশস্‌" টা, ১৯৯। দোষ! 
রৰস্ভোঃ দিনে এবং রাতে, তু. কুহু খিদ্‌ দোধা কৃহ ৱন্তোর্‌ অখিন| ১,1৪০।২, 8, ১1১০৪1১, ৬1৫1২, 
৩৯৩, 2১1৬ ৮াহ৫1২১। ‘দোষ’ < এ দুয, ‘মলিন করা, শু করা’ (তু. ৭1১,৪৯, ১৯৮৬৫), 
অন্ধকার; রাজি ( নিঘ, ১19)| ‘ৰণ্তো) < ॥/ ৱদ্‌ ‘আলে| দেওরা' দিন (নিব. ১৭) “দেবার 
অগ্নির বিণ, রাতকে যিনি দিন করেন ( ঘঁ, ১1১1+, 81417, 91১৫1১৫ | তু, ক, 'আশা-প্রতীক্ষে ১১।৮। 

৮৮৫ জং ক, ১০1১৩০।১, টী, ২০১১) তু, পুর্লযযজ্ঞ ছা. ৩১৬-১৭। ৯. আমিতুরং সংৎপতিং 
বিখচধাণিং কৃষি প্রজাা,গন্, প্র সু তিরা শচীভির য়ে ত উক্ধিনঃ অতুং পুনত আনুষক্‌ ,১/৫৩।৬। 
আজিতুর্-'আঙি' (ত্র. টা, ৮৩৬৩) »/ তু “গার হওরা', ‘জয় করা'। অনন্ত প্রয়োগ। আভগ 
আবি, তু. ৰ. ১১৩৬৪ (সোম 'দেরেদা'ভগঃ'), ১০৪৪৯ ( ইন্দৰ ‘ইষ্টো,.আভগঃ’ )। 'উক্থ' তু, 
গবাময়নে মহাত্রতের দিনে মাধান্দিনমবনে ইন্দের উদ্দেশে ‘মহৎ উক্থে'র শংসন। ‘প্র ॥/ তু’ উজান ঠেলে 
এগিয়ে যাওৱ|। ‘ক্রতু' জীবনসাধনা, পুরুঘ্যজ্ঞ--যাতে সোম পবমান। দ্র, ২/২৭/১৪, ৩/৩৬১৪, ১০১৮৪, 
৮৫1৩৯, ১৬১|৩,৪। তু, ৪1২৬৩ (টী, ১৯৫৭ ), 1১৯1৫ | ৪অন্ধকারের অধিকার শম্বরের নিরানববইটি 
পুর পর্যন্ত (৪|২৬৷৩) । শততম পুরে বৃত্র নাই, নমুচিও নাই (৭৷১৯৷৫)। ‘নমুচি’ ছেড়েও ছাড়ে না, 
বত বা অবিার সে সং্কারশেষ। শততম পুরে তাও নাই। সুতরাং তা লোকোত্তর বারী শৃন্ততা_ 
‘ন তত্র দুরে ভাতি তাই 'নিবেশন' (দ্র. ১1৩৫।১। টীমু, ২৪২, ৩৯২)। সেখানে অনালোকের আলোক । 
‘দ্র. এউপ্র- তুমিক|। 'মহদুক্থে'র শংসন নিফণেবল ইন্দ্রের উদ্দেশে, উপনিষদের ভাষায় যিনি দিবা-রাতির 
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তার শক্তির উল্লাসে আমাদের আযূর প্রতরণ ;* আবার আমাদের শংসনে তার ক্রতুর 
নিরঞ্জনতা। দেবতা আর মানুষের এই অন্টোন্ঠসম্তাবনই সৃষ্টিতে তার অর্থের শাশ্বত 
বিধান।* তার অনুবর্তনে দেবতার আবেশে জীবন যেমন কৃতাৰ্থ হয়, তেমনি সে- 
আবেশ সংক্রামিত হয় উত্তরপুরুষেও।৮ 

সব-ছাঁওবা এই সৎ্পতি ইন্দৰ যেন চলার পথে আমাদের নিত্যকালের রক্ষাকবচ। 
তাই তার উদ্দেশে তর্গ প্রাগাথের কণ্ঠে অজপার ছন্দে ঝন্গত হল এই সঙ্গীত: “(ওই 
যে)ইশ্র চেয্নে আছেন। তিনি যে বুত্বহা, ওপ|রেও যে আগলে থাকেন বরেণ্য হয়ে। 
তিনি রক্ষা করুন--যে আমাদের চরম আর মধ্যম! তিনি পিছন থেকে আগলে খাঁকুন 
আঁমাদের-আর সামনে থেকে। তুমি আমাদের পিছন থেকে নীচে থেকে উপর থেকে 
সামনে থেকে ( অথবা “পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর আর পুব থেকে’ ) হে ইন্দ্ৰ, নিবিড় হয়ে আগলে 
থাক সবদিকে। হটিয়ে দাও আমাদের থেকে দেবতার ভগ্ন আর অদিব্য যত হানা। 
আজ আর কাল." আজ আর কাল, হে ইন্্র'''তারও পরে ত্রাণ কর আমাদের | আমরা 
তোমার গান গাই হে সৎপতি-স্খদিনের পর দিন‘‘‘দিনে কি রাতে আমাদের রক্ষা কর 
তুমি [৮৮৬]।”-_সতরূপে ইন্ ছেয়ে আছেন সকল দেশ এবং সকল কাল, চিত্রূপে তিনি 
সর্ধসাক্ষী, আনন্দরূপে তিনি বরেণ্য, শক্তিরূপে তিনি বৃত্রহা ঈশান বা পতি। ওঁপনিষদ- 
পুরুষের প্বরূপলক্ষণ এখানে ইন্জে পরিস্দুট। 


ওগারে ‘শিৱ এর কেরলঃ' (শবে, ৪১৮)| ৰ, ১1১১৩।১৬, টীমু, ১৭১ |  খ'অর্থ' দেবতার ‘ব্রত’ বা লক্ষ্য, 
তিনি যা চান, তু. ঈ. ৮, খ. ১1১/২। ৮দ্র, উপনিষদের পিতাপুত্রীয় ‘সপ্্রদান' বা 'সম্প্ন্তি' কৌ. 
২১৫) বু. ১1৫1১৭-২০। 

৮৮৬ খ. ইন্দ স্পস্‌. উত রুত্রহা পরস্প| নো ৱরেণ্যঃ, স নো রক্ষিষ্চ, চরমং স মধ্যমং স গণ্চাৎ 
পাতু নঃ পুরঃ। ১১ নঃ পণ্চাদ্‌ অধরাদ্‌ উত্তরাৎ পুর ইন্দ্র নি পাহি রিশ্বতঃ, আরে অন্মৎ কৃণুহি দৈৱ্যং ভয়ন্‌ 
আরে হেতীর্‌ অঁদেরীঃ। অগ্ভান্থা খঃখ ইন্দ ত্রান্থ পরে চ নঃ, ৱিশ্ব| চ নো জরিত স্ত, সংগতে অহা দিরা 
নকতংচ রক্ষিষঃ ৮1৯১১৫-১৭ | প্পশ, < < শ্পণ্‌। পণ, পেখা ( তু. Lat. 9৮490 look! > 
“শ্পশ’ চর) সাক্ষী, সৰ্ব্দশী। শব্দটিতে ‘আৱিঃ' ব| ভোরবেলা আকাশময় আলো! ফুটে ওঠার আভাস আছে। 
ইশ তাকালেন আর অমনি আলো! ফুটল, বৃত্ৰ দুর হয়ে গেল। তু. প্র রঃ ( মক্লদ্‌গণের) প্পল্‌. (চোখ মেলে 
চাওরা, দৃষ্টি) অক্ৰন্ত, (ছড়িয়ে পড়ল, < */কুদ্‌'পা ফেলা!) জরিতায় দাৱনে ( চলাকে সহজ করে দিতে; 
অর্থাৎ তোমাদের দৃষ্টির মামনে দেবযানের পথ প্রসারিত হল) ৫1৫৯১, ৱিশ্ব। ইদ্‌ উত্রাঃ (উধার আলো!) 
প্পণ্‌, (দেখতে-দেখতে ) উদেতি সুরঃ ১০।৩৫।৮। পরম্পা। ডর. টী. ১৯*৬। বৃত্রথাতের পর অন্তরাকাশ 
দেবতার চোখের শুরুাতিতে পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু তার পরেও আছে তাঁর দৃষ্টির 'নীলং পরঃকৃ্ণম'। 
সেই দিবারাত্রহীন অপ্রকেত ভূমিতে আমরা যখন দিশাহারা! (তু, ১১২৯২), তখন তিনিই আমাদের 
পাতা, আমাদের বরেণ্য বধু। ‘চরম’ আর 'মধাম'_আমাদের মধ্যে যে ছোট আর যে মাঝারি, তাদের 
যেন দেবত| রক্ষা করেন- যে উত্তম তাকে তে| করবেনই। দৈৱ্য ভয় জোকোত্রে নিষেবল ইন্সের 
ধামে, তু. খ. ইঞ্সো। অঙ্গ মহদ্‌ ভয়ম্‌ অভী ( = অভি) মদ অপ চুচুৱং, স হি ফ্বিয়ো রিচর্ঘণিঃ (অটল 
থেকেই টলছেন) ২1৪১1১*। পর্বতের উত্ত ঈ্গ শিখর স্থির, অথচ সেখানে থেকেই ঝরনা নামছে। ৃষ্টিও 
তেমনি অক্ষরের ক্রণ। সেই অক্ষরকে শ্ররের বড় ভয়। তু. ক. দূ ইদং কিং চ জগৎ সর প্রাণ 
এজতি নিঃস্থতম্‌, মহদ্‌ ভয়ং ৱন্ৰষ্‌ উতদ্‌.*"তয়াদ্‌ অন্ত)গ্রিস্‌ তপতি ইত্যাদি ৬।২।২-৩। এই অক্্র- 
ভীতিকে মরমীয়ারা বলেন 'মোঙ্ষভীতি' ৷ আবার ভয় অদিব্য শক্তির ‘হেতি’ বা হানাকে। 


৭৬৬ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


শ্//বাখ আব্রেয়ের দুটি ইন্দ্ৰহক্তে দেবতাকে স্পতি আর শচীপতিরূপে পাশাপাশি 
পাই। হুক্ত দুটির গড়ন একই রকম--একটি যেন আর-একাটির পালটি রচনা। প্রত্যেক 
হুক্তে সাতটি মন্জ। প্রথম ছয়টি মঞ্জে একটি করে দীর্ঘ ধুব। আছে-_মস্ত্রের গোড়ার একটু- 
খানি অংশ ছাড়া বাকী সবটাই ধুৱ|। তাতে মনে হয়, একটুধানি আখর দিয়ে-দিয়ে 
জপের ঢঙে গাইবার জন্তই যেন সুক্ত ছুটির রচনা। এইধরনের রচনা খকুসংহিতায্ন আর 
পাওৱ| বায় না। 

শ্যাবাখ্ের প্রথম হুক্তটতে ইন্দ্ৰ ‘সতৎপতি'। ধুরাঁটি এই : ‘পান কর সোম, মত্ত হয়ে 
আনন্দে, হে শতক্রতু--যা তোমার তাগরূপে ধরে রেখেছেন তীরা। লুটিয়ে দাও তুমি 
সব স্পধিতদের। বিপুল (তোমার ) সংবেগ, যখন অপ.দের মধ্যে সঞ্জয় তুমি মরুদ্গণকে 
সঙ্গে নিয়ে, হে ইন্দ্ৰ, হে সৎপতি [৮৮৭ ]1"_-সোম্য আনন্দের মত্ততায় নাঁড়ীতে-নাড়ীতে 
অবরুদ্ধ প্রাণের ধারাদের মুক্তি দিচ্ছেন সৎপতি, তাঁরই ওজন্বী ভাবন]| শচীপতি ইন্দ্রের 
পালটি ধুৱাটি এই : হে শচীপতি ইন, (তোমার ) যত পরিরক্ষিণী শক্তি নিয়ে মাধ্যন্দিন 
সবনের সোমের (রস) পান কর হে বৃত্রহা, হে অনিন্দ্য, হে বঙ্ত্ৰী’”--এই ধুরাটি আগেরটির 


৮৮৭ খ...পিবা সোমং মদায় কং শতঙ্তো, য়ং তে ভাগদ্‌ অধারয়ন্‌ ৱিশ্বাঃ সেহানঃ পৃতন| উর 
জয়ং সম্‌ অপ সুজিন্‌ মরুত্ব। ইন্দ্র সংপতে ৮/৩৬।১। সুক্তটির ছন্দ ল.। গায়ত্ৰী হতে জগতী পর্যন্ত সাতটি 
সাধারণ ছন্দ আছে। তারও পরে আবার সাতটি অতিচ্ছন্দঃ। ভগতী বিশ্বদেবগণের ছন্দ, তাকে ছাপিয়ে 
লোকোত্তরের ছন্দ হল অতিচ্ছন্দ। সুক্তের প্রথম ছয়টি থক্‌ শক্রীচ্ছন্দে। এটি সাতটি গায়ত্ৰীপাদ দিয়ে 
রচিত হয়। গায়ত্রী অগ্নির ছন্দ, অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা। সাধারণ গাযন্রীচ্ছন্দে তিনটি পাদ দৃশ্যমান 
তিনটি ভুবনের সঙ্গে অধিত। শকরীতে গায়ত্রীর পর আর? চারটি পাদ দিয়ে অগ্সিকে উঠিয়ে নেওরা 
হচ্ছে লোকোত্তরে। ল. তিনটি পাদের পর ইন্দ্রের সম্বোধন ‘শতক্রতু'--শততম ভূমিতে গার অধিষ্ঠান। 
আর সাতটি গাদের পর তিনি ‘সংপতি’ অর্থাৎ লোকোত্তর সন্মাত্র-কিন্ত অশক্ত নন। শততম ভূমিতে 
বৃত্রেয আঁধার নাই, আছে সোমা আনন্দের উন্মাদন।। তাইতে মরুৎসহচর হয়ে অদিব্য পক্তির সমস্ত 
বাধা হটিয়ে তিনি চেতনাকে পরিব্যাপ্ত এবং প্রাণকে অবয়োধমুত্ত করছেন। শুক্তের শেষ ধক্টির ছন্দ 
মহাপঙ ক্রি--তাতে ছয়টি গায়ত্রীপাদ, অগ্নির প্রতিষ্ঠা তপোলোকে। ছন্দটির অক্ষরসংখ্যা জগতীরই মত, 
কিন্তু অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতায় তফাত আছে। জগতীর পাঁদে বারো অক্ষয় বলে দেবতা ছুঃ্থান আদিত্য। মহা- 
পঙক্ির অনুবৃত্তি চলেছে পরের সুক্রের দ্বিতীয় ধক্‌ হতে ।***কম্‌. ( উদাত্ত ) একটা অনুকূল পরিবেশের 
দৃগ্ম ব্যঞ্জনা বহন করে_যেমন এখানে : ‘সোম যে তোমায় মাতিয়ে তুলল, এটি বেশ হল'। উপনিষদে ‘কম্‌’ 
সুখ, তু. বু. ১২1১, ছা. ৪1১০৫ (দ্র, তৈস, নাশ্মৈ অকং ভৱতি য্লজমানাঃ ৫1৩৭1১)। নিঘ, ‘সুখ’ 
(৩৬); 'উদক' ১১২। সেহাম < ॥ সহ ‘অভিভূত করা" (তু. খ. ৮৩৬২, ১০।১৫৯২)। পৃত্তনা-_ 
[< এ স্পৃধব ॥ প্পৃৎ ৷ পৃৎ স্পর্ধা প্রকাশ করা, লড়াই করা’ > 'পৃতগ্'; নিব, ‘সংগ্ৰাম’ (২১৭) 
‘মনুপ্য' ২৩] সৈন্য। জ্য়সূ-- তু, নিধ. ‘জয়তি’ গতিকর্মা ২১৪, তু. খ. ৭1১1৫ টা, ৮৩০৩ তত্ৰ 
উরজয়ঠ ৮1৭০৪ । এ ৭ জি ‘ছুটে চলা > ৭ জ্রয়স্‌ > ‘জয়সানৌ’ মিত্ৰাৱকণ ৫1৬৬৫, ‘জয়সানগু’ 
অগ্নি ১০।১১৫৪। উরজয়ঃ তু. বিষ্ণু 'উরগায়ঃ (১1১৫৪।১,৬)--ষতই উপরে উঠছেন, ততই সভার 
কিরণ ছড়িয়ে পড়ছে, তাইতে তার গতির 'বৈপুলা'। ইন্ এখানে উত্তরায়ণের সুর্ঘ। সম্‌ অপ্দ,জিৎ 
(তু. প্রথমে ব্যোমনি দেৱানাং সদনে ৮/১৩২, ৯১১৬৩; উভয় ইন্দ্ৰ )=‘অগ্স, সম্জিৎ'। দুখ যখন 
উত্তরায়ণের চরমবিন্দুতে, তখনই এদেশে বৰ্ষ! নামে। ওইটি হুর্ধের অতিস্থিতি, ইচ্ছের 'শততম বেঞ্চ” 
৪1২৬৩) সেখানেই ‘ৱিশ্বাঃ পৃতনাঃ অভিভুত। গার মংবেগ 'বিপুল' এবং অপদের সম্পর্কে ভার জয় 
সম্পূর্ণ । ১...শচীপত ইন্দ্ৰ ৱিশ্বাভিন্‌ উতিভিঃ, মাধানিনস্ত সৱনপ্ত রুহ, অনেগ্ পিব| সোমন্ত ৱজিৱঃ 


অন্তরিঙ্ষস্থান বর্গ] ইন্দ্ৰ-‘অনুর’ ৭৩৭ 


পরিশেষ। মরুত্বান্‌ ইন্দ্ৰ এখন শচীপতি। যুদ্ধের শেষে “একরাল্‌ অন্ত তুৱনস্ত রাজসি 
শচীপতে’২--শচীপতি এই ভুবনের একচ্ছত্র রাজ| | এবার তার মন গিয়েছে ঘরের দিকে, 
যেখানে কল্যাণী জায়| তাঁর প্রতীক্ষায় উৎসবের আয়্নোজন করে বসে আছেন।৩ এখন 
থেকে তিনি যোগক্ষেমের ঈশ্বর, যা অঞ্জিত হয়েছে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত কর! তার কাজ ।" 
তাবান্্যদের দিক দিয়ে ‘সতৎপতি’র পরেই ইন্দ্রের একটি সার্থক বিশেষণ হল অস্থুর। 
ব্ৰাহ্মণে অস্থ্র 'বৃত্র'। কিন্তু ঝক্‌সংহিতায় অস্থর প্রধানত দেবতার সংজ্ঞা--বিশেষ করে 
সেখানে শুপ্ভতার দেবত| বরুণই হচ্ছেন অস্থর | বিশ্বামিত্রের একটি বিধ্যাত হুক্তের ধুৱ| 
হল 'মহদ্‌ দেৱানাম্‌ অঙ্থরত্বম্‌ একম্‌’--দেবতাদের মহৎ যে-অসুরত্ব তা একই অর্থাৎ সব 
দেবতাই যে শেষপর্যন্ত ‘অন্থর’, এই হল তাঁদের মহিমা [৮৮৮ ]। শব্দটির বুৎপত্তি 
বিক্ষেগার্থক 'অস্‌ ধাতু হতে, যাথেকে প্রাণবাচী “অন্গ' শব্দ এসেছে। তৈত্তিরীগব্রাহ্মণে 
পাই, প্রজাপতি “অন্ন! সুরান্‌ অস্থত, তদ্‌ অস্থরাণাম্‌ অনুরত্বম্‌ |” অর্থাৎ অন্থুরের 
ব্যৎপত্তিলভ্য অর্থ হল ‘প্রাণবান্‌', 'প্রাণোচ্ছল'। সমস্ত প্রাণোচ্ছলতার উৎস হলেন সুর্য, 
তাই সংহিতায় তার এক পরিচয় হল “জীবে! অম্ল ।২ মূলত, অস্থর হলেন ‘স্তৌ বা 
আলোঝলমল আকাশ ।* নিম্প্দ আকাশই হুর্ঘবিষ্বে বূলমলিয়ে ওঠে। অতএব 
আকাশ আর ুর্ঘ দুইই অস্র--বেদাস্তের ভাষায় একই প্রাণব্ৰহ্বের অক্ষোভ্য এবং 
ক্ষোতমন্ন প্রকাশ ।৪ অন্থর যখন আকাশ, সংজ্ঞাটির ব্যুৎপত্তিতে তখন অন্তর্থক অস্‌ 
ধাতুর অনুষঙ্গ থাকা খুবই স্বাভাবিক। দর্শনের ভাষায় অস্থুর তখন ‘অসৎ’। এই অসৎ 
হতেই সত্এর জন্ম, তারপর দেবতাদের বিশ্থ্টি।৫ এখানে বেদের চিন্নন্-প্রত্যক্ষবাঁদাচ্সারে 
অসৎ আকাশ, সৎ সূর্য আর দেবতার] স্র্ধরশ্মি এবং এ'র| সবাই ‘অসুর'। কিন্তু 


৮৩৭1১) খক্টর ছন্দ অতিজ্রগতী _জগতীর পরের ছন্দ, অক্ষর সংখ্যা ৫২ (১২+৮+৮+১২+১২)। 
ছালোক থেকে পৃথিবীতে নেমে এসে আবার দ্াালোকে উত্তরণ এবং স্থিতি জনলোকে ব| আনন্দধামে। 
বাক্তিচেতন| বিখচেতনার বার মন্পুটত। অমেদ্ধয < ॥/ নিদ্‌ “নিন্দা করা, অনিন্দনীয় (তু. পূর্বে 
জারতারঃ..অনেগ্ধা অনিষ্টাঃ ৬।১৯৪)। এছাড়া সর্বত্র মরগ্গণের বিণ, (১1৮৭৪, ১৬1১২, ৪1৯১১৩)) 
ইন্দ্ৰে উপচরিত হওরায় মর্দ্গণের ধ্বনি আছে-যদিও ইন্দ্ৰ এখন মরুত্বান্‌ নন। মাধ্যন্দিনসবনের মোম 
বিশেষ করে ইন্সের। ২৮৩৭৩। তু, ৩1৫৩৪, ৬ (চী. ৮৩৪৩, ৮৩৩২), ॥ক্ষেমন্ত চ প্রযুজশ, চ ত্ম্‌ 
ঈশিষে ৮৩৭৷৫। উপাসকের দিব্যাজীবনের যোগ-ক্ষেম এর পর থেকে ইন্দ্ৰই বহন করেন (তু. সী, ৯২২)। 
থ.তে যোগক্ষেমের উল্লেখ ১*|১৬১৷৫৷ আরও তু. তৈউ, যোগ-ক্ষেম ইতি প্রাগাপানয়োঃ ৩1১০; অধ্যাত্ম 
প্রাণের অধিদৈবত সুধে ফিরে যাওৱ| 'যোগ', আর অপাননের ফলে দেহে প্রতিষ্ঠা 'ক্ষেম' (তু, খ. ১০1১৮৯২, 
টা, ৩২০২)। 

৮৮৮ খ, ৩|৫৫ সুন; ড্র. বেশী, টীদুং ১৩৬। বিস্তৃত আলোচন! ছাস্থান ‘বরুণ'-প্রমঙ্গে । ১তৈত্রা 
২1৩৮২ ২খ, ১।১১৩|১৬ | কুর্ধরশ্িকে একজায়গায় বল! হয়েছে ‘অনির' (৯1৭৬৪, জর. টী. ৮৩৯) 
পুর্ঘরস্মি ‘অসির', হুর্ধ “অহ, দেবতা 'অঙ্থর'--সর্বত্র সত্তাবাচী ‘অস্‌' এবং ক্ষেপণবাচী “অস্‌’ ধাতুর মিশণ। 
তু. প্র, ৱিশ্বক্পং হরিণং (হিরগ্যবর্ণ) জাতরেদসম্‌ (তু. খ. ১1৫০১, চী, ১৭৭1৯, অগ্নি ও সুর্যের একত1) 
পরায়ণং জ্যোতির্‌ একং তগন্তদ্‌ মহত্রশ্সিঃ শতধ| রর্তমানঃ (জীবরাপে) প্রাণঃ প্রজানাম্‌ উদয়ত্যে সয়? 
১৮) দ্র, খ. ১১২২১, ৩।২৯।১৪, অন্থরঃ পিতা নঃ ৫1৮৩1৬, ১1১৩১।১, ৮/২৪১৭, ১০1৯২৬। ভু 
ছা. আদিত্য-ক্ষোভ ৬৩; আবার তার পিছনে পূর্ব অপ্ৰবতী আকাশ ৩1১২৯ । হর, ধ. ১০1৭২২,৩) ১২৯৬। 


৭৩৮ বেদ-মীমাংসা । [ বৈদিক দেবতা 


নৈশাকাশের দেবতা বরুণই বিশেষ করে অস্ুর বলে সংজ্ঞাটির ব্যঞ্মা 'সন্মাবে'র দিকে। 
তাইতে বলা চলে, ইন্দ্ৰ যখন মক্ৰত্বান্‌, তখন তিনি 'সৎপতি' ; আর যখন নিষ্ষেবল, 
তখন ‘অস্লর'। তখন তিনি যেন 'অন্ত'গ।মী হূর্ঘ। 

একটি মন্ত্রে সৎপতি এবং অসুর দুটি বিশেষণ একসঙ্গে পাই: ‘হে ইন্দ্ৰ, এই-যে 
দেবতারা, (তাদের ) তুমি রাজ! | রক্ষা কর বীরপুরুষদের। আগলে থাক, ছে অন্তর, 
তুমি আমাদের (সবাইকে )। তুমি সৎপতি, (তুমি) মঘবা-মামাঁদের উত্তীর্ণ কর। 
তুমি সত্য, (তুমি) আলোয় আলোময়-_-দ1ও উৎসাহস [৮৮৯]1'--একটি ময়েই 
দেবতার পুর্ণাঙ্গ পরিচয়: তিনি লোকোত্তর 'অন্থুর' বা অসৎ্বল্প সন্মাত্ৰ, তিনি সত্য, 
তিনি সৎপতি, তিনি শক্তি এবং শক্তিসঞ্চারণসমৰ্থ |‘‘‘আৱরেকটি মন্ত্রে অসুরের লোকোত্তর 
মহিম| আরও উজ্জল হয়ে ফুটেছে: সেখানে তিনি 'বিশ্বরূপঃ''শ্রিয়ো রসানশ, চরতি 
স্বরে|চিঃ ।১ 

সন্ধাভাষায় রচিত একটি মন্ত্ৰে সব্য- আঙ্গিরস বলছেন, "আগুনের সুরে আলিয়ে 
তোল (এই ) বৃহৎ ঘোর উদ্দেশে প্রাণমাতানো! বাকৃ--শক্তির দ্বাতন্ত্র যে-ধর্ষকের ধর্ষক 
মনে। বৃহৎ যাঁর শ্রুতি, সেই অন্গরবকে বৃহৎ করা হুল। (আলাও সুর ), কেনন! 
সোনালী ছুটি ঘোড়ার পুরো(গামী) বর্ষক রথ যে তিনি [৮৯% ]|’--ওই-ষে বৃহৎ 
ছ্যুলোক, যার পিছনে অস্তিত্বের প্রশান্ত নীলিমা আর সামনে চৈতন্তের শুরু বিচ্ছুরণ__ 
সেই তো পরমদেবত| ‘অসুর’। দেখি তার আলোঝলমল রূপ। আর যখন আলো 
থাকে না, তখন শুনি তাঁর অগম স্বর। সে-স্ুর বৃহৎএর সুর, যা তারই অবিনাভূত 
বাকের গুহাহিত তিনটি পঁ। তাকে দেখে এবং শুনে আমাদের মধ্যে তাকে পাই 


৮৮৯ খ. তং রাজে-জ য়ে চ দেৱা রক্ষা নংন্‌ পাহ,হুর স্বম্‌ অল্মান, ত্বং সংপতির্‌ মঘরা নস্‌ 
তরুত্রম্‌ ত্বং সত্যে ৱসৱানঃ সহোদাঃ ১/১৭৪।১। তরুত্র < »/ত্‌ “পার করা, পার হওরা', তু. হিন্দী 
“তৈর্না' সাতার কাটা; তাথেকে “বাধা অতিক্রম বরা", ‘অভিভূত করা', ‘ত্রাণ কর|', “ছুটে চলা'; তু. 
আযুর 'প্রতরণ' অর্থাৎ জরা ও মৃত্যুর বাধ! পার হয়ে অজয় অমৃত হওৱ| তু. ‘তরুণ' অজর (১১৮৬৭), 
'তরণি' দুধ (১1২।৪)। রসরান সৰ্বত্ৰ ইন্দ্রের বিণ, কেবল ১1৯*।২এ বরুণ-মিত্র-অর্ধম| ‘ৱৰ্বে] 
(আলো! হতে) রসরানা:...অপ্রমূরা মহোভিঃ (আলোর মহিমায় চিন্ময়); 'বহর দ্বিকক্তি ল.: ৰ্বসৱানঃ রহঃ 
সন্‌ ১০।২৯।১৬, * ৱহুজুৱম্‌ ৮1৯৯৮  ১৩1৩৮।৪, প্র, টীমু, ৮৩০ । 

৮৯* খ. অৰ্চ| দিরে বৃহতে শুন্তং ৱচঃ স্বক্ষত্ৰং য়ন্ত ধৃমতে| ধূধন্‌, মন+, বৃহচ্ছর| অহুর়ে| বর্ণ! কৃতঃ 
পুরো হরিভ্যাং ৱযতো রখো। হি যঃ ১1৫8৩ । অর্চ < ৯/ অর্চ। খচ, (৬৩৮২, ৭1৭51৬.,,) ‘গান 
করা' (তু. নিঘ' অর্চতি। গায়তি'"'পুজগতি | মগ্ততে ১১৪), “হলে ওঠা" (তু. নিঘ, অর্টিঃ। শোচিঃ। তগঃ। 
তেজ? ১১৭); ছুটি অর্থ মিলিয়ে ‘গানের সুরে ঘলে ওঠা", “আগুনের গান গাওৱা’; > ‘অর্ক' গান, সূর্য 
ছুটি মিলিয়ে নিঘ,তে ‘বজ্ল', যাতে একাধারে বিছাতের দীপ্তি এবং মাধামিক| বাক্‌ (২1২*)। বৃহৎ 
দির, (জ. টীম ৩৭, ৪১১, ৪১৩২) আলোঝলমল আকাশের অনিবাধ বৈগুলা, যা উপনিধদে রঙ্গের 
প্রতীক। ইন্দ্রের সঙ্গে সাধুজ্যে মানুষ যখন ব্ৰহ্ম হয়, তখন সেও 'বুহদ্দির' (১*।১২৯)। সোঙ্গাহুনি 
“বৃহৎ দির'এর কথা পরের ধকেই আছে। শুস্ত ( < *শুধ' শিখ, বল ২৯, লুখ ৩৯ < ॥ “হস্‌ 
খান ফেলা') প্রাণের আনন্দ হতে জাত (সোমা আহতি ৎ।৮৬৬, স্তোম »1৬৬1১)। স্বক্ষত্ৰ (তু. দ্ব-মশস্‌, 
ব্ব-তরগ্‌, স্ব-ভানু, ব-রাজ,) “ঘ' খতন “গত বল শর; তু, স্বক্ষত্রং তে ধৃষন্মনঃ (ইন্সের) ৫1৩৫1৪। 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ | ইন্্--‘অসুর' ৭৩৯ 


বৃহৎ করে। মনশ্বান্‌ ইন্্রও এই অস্থর। তিনি বৃত্রের ধর্ষক, তাঁর ধর্ষক মনে 
অপরাজিত* ক্ষাত্তবীর্ষ শ্বতঃশ্রর্ড। বাণীর অর্ধ্য যখন বয়ে নিতে হবে এই অসুরের 
কাছে, তখন তার মধ্যে দৈন্য বা কাৰ্পণ্য যেন ন| থাকে, সে যেন হয় উচ্ছৃপিত প্রাণের 
অগ্নিসাম। কেননা তার মধ্যে তো কোনও দীনত| নাই--তিনি যে বীর্ধের নিবৰ 
সেই আশ্চর্য দেবরথ, যা আপন বেগে ছুটে চলে বাহনদের পিছনে ফেলে।* 

খাষি নৃমেধ এবং প্রিয়মেধ বলছেন, ‘সেই তুমি যে প্রচেতা, হে অস্থর। আজ 
(তোমার কাছে) চলছি আমর|--যেন তুমি আমাদের খদ্ধির তাগ। চামড়ার বিশাল 
(বর্ম) যেন তোমার শরণ, হে ইন্দ্ৰ। তোমার যত সোমনপশ্ত তা আমাদের গ্রাস 
করুক [৮৯১] ।’--দেবতার অস্থরত্বের প্রকাশ ‘প্রচেতনায়' বা চেতনার সমুদ্রবৎ সেই 
বিস্ফারণে, যার মধ্যে সরস্বতী ঝলকে-ঝলকে প্রজানের ঢেউ জাগান* ; য| সথষ্টির আদিতে 
তমোদ্বার| নিগুঢ় তমোরূপ ‘অপ্রকেত’ সলিলের বিপরীত মেরু।২ এই প্রচেতনায় ইন্দ্র 
“অনথরঃ প্ৰচেতাঃ--বাক্লণী শৃন্ততায় অবর্ণ প্রভাসের প্রচ্ছট।।* এই প্রভাসে আমাদের ভাগ 
আছে, যা আমাদের সাধনার চরম সিদ্ধি। তাঁর প্রচেতনাই আমাঁদের পরম শরণ, যা 
বর্মের মত আমাদের আবৃত করে রয়েছে। অস্থ্ররূণে তিনি সন্মাত্ৰ, প্রচেতারপে চিন্ময়; 
আবার 'নুযুমূণ সুৰ্ধরশ্মিন্মপে তিনি আমাদের মধ্যে অন্বিদ্ধ একটি আনন্দের তীর ।* 
ইন্ত্ের এই পরিচিতিই উপনিষদে হয়েছে ‘সত্যং জ্বানম্‌ অনস্তং ব্ৰ্ম''‘আনন্দম্‌’।‘ 


অধ্যাত্মৰৃষ্টিতে ‘ক্ষত্র' বীর্ঘ, ‘ব্ৰহ্ম প্রজ্ঞা_ছুয়ের সহচার প্রসিদ্ধ । বহণা,/ক- (দ্র. Geldner খ. 
১1৪1৩, অসমস্ত পদ হয়েও সমস্তবং) < / বৃহ, ‘বৃহৎ করা ব| হওৱ|' বৃহত্ব, তু. পরেই “প্রাচীনেন 
(পুরঃসর) মনসা বর্হণারতা ( বৃহতের ভাবনাধুক্ত) ১1৫৪৫, ৱিশ্ৰুতং সহঃ.''বরণ! ভুৱং ( বৃহৎ হল, অধৃয় 
হল ৫২৷১১'। ব্বহচ্ছ_রস্‌ তু. দেৱান্‌ হৰে *সঃ থবত্তয়ে জো|তিষ্কৃতো ‘অঞ্বরহ্ত প্রচেতমঃ, য়ে হবারধুঃ 
প্রতরং ৱিশ্বৱেদসে| ইন্দ্ৰজে৷ঠাসে| অমৃত! খতার্ধঃ ১০|৬৬৷১ বৰ্ধমান দেবমহিমার উচ্ছল ছবি। আলো! বাড়তে- 
বাড়তে যখন আকাশ হয়ে গেল, তখনই শ্ৰুতি হল বৃহৎ; এটি গরমবো!মে সহন্রাক্ষরা বাকের শ্ৰুতি, যার 
স্বরণ হল ওঙ্কার। ১দ্র, ২|১২|)। ২তু, (ইন্দ্ৰ) গেতারম্‌ অপরাজিতণ্‌ ১৷১১৷২। ততু, ঈ, নৈ.নদ্‌ 
দেৱা প্রাগ্,ৱন্‌ পূবম্‌ অৰ্ধৎ *। 

৮৯১ খ. তম্‌ উ ত্বা নুনম্‌ তন্থর প্রচেতসম্‌ র|ধে| ভাগন্‌ ইরে,মহে, মহী,র কৃত্তিঃ শ্ণ| ত ইন্দ্র প্র 
তে জুয়া নো অগৱন্‌ ৮৯*1৯। প্রচেতস্‌_অগাভিসারজনিত ব্যাপ্তি ধার চৈতন্যো; তু, সানু হতে সানুতে 
আরোহণ করার ফলে দিগন্তের বিস্তার--যাতে বিধু “উর্গায়'। পুকুরে ঢিল ফেলার পর ঢেউএর ক্রমে 
ছড়িয়ে পড়ার মত প্রচেতনায় চেতনার ক্রমিক প্রসারণ হয়; এর বিপরীত হল কেন্দ্রে গুটিয়ে আসা বা 
সংবৃপ্তি (107৮910:197)-যেমন সৃষ্টির পুর্ব ‘তম আমীৎ তমমা গুলুহেম্‌ অগ্ৰে হপ্রকেতং সলিলং সর'ম্‌ 
আ| ইদম! ১,১২৯।১। বরুণ সর্বব্যাসী বলে বিশেষ করে ‘অহ: প্রচেতাঃ' (তু, শুনঃশেগের বরণনুক্ত 
১২৪১৪, আরও তু, ১1৪1১, ৮1৮৩।২, ১০)৮৫1১৭, 51৭১২) খত সংজাটর সবচাইতে বেশী প্রয়োগ 
অগ্নির বেলায়--কেনন| প্রচেতনার তিনি আদিতে, যেমন বরুণ অন্থে। 'রাধঃ' =‘ভাগ'। দেবতার সংসিদ্ধির 
আমরা! যেন (ইর) এক অংশই গাই-_পুরাপুরি পাওৱ| আমাদের সম্ভব নয়। কৃতি < এ কৃৎ ‘কর্তন 
কর, কাটা", ছাড়ানো পশুচ্মন, তাথেকে ঢাল তৈরী হয়। অনন্ত প্রয়োগ । তু. 'কৃতিবাণ'। আয় 
সুখ, আনন্দ। তু, সুধুম্ণ হর্বরশি, বা 'বিনৃতি' বা নান্দন ছুরারের ভিতর দিয়ে আমাদের মধো নিহিত 
হয়। ১তু, খ. ১৩১২ | ২১*|১২৯|৩ | এত; ক, ২২১২) তু, ধ, ১1২৪1৭ (টামু, ৪১৭১); 
মা, ১৮৪+; এট. ১৩১২ | ৫তৈউ, ২।১|৬; আনন্দমীমাংস! ২৮১-৪। 


তং 


৭৪০ বেদ-মীমাংস| [ বৈদিক দেবতা 


দেবত| যখন শুদ্ধসন্মাত্ত অসুর, তখন তার অন্যতম বৈশিষ্টা হল প্্বধা’ কিন! 
আপমাতে আপনি থ|ক|। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে শুদ্ধসন্মত্রে আমাদের স্থিতি হয়, যখন চেতনার 
অন্তরাবৃত্তিতে আমর! তলিয়ে যাই নিজের মধো। তখন আঁর বাইরের জগৎকে 
আশ্রয় করে চেতনার উল্লাস নয়_নিজের মধ্যেই তার উপশম। উপনিষদ বলেন, 
তখন কেবল বিশুদ্ধ অস্তিত্বের উপলব্ধি, আর তাঁইতে বাহির-ভিতর ব| প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি 
ডুয়েরই প্রসন্ন তত্রজ্ঞান [৮৯২ ]। সংহিতার ভাষায় এই হল "অন্তরের ম্বধা আর 
দেবতা তখন জ্বধাবান্‌। সব দেবতাই স্বধাবান্‌, কিন্তু তবুও বিশেষ করে স্বধাবান্‌ 
হলেন অগ্নি’ এবং ইত্জা। 

নাসদীয়সূক্তে দেখি, সৃষ্টির আদিতে সেই অনির্ধচনীয় এক ছাড়া আর-কিছুই খন 
ছিল না, তখনও ভার সঙ্গে অবিনাভূত হয়ে ছিল 'ম্বধা' বা আত্মস্থিতির বীৰ্ধ--যাতে 
করে তিনি বিনা বাতাসে নিঃশ্বাস ফেললেন ; আর তাঁর আত্মবিহুষ্টির আধারই হুল এই 
স্বধা [৮৯৩]। স্বধা তখন তঙ্জের কামকল|’--গুণসাম্যে নিমেধিতা, কিন্তু অস্তগূঢ় 
আত্মারামতায় টলমল | তাইতে স্বধায় মাতাল হওরাঁর কথা সংহিতায় বারবার পাঁই।২ 
এই ‘স্বধ।’ পরে সংস্কৃতে হয়েছে ‘সুধ৷'। সোমের ‘দেৱী শ্বধা’ বা দিব্য স্বধার কথাও 
সংহিতায় আছে।* সোমমণুলের উপান্ত্যসুক্তে আনন্দলোকের বর্ণনায় পাই ‘স্বধা চ 
সবর তৃষ্থিশ, চ'।* এই ভাবনা উপনিষদের ‘আত্মরতি'র সগোত্র।* 

ইন্দ্রের শ্বধার প্রথম পরিচয় তাঁর মহিমায়। অগস্ত্য মৈত্রাবরুণি ষলছেন, ‘যখন 
এমনি করে মহিমায় তিনি বীরদের ছাপিয়ে আছেন, (তখন ) স্থচ্ছন্দে ছুটি রোদসী যেন 
এর মেধল| হতে পারে। জড়িয়ে নিয়েছেন ইন্দ্র বেষ্টনীর মত করে পৃথিবীকে, 
ধরে আছেন শ্বধাবান্‌ দ্যুলৌককে কিরীটের মত [৮৯৪]'--ইন্্র যে-বীরদের 


৮৯২ ক. অন্তী,তো.রো.পলবরাদ্‌ তত্বভারেন চো.ভরোঃ (আলো! আর কালোর), আন্তী.তা, 
পলবস্ত তত্বভাৱঃ প্রসীদতি ২৩/১৩। ১টামু, ১৭৬। 

৮৯৩ খ. ১০১২৯২ (এইটি উপরের 'ব্দধা'); হবধা অরন্তাৎ ৫) কৃত ইয়ং ৱিহুষ্টিঃ ৬ ( বিষ্টি 
‘অধঃ ব্বিদ্‌ আসীদ্‌ উপরি খিদু আমীৎ' এই ছুটি স্বধার সঙ্গমে )। ১ ছু. কামস্‌ তদ অগ্ৰে সস্‌ আরতর্ত 
(গুটিয়ে চিল) অধি ১1১২৯।৪। ল. দর্ধা্ে 'একং তত্--যখন অসৎ বা সৎ কিছুই ছিল না (১,১২৯',:) 
কার ছিল ‘বধা'। তাতে অন্তর্নিহিত ‘অগ্রে কামঃ' (*)। আবার এই কামের ক্ষেত্ররূপে ওই ‘অগ্ৰে' 
ছিল 'অপ্রকেতং সলিলস্‌’ (১। সমুদ্রচিত্তির মত সেই সলিলের ভিত্তি হল “ধা অৱস্তাৎ (৫)। উপরে- 
নীচে ছুটি ধার মধো প্রগতি বা প্রধপ্তলের খেল|--যেমন থাকে সম্পরির স্ত্রী-পুকুষের সধো (তু. বু, 
১18৩) তার ফলে 'বিস্ষ্' বা সংএর আবির্ভাব, যার প্রমুখ হলেন দেবগণ (খ, ১০।১২৯।৬)। যখন 
এই বিশ্বষ্টির রহপ্ত কবিদের ‘হৃদয়ঙ্গম' হল তখন 'াঁর| দেখলেন, ম'এর বৃষ্টি অনংএ (৪) । এখানে ‘হং! 
নীচের শ্বধা, আর '‘অগং' উপরের শধা। এই অগংই ‘অন্ুর'। সং আর অসং গরমব্যোমে ঘুগনদধ 
(১*%।৭)। ২১1১১৮১২,১৫৪)৪, ৭18৭1৩, ১১১৪৩, ১২৪1৮, | ৩৯১০৩1৫ | ৪৯1১১৩১০। 
মু, ৩১৪ । 

৮৯৪ খ প্র য়দ্‌ ইখ। মহিন| নৃভো| অন্তারং রোদসী কঙ্গো ন|.গ্লৈ, সং ৱিৱা ইনো| র.জনং ন 
ভূ! ভর্তি নধাৱে পশম, ই দ্ঞান্‌ ১৷১৭৩|৬। কক্ষক্যাঁ। কনা (< বদ “কটি') কটিবন্ধ তু. কেশিন| 


অস্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] ইন্ত্ৰ--'দ্বধাব|ন্‌ ৭৪১ 


মহিম|য্ন ছাপিয়ে আছেন, উর! হলেন তাঁর নিত্যসহচর মরুদ্গণ। তার বিশ্বপ্ৰাণক্নণী 
আলোর ঝড়। মরুদ্গণ প্ৰাণ,” ইন্দ্র প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ।২ প্রজ্ঞা প্ৰাণকে ছাপিয়ে আছে 
-এই তার মহিমা। এই মহিমাতেই ইন্দ্ৰ দালোক-ভুলোকের তর্তা। তুলোক 
আমাদের প্রতিষ্ঠা, আর ছালোক অতিঠ|। তাই ভূলোক ইন্ত্রের মেখলা, আর দ্যুলোক 
কিরীট। কিন্তু তুলোক অবর, আর দ্যুলোক পর। অবর পরের কুক্ষিগত। তখন 
দ্যুলোক যেমন তুলে|কের উজানে, তেমনি আবার তার মধ্যে অন্ঙ্াতও। তাই 
ছালোকও ইন্দ্রের মেখলা_মেখপা। এবং কিরীট দুইই। পৃথিবীও দিব্য-_-এই ব্যাঞ্জনাটুকু 
লক্ষণীয়। ছবিটি বিশ্বৰপ ইন্ত্রেৱ--ছান্দোগ্যোপনিষদের বৈশ্বানর অগ্নির কথা স্মরণ 
করিয়ে দেয়।, 

এই তার শ্বধার মহিমা-তুবনেশ্বররূপে। আত্মমহিমার় প্রতিঠ। আনে আশ্ম৷- 
রামতা [৮৯৫ ]। স্বধাবান্‌ ইঞ্জের আনন্দের বর্ণনা দিচ্ছেন বামদের গোঁতম : ‘এই যে 
তুমি উতলা! হয়েছ বড় প্রসন্ন মনে আমাদের কাছে এসে সুন্দর করে নিউড়ে-দেওর। 
সোমের জন্য, হে ব্বধাবান্‌; পান কর ইন্দৰ, সামনে তুলেশ্খরা মধু-র (ধারা), 
নিজেকে একেবারে মাতিয়ে তোল পৃষ্ঠবাহী অদ্ধন-এর ( স্রোতে )1"১--দেবতার আনন্দ 
সোমপানে। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্ৰ আবার ‘সোমপাতম’। এই সোম বস্তুত তিনি 
পান করেন আমাদেরই মধ্যে এসে। আমাদের আত্মদানের যে-আনন্দ, তা-ই দেবপ|ন 
সোম। ‘সোম' পবমান হয় শোধন এবং মার্জনের দ্বারা। তার আগে সে ‘অন্ধ: 


হরী (ছুটি ইন্থাঙ্গ) ৰ্যণ| (গোমতছ) কক্ষয.প্রা (এমন গতর যে পেটির বেড় ভরে যায়, হৃষ্টপুষ্ট ) 
১১০1৬ ৮1৩২২ অন্তা কিল ত্বাং (যনকে) কক্ষের রুক্তং (জোতা ঘোড়!) পরি স্জীতে ১৭৷১৭৷১৩ ; 
পরি ধনধ্বং দশ কক্ষ্াভিঃ (দশটি পেটি দিয়ে; পেট এখানে বাকানে| আঙ্গুল, তু, নিঘ, ২৷৫; এই অর্থ 
শুধু এইখানেই ; ল. নিঘন্ট ধৃত অনেক অর্থ সামান্তবাচী ন| হয়ে বিশেমবাচী, তাতে গ্রকরগবিশেষে শব্দের 
তাংগর্ধ বোঝবার পক্ষে সাহীধা হয়) ১০১১।১*। এখানে 'কঙ্গা' মেখলা। সং বিরেয < ॥/ ৱ৷৷ 
‘বেষ্টন করা' তু. 'উপবীত'। ৱ্‌জন < ২ রজ, ‘মোচড় দেওৱা', বাকা চাল; খোৱাড়; এখা:ন ‘বেষ্টনী, 
কটিবন্ধ'। ভূম ‘তুমি, পৃথিবী। ওপশ 'খোপ।' ১,॥৮৪৷৮; ‘কিরীট' তু. য়ঙ্ ইন্সম্‌ অৱর্দয়ং..'চক্রাণ 
ওপশং দিরি ৮৷১৪৷৫, ৯॥৭১৷১ ৷ টতু. মুং সপ্ত ইমে লোকে য়েছু চরপ্তি প্রাণ! গুহাশয়া নিহিত! সপ্ত সপ্ত 
২1১)৮। ২কৌ, ২1১৪, ৩০৫ | ৩ছ|, ৫1.৮1২। 

৮৯৫ তু. ছা, য়ে| ৰৈ ভূমা, তৎ হুখম্‌ 1|২৪৷১; যো বৈ ভুম| তদ্‌ অগুতমূ...ম. কম্মিন্‌ প্ৰতিষ্ঠিত 
ইতি ব্বে মহিগি ৭1২৪1১। ৭ শব, উ ৰু ণঃ সুমন| উপাকে মোমন্ত নু অনুত্ত স্বধাৱা, পা ইন 
প্রতিতৃতগ্র মধ্বঃ মম্‌ অগ্ধনা সমদঃ পৃঠোন ৪1২৯৪ | “হ্মনস্‌! দ্র. টা, ৬৫৫। উপাক < উপ / অঞ্চ, 
‘চল|' কাছাকাছি, সন্নিহিত তু. উপ|কয়োর্‌ নি...দধে হস্তয়োর রজজমু আয়সম (ইন্গঃ অর্থাৎ ছাহাতের 
মুঠায়) ১1৮১৪) উপাকে নক্রোষামা ১৪২1৭, ৩/৪।*, ১*1১১৯|৬। এখানে 'উপাকে" কাছে এসে ( নিঘ, 
অপ্তিক ২৷১৮)। স্সুযুত সোম মধুর এবং চারু (তু. ৭২৯1১, ৩1৩৬৭, ১০1৩১1১৩, ৩৫২, ৭১৭৪ ; 
আরও তু. উত ত্বচং দদতঃ [যে তোমাকে দেয় তার ] ৱাঙজস|তে) [লোকোন্তরের বঞ্জশক্তি ছিনিয়ে আনবার 
সময়] পিগ্রীহি [গ্রীত কর ত্বকৃকে অর্থাৎ রোমহৰ জাগ1ও ] মধ্বঃ হুধুতগ্ত চারোঃ[ কর্মে যী, 'দদতঃ'র 
কর্ম; দেবতাকে 'সুধুত' সোম দিতে গিয়ে উপাসক রোমাঞ্চিত হবে তর প্রনাদে ]) 1৩৩৭। এই হুযুত 
সোম মানুষের দন্ত খুজে পায় আলো, হত্যা করে অহিকে ৫1২৯৩। এই দোমের বিশিষ্ট সবনের সংজা 


4৪২ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


কিন| পাঁতালবাহিনী তোগবতীর ধারা-বদিও তাও দেবতাকে দিতে হয় এবং তাতেও 
তার 'সম্মত' আনন্দ।৭ কিন্তু তীর সত্যকার আনন্দ পরিপুত সোমে--যা মদির 
নয়, মধুর | এই মধুর সোমের নাম ‘ইন্দু’। ‘অন্ধ সোম ‘ইন্দু’ হয়, যখন পৃষ্ঠ" 
নাড়ী বা 'স্ুষোমা'র ভিতর দিয়ে আনন্দের ধারা উজান বয়। দেবতা তখনই প্রসন্ন 
হন, আর উতলা হয়ে ছুটে আসেন আমাদের কাছে এই সোম্য মধু পান করবার 
জন্ত। আমরা তখন জীবনপাব্রধানি তার সামনে তুলে ধরি, বলি, ‘প্রসন্ন হয়েছ, 
দেবতা? তবে পান কর এই সোমের মাধুরী, মেতে ওঠ আমাদের ভোগবতীর 
উজান ধারায়। কিন্তু জানি, অমন উতলা! হয়েও তুমি আপনাতে আপনি অটল।' 
শ্বিধাপতি' ইন্সের এই সংযত উন্মাদনার কথা শংযু বাইস্পত্যও বলেছেন তার 
একটি তৃচের ধুৱায়।৩ দ্বিত আধ্য বলছেন, ইন্সের মত ‘দৈবী স্বধা' সোমেরও 


আুয়ুতি, ৭.তে একদায়গায় সদ্ধাভাষায় তার বর্ণনা আছে (তু, 'অঞ্জাসেব' ১২৮ হু, টীনু ৫৩৮; তন্ত্ৰ 
ল. ‘ইন্দ্ৰয় মধুমৎ স্থতম্‌' ১৷২৮৷৮ ); মুরং ( অধ্দ্বয়, ধর! ছাস্থান দেবতাদের প্রথমগামী ) হৱং (আহ্বান) 
ৰধিমত্যা (যার সাতটি নীৰ্ধণা প্রাণই উপহত তু. 'নপ্তরপ্রি') অগচ্ছতং ঘুর হুষুতিং চক্নবুঃ ( অর্মাং 
নাড়ীর মুখ খুলে দিলে আনন্দের ধার! উজান বইবে বলে) পুর্ধয়ে ('পুরন্ধি' পূর্ণতার ধ্যানে সমাহিত, 
আগে সে ছিল 'রপ্রিমতী' ॥ 30147৩চএর প্রকল্প 'হযুতি='হখপ্রসব' ঠিক নয়, তাহলে সংজ্ঞাটি ‘সবুতি' 
হত (তু. «1৭৮, টী. ১৮৪৪, ২১০15), ১০৩৯৭ | প্রতিভৃত ‘সামনে এনে তুলে-ধরা' মধু, তু. 
৭1৯১৬ (ইত্্-বাযুর জন্য ), ১০/৯১1১২ (যি ইন্দ্ৰ); * হৱ] 91৬৮১, (অন্দিদ্ধ:য়র জন্ত)। পৃ্ঠ্য - তু. 
ধতেন (যথারীতি) হি (বধন) গ্ম রুযভণ, চিদ্‌ অন্তঃ (লিপ্ত, মাখানো) পুমা অগ্নিঃ পয়দা (ছুব 
দিয়ে; ছুধ থাকে ধেনুর পালানে, কিন্তু এখানে আছে বৃষভের পিঠে; অগ্নি একেবারে প্রাণের গোড়ায় 
আমাদের মধ্যে যেমন যুগনদ্ধ বুষভ এবং ধেনু, তেমনি তের প্রথম জাতক অর্থাৎ অদিতির মতই তিনি 
একাধারে পিত| মাতা এবং পুত্ৰ ১১1৫৭, ১1৮৯1১০$ কিন্তু এখানে জোর দেওরা হয়েছে তাঁর পুংরূপের 
উপর; ধেনু বলে ভার ছুধও আছে, কিন্তু আছে বুকে নয়_-পিঠে) পৃঠোন ৪15|১* | অধ্যান্মদৃষ্টিতে 
অগ্নির যেমন আছে মেরুদণ্ডবাহী 'পর্নঃ' ব| প্রজ্ঞার আপ্যায়নী ধারা, তেমনি “সামেরও আছে আন-ন্দর 
ধারা। ল, হঠযোগীর| সবুম্ণাকে অগ্নিনাড়ী বলেন। স্থযুম্ণার ভিতর দিয়ে অগ্নি-দোমের বা গ্রজ্ঞাক্সক 
প্রাণ ও আনন্দের ঘুগাধারাকে অনুভব করাই সাধকের পুরুধার্য। সোমের একটি অনন্যগর বিণ. 
ভ্রিপৃষ্ভ (৯111৭, ৭81৩, ৯১1২, ১০৬১১), ত্রিপৃষ্ঠৈঃ সরনেধু মোটেও ৭1৩৭১, (মোমের ধারা তিনট 
সবনে পরপর তিনটি 'এন্ছি' মোচন করে উলিয়ে যায়, দ্র, ৯৯৭১৮, আরও তু, ১1১৪৩২)। দ্র তং 
(সোমকে ) ত্ৰিপৃষ্ঠে ত্ৰিবস্বুরে (যাতে তিনটি বলবার আমন আছ, "পৃষ্ঠ" পিছনের দিকে, আর ‘বন্ধুর’ 
সামনের দিকে) রথে (দেহরণে) যুগ্রপ্তি য়াতৱে, ধীণাং সপ্ত ধীতিভিঃ (ধ্যানচেতনার সাতটি পর্ব দিয়ে; 
তু. বিষ্ণুর সপ্তপদী--পৃথিবী হতে পরমপদ পর্যন্ত ১/২২।১৬-২১) ৮1৬২)১৭। আবার তু, ত্রীণি[ য়োজনানি 
‘মন্ধ্য স্থান'] ত্িতন্ত ধারর| (একটি ধারায়) পৃঠেধেরয়া (চালন। কর সোমের) ররিস্‌ (শ্ৰোত) 
১০২৩ । অন্যত্ৰ পাই ছালোক হতে নীচের দিকে পরপর নিহিত চারট ‘নাভ! অর্থাৎ নাভি বা গ্রন্থির 
কথা, যার ভিতর দিয়ে মোম নেমে আনে (৯181১, দ্র. টীমু, ১১১)। ‘নাভি’ দেহকাণ্ডের সামনের 
দিকে, আর "পৃঠ' পিছনের দিকে। দেহের মামনে-পিছনে তাহলে ছু'মার মোমগ্রন্থি। সোমপানের সময় 
সামনের গ্রন্থিগ্ুলি সক্রিয় হয়ে সন্ত! জয়ায়, তারপর অন্তরাধৃত্তির ফলে পিছনের গরন্থিগু'ল জেগে উঠে 
‘মদ'কে রূপান্তরিত করে 'মধু'তে | যোগের এটি সুপরিচিত অনুভব । এই অনুষঙ্গ তু. 'হযুম্ণ' সুর্যরপ্রি, 
'হযোমা' নদী বা নাড়ী। তু. গবাময়ন নোমযাগে ‘অভিগ্নৱ' এবং 'পৃষ্ঠা' ঘড়হঃ, তর পিতা ৱ| অভিগ্নৱঃ 
পুত্ৰঃ পৃষ্ঠা!’ (গোপা. পূর্বভাগ ৪1১৭)। আরও ল. খক্টিতে ‘স্নমনদ্‌' আর 'হযুত' সংজ্ঞা দুটি স্পষ্টত 
ধুম্ণার ব্যঞ্জনাবহ। ২সন্ম্ < মূলের 'সম্‌ মমদঃ'; তু. মংন্তদুক্ত খ. ৮1৬৭, তত্র ইন্দিয়দ্থকে 
বলা হয়েছে 'মন্মদ' যার সন্তানের! 'জালনদ্ধ মতস্ত'রূপে সুক্রের খবি। ওসোসঃ হৃতঃ স ইন্জ তে হস্তি 


অন্তরিক্ষস্থান বর্গ] ইন্দ্ৰ--‘্বধাব|ন্‌’ ৭৪৩ 


আছে; ব্রতচারীকে তিনি শুধু মাতান না, অটলও করেন।॥ ওষধি সোম যদি ভাং 
হয,* তাহলে কথাটা খুবই সত্য--কেননা ভাংএর নেশ| চেতনাকে অন্তমু্থ করে। 
এই স্বধ| যে একটা প্রশ।স্ত তৃপ্তি, একথা সোমমণ্ডলের সোমপ্রশস্তিতেও আছে।৬ 

দেবতার ন্বধা এবং মহিমা! যেমন আনন্দের তেমনি বীর্ধের৪ উত্স। পুরুষের 
মধ্যে বীর্ধের প্রকাশ হয় অদিব্যশক্তিকে নিজিত করে দিব্যশক্তির উদ্বোধনে। 
দেবতার স্বধা তখন তাঁর একটা! মস্ত সহায়। নোধা গৌতম বলছেন: ‘তোমার তাই-তো 
ছে ইন্দ্ৰ, ঢেউএর ওপারে পাড়ি জমাতে (আর) সুর্যের আলো! ঝরাতে বীরের! লক্ষ্যের 
দিকে ছুটতে-ছুটতে করে আঁধাহন। তোমার হে স্বধাবান্‌, এই যে (ওদের) সমরে 
আগলে থাকা, ওজন্থিতাঁর সকল সাধনায় (তা) যেন সুগম হয় [৮৯৬]।_জীবন 
যেন একট! ঘোড়দৌঁড়ের মত। সূর্ধাশ্বের উপর সওবার হয়ে ছুটতে হবে সুদূর লক্ষ্যের 
দিকে। কি সে-সক্ষ/1--প্রণ আর প্রজ্ঞ!| প্রাণের সমুদ্র খে-থৈ করছে আমাদের 
মধ্যে। কিন্তু আমরা তার নাগাল পাই না। দস্থারা তাকে ঘিরে লোহার প্রাচীর 
তুলেছে।৯ সে-প্রাচীর ভাঙতে হবে। ছ্যলোঁকে অজশ্র জ্যোতির নিরর।২ কিন্তু 
বৃত্রের মায়! মেঘ হয়ে তাকে ঢেকে রেখেছে। বজ্রের হানাত্ন সে-মেঘ বিদীৰ্ণ করে 
আলো ঝরাতে হবে। আমাদের পৌরুষ আছে, আমরা পারব প্রাণ আর আলোকে অদিব্য- 
শক্তির কবল হতে ছিনিয়ে আনতে । তবুও দেবতাকে ডাকি। আমরা চরিফু_ 
তিনি স্বধাবান্‌ স্থাণুরূপে আমাদের প্রতিষ্ঠা তার স্বধার সেই অক্ষোভ্য বীর্ষ এই 
দুজন সংগ্রামে প্রসাদের রক্ষাকবচ হয়ে আমাদের ঘিরে খাকুক। তবে আমরা 
পারব। 

মৈত্রাবরুণি বসিঠ বলছেন: 'বঞ্রদত্ব হয়ে জন্মেছেন বীর্ঘ (প্রকাশের ) জন্তু (এই ) 
শ্বধাবান্‌। পৌরুধৃপ্ত (তিনি )_করবেন ( সে-) কাজ যা করবেন তেবেছেন। যুবা 
(তিনি )--( অফুরান ) প্রসাদ নিয়ে যান যেখানে বীরের! আসন পাঁতে। বত্বাত| 


ব্ধাগতে মদঃ ৬৷৪৪৷১-৩। ৪পৰি দৈৱীর্‌ অনু স্বধ। ইঞ্জেণ য়|হি মরথন্‌ ৯।১০৩৬। একই দেহরথে ইন্দ্ৰ 
আর সোম অটল গেকেই টপছেন। «তু, গোভির, (দুধ অব! দই মিশিয়ে) ভঙ্গং পরিষ্কৃতম্‌ ০/৬১।১৪। 
‘ভঙ্গ’ শব্দের অনন্ত প্রয়োগ ল.। ৬৯১১৩)১*। 

৮৯৬ ৰ. ত্বাং হ তাঙ্‌ ইন্দা্ণমাতে স্বমীল্‌হে নর আজ! হৱন্তে, তর শ্বধার ইয়ম্‌ আ সময় উঠির্‌ 
রাজেধ,তসায়া! তুং ১৯৩।৬। অর্ণসাতি ঢেউকে জয় করা । খ.তে সব প্রয়োগ ইন্রের বেলায়। ‘অর্ণ'= 
আর যেমন 'গে| =গবা। নিঘ'তে ‘উদক’ ১1১২, প্রাণের প্রতীক | তু. খ. ‘মহে| অর্ণঃ' মহিমার সমুদ্র 
১12১২। ত্বর্মীল্‌হ (তু ১১৩৭৮, ১৬৯.২, ৪1১৬১৫, ১।৫৬|৫, ৮1৬৮০ )<স্বৰু এমিহ ‘বরানে|' ( তু. ধৰ্ম- 
মেঘ’ সমাধি। সময়’ ( পদপাঠ: ন-ময়"; বস্তুত ‘পবৃ-অয় তু, 'নন্অরণ' ‘সম-অর'< এৰ 'চলা! ৷ ‘সম্-ইথ’ 
৪৪৮১৯, ‘নম্‌-গম’ সমাগম; নিব, ‘সংগ্রাম’ ২৷১৭। অতসায়)< এনত, ‘চলা’ + আয়া ( তু. ‘দিধিযায়া' 
যাকে পেতে ইচ্ছা! করে) যার কাছে যেতে ইচ্ছা করে; একমাত্র অন্ঠতর প্রয়োগ : খ. সন্ো| যো (ইন্দ্ৰ) নৃভে৷| 
অতনা য়্য| তুং পণ্পৃধানে/; (যেন পরল্প:রর প্রতিযোগী) সুয়ন্ত সাতো ২৷১৯৷৪৷ ১তু. অৰ্ণসাতৌ''* 
হত্বী দন্যন্‌ পুর আয়সীর্‌ নি তারীৎ ২।২%|৮ । ২দ্র, টী. ৩; তু. ক, ৯/১১৩।৭, ৯, ৩৯1১১৩৭। 


৭৪৪ বেদ-মীমাংস| [ বৈদিক দেবতা 


আমাদের (এই) ইন মহ|প|তক হতেও [৮৯৭ ]1'--আপন।তে আপনি অটল থেকেও 
আমাদের মধ্যে দেবতা আবিভূতি হন বজ্রবীর্ধে তাঁর অবদ্ধ্য সঙ্কমকে সার্থক করতে। 
সে-সঙ্ষল্প হল তার দৃপ্ত পৌরুষ আর অজর তারুণ্যের দীস্তিতে কলুষের রাহগ্রাস 
হতে আমাদের মুক্ত করা। তাই যেখানেই আমর! আলোর তপস্তায় আসন পাতি 
বীরের মত, সেখানেই তিনি গিয়ে আমদের পাশে দাড়ান তার অফুরন্ত প্রসাদের 
দাক্ষিণ্য নিয়ে। তার 'স্বধা' বাধ ক্রতু আর করুণার নিঝ'র।* 

সোমমণ্ডলে পাই, সৌম্য আনন্দ যখন পোঁরুষের দ্বারা সংযত হয় এবং অন্ত- 
র্জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, তথন ত! স্বধার দ্বারা মতিদের জন্ম দেয়’ [৮৯৮ ]। 
‘মতি’ মনন। বহুবচন বোঝাচ্ছে তৈলধারাবৎ, দেবতার স্বন্নপের মনন ।? এই মনন 
মনীষ| এবং হৃদয়ের যোগে ‘ধী’ বা ধ্যানচেতনাকে মাঞ্জিত ক'রে দেবতার সঙ্গে 
উপাসকের সাযুঞ্জয ঘটায়। ধী-র বর্ণনায় বিশ্বামিত্ৰ বলছেন, ধী দ্যুলোক হতে জাত 
এক নিত্যজাগ্রত আদ্য শক্তি, বিদ্ধার সে অপৱরিহাৰ্য সাধন-পুরুষপরল্পরায়ন নিত্য- 
কাল ধরে নেমে এসেছে আমাদের মধ্যে; তাকে কল্পনা কর! যেতে পারে শুভ্রবসনা 


৮৯৭ কর. উঠো জন্তে রাযায় ব্বধাৱাঞ্‌ চকির্‌ অপে! লয়ে য়ং করিযান্‌, জগ্মির্‌ যুর! নৃষ্দনম্‌ অরোভিদ্‌ তা হা 
ন ইন্দ্র এনসে| মহশ, চিৎ 1২০।১। আয় < ॥/*নৃং 'অঙ্গবিক্ষেন করা, নাচ|’ তু. নি. “নর! মনু! (নিব. 
২৩ নৃত্যন্তি কৰ্মম্‌ ৫1১২, কর্মে যে শ্বচ্ছন্দে শক্তির প্রকাশ করে, বর্মবীর | তু. ইন্দের বিণ. ‘নয়্।পস্‌’ 
বীরকর্মী (খ. ৮৯৩:১)। আরও তু. ইন্দ্ৰ ‘নৃণাং লয়ে নৃতমঃ ক্ষপ।রান্‌ (='ক্ষপাং রস্তা' রাত:ক যে-ইন্দ 
আলে। করেন অগ্নি হয়ে, পরেই আছে ‘জনিত! সুরপ্ত' ৩।৪৯।9 ; সংজ্ঞাটি ঝ.তে বিশেষ করে অগ্নর, ‘রাতের 
মালিক’ তু. বু. 81৩৪) ১০২৯১, অভি (সর্বাভিভাবী) কা (ক্রতুতে) নয়? পৌংস্তৈণ, (পৌরুষে ) চ ৭। 
“নৃষ্দন’ ড্র. টী. ২১৩৫ । ১বীর্ধ আর ক্রচুর পরিচয় তু. খ. ন হ আত ইন্দ্ৰে নাম দের উৰ্বে। ভুবন, 
মনু:ম দগ্মতমঃ (তিমিরনাখন আর.কেউ নাই উর মত), অৱ প্ৰিয়্‌ অৰ্ণনানগ্ত মাহবাঞ, (পরাভূত করে) 
ছিরে। ভরৎ (“অর ভরং' গেড়ে ফেললেন) দাসপ্ত স্বৰাৱান্‌ ২।২৯।৬। অর্শসান বৃত্রানুচর ‘দাস’ বা তমঃ- 
শক্তি । সে ‘কৃষ্ণত্বক্‌’, তু. ত্বং কৃষ্ণাম্‌ অরন্ধয়ং (কাবু করলেন )'''শ্া.্শদানম্‌ ওষতি (পুড়িয়ে মারেন) 
১০১৩৮, ইন্দ্ৰঃ হুয়ন্ত রখিভির্‌ ্য নানম্‌ ওধতি ৮1১২৯, ন (ইল) জহ্বণে (দেবদ্রোহী) মনুষে 
উধ্ৰ‘গানঃ (টঞ্ব গ হয়ে) আ সাৱিবদ্‌ (নিফেগ করলেন ) অর্শনানায় শরম্দ (শর, বন ) ১৯৯৯৭ । অৰ্শনান্‌ ৬রিশ, 
‘চুৰুরা-টুকরা করা' 'ছেড়া'» এ+্অ্শস্‌ (তু, 'অরস! পা. ৫২১২৭, রোগবিশেষ 7 ‘ধক্ষ' ভালুক নগর ৭ 
31২81১*, তু. ৮৷২৪৷২৭ ) +আন, সবসময় অথওকে যে খণ্ডখগ করে (তু. মিত্র-বরুণ ‘রিশাদন্‌' অব 
চৈতপ্তের দেবতা)। অর্শমান দেবজ্|হী, মনুর পরম শত্রু। ইন্দ্ৰ মগুকে বাচাতে উধবপান বা উঠত 
হলেন হুবের মত। 'উর্ধমান' < ২/ঞউধর্বস্‌ 1 আন, উধ্ব < ৬/রধ, ‘বেড়ে চলা' )। অনন্য প্রঝোগ। কিন্ত 
তু. অনথে। জাতে! অনভীশুর্‌ অৱ (ঘোড়। নাই, লাগাম নাই এমন-একটি 'ঘোড়া' জনেই ) কনিক্রদং প তয়দ্‌ 
(উড়ে চলল) উধ্ব নাজ্ঃ (গিরিধৃঙ্গের মত খাড়া হবে) ১১৫২৫ । 'উদেগন্! সুর্যের বর্ণনা । হুর্ধ তখন 
‘শিপিৱিঃ' বিষ্ণু--শ।গগ্ৰাম পিলার মত। তার রখ নাই, রখের গোড়া নাই, ঘোড়ার লাগাম নাই। এগুলি 
দেখা দেবে,ষখন তিনি হবেন 'উদ্ধান পুরুণ' (তু. দৈউ ৪1৫) 'অভীগ্' লাগাম, আবার সুর্যের রশ্মি ( নিব, 
১৪) অর্ণবানের তমঃশক্তিকে বিদীৰ্ণ করে ইন্দের তিমিরবিদার অভুদয়ও এমনিতর | “অরণ' রখের বাঞ্জক। 
৮৯৮ খন. নৃভির্‌ য়তঃ কুখুতে নাগজং ( ধোলাই কর] শুভ্রবাঁস, উত্তরীয়) গা (রশিদের ) অতে| মতীর্‌ 
জনয়ত স্বধাতিঃ ৯৯৫1১ । তু, ৱিখ| মতীর্‌ অ! ততনে (আতত করেছি) ত্বাঃ| ( তোমায় চেয়ে ) ৭:২৯1৩। ১1৬২২ 


অন্তৱিক্ষস্থান বর্গ] ইজ _্বধাবান্‌? ৭৪৫ 


কল্য|ণীক্কপে |* মন মনীষা হৃদয় এবং ধী, এদের মধ্যে সাধনের একটা পরম্পরা 
আছে। সংহিতায় মনোযোগ আর ধীযোগকে পাশাপাশি পাই।* মনোযোগের 
পরিণাম ধীযোগ। তার ফলে প্রজ্ঞার উন্মেষ ।* এই উন্মেষ আ'ধারের আবরণ বিদীর্ণ 
করে সূর্যোদয়ের মত। দ্বধা হতে মতির জন্মে তার স্ুচন|। স্বধার আনন্দে এবং 
বীর্ষে আমাদের মধ্যে ইন্দের হুৰ্ষ-অবিষ্কারে তার অপুর্ব মহিমার পরিচয়। বা€'পত্য 
ভরদ্বাজের দুটি মন্ত্ৰে তার বর্ণনা পাই। 

খাসি বলছেন, ‘সেই যে উন্াদন (সোমেরা), হে ইজ, ছে স্বধাবান্‌, এরা 
পীত হয়ে আলোঝলমল তোমায় সংবধিত ক'রে বৃহৎ করুক। মহান্‌ (তুমি) অন্যন 
_ ীর্ধবান্‌ ( আর ) বিভূতিমান্‌; মাতিয়ে-তোলা (এই সোমের| ) তোমার রোমহ্ষণ 
হ’ক (শক্র-)ধর্ষণে ছুটে যাবার সময়। (এই সেই সোমের1) যাদের মাতনে মেতে 
উঠে উষা (আর) সুর্যের আলো ফোটালে তুমি সুদৃঢ়দের বিদীর্ণ করে হটিয়ে দিয়ে। 
বিশাল (আর) নিরেট যে-পাষাণ হে ইন্দ্ৰ, গোষুথকে ঘিরে ছিল, খসিয়ে দিলে সেই 
অনড়কে তার আপন অচল আসন হতে [৮৯৯ ] |'--আমাদের পাধিব আঁধারের গহনে 
আলোক-ধেনুরা অবরুদ্ধ হয়ে আছে পাষাণ-প্রাকারের অন্তরালে বৃত্রান্চচর বলের 
মায়ায়। ওই অতেগ্ অচ্যুত পাষাণ অসুরের ন্বধাম। ওইখানে সে তার স্বধার বীর্যে 
নি, আমরা কিছুতেই তাকে টলাতে পারি না। অথচ আধারে বন্দিনী ওই ধেজগদেরও 
আলোর জন্য যে-কান্ন7, তা সমস্ত চিত্তকে মথিত করে। অবরোধ থেকে কি করে 
ওদের মুক্তি দেব? উপায় ন| দেখে “গোত্রভিৎ বজন্ৃৎ দেবতাঁর* শরণ নিই । আমার 


টামু, ৭১। ৬৩৩৯২ টীম, ২১০৷১। 81৮১1১, টীমু, ১১৫|১১। আরও তু. তে মত্যেন মনগ! গোপতিং 
( বৃহস্পতিকে ) গা ইয়ানাস (চেয়ে) ইষণয়ন্ত ( ক্ষিণ কর.লন, ঢেতিয়ে তুললেন) ধীতভিঃ ১*৬৭৷৮; য়দ্‌ধ ত্যন্‌ 
মিত্রাৱরুণাৱ,.তাদ্‌ অধা।দদাথে ( সরিয়ে নিয়েছ) অনুতং স্বেন মন্থান! দত্ত স্বেন সন্মান! ( সিনুক্ষার আপন 
প্রবেগে ), যুৱে'র্‌ ইখ! ( তাইতে ) অধি সন্ন্দ.পশ্যাম ( স্বধামে দেখতে পেলাম) হিরণাযস্‌ ( + আসনখানি), 
বীভিদ্‌ চন মনন! শ্বেতির্‌ অক্ষতিঃ (যী দিয়ে মন দিয়ে নিজের চোখ দিয়ে) মোমন্ত (মোম হয়ে) স্বেভির্‌ অক্ষতিঃ 
১১৩৯২, (ধ্যানে মনে ইঙগিয়ে সম] আনন্দের আভ| ফু.ট উঠল)) রথং (দেবরথ ব| দেহরণ) য়ে চকুঃ সুৱ.তং 
(অনায়াসে গড়িয়ে-চল| ) স্-চেতমে| ( হুচেত| খরা) হৱিহবঃন্তং (ম! হেলে ন! দোলে ন!) মনসদ্‌ পরি ধায়! 
(মনন আর ধ্যান দিয়ে) ৪1১৬]২। ডু নিঘ, ধী 'প্রজ্ঞা' (৩৯) এবং ‘কৰ্ম’ (২1১) দুইই--অৰ্থাৎ 'ধা' 
সমর্থ প্র্া। 

৮৯৯ খা. তে স্ব সদা বৃহদ্‌ ইন্দ্ৰ স্বখাৱ ইমে গীত| উঙ্গনন্ত দরামন্তস্‌, মহাম্‌ অনুনং তরসং ৱিভুতিং মৎসরাসো! 
জধধন্ত পনাহন। য়েভিঃ হুয় ম্‌ উৎগ' মন্দমানো হরাসয়ে| হপ দৃল্‌ হানি দর্জং, মহ)? অজিং, পরি গা ইজ সমং 
নুখ। অহাতং সদগস্‌ পরি স্বাৎ ৯।১৭1২-৪। উক্ষযয়ত্ত < ২/ উদ্দি (ণিজন্ত ) < / উন্ষ ॥ ৱক্ষ, < / বঙ্গ, (স) 
‘ওঙঃবক্তিতে বেড়ে ওঠা", ‘মনর্থ হও! তু. উন্‌' যাড়, 10, 0৮1 সোমের| ইন্কে বঞ্জসন্ব করবে। 
জন্বযস্ত < */ হব, ‘উদ্দীপ্ত হওৱ|' ‘রোমাঞ্চিত হওরা তু. ‘হয, ‘হষ্ট'। অন্দসান < /* নন্দন < 
৭ মদ্‌ ‘মেতে ওঠা'। তু. ‘অৰ্ণনান', ‘উধ্ননান' টা. ৮৯৭৷১। দাড় ৎ < */ দৃ ‘বিদীৰ্ণ করা'। > ্ম. নিষতে 'গে।' 
পৃথিবী (১।১) এবং ‘রশ্মি (১1৫) । উদ্র, খ. ১০1৬৭1৫-৬:৮ আরও তু. ১॥৭১।২, ৬২৷৫। ওএর। সুনা এবং 
দিব| ইন্লিযবুদি, বাইরে কালে! হলেও ভিতয়ে আলো, স্বর. ১1৯২৯ টী. ১৬৪১ তু, ৯১৭২) 


৭৪৬ ব্দে-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


হৃদয়-নিঙ.ড়ানে| সোমের ধারায় দেবতার পানপাত্র পুর্ণ করি। সেই সোমপানে মত্ত 
হয়ে দেবতা ছুটে যান অন্থরের দিকে। যেমন অন্থরের স্বধা, তেমনি আছে দেবতারও 
স্বধা। যেমন অন্থুর মহান্‌, তেমনি দেবতাঁও মহান্‌। কিন্তু দেবত| “অনু[ন'_কোন- 
কিছুতেই অন্থরের চাইতে তিনি খাটো নন। আমার সোম তার বঙ্ধশক্তিকে উপচে 
তুলেছে, বিচিত্র বিভূতিতে* তাকে ‘বৃহৎ’ করেছে। প্রজ্ঞানে তিনি ঝলমলিয়ে উঠেছেন, 
সোম্য সুধার উন্মাদনায় তিনি আনন্দে রোমাঞ্চিত। এইবার তিনি অ'।ধারের আড়ালকে 
ভার বজের হানাগ্ন বিদীর্ণ-বিকীর্ণ করবেন, আপন মহিমায় অটল থেকে অচ্যুতকে 
করবেন প্রচ্যাবিত। আমার জীবনে আমার ভুবনে ফুটবে উবার আলে," ধীরে-ধীরে 
জাগবে মাধ্যন্দিন হুর্যের দীথি। 

আরেকটি মন্ত্রে ঝযি বলছেন: 'পথহীন যে-তমিআ (কেবলই ) ছড়িয়ে পড়ছিল, 
তিনিই তো হুর দিয়ে পথ করে দিয়েছেন তাঁর মধ্যে । হে দ্বধাবান্‌, তুমি অমৃত। তোমার 
খামকে চায় যে-মর্ড্যেরা, তারা কখন না (তোমার ব্রত) লঙ্ঘন করে ? ‘তুমি মহান্‌। 
আমরা যতটুকু ( তোমায্ন) জানি, ততটুকু তোমার অর্চনা করি হে বীর, হে ব্ৰহ্মা 
[১৯** ]|--দেবত| মহান, আপনাতে আপনি অটল থেকে বীর্ের প্রকাশ করেন। 
সে-প্রকাশ তমিআ্ার অপাবুতিতে। আমাদের ঘিরে যে-অন্ধকার, সে যেন কেবল 
বেড়েই চলে|৯ আমরা তাঁর মধ্যে পথ না পেয়ে২ দিশাহারা হই। অবশেষে তার 
প্রসাদে সূর্যের আলোয় পথের দিশ৷ পাঁই। আমাদের মধ্যে তিনি তখন বয়ে আনেন 
বৃহতের চেতনা।৩ কিন্তু তার কতটুকু আমরা জানি, কতটুকুই-বা! বুঝি। প্রাণে 
স্থরের আগুন আলিয়ে ততটুকুই তাঁর অৰ্চন| করি।* আমরা মৰ্ত্য, প্রমাদের অদ্ধকার 


ধডু, মন্ত্ৰে দেবতার "ধা' আবার অহরেরও “থং সদস্‌'। দেবত| ‘মহা’, অসুরও ত|-ই। ৬রিভূতি ইন্দের বিণ. 
৮1৪৯৬, ৫০1৬) তখন তিনি “বিশবরূপ' এই ধ্বনি আছে (তু. 'ৱিশ্বতু ১০০১, টী. ৩২৩।৪)। আবার ওঁ৷র 
বিভূতি ‘রয়ি’ ৬।২১।১; 'সুনৃতা' বি* ১1৩০।৫১ ‘সগ্তঃ' এবং বিচিত্র বি* ১|৮।৯। *তখন অবরুদ্ধ গোষুথ মুক্তি 
পাবে; তু. উষার বাহন ‘অরুণ্যো| গারঃ' নিঘ, ১1১৫। 

৯** খ. স ইং তমে| হবযুনং ততত্বং সুয়ে| বযুনরঠ, চকার, কদ| তে মর্ত| অসৃতন্ত ধামে.়ক্ষপ্তে ন 
মিনস্তি ব্বধাৰঃ।",,অর্টামসি বীর ত্রহ্মৱাহো য়াদ্‌ এর বিগ্ম তাত ত্বা মহান্তম্‌ ৬।২১।৩,৬। ১ততত্তত্বখ < ॥/ তন্‌ 
“ছড়িয়ে পড়া, মব-ছাওরা। যেমন অন্ধকার সব-ছওরা, তেমনি আলোও, তু. উদ্‌ ৱাং (তোমাদের দুজনের, 
মিত্র-বরুণের ) চক্ষুর্‌ ৱরুণ হুপ্রতীকং দেৱয়োঃ (তু, ১।১১৫।১, টী. ৭৫১ তত্ৰ ‘অনীক’ বোঝায় সমূহন, অত্র 
'এতীক' বাহন, ড্র, ঈ. ১৬) এতি নুয়স্‌ ততথান্‌ (আলো ছড়িয়ে), অভি য়ে! ৱিশ্ব| ভুৱন।নি চষ্টে স 
মন্যুং (মনোবেগ, তীব্রসংবেগ ) মর্তেধা, চিকেত 91৬১।১। ২অরযুআ যেখানে 'বযুন' বা পথ নাই। 
নিঘ,তে 'রযুন' প্রজ| ৩৷৯; তমঃ অগ্রজ্ঞ বা অপ্রকেত (তু. খ. ১০)১২৯২৩), আলোর রশ্মি তার মধো 
পথ কেটে চলে। উত্রজ্জরাহুস্‌ ইন্দে নিরঢ় বিণ. ১1১*১।৯, ইমা ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্মৱাহঃ ক্ৰিয়ন্ত আ বহিঃ সীদ 
(‘বহিস্‌' হৃদয়ের আমন, যেখানে আছে বৃহতের এষণা, যা প্রকাশ পায় ‘ব্ৰঞ্চে’ বা ব্হ্মণোযে অ৪১৷৩ ), ৬৪৫।১৯ 
(ইন্দ্ৰ সেখানে 'কীরিচোদন', মঙ্গীতের প্রেরণ! বয়ে আনেন উপাসকের হৃদয়ে ), ৪, ৭, ৫1৩৪।১, ৩৯।৫ ( তত্ৰ 
রগ ‘কাৰাং রচঃ' এবং 'শন্তূ উব্থস্*)। ৪হদ:য় আগুনের সুর জ্বালিয়ে তোলাই দেবতার 'অর্চনা-_যা 


অস্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] ইন্দ্ৰ--"স্বধাবান্‌' ৭৪৭ 


আমাদের নিত্যমহচর। তাই পদে-পদে তার ব্রত লঙ্ঘন করি।* তবুও সে অমৃত 
দেবতার স্বধামের৬ অতীপ্ণ। যে আমাদের উত্তল! করে তোলে।? 

ইন্দ্রের শ্বধাকে গাতু আত্েপ্স বলছেন “দেরী শ্বধিতিঃ” এবং সন্ধাভাষায্ম তার 
একটি বৰ্ণন! দিয়েছেন। থাষি বলছেন: ‘এঁর দিকে দেবী দ্বধিতি ঝুঁকে পড়লেন। 
ইন্দ্রের কাছে গাতু উশতী জায়ার মত ( নিজেকে ) মেলে ধরেছেন। (দেবতা) 
যখন (তার) সমস্ত ওজঃশক্তিকে এই (মেয়েদের ) সঙ্গে সংযুত করেন, তখন (সেই ) 
শ্বধাবানের কাছে ক্ষিতির| নুয়ে পড়ল [ ১*১ ] |'--‘স্বধিতি’ আর 'ন্বধা'র একই ব্যুৎপত্তি, 
সুতরাং এখানে শ্বচ্ছন্দে তাকে স্বধার সমার্থক বলে ধর! যেতে পারে।৯ কিন্তু 
সংহিতায় শব্দটির একটি অর্থ কঠিন কোনও ছেদনান্ত্র, যা নিজে অচ্ছেগ্ত থেকে অপরকে 
ছেদন করে- যেমন মাংস কাটবার ছুরি, কাঠ কাটবাঁর কুঠার কিংবা বাইস,* এক 
জায়গাগ্ন করাত।* নিঘট,তে ম্বধিতির একটি অর্থ দেওরা হয়েছে ‘বজ্ল'ণ। আলোচ্য 
থকে এই অর্থ খাটে। ‘দেৱী স্বধিতিঃ’ তাহলে ঝলমল বজ যাঁছ্যালোক হতে নেমে 
আসছে অন্তরিকষস্থান ইন্দ্রের জন্য৷ থকের তৃতীয্ন পাদে ‘বঙ্ছে'র সমব্যুৎপত্ন “ওজ+ 
শব্দ এই প্রকল্পের সমর্থক। ইন্সের দিব্য স্বধার বজজবীর্ধ ওজঃ হয়ে পৃথিবীতে নেমে 
আসে--এই তাহলে প্রথম আর তৃতীয় পাদের নিহিতার্থ। অধিভূত দৃষ্টিতে এট ঘটে, 
ইন্দ্ৰ যখন বজের হানায় মেঘরূপী বৃত্রের অবরোধ বিদীৰ্ণ করে 'দেরীর্‌ আপঃ" বা দিব্য 
প্রাণের ধারাদের পৃথিবীতে নামিয়ে আনেন বৃষ্টির আঁকারে। বুষ্টির জল পাহাড়ের 
চূড়ায় জম! হয়, আর সেখান থেকে নদীর খাত বেয়ে নীচে নেমে আসে । সেখানেও 
বাঁধা আছে-অনড় পাষাণের বাঁধা। ধারার! পাষাণ-কাঁরায় বন্দী হয়ে থাকে, ইন্ৰ 


উক্থের শংমন এবং সামগানের পরিণাম। «মিমস্তি < / মী 'ক্ষতি করা', দেবতার ব্ৰত ‘লক্ঘন করা" 
তু. য়চ, চিদ্‌.ধি ‘তে রিশো য়থ| (সাধারণ মানুষের মত) প্র দের বক্ণ ৰতগ্‌, মিনীমসি ছ্ৰিছ্ধবি 
(দিনের পর দিন) ১/২৫।১। ৬্অস্বৃতত্য ধাম তু. দ্বিতা (বিশেষ করে) রুমন থাম...খিয়ঃ 
পিথানাঃ ( আপ্যায়িত হয়ে) ৯1৯৪|২; (সোম) শুকো রি ভান্ত-মৃতন্ত ধাম ৯৭৩২; শুথন্ত রিখে অমৃতস্ত 
পুত্ৰ আয়ে ধামানি দির্যানি ত?২ ১৭৷১৩৷১ ৷ "ইয়ক্ষত < */ য়জ, ‘যজ্ঞ করা'+-ইচ্ছার্থে ‘স', যে যজ্ঞ 
করতে ইচ্ছুক; কামনার ধ্বনি থেকে ‘যে পেতে চায়’ তু. ৱিপন্যৱে| (স্ততিমুখর ) দীধাতে। মনীষা (একা 
মন নিয়ে) হৃয়ম্‌ (প্রসাদ) ইয়ক্ষস্তস্‌ (চাইছি আমর!) ত্বারতো ন ন্‌ (তোমার মত মহান্ত পুরুষদের কাছে) 
২২+1১। এতে (সোমের|) মুষ্ট৷ (সুমার্দিত, পরিশুদ্ধ) অমৰতাঃ মঙ্গবাংমঃ (বয়ে চলেছিল) ন শঙ্ৰমূঃ 
( থামেনি ), ইয়ক্ষস্তঃ (খুঁজছিন) পথঃ ( নাড়ীজালের বিচিত্র পথ) রজঃ (আর একটি ভুবন; নদীর ধারার! 
যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে) ৯।২২।৪ ।,,‘সমস্ত সুক্রটিতে একটি আকুল দৈন্টে র প্রকাশ । 

=*১ খ স্ত:শ্মৈ দেৱী ব্ৰধিতির্‌ লিহীত ইন্জায় গাড়ুর্‌ উশতী,র গেমে, সং য়দ্‌ ওজে| যুৱতে রিখস্‌ 
আভির্‌ অনু স্বধ।ৱ নে ক্ষিতয়ো নসন্ত 0৩২।১*। উদর, অত্র Geldner | ৪১১1১৬২৯১১৮, ২০) ৩১৮৮২, 
২৩৯৭, ৩২) ১০১ ৮1৬, ১১, lav, ৭1৩৯, ৮|১৭২|১৯, ১০।৯২১৫। ধ্ৰ্বধিতির্‌ ৱনানাম্‌ (মোম) 
৯৯৬1১; তু. রনজ্ৰক্ষম্‌ ( সোমম্‌)= ৱনক্ৰকচগ্‌, ‘কাঠ চেরাই করাত" ৯1১৯৮।৭ (ক্রকচ > ‘ব্ৰহ্ম’, অনুকার- 
শব্দ), কুগুলিনী মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে উ্গানপথে করাতের মত চিরে-চিরে চলে এমন অনুভবের 
কথা যোগীর| বলেন, মন্ত্রে তার পরেই প্লাবনের কথা আছে ('উদপ্রতম্‌')। ১৯।৮৯।৭এ ‘স্বধিতির্‌ বনে" 
কুঠার কিংবা করাত দুইই হতে পারে। «নিঘ, ২]২*। ৬তু, সা. 'দিথিতিঃ' স্বৰৃতিঃ স্বেন ধৃত| “দেরী 


৩৩ 


৭.৮ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


আবার বজ্রবাহু হয়ে পাহাড় কেটে তাদের জন্ত চলার পথ করে দেন? অধ্যাত্মদৃটিতে 
এইটি ঘটে, আত্ম| যখন সীমাকে বিদীৰ্ণ করে ব্রন্মরন্রপথে নান্দন-ছুৱারের ভিতর 
দিয়ে জীবে অনুপ্রবিষ্ট হন।৮ বেদে এবং উপনিষদে এই অঙ্লপ্রবেশকে স্থযুম্ণপথে 
সূর্ঘরশ্মির নিহিতি বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।* নুর্ঘরশ্ি আর নদীশোত ছুইই বজবাছ 
ইন্দ্রের শক্তিপাত।৯০ যথাক্রমে তারা প্রজ। আর প্রাণের ধারা। যে-খাঁত বিয়ে 
তারা চলে, বেদে তাঁরা ‘গাতু’, উপনিষদের অধ্যা বৃষ্টিতে 'নাঁড়ী'। তাদের মধ্যে 
একটি প্রসিদ্ধ, খক্সংহিতায় তার নাম “নুষোঁমা', ষগ্চুঃসংহিতায় ‘সযুম্ণা, উপনিষদে 
নান্মন'-পরে তন্ত্ৰে সুযুম্ণ'। সবগুলি নামের এক অর্থ--মহ।সুখ। আলোচ্য থকে 
এই গাতুকে আমরা পাচ্ছি দ্বিতীক্গ পাদে। তাকে বল! হয়েছে ‘উশতী’ কিনা প্রিয়সঙ্গ- 
মোৎস্ুকা উতলা নারী।*১ 'গাতু'র মৌলিক অর্থ 'পথ'|৯২ কিন্তু নিঘ্ট,কার একে 
আবার পৃথিবী-নামের মধ্যে ধরেছেন।৯৬ বেশ বোঝা! যায়, এই পাদট তার লক্ষ্য। 
তাৎপর্য হল, পৃথিবী তার পথটি ইন্দ্রের কাছে মেলে ধরলেন। ইন্দ্ৰের বঞজবীর্ধ ছালোক 
হতে নেমে আসছে, উৎস্থকা পৃথিবী তাকে ধারণ করবার জন্তু রন্্রপথটি উন্মুক্ত 
করে দিলেন। অধিভূতদৃষ্টিতে, বৃষ্টির জল আকাশ থেকে পড়ে পাহাড়ের চূড়া হতে 
খাত বেয়ে নীচে নাঁমল। এর অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার কথা আগেই বলেছি। পুরাণে 
এটিকে গঙ্গাবতরণরূপে চিত্রিত কর! হয়েছে। পিদ্ধাচার্ধদের সন্ধাভাষায় এ হল কমল- 
কুলিশযোগ। পৃথিবী তখন ব্জযোগিনী। ধারা নেমে আসে উষ্ণীষকমলে, সেখান 
থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শরীরে কিন! ‘গাতু’ হতে ‘ক্ষিতিতে। খকের শেষার্ধে 
তার বর্ণনা। ‘ক্ষিতি’ নিঘণ্ট,তে পৃথিবী, আবার বহুবচনে 'মন্থষ)'১* যার| ভূতনিবাসা 
পৃথিবীর সম্ভান। পুর্বভাবনার অন্ুবৃত্তি বোঝাবার জন্য এখানে ইচ্ছ| করেই মন 
বোঝাতে একটি শ্ৰীিঙ্গশব্ব ব্যবহার কর! হয়েছে। সাংখোর ভাষায় ইন্দ্ৰ পরমপুরুষ, 
গাতুঃ তার পরম! প্রন্কতি, আর ‘ক্ষিতয়ঃ’ তাঁরই বছুধাবিক্কৃত অপর! প্রকৃতি। ইন্দ্রের 
‘ওজঃ’ এই প্রকৃতিদের সঙ্গে মিশে গেল, তাঁদের সমগ্র সত্বায় তার অনিঃশেষ ওজঃ 
অঙ্গযিক্ত হয়ে তাদের জারিত করল। তারা তখন তার কাছে নত হয়ে তার হল। 
পুরাণের ভাষা, যারা 'কদ্র' ছিল, কুণ্ডলমোচনের ফলে তাঁর! হুল ‘বিনত৷! ১ 
ইন্জের ‘দেবী স্বধিতি’র্ন এই প্রসাদ ।১* 


ভোতমান| গো; ‘অন্মৈ' ইন্জ্ৰায় ‘নি জিহীতে' নীচত্বেন চরতি। ' তু. থ, ৩৩৩1৭, ৭1৪৭1৪ দ্র. টা, ১১১২ । 
ড্র, বউ, ১1৩১২ | লত্র,ঘ,১1২৪|৭, টী, ৪৩৭|১; মা, ১৮৪০ | > তু. ধঁ, ৭8918, তত্র অপ এর| সুর্ধরপ্মি 
বা সিন্ধু হয়ে বয়ে চলেছে। ১১দ্র, ১1১২৪।৭, 81৩1২, ১৭|৭১]৪, ৯১|১৩ | ল. গীতু এখানে স্ত্রীলিঙ্গ। 
খ.তে সাধারণত পুংলিঙ্গ, কেবল আর দুজায়গায় খ্ৰীলিঙ্গ--ৱরীয়মী গাতুঃ' ১|১৩৬৷২, ‘পূৰবী গাত ১৭৬৬১৷২৫। 
১২ < 4 গ| 'চল|’। ১৬নিঘ, ১1১। শঙ্দটি আবার নৈগমকাণ্ডেও ধরা আছে (৪|১)। *এনিঘ-১১। 
২)৩। ১৫'কজ্র' দ্র. টী. ১২৭, ‘বিনত|' সমৰ্গিত|। তার ছেলে গরুড় বিষ্ণুর বাহন। পুরাণে অনন্ত নাগ 
শক্তির কুণ্ডলিত বা কেন্দ্রান্ুগ অবস্থা, গরড় কেন্্রাতিগ অবস্থ|। বিষ্ণু উভয়ে অধিষ্ঠিত। ১৬ল, হকের 
খৰি "গত অর্থাৎ দেবদানের পথ, অধ্যাস্মদৃষ্টিতে উপনিষদের 'মূর্ণানম্‌ অভি নিঃসৃত নাড়ী’ ( ₹1, লঙ৬ )। 


অন্তরিকস্থান বৰ্গ ] ইন্দ্ৰ-‘স্বধাবান্‌! ৭৪৯ 


স্বধাবান্‌ ইন্দ্ৰের দাক্ষিণ্যের কথা আছে কষ আঙ্গিরসের একটি মন্ত্র প্ৰসঙ্গক্ৰমে 
কৃষ্ণের কথা আগেও বলেছি [ ৯*২] | এই মন্জটিতে তার এঁতিহাসিকতার কিছু স্পষ্ট 
প্রমাণ আছে বলে মনে হয়। কৃষ্ণ বলছেন: ‘আবার সে খেলায় উপরচালাকি করে 
একটা ভাল পণ জিনে নিতেও পারে, জুৱাচোঁর যখন সবচাইতে বড় দান বেছে নেয় 
সময় বুঝে; (কিন্তু) যে কেবল দেবতাকে চায়, (আর তাকে) দেবার বেলায় হাত মুঠা 
করে না, স্বধাবান্‌ (ইন্দ্ৰ) তাকে প্ৰাণসংবেগের শরিক করেন।--থকের আদল 
বক্তব্য বুঝতে কোনও অঙ্থবিধ! হয় নাঃ যে কেবল দেবতাকে চায়, তাঁকে তার 
সব দিতে যে কার্পণ্য করে না, দেবতাও তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেন অজর প্রাণের 
স্রোতে যা উৎসারিত হয় তাঁর স্বধার বীর্য হতে। অন্তর এই তেসে-চলাকে বলা 
হয়েছে 'আয়ুর প্রতরণ’ যা মানুষকে উত্তীর্ণ করে অমৃতের কুলে।২ এইট বৈদিক 
সাধনার লক্ষ্য, যার সাধন হল ‘যজ্ঞ’ ব| দেবতার উদ্দেশে আত্মাহুতি। দেবতাকে 
যা দিই তা ‘ইড়’ বা তীর প্রসাদ হয়ে আমার কাছে ফিরে আসে, আমি তার 
সম্ভোগে তার সাধুজ্য লাত করি। মানুষ আর দেবতার এই যে অন্ঠোন্ঠসম্তাবন, 
এ হল সষ্টির প্রথম ধৰ্ম--দেবযজ্ঞ আর মন্ুষ্যযজ্জের মিলিত রূপ ।* কৃষ্ণের গীতায় এর 
প্রশস্তি আছে।* 

কিন্তু এই অতিপরিচিত সত্যটি বোঝাতে গিয়ে কৃষ্ণ তার পাশে জুরাখেলার 
যে-ছবিটি খাড়া করেছেন, তা কেমন যেন আলগা মনে হয়। এ যেন কোনও বাস্তব 
ঘটনার নিদর্শন দিয়ে একটা বিশ্বসত্যের ব্যাধ্য। কর1__যে-ঘটনার স্মৃতি কৃষ্ণের মনে 
এখনও জলজল করছে। সেটা এতই দুর্মোচন যে তার পরের ইন্দ্ৰহুক্তে তার জের টেনে 


৯*২ দ্র. টা, ৬১৬1৫ (ফ. ৪1১৭।১৪-১৫, তত্র 'অগিক্লী' কৃষ্ণ), টী, ৬০৬1৭ (খা, ৫1৫২।১৭, তত্র 
মুনা" ‘রাধ:'); টী, ৮৪৫ (তত্র ‘কৃষ্ণ বিশ্বক')'''। ৯উত প্রহম্‌ অতিদীৱ্যা জয়াতি কৃতং পচ, ছদ্ম 
ৱিচিনোতি কালে, য়ে| দেৱকামে| ন ধন| ক্লণন্ধি সম্‌ ইং তং রায়] হুজতি স্বধাৱান্‌ ১৭৷৪২৷৯। প্ঞাহ৷ 
< প্র এহা চল!" (অত্র অন্তৰ্ভাবিঃণাৰ্থ ), যা সামনে ধরা হয়েছে, জুতার পণ। তু. শৌ, অক্মহুক্ত: সা 
( অঙ্গতীড়ার অধিঠাত্ৰী অগ্গরা) নঃ কৃতানি সীধতী ( < এ মন্‌ ‘জয় করা' ‘বাগিয়ে নেওরা'+ইচ্ছার্থে 'স', 
‘জয় করে' অর্থাৎ ইচ্ছামত দান ফেলে) প্রহামূ আগ্নোতু মায় ৪8।৩৮৩$ তু. তা, আগ্নোতি পুরেধাং 
প্রহাম্‌ (অর্থাৎ টেক্কা দেয়) ১৯১৪।২, ২০১১৪ তত্র সা. ‘প্রহাম্‌ প্রকৃষ্টগতিম্‌’; খ. (ইন্দ্ৰ) শিক্ষানরঃ 
(বীরদের ‘শিক্ষক’ বাঁ শক্তিসঞ্চারক তু. ১৫৩২) সমিখেষু (জনসমাগমে, সংগ্ৰামে) প্রহাৱানু রো রাশিস্‌ 
অভিনেতা,সি ভুরিম্‌ (এখানেও পাশাখেলার ধ্বনি আছে) ৪1২*/৮। এখানে 'প্রহা' সবচাইতে বড় পণ, যা সব 
চাইতে বড় দান ফেলে জিনে নেওৱ| যায়। কৃত পাশার গায়ে চারটি ফোটা, সবচাইতে বড় দান। 
< খন এ হন্‌ "মারা (নি. স্ব+ এ হন্‌ ৫1২২) 'কুকুএমারা" > 'কুকুরথেকো'_একটি গাল; কোন-কোনও 
অনার্ধ উপজাতি এখনও কুকুর খায়। তু. ‘শ্বপচ' > “পাক যে কুকুর রোধে খায়, চণ্ডাল (তু. গী, ৫1১৮), 
প্রথম প্রয়োগ হুত্ৰসাহিত্যে। খ.তে শ্ৰহ্নী’ দ্র. ১৯২১০ (উষ|); ইন্দ্ৰ ২১২৪ (টী, ৭৩৭), 81২৯৩, 
৮1৪৩1:৮। আলোচ] খকের অনুপ ১১১৩৫ | রিচিনোতি ‘বেছে নিতে পারে" তু. ৪1২১১ টী, ১৭৭৩, 
১৮৭ । কালে খতে অনন্ত প্রয়োগ, তত্র কাল বোবাতে পাই ‘ধতু'। শোতে কিন্তু কালনুক্ত আছে 
(১৯1৫৩, ৫৪) । খর সুক্রটী থে অর্ধাচীন, এটি তার প্রমাপক। ২তু, খ. ৮৪৮৩ (দ্র, টী. ১০৮,১১৩) 
+প্ৰণ আবু জীৱনে সোমি তারীঃ ৪; ১/১১৩১৯% টীমু ১৭১ । তু, ১০৯০১৬। (তু, গী, অ১০৬। 


hee বেদ-মীম।ৎসা [বৈদিক দেবতা 


আবার তিনি বলছেন: ‘সব গুটিয়ে নিয়ে মহিমমগ্ন দেবতা যখন সুর্ঘকে জয় করলেন, 
(তখন) সবচাইতে বড় দান জুৱাচোর যেমন বেছে নেয় জুৱাখেলায় (তেমনি হল) 
[৯%৩]।|’--জুৱাচোর যেমন চালাকি করে সবচাইতে বড় দান ফেলে পণ জিনে 
নিয়ে কৌচড়ে পোরে, তেমনি করে সূর্যকে দেবতা জয় করে হাতের মুঠায্ন রাখলেন। 
এখানেও সুর্যজয়ের প্রসঙ্গে জুবাখেলার কথাটা কেমন যেন খাপছাড়া। 

আলোচ্য খক্‌টিতে কৃষ্ণ 'শ্বদ্নী’ বা জুৱাচোর আর “দেবকাঁম' এই দুঙ্গনকে 
মুখামুখি দীড় করিয়ে দিয়েছেন। শ্রী বিত্তলোভী, উপরন্ত ভয়ানক চালাক, খেলার 
অদ্ধিসদ্ধি সব তার জাঁনা। হাতসাঁফাইএর গুণে পাশার দান তাঁর ইচ্ছামত পড়ে। 
তাই সময় বুঝে বড় দান (‘কৃত’) ফেলে সে প্রতিপক্ষকে সর্বন্বাস্ত করে দিতে পারে। 
এমনি করে ফাঁকি দিয়ে যা সে অর্জন করে, তা নিজের ট)1কেই পোরে, কাউকে তার 
ভাগ দেয় না_দেবতাকে তো নয়ই। তাই সে ‘অ-রি' কিনা অদেব এবং অংজ্ঞ 
[৯,৪]। গ্রহের ফেরে এই শ্বক্ীয় সঙ্গে দেবকাঁম জুৱাখেলাগ্ন নেমেছে। অ-রির 
মত কার্পণ্যের বন্ধমুষ্ট তার নয়, সে ‘ন ধনা রুণদ্ধি'-ধনকে আটকে রাখে না, না 
দেবতার কাছ থেকে না মানুষের কাছ থেকে। এহেন মানুষের সেরা পণ (‘প্ৰথা’) 
্বদ্রী তঞ্চকতা করে জিনে নিতে পারে বটে (“অতিদীবা জয়াতি' ), কিন্তু তার সর্ব- 
নাশ করতে পারে না। দেবকাঁম তাঁর সব দিয়ে দেবখণ শোধ ক'রে বরং তাকেই 
তার কাছে থণী করেছে। তার বিত্তের দৈত্যকে প্রাণের এশ্বৰ্য (“রকি ) দিয়ে 
আপুরণ করে দেবতা তাঁর খণ শোধ করেন। দেবতা আর মানুষের অন্তোষ্যসম্তাবনারূপ 
যে বিশ্বমূল ‘প্রথম ধৰ্ম’, এমনি করে তা জয়ী হয়। 

সমস্ত খকৃটির এই অর্থই সঙ্গত এবং সহজ মনে হয়। শ্বদ্বীর প্রসঙ্গ তখন 
অর্থালঙ্কার না হয়ে একট! বাস্তব ঘটনার ইতিহাস হয়ে ওঠে। ওঁতিহাসিক ঘটনাটি 
হুল মহাভারতে বণিত দেবকাঁম যুখিঠির আর শবদ্বী শকুনির [৯*৫] পাঁশাখেলা। 
খকের প্রথমার্থ ওই এঁতিহাসিক পাশাখেলার সঙ্গে বর্ণেবণে মিলে যাঁয়। যুধিটির 
শকুনির কাছে খেলায় হারলেন বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত ধর্মের জয়ে তাঁরই জয়” হল। শকুনি 


৯৩ খ. কৃতং ন খমী ৱি চিনোতি দেরনে সংর্গং য়ন্‌ মরা সুয়ং জয়ং ১*|৪৩|৫ | জট, ৭৬৭ | 
সংৱৰ্গম্‌ তু. মা নো অস্মিন্‌ মহাধনে (এই বিন ছোটাছুটতে, জীবনের ঘোড়দৌড়ে; ‘ধন’ < */ ধন্‌ ছুটে 
চলা’) পরা বর্গ, (পরা বর্ন করো [ না], ফেলে চলে যেও [ন11) ভারডৃদ্‌ য়| (সে যেমন ভার বইতে না 
পেরে ফেলে দেয়, তেমনি করে), সংৱৰ্গং (সব গুটিয়ে নিয়ে, এক ক্ষেপে ; ক্রিবিণ, ) সং রয়িং জয় ৮9৫1১২ 
( দেবত| ‘অগ্নি’ ); ড্র, টী. ৭৩৭। ইন্দ যুদ্ধে সবাইকে হাতের মুঠায় আনেন, তাই ‘সংৱক্‌’ (1১২1৬, টী, ৭৩৭)। 

॥*৪ তু. খ, ২1১২৪, টী, ৭৩৭; ৪1২*1৩। দেবতাও তার শোধ তোলেন, নিজে খ্বগ্নী হয়ে তার সব 
নিয়ে নেন। ১তু. ১০/৩৪।১২, ১১০২১ (শঠত| করে পাওন| থেকে কাউকে বঞ্চিত করনি)। 

=*৫ ব্বগ্ী > ‘শকুনি’ মনে হয় অগলষ্ট। জুৱাখেলায় ওভ্ডাদ এবং দারণ অর্থধৃ,, তাই মহাভারতের 
শকুনির এই বিকৃত নাঁম। তার ছেলের নাম ‘উলুক’ বা প্যাচাও তা-ই । )স্ম, মহাভারতের প্রাচীন সংজ্ঞা 


অন্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] ইন্দ--প্রদ্ু, পুর, প্ৰথম’ 1৫১ 


যুদ্ধে নিহত হল ‘সহুদেব’ কিনা সর্বদেবের হাতে। পাগুবের! সবাই দেবপুত্র। যুধিষ্ঠির 
ধৰ্মপুত্ৰ, আর অন্ন ইন্দ্ৰপুত্ৰ। যুদ্ধে স্থির বলে যুধিষির স্থিত প্রজ্ঞার প্রতীক, আর অৰ্জ্জুন 
শুভ্র প্রাণের। বেদের ভাষায় যুধিষ্ঠির স্বধাবান্‌। তাইতে কুরুঞ্ষেত্রের যুদ্ধে স্বধাবান্‌ ইঞ্জের 
জন্ব__কেননা যুধিষ্ঠির এবং অৰ্জ্জুনই বলতে গেলে ওই যুদ্ধের নায়ক ।২ 


যিনি স্বধাবান্‌_-আপনাতে আপনি আছেন, তত্বত তিনি অক্ষর পুরুষ। কিন্তু 
অক্ষরেরও ক্ষরণ হয় স্বধারই বীর্ধে। যে-স্বধাতে তিনি স্থাণু, সেই শ্বধাতেই আবার 
চরিযুঃ। সৃষ্টির পূৰ্বে অসমভূতিতে তিনি স্থাণু, আবার বিশ্ৃষ্টিতে বা সম্ভৃতিতে চরিযু। 
একটিতে তিনি জিতশ্বাস মহাযোগী, আরেকটিতে সেই তিনিই ‘আনীদ্‌ অৱাতং স্বধয়। 
"'তপসো মহিনা,জান্নত [৯৬]।' এইখান থেকে কালের--সংহিতার ভাষায় 
‘সংবৎসরে'র--গুরু, যখন সূর্ধ-চন্দ্রের কল্পনে অহোরাত্রের ব্যবস্থা হওৱায় বিশ্ব যেন চোখ 
মেলে চাইল।+ বিহৃষ্টির একটি আদিবিন্দু পাওৱ। গেল। এই বিহুষ্টি যখন তার 
আশ্মবিহুষ্ট বা আত্মসস্তৃতি বা আত্মবিভাবন|,২ তখন তিনি এই বিন্দুতেও আছেন। পরম- 
ব্যোমে বিহুত্রির এই অধ্যক্ষ পুরুষের সংজ্ঞা ‘প্রত্ব' বা পুর? বা 'প্রথম'। আদিমতার 
দিক থেকে তিনটি সংজ্ঞার ব্যঞ্জনা এক হলেও ভাবনায় একটু সুপ্ম ভেদ আছে। 
‘প্রত্নো'র ব্যঞ্জনা স্থাণুত্ব ব! নিত্যস্থিতির দিকে, ওটি কাঁলমানের এব আদিবিন্দু। 
দেবতার বেলায় এই অর্থ বিশেষ করে খাটে। অন্তত্র ‘নূত্ব' বা ‘নূতনে’র (অৰ্থাৎ 
‘এখনকার' ) প্রতিতুলনায় ‘প্রত্ব'’ বোঝায় “আগেকার' | ‘পূৰ্ব’ এবং ‘প্রথম’ দুইই 
আদিমতার বাঁচক হলেও প্রথমটিতে কালিক এবং পরেরটিতে দৈশিক পরম্পরার ব্যঞ্জনা 
আছে। তাইতে ছুটির মধ্যে চরিষুণতার ধ্বনি সুস্পষ্ট ।* 


জয় ইতিহাস-পুরাণেরও তা-ই | ২নুক্তের শেষের ছুটি থক্‌ কৃষ্ণের তিনটি ইন্দ্ৰবুদ্বেরই ধুর! ॥ তাঁর প্রথমটিতে 
পাচ্ছি, ‘ৱয়ং রাজডিঃ প্রথমা ধনান্ত,স্থাকেন রজনেন| জয়েম'--আমর! যেন রাজাদের নিয়ে এবং আমাদের 
ছল ও বল দিয়ে ( ৱ.জনেন) শ্ৰেষ্ঠ ধন জিনে নিতে পারি ১৭৪২।১*। বৃক্ধের এই উক্তি অনিবাধঁভাবে 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথ! স্মরণ করিয়ে দেয়। 'রাজভিঃ' = দৈরৈঃ, এই ধ্বনিও আছে। কুরুক্ষেত্রে অঙ্গুনকে গীতা 
শোনাবার সময় বিভূত্ির কথা বলতে গিয়ে 'দুতং ছলয়তান্‌ অস্মি তেজগ্‌ তেজন্ষিনাম্‌ অহম্, জয়োইন্মি 
ৱাৱমায়োহস্মি সত্বং মন্্রহ।ম্‌ অহম্‌ । ৱ,ফ্টীনাং ৱাহদেৱোহন্নি পাও|ৱানাং ধনঞ্জয়)’ (১০1৩৬-৬৭ ) একনিঃখাসে এই 
কথাগুলি বলার মধ্যে স্মতিচারণের ছাপ! হু'পষ্ট--বিশেষত সেখানেও ওই জুৱাখেলার কথায়। দু[তজীড়ায় 
কৃষ্ণর অপমান কৃষ্ণের মনে দ|গ কেটে বদেছিল। 

৯*৬ জ্ৰ,খ ১০১২৯২, টীম ১৭৬ : 'একং তত’ তপের মহিমায় জাত হলেন ৩। ১সংরংমরো! অজায়ত, 
অহোৱাত্ৰাণি বিদধদ্‌ ৱিশ্বপ্ত মিযতে| ৱনী। সুয়চিন্দ্ৰমসৌ ধাত| রখাপুরস্‌ অকল্পয়ং ১*|১৯%৷২,৩। ২এই 
সম্পর্কে রাহন্তিক উক্তি ১৭৷১২৯৷৬,*; আরও দ্র, ১:॥৯*।৩-৫, ১২৫৷৮ ( মন্তৃতি ), ৮1৫৮২ ( বিভূতি ), ৩৫৩৮, 
৬|৪৭|১৮, ১%।৫%|১ ( ইঞ্জের বিশ্বকুতি )। ৩নিঘ,তে ‘পুরাণ' নামের প্রথমেই আছে প্রভু, শেষের দিকে 
‘পূৱ!’ ( ২৭ )। 'প্রথমে'র উল্লেখ নাই। পুরাণের ব্যাখ্যায় য়ান্ক বলছেন, "পুরা! নৱং ভৱতি! (এ১৯)-= 
আগ্বকালে যা নূতনই অর্থাৎ যার এই প্রথম আবিতাব। ‘প্রথমে'র ব্যাখ্যা ‘প্ৰথম ইতি মুধ্যনাম প্রমো 
ভরতি'২।২২। '‘প্ৰত্ন প্ৰাচীন, যেমন 'পিতরঃ' (খ. ৪1২১৬), 'বষয়ঃ' (81০1১), 'আয়ৱঃ’ (প্রাণোপাসক 


1৫২ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


খক্‌সংহিতায় দেবতাদের মধ্যে অগ্নি ইন্দ্ৰ আর সোমের বেলাতেই 'প্রত্ন' শব্দের 
ব্যবহার সবচাইতে বেণী। খাগবেদের এ'রা প্রধান দেবত|--অধ্যাত্মসাধনার আদ্য 
মধা এবং অন্ত্য বিন্দু। এরা প্রত্ন' কিনা নিত্যতত্ব। আবার প্রত্ন বিশেষণ হলেও 
কেবল ইন্তের বেলাতেই সংজ্ঞাটি বিশেযযর্ূপে প্রযুক্ত হয়েছে এইটি লক্ষণীয়। এতে 
তিনিই যে বিশ্বমূল, একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গাধিন বিশ্বামিত্ৰ বলছেন, ‘হে ইন্দ্ৰ, তুমি 
প্রত্ন; তোমাকে অভিযুত (সোম) পান করবার জন্য আহ্বান করি ( আমর!) কুশিকেরা 
(তোমার) প্রসাদ চেয়ে [৯৮৭ ]1 এই বিশ্বামিত্র-মগ্ুলেই ইন্দ্ৰ যে তার মায়ায় 
রূপে-রূপে প্রতিক্বপ, তার স্পট উল্লেধ পাই।* কোনও বিশেধ্য ছাড়া কেবল 
আরেকটি বিশেষণের সঙ্গে ‘প্রত্ন' সংজ্ঞার অহ্রূপ ব্যবহার বারহল্পত্য ভরদ্বাজের এই 
মন্ত্রে: ‘তোমাদের নতুনতর ধী দিয়ে সেই শূরতমকে (সেই) প্রত্বকে প্ৰাচীন ( খষিদের ) 
মতই পরিব্যাপ্ত করতে (প্রয়াস কর); আমাদের বয়ে নিয়ে চলুন সেই ইন্দ্ৰ অগাধ 
স্থবাহ হয়ে যত দুর্গহন পেরিয়ে।'২ লক্ষণীয়, তরদ্বাজ-মণ্ডলেও ইন্দ্র তাঁর মায়ায় রূপে- 
রূপে প্রতিরূপ।* এইসব অনুধঙ্গ থেকে ইন্দ্রের বেলা 'প্রত্ব' যে গুরাণপুক্লষের’ সংজ্ঞা, 
তা বেশ বোঝা যায়। বৎস কাথের ইন্দত্ৰহুক্তের একটি তৃচে এই ভাবট খুব উজ্জল 
হয়ে ফুটেছে।* ইন্দ্ৰ সেখানে ‘প্রত্ন রেতঃ” বা আদিকাম--যার জ্যোতি ছ্যলোকের 
ওপারে ভাস্বর হয়ে অগজল করছে।» কুশিকের (বা! বিশ্বমিত্রের ) একটি ইন্দ্ৰছক্তে আবার 
এই ‘প্রত্থ রেতে'র উল্লেখ পাই: ‘সবাই তারা (অর্থাৎ ইন্দ্রের সখা অঙ্গিরারা৭ ) আপন 
(ধনের ) দিকে চেয়ে থাকতে-থকতে মেতে উঠলেন, (যাঁরা) প্রত্ব রেতের পয়ঃ 


»।২৩।২), “্ধতায়রঃ' (খতকাম ৫1৮।১)-্যীরা আমাদের পথিকৃং। আবার তেমনি আমাদেরও আছে প্রত 
শ্ধী’ (৮৯৫1৫ “চিকিত্বিমনসং'*খতন্ত পিপুাধীম্‌*), ‘মন্ম’ (মন্ত্র, নিবিদ্‌ ব! প্রণব ৮1৭৬1৬), ‘সখ্য! (১১:৮৫ 
'প্রত্থানি সধ্যা শিরানি' আমাদের দিক থেকে য| আবহমান, কিন্ত দেবতার দিক থেকে নিত্য ; অত্র ইন্দ্রের 
সখা, আরও তু. প্রত্বং রয়ীণাং মুজং সখায়ং কীরিচোদনম্‌ ব্রহ্মৱাহস্তমং হুৱে ৬।৪৫1১৯)। 

॥*৭ প্র, ত্বাং স্থতন্ত পীতয়ে প্রত্নদ্‌ ইন্স হৱামহে, কুশিকাসো অৱস্তৱঃ ৩।৪২।৯। ৯৩৫৩৮, টা, ৩৪৭ 
আধার ভার বিশ্বরূপতার বর্ণন| ৩|৩৮৷৪, টা, ৬৮৮, ৮৩*। ২তং ৱে| ধিয়া নব্রান্ত। শরিঠং প্রত: প্রত্থরৎ পরি- 
তং সয়ধো,ম নো ৱক্ষদ্‌ অনিমানঃ সুৱন্ধে.ন্লো| বিখাগ্ত.তি দুর্গহাণি ৬।২২।৭। দেবতা! ‘প্রস্ল’ বা চিরন্তন; কিন্তু 
যে মাজিত ধী দিয়ে আমর! তাকে পাই (তু. ১৬১২, টা, ৭৬1১) তা নিঙ] নূতন, কেননা ত| রূগে-রূপে 
তাকে আবিষ্ণার করে মায়ার আড়াল ঘুচিয়ে। পরিতংসয়ধ্যৈ < পরি » তন্‌ 'ছড়িয়ে পড়া, ব্যাপ্ত 
করা'+স+ণি; আর একমাত্র প্রয়োগ ১১৭৩৭ । অনিমান < অ+নি ॥/ মা 'মাপা' অন, 'বীর তল 
পাওৱ| যায় না’। দ্বিতীয় প্ৰয়োগ ১২৭1১১, অগ্নির বিণ.। আরজ < ॥/ রহ, ‘বহন করা" তুরঙ্গের মত, 
শ্ৰোতের মত। অনন্ত প্রয়োগ । দুর্গত দুরবগাহ (আব) । দ্র.টা, ৮১৬। জীবনের স্বেতে অনেক আবর্ত। 
তার মধ্যে আমরা তলিয়ে যেতে পারি । কিন্তু দেবতা অন্তর্যামিরাপে সতের গভীরে প্রবহমান হয়ে মৰ 
পেরিয়ে আমাদের উত্তীৰ্ণ করেন অমৃতের কুলে। ৩৬:৪৭।১৮, টা, ৫৪1 *তু, গী. ১১1৩৮ ৮৬২৮-৯৪, 
টী. ৮৫/৬ ৬তু. ১০/১২৯।৪। 'প্রত্ুপ্ত রেতসো জ্যোতি)’ বলতে ‘প্র পুরুষের যে-রেতঃ, তার জ্যোতি’ এই 
অর্থও হয়। পুরথ আর তীর রেতঃ ( তার কাম বা ইচ্ছা, ঈক্ষা, তপঃ) শফিসান আর শক্তির :মত অভেদ। 
'রেতসো! জে॥তিঃ তখন আদিত্য (তু, তৈউ, মহঃ আদিত্য ১৷৫৷১-২। স|ংখো মহত্তৱ অব্যক্ত প্রকৃতির 
প্রথম বিকার । তাহলে ‘প্রত্ন' পুরুষ, 'রেতঠ প্রকৃতি, আর 'জ্যোতিও মহত্ত্ব । তিনের মধ্যে সম্পর্ক পিতা মাতা 


অস্তরিক্স্থান বর্গ] ইন্্র__ প্রন, পুর্ণ, প্রথম' ৭৫৩ 


দোহন করেছিলেন। দ্যাব!-পৃথিবী উভন্নকে বিতণ্ত করে তুলল এদের নির্ঘোষ। (এরা) 
জাঁতকে বিবিক্তত| নিহিত করলেন, আর ধেনুদের (প্রত্যেকের ) মধ্যে বীর্ঘ।'”--এই 
ধেগুরা অঙ্গিরাঁদের অন্তৰ্জযোতি বা আপন ধন (স্ব)। পণিদের পাষাণক|রা হতে? 
তাদের মুক্ত দেখে তাঁর! হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। সেই নির্ঘেরষে দ্যুলোকে-তুলোকে 
আসন্ন বর্ষণের সুচনায় যেন তপের তাপের হলকা বইতে লাগল--কেননা অধর্বার 
মত অঙ্গিরারাও অগ্নিপাধনাঁর প্রবর্তক অগ্নি-খধি।*০ পণিদের অবরোধ ভাঙ বার 
জন্য এতক্ষণ তারা ‘প্রত্থ রেতঃ' বা ইন্দ্রের ‘পত্নন' অর্থাৎ আপ্যায়্নী ধারা দোহন 
করছিলেন। এই রেতঃকে অন্য একটি ইন্দ্ৰহক্তে ‘দ্যুলোকের রেতঃ' বল! হয়েছে।*১ 
আঙ্গিরারা তাহলে মহাশূন্য দোহন করে ইন্বীর্ষের আপ্যায়নী ধারাকে নামিয়ে আনছিলেন 
ধেছুদের মুক্ত করতে। ধেঙ্ুরা যখন বেরিরে এল, তখন তাঁদের সঙ্গে নবজাতক-- 
কেননা অবরোধের সময় তারা বন্ধ্যা হয়ে ছিল না, যেহেতু গুহাহিত জ্যোতিঃশক্তি কখনও 
অফলা থাকে না। এই নবজ্যোতি সিদ্ধির অভূতপূৰ্ব সম্পদ, তাই ভার! তাকে সব-কিছু 
থেকে আলাদা করে১২ লালন করতে লাগলেন। আর ধেনুদের মধ্যে তারা আবারও 
বীর্ধাধান করলেন, যাতে তারা প্রজাবতী হয়। প্রথম জাতকের জনক প্রত্ব পুরুষ ইন্দৰ 
স্বত্নং। এটি অনেকগুলি ধেনুর একটিমাত্র জাতক--যেমন অগ্নি অনেক যুবতী মাতার 
একটি সম্তান।৯৩ বেদে সন্ধাভাষান্ন এই একজাতককে বল! হয় ‘তোক’। আর এর 
পরে অঙ্গিরাদের বীর্ধাধানের ফলে অন্তর্জোোতি হতে যাদের জন্ম হল, তারা সংখ্যাত 
বহু এবং “হব্য' কিন! ইন্দ্রের উদ্দেশে উৎস দিব্য চিদ্বৃত্তি। পরের মঞ্ত্রেইে তাঁদের 
উল্লেখ আছে এবং বল! হচ্ছে, ইন্দ্ৰ এই হব্য জাতকের সঙ্গে আলোক-ধেন্লদের উজান 
বইয়ে দিলেন আগুনের সুরে | সব ধেনুর তখন একটি বিপুল-হয়ে-ছড়িয়ে-পড়| জঙ্গী 
ধেমু হয়ে ভার জন্য ( পালান- ) ভর! সুস্বাদু জ্যোতিয় মধু ক্ষরণ করেছে দেখা গেল ।৯* 


এবং পুত্রের। তু, দো (ইশ্র) অঙ্গিয়োভির্‌ অঙ্গিরন্তমে| ভূদ হ্যা ঘুযভিঃ সথা সন্‌ ১১০১৪ | ৮মংগপ্য- 
মানা অসার.ভি বং গয়ঃ প্রত্প্ত রেতসো দুহানাঃ, ৱি রোদসী অতপদ্‌ ঘোষ এবাং জাতে নিঃঠাম্‌ অদধুর্‌ 
গোথু ৱীয়ানু ৬/৬১।১*। দ্র, টামু ৮৯৩) ১০তু, শষ, ৪১১1৬) বহুলায়গায় অগ্নি ‘অঙ্নিরাঃ (১1১৬, 
৩১1১, ১৭, ৪1৩১৪০০। ১১তু, দিৱো ন য়ন্ত (ইন্গের) রেতনে| ছুখানাঃ পদ্থাসে| (ইন্দ্রের শক্তিপাতের 
ধারার!) যতি শৱদ! পরীতাঃ (অনিরুদ্ধ, অবারিত ) ১১০৩। দু৷লোক হতে দোহন-করা এই ইঞ্জরেতঃ অপ, 
অথবা জোতির ধারার বৃত্রথাতী শক্তিপাত। আবার আমাদের কাছে তা-ই সত্যে ছাঙৱ| দেবধানের 
পথ (তু. মুং৩৷১৷৬) )২নিঃষ্ঠ। তু, '(সোম) যুগেন নিঃঠ| কুষভো ৱি তিঠদেগালের মধ্যে নিঃসঙ্গ 
বষভের মত আলাদ| হয়ে থাক। ‘বৃষভ’ এখানে যুখপতি। <: নিঃ (সবাইকে ছেড়ে) / স্থ। 'থাকা'। 
তু. ছা, নিষ্ঠা" (৭1২০১ ) ॥ ‘নিংট|’ ( তু. তত্ৰ ক্ৰিয়াপদ ‘নিণ্ডিঠতি’)। এখন ‘নিষ্ঠ’ বোঝায় এবাগ্রত| বা অনন্ত. 
চিত্ততা, তার জন্য মনকে বিশ্ষেগ থেকে সরিয়ে রাখা । এখানে ‘নিঃষ্ঠা' ব। একাগ্র অবধান অঙ্গিরাদের-- 
নতুন বাছুরদের প্রতি। বাছুরের! দেবতার শত্তিপাতজনিত প্রজ্াবুত্তি, য| নতুন করে দেখা দিল । ১৩ দ্র, 
খ. ৩1১1৬, চিযু, ৯১1৪, ২২৩৩। ১৪ জাতেভিঃ ( ওই নবলাতকদের দ্ধ) ৱত্ৰহ| সে,দ্‌ উ হৰ্ব্যেন্‌ (যে- 
জাতকদের আহুতি দিতে হবে দেবতার উদ্দেশে) উদ্‌ উত্তিয়। অ্থজদ্‌ ইন্দে। অর্বেঃ। উক্ঝচা,ন্সৈ দবৃতরদ্‌ ভরম্থী 


৭৫৪ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবত| 


আগে ছিল বহু ধেনুর একটি জাতক, এখন হল একটি ধেনলর বহু জাতক। এদের বলা হয় 
তনয়’--যাদের মধ্যে তোঁকের অনুবুত্তি। সাধারণ এবং রাহস্মিক উতয্ন অর্থে ই তোক- 
তনয়্নের উল্লেখ খকৃসংহিতাত্ম প্রচুর আছে।৯ ‘তোক’ দেবতার প্রথম প্রসাদ--যেন 
অসাধনের ধন। ‘তনয়’ সাধনার ফলে তাঁর বিভৃতিবিস্তর 

স্বূপের দিক দিয়ে ইন্দ যেমন প্র বা! বিশ্বমুল, মহিম! এবং মাধুৰ্ধের দিক 
দিয়ে তেমনি তিনি ‘প্রত্ব পতি' | নোধ| গোতম বলছেন : 'এ'রই উদ্দেশে গ্রীতির নৈবেগ্ছের 
মত করে মেলে দিলাম (এই যে) বঙ্গে আনছি (যে-)জ্যোতিষ্টোম (আধার) হটাতে সুচ্ছন্দে 
(চিত্তের ) মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে। মন মনীয। (আর) হৃদয় দিয়ে প্রত্ন গতি ইন্দ্রের 
জন্য ধীবৃত্তিদের (তার! ) মাজিত করছে [ ৯:৮ ]1--আমায় ঘিরে আঁধারের অবরোধ। 
চিত্তের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তাকে হটাতে চাই। তার জন্য দেবতার কাছে বয়ে নিয়ে 
চলেছি সুরের ডালি উশতী জায়ার মত১_কেননা তিনিই আমার চিরন্তন পতি। 
তবে কিন! তাঁর সাধনা শুধু প্রীতি দিয়ে তাঁর মাধুরীর আরাধনা নয়, পরিমাজিত 
ধীবুত্তি দিয়ে তীর মহিমারও উপাসন|। সবাই তখন দেবাভিমুখী সত্য মন নিয়ে তাঁর 
ধ্যান করে।২ মনের ধ্যান গাঁ়তর হলে মনীষার আলোয় দীপ্ হয়ে ওঠে। মন তখন 
"চিন্িদ্বিন্মন+'৩--আধার চিরে-চিরে মনীষার সন্ধানী আলো ফেলে সত্যকে আবিষ্কার 
করা তার সাধনা । অবশেষে মনীষার প্রগাঢ়ত| উত্তীর্ণ হয় হৃদয়ের প্রত্বোতে--তথন 
এইখানেই সত্যকে পাওরা স্বয়ংজ্যোতি বোধের আভাঙ্বরতা়।* মন তখন ‘বোধিন্মনঃ ।‘ 
বৃত্তির পরিকীর্ণতায় সত্যকে সে বাইরে শুধু পায় ন|--বোধের সমগ্রতা দিয়ে পায় 
অস্তরে। এমনি করে মন মনীয| আর হৃদয়ের অনুষীলন দ্বার| পরিমার্জিত ধীবুত্তিতেই 


মধু স্বাদ্ম ছুছহে জেন্তা গৌঃ ৩/৩১।১১। ১৫তু, ১|১%%।১১, ৬৪৮|১৭, তোকন্ত সাঁতৌ তনয়ন্ত ভূরেঃ ২|৩%।৫, 
৭।৮২|৯, ৮1৯১১, 818১৮, 

৯৮ খ. অস্ম| ইদ্‌ উ প্ৰয় ইৱ এ য়ংগি ভরামা|, জং বাধে ভুরি, ইন্ায় হৃদ| মনস| মনীযা প্রদ্বায় পত্য 
ধিয়ে| মৰ্তগ্ন্ত ১1৬:।২ (দ্র. টা, ৭৯১, ১১৬ )। কুক্তটির প্রতি খকের গোড়ায় ‘অস্ম|’ (বা ‘অন্ত’ ) ইদ্‌ উ'। 
প্রয়স্_নিথ. ‘অন্ন’ ( ২৷৭ ), ‘উদক’ (১1১২), সুতরাং ‘অন্নপান’ (তু, ‘পিতৃ’ ৫1৩, পৃথিব্যায়তন দেবত|); 
> এমী খুশী হওৱ|', ‘খুশী কর|’--নিজে না খেয়ে দেবতাকে খাওৱানো। অত এব খাইয়ে সুখ, নিবেদনের আনন্দ 
(তু. প্ৰ. ৫!৫১৷৫-৭)। ‘্রশ়ংসি’ < এরম, সামনের দিকে “ছড়িয়ে দেওৱা’, তুলে ধর1। আঙ্গ,ষ বছচলিত 
পারিভাষিক সংজ্ঞ!॥ 'অঙ্গ,৯' এঅগ্,॥ অঙ্গ, ‘ছলে ওঠ" ( >'অগ্ৰি, 'অঙ্গির') আলোর সুত্র স্তম্ভ বুড়ো 
আঙুল; নি. স্তোম, আথোষ’ ৫/১১ । বাধে< বাধ, ‘বাধ! :দেওরা' হটান’ ( তু, খ. ১৷১৩২৷৫ )। কি? না 
‘তমঃ' তু, ১1৬1৪, ৯২1৫, ৬/৬৪৩, ১৭|১২৭৷২ । স্ৱ্জ্তি ক্রিবিণ তু. ১/৬১।+, ১৬; অথব| তৃতীয়া বিভক্তির 
লোপ । এর্‌জ, ‘মোড় ফেরানো" ৯উর্জ (বল), ‘হৱৰ্গ' 'পরারুজ' [ তু, ‘অপৰ্গ' ], ‘সংৱৰ্গ’। “হবৃদ্ধি' তু, যোগীর 
পপ্রত্যাহার' ॥ ১তু, ১০৪৩।১, টী, ১৯৩, ৮৩৮, ৮৪৪1৪ 1. ২তু, মতোন মনসা দীধ্যানাঃ ৭,৯১।৫, দেরদ্রীচা মনসা 
১৯৫৮ (৩৯।১, অথমেধের অশ্ব ১|১৬৩৷১২ )। ৩1২২৩, ৮1৯৫৫ । *হ্নৃৎ < ॥/হ দীপ্তি পাওর।'॥ মৃ 
‘তরল আলো হয়ে বয়ে চলা" | ॥ 'শ্রৎ' বিশ্বাস, হৃদয়ে পাওর! > 'অন্ধা' (২1১২।৪, টী. ৫৫৯১), তু, ১০।১৫১।৪। 
॥'হদয়’ তু. ছা. মযৱ| এম আঞ| হৃদি, তপ্তৈ,তদ্‌ এৱ নিরুক্তং হৃদ্ধয়ম্‌ ইতি তন্মান্ধ.দয়ম্‌ ৮।৩১। £খ, 


অন্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] ইন্্ৰ--এত্ম' ৭৫৫ 


তিনি ‘অভিক্‌৯’ বা রূগায়িত হন অপরূপ অনিব্চনীয়তায়।১ ধাঁর। কবি বা ক্রান্তদশা, 
তারাই এইভাবে মনীষার প্রত্যেষণা দিয়ে হৃদয়ে খুজে পান তার মহিম| এবং স্বধাকে, 
সৎএরও উজ্জানে তাঁর নিষ্ধেবল অসংস্বজৃপকে।" মন ও মনীষারও ওপারে তাকে 
হৃদয় দিয়ে পাওৱ| হল সহজবে।ধে পাওব_যেমন প্রেমের মাধুরঠতে,৮ তেমনি প্রজ্ঞার 
মহিমায় । নোধার 'পরদ্থঃ পতিঃ’তে দুয়ের সমন্নত্ন । 

ইন্দ্রের একটি বিশিষ্ট সম্বোধন প্রত্ব রাজন্‌'। এই সম্বোধন আর একবার মাত্র 
পাওরা যায় অগ্নির বেলায় ব্রিত আপ্ডোর একটি অগ্নিহক্তে [৯:৯ ]। ‘পতি’ এবং 
‘রাজ!’ দুইই দেবতাদের সাধারণ পরিচন্ন--কিন্তু দুটি ভাবনার মধ্যে ব্যঞ্জনার একটু 
তফাত আছে। পতির মহিমায় পাই মাধুর্যের আমেজ, আর রাজার মহিমায় বর্ষের | 
যা-কিছু বলরুতি, ত| ইঞ্জের কর্ম, কাজেই রাঁজমহিম| তার লক্ষণীয় টৈশিষ্ট্য। সংহিতায় 
একমাত্র তিনিই বিশ্ব-ভুবনের রাঁজা২__ছ্যলোকে যেমন দেবতাদের রাজা, ভূলোকে তেমনি 
মাগ্ষের।৭ মানগষের সমস্ত সাধন! ও সিদ্ধির তিনি রাজা : সেই প্রথম যজ্ঞের দিন হতে 
যত সোম নিঙড়ানে| হয়েছে তাদের মত্ততা ও মাধুরীর যেমন রাজা,* দেবতার প্রসাদে 
মান্গষের কণ্ঠে উচ্চারিত বুহতের বাণীর রাজ|*--তেমনি সাধনার ফলে স্তাবা-পৃথিবীর 
যে-আলোকবিত এখানে ভূমিষ্ঠ হয়, তিনি তারও রাজ|।* তিনি গগুদ্ী রাজ। র্‌ত্রহা 
সোমপাব|' |" জীবনের উপচে-ওঠ| আলো-কে নিৰিয়ে দিতে চায় মৃত্যুর অন্ধকার। 
ভার প্রবল প্রাণ মাধ্যন্দিনসবনের মত্ততায় সেই বুত্রকে অপহত করে লোকোত্বরের 
সোম্য জ্যোৎস্মার প্লাবন আনে--এই তাঁর রাজমহিমা। যেমন তাঁর, তেমনি অগ্নি 
দুজনেরই এ-মহিম| চিরস্তন। তাই তার! 'প্রত্ব রাজা'। অগ্নি পৃথিবীর সমস্ত প্রবর্ত 
সাধকের মৰ্ত্য আধারে নিহিত অমৃত গৃহপতিরূপে তাদের অধবরের রাজা,” আর ইন 
আদিত্যরূপে ছুলেকস্থ রাজা।” অধ্বরগতির পর্যবসান ওই দ্যুলোকে বিশ্বদেবময় 
হুর্বজ্যোতির সাযুজো।৯* সুতরাং অগ্নি আর আদিত্য ( অথব| ইন্দ্ৰ কিবিষ্ণু’ ) 


৫।*৫|%, দ|৯৩|১৮ । ৬তু, ক. ২|৩/৭। তু, খ, ১৭৷১২৯৷২,৪৷ তু, অগ্নি সম্পর্কে ১৭।৯১৷১৩, টা, ১৭৩1৩, 
মে-পাওর| 'প্রত্ব'’ পতিকে 'উশতী আয়|র’ গাওৱ| । 

৯** তু. খ. ধ্বন্নি (মরতে) প্রপা ( ঝরনা, উৎস) অসি ত্বম্‌ অগ্নে, ইয়ক্ষৱে (যজনকাম) পূরৱে 
গ্রত্ব রাজন্‌ ১৪।১। ১নি, 1১*। ২একো| বিশ্বস্ত ভুৱনন্ত রাজা (টা. ১১৫১৭ ) স যোধয়া (লড়িয়ে দাও 
বুধের সঙ্গে ) চ ক্ষয়য়| (প্রতিষ্ঠিত কর) চ জনান্‌ ১৪৬।২। ৩১১৭৪১, ৬২৪।১, $৬৬, ভুৱে| জনন্ত দিরান্ত 
রাজ! পাৰ্থিৱন্য জগতদ্‌ খেদসংদৃক্‌ (আলোঝনমল ধার সম্যক দর্শন) ২২৯, ১/১৭৭১, 81১৭1৫, ১1৩২১৫ 
(টীম ৭১৫), ৫1৩৯৪.) 5৩1৪৭1১, ৬|৩৭|২, ২০৩) এক্রগণে| দেরকৃতন্ত রাজা 91৯৭1৩। ৬য়ো| দিৱ্যন্ত 
রো য়: পাণিৱন্ত ক্ষ্যন্ত (এই পৃথিবীর মাটিতে নিহিত আছে যে-আলে| তার) রাজা ২৷১৪৷১১ । ছুঃলোকের 
‘বহু’ বা আলো! স্বৰ্ণ, আর পৃথিবীর নিগুঢ় আলে| অগ্নি। এখান হতে ওখানে উত্তরণই মানুষের পুরধার্থ। 
ইন্দ্ৰ মেই সাধন! ও সিদ্ধির ঈশ্বর ॥ ৭818*18, টী, ৬৯*। ৮, ২1১/৮, ৩১১৮, ৪1৩১ (টামূং ৬৬২।২ )। 
ষ্ঢ্রান্দে| রাজা ৬।২৪।১। ‘হ্াক্ষ' প্রায়ই ইন্দ্রের বিণ. (৮/৩৩1১৫, ৬৬1৬, ৬1৩৭২, ৭1৩১1২, ৮1৮৮২, ২৪1২০) 
ব| তৎসম্পকিত ( ৭1৩৪1২৪, 81৩৯1, ৮|৬৯|১৬ ) । ইন্দ্ৰ আদিত]। ১০নুর্ঘ ‘দেৱানাদ্‌ অনীকম্‌' (১১১৫১ ), 
আর ধুতির গরিহার দ্বারা এই দিবাঙ্যোতির প্রাপ্তি পুকুযাৰ্য { ৮৪৮৩ )। ১১তু. এরা. ১1১১। 


৩৪ 


৭৫৬ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


অস্তিত্বের অবম এবং পরম কোটি। তাইতে যেমন অগ্নি তেমনি ইন্দ্ৰ--দুজনেই ‘পরত্ব 
রাজা' | এ-ছুয়ের মধ্যে আঁদিত্যোপলক্ষিত আর-সব দেবতাঁরাঁও১২ রাজ|। রাজার 
এঙরষের প্রকাশ তার ‘ক্ষত্ৰে' ব| ক্ষাত্রধীর্ষে-যা আমাদের পথের বাঁধা হটিয়ে দেয়। 
আমাদের এষণ| প্রাণের আর আলোর। ছুইই বুত্রের কবলিত। বৃত্রহ! রাঁজ। যেন 
তার গ্রাস হতে তাদের মুক্ত করেন। বাহপ্পিত্য ভৱদ্বাজ বলছেন: ‘এই যে তুমি স্বত 
হচ্ছ আলো! দেবে বলে, হে প্রত্থ রাঁজা। যে স্তব করছে, তার মধ্যে অফুরন্ত এষণ| 
উপচে তোল। অপ.দের ওষধিদের আর নিধিষ বনদের (দাও), দাও গোদের তুরঙ্গদের 
আর নরদের--( আগুনের গান ) গাইব বলে।"*৬--দেবতার গুণ গাই--আমাঁদের তিনি 
আলো দেবেন বলে। কিন্তু আমাদের এই এবণার মূলেও তারই প্রেষণ। | তাই বলি, 
এর ন্যনতাকে পুর্ণ কর তুমি--মরা গাঙে জোবার আন। তারপর দেহে প্রাণে মনে 
ঢেলে দাঁও আলোর বন্গুধারা।১* কামনার বিষে জর্জরিত আঁধার১ অমৃতসন্ধ হ’ক 
তোমার বজ্ের দহনে, নাড়ীতে বয়ে যাক সোম্য মধুর শোত,১* অস্তরিক্ষ আর দ্যুলোক 
হতে নামুক জ্যোতির্ময় প্রাণের ধারা। চেতনায় উন্মিষিত হ’ক নরের পৌঁরুষ, তার 
সংবেগে প্রাণের মুক্তধারা হ’ক খরজে।তা,৯* হৃদয়ে ফুটুক প্রজ্ঞানের প্রদ্বোত। তোমার 
দাক্ষিণ্যের স্বীকৃতি আমার কণ্ঠে সঙ্গীত হ’ক আগুনের সুরে।'''প্রত্ন রাজা অগ্নির 
কাছে ত্রিত আধ্যের প্রার্থনার ধরনটি আরও নম্র এবং কোমল: “হে অগ্নি, পূর্ণতার 
পিপাসা নিয়ে যে তোমার যজন করতে চান্স হে প্রদ্ব রাঁজা, তুমি যেন তার কাছে 


১২তু, খ. ১1১২২।১১, ৭1৬৬৬ ৯এনু গুণানো। গুণতে প্রত্ব রাজনি-যঃ পিত্ব রহদেয়ায় পূর্বাঃ, অপ ওষধীর্‌ 
অৱিষ| ৱনানি গ| অর্র্তো! নুন খচনে রিরীহি ৬৩৯1৫ | পূরবী < ॥/প, পূর্ণ করা" পরিপূর্ণ, অক্ষয় । 
১ধ্রনজদেয় আলোর দান; তু, অপাংনগাত্এর ২1৪৫)৭, ভার আলো! বিদ্যুতের টী, ৬৮২; আবার ইন্দ্রের 
১1৪1৯, তার আলো বজের। ঢুইই অন্তরিঙ্গে__যেখানে বৃ,ত্রর সন্ধে হানাহানি। ১৫অরিষ। রমামি 
‘বন’ কামনার প্রতীক | মৰ্ত্য কামনায় বিষের আল| আছে, দিব্য কামনায় নাই। ‘অবিষ বনে'র কথ| 
আর-কোথাও পাওৱ| যায় না। 'বনে'র সঙ্গে অগ্নির যোগ ঘনিঠ, অগ্নি ‘বনষ্পতি’। ‘বন’ পৃথিবায়তন, 
সাধারণত তা শুকনা কাঠ, যাতে সহদে আগুন ধরতে পারে। কিন্তু যদি সরস হয়, তাহলে তা 
১৬ওষধি (জর. টা, ১৮, ২২৭২)। ওষধির| 'সোমরাজী'_মোম তাদের রাজ|। মোম ‘ইন্জিয় রম’ বা 
ইন্বীর্ের আনন । অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সোমরণ নাড়ীগঞ্চারী। সাধনায়, কামনার বনে যেমন আগুন ধরাতে 
হয়, তেমনি রসচেতনাকেও পুত ও মার্জিত করতে হয়। বনের বিষ দুর করার মত, রগের বিষও দুর করতে 
হবে--এই ভাবনাঁটি এখানে উহ্া। “ওষধি-বনপ্পতি' ছুই শুদ্ধ হলে অন্তরিক্ষ এবং ছালোক হতে নামবে 
'দেৱীর্‌ আপঃ' বা জ্যোতিৰ্ময় প্রাণ ও প্রজ্ঞার ধারা। এসবই ইন্দের ‘বহুদেয়’। দেয় দৈবী সম্পদগুলি 
এখানে (এবং পরের গাদেও) ফুটবে বিলোমক্রমে | ১*'নৃ' নরের বীর্য, গৌর্ঘ। অন্তর্ধোগে এটি দেবতার 
প্রথম ‘বহুদেয’। তার পর অৱ'ন্--নিঘ, ‘অশ্ব’ ১1১৪, অতএব ওজ:শক্তির প্ৰতীক (খ. ১+৭৩।১*, টী. 
৮‘৩২)। ওঃ প্রাণের প্রকৃষ্ট ধৰ্ম। বৃতে দেখি ‘অৱ| অনুরান্‌ অৱহৎ’ (১1১২); অন্থরেও প্রাণশক্তি 
প্রাবল্য। বু, < ৯ খ ‘ঢলা’, [8.er ‘to be set in motion’, Gk. ersei ‘he may rush’ ; নি, "অব 
্টরণবান্‌’, তার মধ্য ক্ষিগ্রগতির ধ্বনি আছে (১*।১২)। তার পরের “‘বনুদেয়' গো, যা প্রজ্ঞানের প্রতীক । 
খসে (আর একমাত্র প্রয়োগ ৭৷১১৷৮) < */ *খচ,॥ অৰ্চ, ‘গান গাওৱ| ; জ্বলে ওঠা'+তুমর্থে অসে। 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ] ইন্দ্ৰ -‘পূৱ্য’ ৭৫৭ 


মরুভূমিতে পানীয়ের শে(ত।"**আমরা জড় হে অজড়, হে চিন্মগ্ন--তোমার মহিমা 
তুমিই ভাল জান।'১৮ 


প্রত্পুক্ল স্বৰূপত অক্ষর। কিন্তু এই অক্ষরই আবার শ্বৈধায় নিশ্চল থেকেও 
বিস্থ্টিতে ক্ষরিত হুন অক্ষী প্রমাণ অথচ শতধার উৎসের মত [৯১* ]। তীর ক্ষরণের বা 
বিশ্ষ্টির আদিবিন্দুটি হল সংবৎসরোঁপলক্ষিত কাঁল।১ স্বধায় যিনি 'তস্থিরান্‌ বা স্থাণু, 
কালে তিনি 'জগৎ' বা চয়িষ্ণু! অথচ তখনও তিনি 'প্রদ্থ'। তখন তার সংজা পুর 
কিনা কালের আদিবিন্দুতে স্থিত এবং বিহুষ্টির প্রবর্তক 

ইন্দপ্রসঙ্গে গাঁখিন বিশ্বামিত্ৰ এই আদ্বপ্রবর্তনার পরিচয্ন দিচ্ছেন এইভাবে : 
‘হে অদ্রোহ, সত্য তোমার সেই মহিম|--এই যে সন্তোজাত হয়েই পান করলে তুমি 
সোম। হে ইন্ন, উপচে পড়লে (যখন, তখন) তোমার ওজঃকে না দ্যুলোকেরা, না 
দিনেরা, না মাসের! বা শরতেরা ঠেকিয়ে রাখতে পাঁরল। তুমি সগ্থোজাত হয়েই পান 
করলে হে ইন্দ্ৰ, নিজেকে মাতিয়্নে তুলতে (ওই ) সোম পরমব্যৌমে থেকে । যখন স্তাবা- 
পৃথিবীতে আবিষ্ট হলে, তখনই পূর্ব তুমি--হলে কারুতে (স্তোমের) আধায়ক [৯১১]।'-- 
উপাসকচিত্তের বারুণী শৃগ্ততার্ন বিহুষ্টির প্রথমক্ষণের ছবি। পরমব্যোমের অনিবাঁধ বৈপুল্যে 
আলোগ্ন-কালোযর ঝলমল তিনটি ছালৌকের১ বিতান। এই হল দেশ। তারই সহচরিত 
কালের কলনা-__ছুটি অহোরাত্রে দুটি পক্ষে দুটি অরনে আলোয়-কালোয় সংবৎসরের অস্ত 
আবর্তন।২ বিছ্যুদৃদীপনে দেবতার সগ্ভ আবির্ভাব_খাতস্তর মহিমার সত্যে। তাঁর 
আবির্ভাবে এক উম্মাদন আনন্দের আন্দোলন। তার আর সীমা-পরিসীম! নাই_না 
দেশে, না কালে। বিস্ির' আনন্দের পূর্ব্যসংবেগে দেবতা পরমব্যোম হতে আবি 
হলেন বথাপুর্বকল্লিত দ্যুলোকে আর পৃথিবীতে ।« এইখানে তিনি রূপে-রপে হলে 
প্রতিরূপ,* আর সেই আত্মগ্রতিরপদের হৃদয়ে আহিত করলেন বৃহৎসাঁমের 


০৮৯ ১৯৯০৯০৯-৯৪, 
১৮খ. ১০৪১ জর. টা, ৯৮৯47১০1৪1৪ ভর, টী, ৫১) জীবন মরুতুমি। তাঁর মধ্যে অগ্নির তাপ যেন নীতল জনের 
ধারা--এ-ভাবনাটি অপরূপ । 

৯১০ তু. খর. ২৷২৬৷৯, ১1১৫518,১০1৯০)৩ ৪, ১13৬৪৪২, ১০১২৭৩,৬, ৭; আরও তু, শৌ, ১০৮২৯, 
বৃ, ৫1১1১ । ১%, ১০1১৯০২। 

৯১১ খ. অদ্রোঘ সত্যং তর তন্‌ মহিত্ং সন্ো| ফরজ, জাতে! অপিবো হ সোমম্‌, ন দ্বার ইন্দ্ৰ তরসস্‌ 
ত ওজে! নাহ! ন মাসাঃ শরদে| বরস্ত। ত্বং সগ্ভো অপিবো জাত ইন্দ্র মদায় সোমং পরমে ৱ্যোমন্‌ রখ 
গারাপৃথিবী আৱিৱেশীর্‌ অথা.ভরঃ পূৱ) কারুধায়া ৩)৩২৯-১*। দ্র. বেশী, টীম ১৫৮। ২তু, ৰ. 
১৭১৯৭৷২-৩। ৬তু, এ; আরও তু. য় ইমা বিখা ভুৱনানি জু (নিজের মধ্যেই আহুতি দিয়ে, পুরাণের 
ভাষায় কালাগ়িরূপে সব-কিছু আত্মসাৎ করে) খধধির্‌ হোত! ( বিশ্ববজের খ্িক্রূপে, তু. ১৮৯*৬, ৮৮৯) 
হমীদৎ পিতা ন সম আশিষ| (আদিকাম, তু ১৭১২৯৷৪; বু. ১1৯18-1) অৱিণম্‌ (তরল অগ্নিম্ৰোত, 
তু, খ. মনসে| রেহঃ ১,1১২৯)৪) ইচ্ছমান প্রধমচ্ছদ্‌ ( বরুণরূপে সব-কিছু আবৃত করেছিলেন যিনি তু. 
১০:৯০১) লোকোত্তরে তিনি ‘অতিষ্ঠাঃ’ ) অৱরান্‌ ( লোকসমূহ, বিশ্বকূত ) আ| ৱিৱেশ ১.৮১১ । $৬৪৭ ১৮ | 


৭৫৮ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


মুছন|*--নিজেই তা শুনবেন বলে।* তাইতে তিনি 'আশ্রৎকণ?", পুরুত্বত’, অতএব 
'অদ্রোহ' বা অজ।তশক্র__ চিরকাল পুরুষামুক্রমে আমাদের আপনজন।৮ 

অন্তত্ এই বিশ্বামিত্রই [৯১২] একটি ইন্দ্ৰহুক্তে আদি দেবতাকে১ বুষভক্নপে 
ভাবন| করে বলছেন; (সব) ছাপিয়ে আছেন যে পুর্ব বৃষভ, তিনি প্রসব করলেন 
(সবংবিছু)। এই বে এর ধারার! রয়েছে পূর্বতনী। ছ্যালোকের হে যুগণকুমার, হে 
যুগল রাজা, (তীর) প্রজ্ঞানের ধীতি দিয়ে ক্ষান্রবীর্ঘকে প্রথম উধাতেই (সবার মধ্যে ) 
নিহিত করেছ তোমরা।'২--এর পূর্বের থকেই দেবতাকে বলা হয়েছে ‘বৃষ| অস্লর’-- 
যিনি অক্ষর সন্মাত্র হয়েও মহা প্রকৃতিতে রেতোধা এবং তার ফলে রূপে-রূপে প্রতিরূপ 
হয়ে বিশ্বরূপ, সবার মধ্যে অধৃতবিন্দুরূপে আন্ত্যামী।* এখানে সেই ভাবনার অন্লবুত্তিতে 
বলা হচ্ছে, তিনি একাধারে বৃধত ও ধেমুরূপে যুগনদ্ধ আদিমিখুন।৪ তাই তিনি 
সবিতা-ধিনি জগতের প্রচোদগ্গিতা এবং প্রসবিত| দুইই।« পুরুষরূপে যেমন তিনি 
পুর্ব বৃষভ’, প্রকৃতিক্লপে তেমনি তার বিচিত্র শক্তির ধারাও ‘পূব’ বা পূর্বতনী।* 
আদিমিথুন্রপী তাহতেই জগতের বিহ্ুষ্টি একটি “তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়ের' মত] 
সেই অভ্যুদয়ের দেবতা অধ্বিদ্বয়--বার| ছ্যলোকরূপী ওই বৃষভেরই' সন্তান । মধ্যরাত্রের 


*'ৰৃহৎসাম' ইন্দভক্তি দ্র. নি. ৭১*। ৬কারুধায়স্‌ < কারু+ »/বা ‘নিহিত করা" * অস্‌, ইত্রে নিরুড় 
তু, সতু অন নুতনন্ত ব্ৰহ্মণতে| (ব্ৰহ্মদাধকের ; 'হৱম্‌’ উহ!) ৱীর কারুধায়ঃ, তং হা.পিঃ (আপন জন) 
প্রদিরি (শুষ্টির প্রথম উৰায়) পিতুণাং শব্বদ্‌ বতুথ সুহৰ এ.ষ্টৌ ৬২১1৮ (881১২), ২৪।২, ৪৪1১৫। 
কারু < ক, কীর্তন করা’, কীর্তনিয়া > কীর্তন, যেমন ‘গো! > গব্য। ইন্দ্ৰ উপাসকের হৃদয়ে আছেন 
যৃহতের স্ররূপে, যেমন অগ্নি আছেন “পরব জ্যোতী'রূপে ঙ!৯৷৫০ | ৭১1১০1৯। ৮৬|২১৷৮ | 

৯১২ হুট সন্ধাভাষায় কোনও মরমীয়! কবির রচিত। খধবিকর ল.হয় বিশ্বামিত্ৰ বয়, নতুবা 
প্রজাপতি'। প্রজাপতি আবার হয় ‘বৈশ্বামিত্ৰ', নয়তো! ‘ৱাচ্য'। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে 'সসর্পরী বাকে'র ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক (৩1৩।১৩)। সমর্পরী হিদ্ধান্ময়ী। উপনিষদে বিদ্যুৎ ব্রঙ্গানুতবের প্রতীক, যা! বিছ্যতের মত ফুটে 
উঠে আবার মিলিয়ে যায় (কে, ৪1৪ )। পুরাণে তিনিই কি অপ্সরা মেনকা হয়েছেন? “মেনকা" ছোট মেয়ে; 
আবার নিথ,তে 'মেনা' বাক্‌ (১১১); তু, ‘নগ্নিকা গায়ত্ৰী’ | সসর্পরী যদি ব্ৰহ্মভুত বিশ্ব মিত্রের শক্তি হন (তু. খ. 
১:।১১৪৷৮, টী. ১২৬ ), তাহলে তার ছুটি ছেলে প্রজাপতির নাধুজয লাভ করেও একজন পেয়েছেন বাপের ধারা, 
একজন মায়ের ধারা। তাইতে একজন 'বৈামিত্র' প্রজাপতি, আরেকজন 'বাচ্য’ প্রজাপতি । ১অনুক্রমণিকার মতে 
সুক্তটির দেবতা ‘ইন্দ্ৰ'। আলোচ্য থকে স্প্ঠতই তিনি অনিরুক্ গ্রজাগতি বা পরমদেব্তা। ইন্দ্ৰ যখন 
“বি, তখন তিনি 'প্রজাপতি'। ২অগুত পূর্বে! ৱযভে| জ্যায়ান্‌ ইমা অস্ত শুরুধঃ সন্ভি পূৱীঃ, দিরো 
মপাতা ৱিদখণ্ড ধীতিঃ গত্ৰং রাজান! প্রদিৱে| দধাথে ৩1৩৮।৫। অভ্ৰ, টীমূ ৮৩) তু, গী, ১৪1৩৪ । এচ 
১৭৷৫।৭। “মূলে ‘অন্গুত’ ল.। ‘সৱিতা' < / হু ‘প্রঢোদিত কর।' অথবা ‘হু’ এসব কর|। আগেরটিতে 
তিনি রেতোধ| পুর, গরেরটিতে প্রসবিত্রী গুকৃতি। একেরই দ্বৈতবিভাব, তাইতে ‘অহুত‘‘ধযতঃ'। তু. 
চধাপদে “বলদ বিয়াইল, গবিয়| বাঞ1।' ৬শুরুধ$-ব]1 নি. 'শুরধ আগে! ভৱপ্তি, শুচং (জলুনি) 
সরন্ধপ্তি' ৬।১৬। খতে সব প্রয়োগ অপএর মতই বহুবচনান্ত। 'পুৰীঃ *' তু. খ. খতস্ত হি সন্ধি গুরুধঃ 
পরী; ৪1২৩৮, টা, ১৮৮৩ : এদের সঙ্গে তু. ঈ. তশ্মিন্ন,পে| মাতরি্বা দধাতি ৪। আবার খ. * গোবগ্রাঃ 
১1১৬৯।৮; * চঢন্তাগ্ৰীঃ ৬৪৯৮) 'গো' প্রজ্ঞার, আর "চন্ত্র' আনন্দের প্রতীক। “অপ প্রাগ। তাহলে 
সংজাটর সঙ্গে প্রাণ প্রজা এবং আনন্দের সম্পর্ক পাওরা যাচ্ছে। হুষ্টির আদিতে যে-রাত্রি বা অব্যক্তের 
মহানিশা, তাহতে জন্মাল ঢেউণখেলানে| সমুদ্ৰ (১০।১৯*।১ ১২৯/৩)। সেই প্রাণসমূদ্রের প্রবাহরাই “পূরীঃ 
শু*। পুরুষের প্রজ্ঞ| এবং আনন্দ তাঁদের পুরোধা, তারাই খতের ছন্দে বিশ্বে প্রবাহিত। ড্র. ১1১৬৩, 


অন্তৱিক্ষস্থান বর্গ] ইন্র--পুর?' 5৫৯ 


অন্ধতমিশ্ৰ। মথিত করে শুরু হয় তাদের আলোর অভিযান, আর উষার কূলে এসে তা 
হয় জন্গগ্রীমত্ডিত। তারা তখন আলোর রাঁজা। এই আলো! একাধারে প্রজ্ঞা এবং 
শক্তি। আমাদের মধ্যে প্রজ্ঞার পৱিচন্ন ধীবৃত্তির সহায়ে বিদ্যার সাধনায়! কিন্ত 
ক্ষাত্রবীর্য ছাড়া সে-সাধনা পিন্ধ হয় না। তাই সৃষ্টির সেই উষাকাল হতে” প্রতিদিন 
তার! অদ্ধকার আর শৈত্যকে পরাভূত করে সবার মধ্যে ঢেলেছেন আলে! আর তাপ, 
আমাদের মধ্যে নিহিত করেছেন প্রজ্ঞা আর প্রাণ। এই প্রজ্ঞা আর প্রাণ সেই 
আদিমিথুনের দ্বন্নপসত্য-_-যিনি একদিন দৈবোদাসি প্রতর্দনের কাছে আবিতূত হয়ে 
বলেছিলেন “আমিই সতা, আমি প্রজ্ঞাত্মক প্ৰাণ |» 

প্রাণের প্রকাশ বীর্ধে অথবা শক্তিতে। ইন্সই ‘শত্ৰু’ বা শক্তিস্বৰূপ, 'শচীব' বা 
শক্তিমান 'শচীপতি বা শক্তির অধীশ্বর [৯১৩ ]। প্রজ্ঞার যে-বীৰ্য, তাইতে তার শক্তির 
পরিচয়। বৃত্বশক্তির বিরুদ্ধে যেখানে যা-কিছু বলক্ৃতি, তা-ই ইন্্রের কৰ্ম ৭ তার এই 
কর্ম চলছে হৃষ্টির প্ৰথম উষাকাল হতে। তাঁইতে শত্ৰুত্বপেও তিনি পূর্বয। এই আদি 
শাক্তের কাছে মেধাতিথি কাথের প্রার্থনা: ( তোমার ) শক্তির প্রকাশ কর আমাদের 
তরে হে ইন্ক্ৰ, যখন তোমার কাছে (প্রাণের ) সংবেগ চাইছি আমি, (চাইছি) স্থবীৰ্ধ ৷ 
শক্তির প্রকাশ কর ওজস্বিতা দিতে তাঁকে যে ছিনিয়ে নিতে চাগ প্রথম (সেই ওজস্বিতা ) 
শক্তির প্রকাশ কর সুরের স্তবক ফুটিয়ে তুলতে, হে পূর্বয (শক্তিমান )। শক্তির প্রকাশ 
কর আমাদের তরে, (আর) এই ( উপাসকের ) তরে..যে চায় ধ্যানবৃত্তিদের হাতের 
গুঠান্ন পেতে। (তেমনি করে) শক্তির প্রকাশ কর যেমন করেছিলে'”'।২-শক্তি ছাড়া 
কিছুই সিদ্ধ হবার নয়। তাই শক্তির যিনি আদিনিঝর, সে-দেবঙাঁর কাছে 
শক্তি চাই। তার শক্তি আমাদের প্রাণের রুদ্ধ প্রবাহকে বহত| করুক, নাড়ীতে- 
নাড়ীতে বীর্ষের অনিরুদ্ধ প্লাবন আহক। সেই বীর্ধের দ্বার তারই শক্তিতে 
ছিনিয়ে নিতে চাই লোকোত্তর হতে তীর প্রথম ওজ’স্বিতার প্রসাদ, যা 
বৃহৎ্সামের আননাপহনীকে মুক্তি দেবে আমাদের জীবনে।৪ আর সামগের এই 


টমূ, ৪৫1৬) অশিদ ছস্থান দেবতাদের প্রথমগানী বলে ‘দিৱে| নপাৎ', যেমন উষ| 'দিৱো ছুহিতা'। »ঞ্জিরা, 
প্রথম দ্বিন, সৃষ্টির উব| ( নিব, ‘প্রদিৱঃ' পুরাণনাম ৩২৭)। ৯কৌ, ৩।১।২। 

৯১৩ খতে সবগুলি বিণ, বলতে গে.ল ইন্দ্রে নিরুড়। জ.টামু, ৮৪২। ঠনি, ৭।১৭। ২থ, শঙ্ধি 
ন ইন্দ্ৰ য়ং ত্বা রথ য়ামি নুরীয়গু, পদ্দি জায় প্রথমং সিযাসতে শি স্তোমায় পুর1। শত্ধি নো অন্ত" 
খিয় ইন্দ্ৰ সিযামতঃ, শক্ধি যখা.+৮/১/১১-১২।- ৩'প্রথমং [ ৱাজম্‌ ]' বোঝাচ্ছে আদিম ওজন্থিতা, যা আছে 
পরমব্যোমে : তু. মৌমকে বলা হচ্ছে উজিয়ে যেতে ‘অভি রাঁজম্‌ উত শ্ররঃ' (৯1১1৪, ৬৩, ৫১1৫, ৬৩1১২), 
ৰাজং সহশ্রিণদ্‌ ৩৮1১, ৫91১, ৱাজং জেম অরৱে| বৃহৎ ৪৪1৬ ..। ‘অৱস্‌’ 'সহশ্রিন্' লোক ত্রের হুচক। গরম- 
ব্যোম শুস্ঠতা। বৌদ্ধশাপ্তে তাকেই বলা হয় 'বঞ্জ' ( = বাজ)। শুন্ততার আনন্দই লোকোত্তর 'সহজানদ' । 
জ্ৰুহত্মম এবং গঞ্দশত্তোম ইন্সভক্তি (নি. 91১*)। ‘পঞ্চদশ’ চন্্রবলার সুচক। চন্দ্ৰ সোমা আননোর 


1৬৯ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


আনন্াকে? ধ্যানবৃত্তির একতানতা! দিয়ে নিরস্তর করতে চাই চেতনান্ন--ভারই শক্তিতে 
যিনি আমার আগে আরও কত জনকে এমনি করে তার শক্তিপাতে ধন্য করেছেন।" 

প্রত্ব এবং পুৰ্ব্য ইঞ্জের এই বিবৃতিতে আমরা তার অক্রস্বভাবের পরিচন্ন পেলাম । 
অক্ষর পুরুষ স্বধাবান_আপনাতে আপনি অটল হয়ে আছেন। কিন্তু এই অক্ষরেরও 
ক্ষরণ হয়, আর তাইতে বিশ্বের বিশ্থষ্টি। কিন্তু ক্ষরণেও অগ্রের দ্বধা অটল থেকেই তার 
সহচর হয়। নাসদীয়হুক্তের খৰি বলছেন, স্বধা তখন যেমন আদিতে তেমনি অন্তেও-- 
যেন সে সত্তার সুমেরু এবং কুমেরু দুইই [৯১৪]। উপনিষদের তাষায় একটি দ্বধ| 
বিশ্বের প্রতিষ্ঠা, আরেকটি তার অতিষ্ঠ৷।> এইজন্য নিঘণ্ট,তে দেখি 'স্বধে’ দ্যাবা-পৃথিবীর 
নাম।২ সংজ্ঞাটি খক্‌সংহিতায় নাই, কিন্তু বসিঠের একটি মন্ত্রে আছে: “আর মহান্‌ 
হচ্ছ তুমি হে ইন্স, যে-তোমার প্রসাহসকে অন্লমনন করেন স্বধাবরী রোদসী।'* 
শ্বধার দুটি মেরুর মধ্যে ক্ষরিত হচ্ছে শক্তির ধার1_-এখ|নে যাকে বলা হয়েছে ইন্লোর ‘সহঃ' 
বা সৰ্বাভিতাবী বজ্ৰশক্তি। ক্ষরণের উজান-তাট| দুইই আছে’ তাও শ্বধারই দ্বত:- 
পরিণাম বলে নিঘণ্ট,তে ‘স্বধা’কে উদকনামের মধ্যে ধরা হয়েছে।* স্বধার ধারা বা শক্তির 
একটি সংজ্ঞা হল ‘স্বধিতি’--তা যে ইন্দ্রের বজ্রকে বোঝায় একথা আগেই বলেছি।* 

স্বধার এই ভাঁবনা হতে কৃষ্টিব্যাপারের সুন্দর একটি পরিচন্ন পাৱ! যায্ধ। 
ছালোকের স্ব! পৃথিবীতে এসে বন্দী হল জড়ের প্রাকারে। এই অবরোধ তেঙে তাকে 
মুক্তি দেওরা, আবার তাকে স্বধামে ফিরিয়ে নেওৱ| হুল যেমন দেবতার বলকুতি, তেমনি 
মানুষের তপস্তা। খথেদের পণি-কাহিনীতে এটি নানাভাবে প্রপঞ্চিত হয়েছে__তার 
কথা কিছু-কিছু আগে বলেছি, পরে আরও বলতে হবে। 

উপরে-নীচে দুটি শ্বধা বা অচলম্থিতির মধ্যে যে-চরিষুঃত|। আছে, দর্শনের ভাষায় 
তাকে আমর! বলতে পারি 'কাঁল'--খগেদে যা 'খাতু' বা খত’ [৯১৫]। এই খতুচক্রকে 


দেবত|। “কৃতাৰ্থ সামগের উল্লাসের বর্ণনা দ্র. তৈউ, ৩১১৫-৬। মুলে ইন্্রানুগৃহীত এইসব খধির নাম 
পাওরা ধায় : পৌর, রুশম, শ্যাবক, কৃপ, দ্ব্ণর। 

৯১৪ তু, খর নানদীয়হুক্তে প্রথমে আছে ‘আনীদ্‌ অৱাতং ব্বধ়্| তদ্‌ একম্‌! ১1১২৯২। এইটি 
আদিম শ্বধা। তার অন্তর্নিহিত কাম ‘মনসে| রেতঃ প্রথমম্‌ হয়ে সৃষ্টিতে নেমে এল (৪)। তখন আবার 
দেখা দিল “ধা অৱত্তাং প্রয়তিঃ (উধ্ব'মিণে প্রবন্ব') পরন্তাৎ (৫)। ছুটি দ্বধার মধ্যে যে-প্রশ্নতি, তাও 
শ্ধা। নীচে দ্র.। ১'অতিঠা” যিনি সব ছাপিয়ে আছেন, যেমন ‘আদিত্য ‘অতিষ্ঠাঃ সৱেখাং ভুতানাম্‌' (বৃ, 
২॥১৷২)। আবার পৃথিবী ‘প্রতিষ্ঠা’ (ছা. «৷১৭৷১)। তু. খ. অত্য.তি্ঠদ্‌ দশাঙ্গুলম্‌ ১৭৷|৯৭।১ | ২নিধ, ৩৩*। 
ও, মহ উতা.লি য়প্ত তে হনু স্বধাৱযী সহঃ ময়াতে ইন্দ্ৰ রোদসী *।৩১।৭। তু. মোমের ক্ষরণ ভাটায় 
৯1১৮।১, ৮৭1৪, ৮৯1১, উজানে »1৬৬২৮ ( অতিক্ষর্ণ ), ৯৮1৩ ( উধ্ব ক্ষরণ )...। «নিঘ. ১:১২ । আবার শ্বধা 
‘অন্ন’ (২৭) কিন! প্রতিষ্ঠা । অন্ন ভ্ৰহ্মবিভুতির সর্বনিয় স্তর ( তু. তৈউ, ব্ৰহ্মানন্দৰনী )। ত্র, টীমু, ৯*১। 

=১৫ খাতু < বত < এ খ’চল|'। সংএর ছুটি বিতাব- একটি ‘জগং’ বা চলন্ত, আ.রকটি “তি 
রস বা স্থির হয়ে আছে (তু, স্থয়' আত্মা জগতস্‌ তঙুষদ্‌চ ১1১১৫১, স্থা জগচ, চ ৮৭১৪, ৮৷৫::')। যা 
স্থির হয়ে আছে তা 'সতয', যা চলছে ত| ‘ৰত'। নিত্যদৃষ্ট নিয়মিত চলা হচ্ছে দুধের । তাই 'খত' তা" 


অন্তৱিক্ষস্থান বর্গ ] ইন্--'প্রথম? ৭৬১ 


আমর! অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম ছুদিক থেকে দেখতে পারি। অধিনৈবত দৃষ্টিতে খতুচক্রের 
আদিবিন্দু হল বিহষ্টির প্ৰথম ক্ষণ--সংহিতায় যার পারিভাষিক সংজ্ঞা “অঞ্জে'।৯ অগ্রে 
কাম সংবৃত্ব হয়ে অর্থাৎ গুটিয়ে ছিল, কিন্তু স্বভাবধৰ্মেই তা ক্ষরিত হল মনের প্রথম রেতে। 
এই ক্ষরণই বিস্থষ্টি।২ তার ফলে দেবগণের জন্ম ।* বর্তমান প্রকরণে বলতে পারি ইন্দ্রের 
জন্ম। খৰি গৃৎ্সমদ বলছেন, “তিনি জন্মই নিলেন প্রথম মনম্বী হয়ে, একদেবরূপে আপন 
সামধ্যে হলেন দেবতাদের পরিভূ।'৪ ব্যাপারটা যেন নাসদীয় অন্ধতম: বিদীৰ্ণ করে 
আদিত্যের অভ্যুদয়--বিশ্বদেবগণ সেই আদিত্যের পরিকীর্ণ রশ্িজাল। ‘অগ্রে' বা সৃষ্টির 
আদিতে এই 'মনসঃ প্রথমং রেতঃ' বা প্রথমে! মনম্বন্ঠ দেবতার আবির্ভাব। দেবতাদের 
মধ্যে অগ্নি যেমন একমাত্র ‘তপন্বান্‌',* ইন্দ্ৰও তেমনি একমাত্র মনস্বান্‌ | আর তিনি 
প্রথমো মনম্বান্‌’; অর্থাৎ কিন! সৃষ্টির আদিবিন্দুতে রয়েছে এক দিব) মন এই আদিত্য প্রভ 
মনের একেকটি রশ্মি হচ্ছে বিশ্বতৃতের মন, তাই ইন্সের আরেকটি অনন্তপর সংজ্ঞা হল 
গবিখমনা১।* 

আগেই বলেছি বেদে হুষ্টি অস্তরিক্ষের ব্যাপার। অস্তরিক্ষের উজানে একটি অব্যক্ত 
লোক আছে, খগ্বেদের এতব্েয্বোপনিষদে তার নাম ‘অন্তঃ’ কিনা আলোর নীহারিক!। 
তেমনি তাঁটতে আরেকটি অব্যক্ত লোক--নাম “আপঃ' কিনা প্রাণের সমুদ্র। ছুটি 
অব্যক্তের মধ্যে সৃষ্টির অভিব্যক্তি_তার উধ্বৰ্ভাগ 'মরীচি' কিনা পুঞ্জিত আলোর ছটা, 
আর অধোভাগ ‘মর’ কিনা মৃত্যুলাছিত জীবলোক। বলা বাহুল্য, ওই মরীচি বিশ্বমনা 
ইঞ্জের মন। এই মন বিহুষ্টিরয় আদিবিন্দু। মরলোঁকে তার প্রতিরূপ হুল ‘মচ'র মন। 
মম মানবজাতির আদিপিত1--অগ্নিবিগ্ত। এবং যজ্ঞভাঁবনার আদিপ্রবর্তক [৯১৬]। 
দিব্যমন হতে হুষ্টির যে-ধার!, তার পাঁরিতাঁধিক নাম বিহুষ্টি--এটি ভাটির ধারা। আর 
মানবমন হতে যে-ধাঁর! দেবতার দিকে উজিয়ে গেছে, তাঁর পারিভাষিক নাম অতিচুষ্টি।১ 
এমনি করে ছুটি মন যথাক্রমে হুষ্টর উত্ববিন্দু আর অধেবিন্মু--দুয়ের মধ্যে হুষ্টির 
অন্তরিক্ষ জুড়ে ‘প্রথমে মনস্বান্‌! ইন্দ্রের শ্বরাজ্যের লীলা। তার দিব্যমন এসে গুহাহিত 
হচ্ছে মরলোকের ম|নবমনে, আবার সেই মনই মনু হয়ে উজিয়ে চলছে অমরলোকের 


থেকে কালমান। তার দীর্ঘতম একক হল সংবংসর, তার নিরূপিত বিভাগ ‘ধতু’। তাখেকে যে- 
কোনও নিরূপিত কাল 'তু' (তু. ১/১৬২1১৯, ৫1৪৬৮, ২1১৫১ ‘ধতুথ|’ সময়মত ; তু. অগ্নির প্রতি : “রিবা 
খতুরু খতুপতে য়জে,ই ১,1২১) ডর. টী. ৯*২ ‘কাল'। > কামস্‌ তদ্‌ অগ্ৰে সম্‌ অৱৰ্ততা.ধি মনসো রেতঃ প্রথমং 
য়দ্‌ আমীৎ ১*১২৭।৪। 'অগ্নে’ উপনিষদে বহব্যবহৃত, এ. ১১১) ছা. ৩১৯১, ৬২১7 বৃ. ১1৪১, ১০, 
১১০০ ২৭, ১৭৷১২৯৷৬; ল. "বিশটি বাৎসায়নে পারিভাষিক সংজ্ঞা, বোঝায় 'রেতোধান'। এই ভাবনা 
হুক্ধের পূর্বের ধকেই আছে; তু. বৃ. ১॥৪৷৩-৪। ৬খ. অৱগি, দের! অন্ত রিসর্জনেন ১৯১২৯।৬। ৪২১২১, 
চী. ৭৩৪। ৫৬1২৪ । ৬১০1৫৫।৮। 
৯১৬ ড্র. ১৮০১৬ টীমু. ৭৩২ | ত্র, বৃ. ১1৪৬1 


৭৬২ বেদ-মীমাংস! [বৈদিক দেবতা 


ম্রীচিতে। অধ্যাত্মহুষ্টিতে খতুচক্ৰের এটি আরেকটি আদিবিন্দু--যার গতি উৎসপিণী, 
যেখান হতে অম্বতাভিসরণের স্থচনা। 

অতিম্ব্টিতে প্রজ্ঞানের ক্রমিক অভিব্যক্তি হচ্ছে--এই তাঁর বৈশিষ্ট্য [৯১৭]। 
অতিব/ক্তি ঘটছে ভূতের মধ্যে প্রাণের সংবেগে | সংহিতায্ন তার তিনটি পর্বের উল্লেখ 
পাই। একটিতে ভূত ‘জগৎ’ কিন! গতিশীল_-তাঁতে প্রাণ বা প্রজ্ঞার কোনও নিশান! 
নাই। যেমন দেখি জড়ের মধ্যে। তার পরের পর্বে এই গতি যখন প্রাণযুক্ত হল, 
তখন ভূত হল -‘প্রাণৎ!। যেমন উদ্ভিদ্‌--সে জগৎ» এবং প্রাণৎ দুইই। কিন্তু তার 
‘চিত্ত নাই। যখন সে চিত্তবান্‌ হল, তখন তার বিশিঃ সংজ্ঞ। ‘প্ৰাণী'। বেদে সামান্তত 
তাকে বলা হয় 'পণ্ড' | পণ্ড জগৎ প্রাণৎ্ এবং ‘মিষৎ’ |২ সে-ই মিষৎ, যার মধ্যে চেতনার 
উন্মেষ হয়েছে। তখনও প্রজ্ঞান দেখা দেযনি--যার ফলে ফুটবে অতীতের স্মৃতি এবং 
তবিষ্যতের কল্পনা, জাগবে ইহলোক এবং পরলোকে বিবিক্ত বোধ, অতএব স্পষ্ট ইষ্টার্থের 
(59106) তাবন1। এইটি ঘটল মানবমনে | ফুটল প্রজ্ঞান, এবং তার ক্রমিক উৎকর্ধে 
মন হণ 'চিকিত্বিং--যার মধ্যে অলখের রূপরেখা ঝিলিক হানল, হল 'বোধিৎ'-_যাঁর 
মধ্যে জাগল ‘প্রতিবোধ’ বা প্রাতিভসংবিতের উদ্ভাস।* মনুপুত্র মানব হল 'খদিরু্‌ 
বিগ্রঃ কাৱেযন'*--ক্রান্তদশিতায় ভাববিহবল এবং সাক্ষাৎকৃতধর্ম।। অবশেষে সে হল 
জাতবিদ্যার প্রবন্ধ! বৃহস্পতিকল্প ব্ৰহ্ম ৷“ অপ, হতে অন্তঃ পর্যন্ত অভিন্থষ্টির খু'টিয়ে 
পরিচন্ন প|ওৱ| যাবে এতরে্ধ আরণ্যকে এবং উপনিষদে।৬ দুয়ের মধ্যেই ইন্দ্ৰ 
পরমদেবতা। 

যেমন বিহুষ্টির আদিতে, তেমনি অতিত্থষ্টরও আদিতে ইন্দ্ৰ ‘প্রথমো মনম্বান্‌:। 


৯১৭ ড্র. উমা, ২২ । ১গতি' এখানে ভাববিকরদ্বার| উপলক্ষিত জীবনপ্পন্দ, জর. নি. ৷২। ২তু, 
খ. য়ঃ (প্রজীগভি) প্রাণতে| নিমিষতে! মহিত্বক ইদ্‌ রাজা জগতো. বতুৱ ১৭৷১২১৷৩; শো, স্বম্ত ইদং 
সনম আত্মস্বদ্‌ যং প্রাণন্‌ নিশিষচ, চ য়ং ১০৮২, য়দ্‌ এজতি পততি য়চ, চ তিষ্ঠতি প্রাণদ্‌ অপ্রাণন্‌, 
নিমিধচ, চ য়দ্‌ ভুৱৎ, তদ্‌ দাঁধার পৃথিৱীং ৱিগ্বকূপং তৎ সন্তুয় ভৱতো,কম্‌ এর ১১। বিশ্বে যে 'এজন' বা 
প্গনা, তার লক্ষ্য হল চেতনার উন্মেষ । মে-চেতনা এক 'বশী'র চেতনা, তু. রিখন্ত মিষতে| ৱণী (খ. 
১০/১৯৭২)। এখতে ‘চিকিত্বিন্নন্‌' অগ্নির (৫1২২৩) এবং ধী-র (৮1৯৫৫) বিণ.--হুচিত করছে মানম- 
প্রজানের প্রথম উন্ে (তু. যোগের ‘বিবেক’, খ. ৪1২১১) | আর 'বোধিক্মনস্‌' ইন্সের (৮/৯৩।১৮) এবং 
অখ্িদ্বয়ের (৫৭৫৫ ) বিণ.-একজনের অধিঠান অনস্তরিক্ষ আর দ্যুলোকের সন্ধিতে, আর-দুজনের দ্যুলোকের 
আদিতে (তু. যোগের 'প্রাতিভসংবিৎ')। ৪৮৭৯।১। মোমের বর্ণন1। কিন্তু চিৎগ্রকর্ষের ফলে মানুষই হয় 
কৰি বিপ্ৰ এবং খখি। মানবের ধর্ম দেবতায় উপচরিত হওৱায় বোঝাচ্ছে, সোমা পুরুষ হওরাই তার পুরুষার্থ। 
“তু. ব্রহ্মা ত্বে। রদতি আতৱিদ্বাম ১৭৷৭১৷১১ | মোমযাগে অহ্ম| খত্বিক্শ্রেঠ । তিনি ‘মন’ দিয়ে ধজ্ঞকে 
মংস্কৃত করেন, অপর খত্ধিকের! করেন 'বাক্‌' দিয়ে (ছা. 81১৬।২)। অতএব তার যজ্ঞ মানন, ‘বিদধ’ বা বিদ্যা 
তার সাধন। ব্রঙ্গবিৎ বলে তিনি ব্রগা!। উপরে উদদিষট টির দেবত| ‘জ্ঞান', ধৰি 'বৃছল্পতি'। স্ন, উটগ্র, 


তুমিক|। 


অন্তরিক্ষস্থান বৰ্গ ] ইন্দ্ৰ--‘এখম’ ৭৬৩ 


বিস্প্টি এবং অতিস্থষ্টি। দুইই গীতার ভাষায় ‘ব্যক্তমধ্য’ [ ৯১৮ ]| তাদের উজান-তাটায্ব 
অব্যক্তের অধিকার। এতরেয়োপনিষদে দেখি, মরীচির উজানে অন্তের নীহারিকা, 
আবার মরের তাটিতে অব্যাক্কত অপ__নাসদীয়স্থক্তে যাকে বল! হয়েছে ‘তমনা গূল্‌ হম্‌ 
অগ্ৰে হপ্রকেতং সলিলং সব আ ইদম্‌' |” অবশ্য এ-অদ্ধকারে ‘প্রচেতন!’ বা চেতনার 
অগ্রাতিসার অলঙ্ষ্য হলেও প্রাণ ছিলই--নইলে তাঁকে ‘সলিল’ বলা হত না| এ-সলিল 
জগৎ এবং প্রাণত-চেতনার উন্মেষ এতে সম্ভাবিত বলে একে মিযৎও বলতে পারি। 
কুংস আঙ্জিরস বলছেন, যে-ইন্দ্ৰ অতিহ্ুষ্টির ‘প্রথমে’ বা আগিবিন্দুতে, তিনি বিশ্বের যত 
‘জগৎ’ এবং প্রি।ণৎ১ তার পতি।২ অতিহুষ্টির অবরভাগে এই-বে উন্নিষন্ত প্রাণ, এও 
ইন্দ্ৰ। বিশ্বমনার মন তার মধ্যে অ্ফুট হয়ে কাজ করতে-করতে প্রশ্মুট হয়েছে মনতে ।৩ 
মচ্ুর সঙ্গে ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগের কথা সংহিতায় বারবার পাই এইভাবে : ইন্দ্ৰ 'বালমলিয়ে 
তুললেন মঙ্র কাছে অহঃসমূহের কেতুকে, খুঁজে পেলেন জ্যোতি (তার) বৃহৎ আনন্দের 
জন্ত' ৪ ইন্ত্রের ( সোমপানজনিত ) উন্মাদন|''‘হুষ্টি করে উরুলোক, আর এই (উন্নাদন|) 
দিয়ে তিনি খুঁজে পেয়েছেন কত জ্যোতি আয়ু আর মন্থর জন্য’ ;* ‘ইন্দ্ৰে সমাসন্ন সৌম- 
দের পুঞ্জছাতি শৌর্ধের ঝলকে-ঝলকে খুঁজে পেল স্থরের আলো মহর জন্তু (আর) আৰ্য- 
জ্যোতি’ ;৬ “সেই মঘবান্‌ ( ইন্জ ) জ্যোতি খুঁজে পেলেন মন্থর জন্ত-_যে সোমযাজী এবং 
হবিশ্নান্‌, যার আত্মদান ক্ষিপ্র';' ‘বীৰ্ষবৰ্ষা ইন্দ্ৰ সাতটি শতকে সংহত করলেন, যখন 
তারা ছড়িয়ে পড়ছিল পৃথিবী হতে উৎসারিত হয়ে; অনেক বানের জল পার হয়ে যান 


৯১৮ তু. গী. ২২৮। ১, ১০১২৯৩। ২য়ো। বিধ্বস্ত জগতঃ প্রাণতদ্‌ পতির্‌ য়ে| ক্ষণে ( পূর্বোক্ত 
বৃহস্পতিকল্প 'বু্গা') প্রথমে| গা (প্রজ্ঞার আলে!) অরিন্দৎ ১১,১1৫ ৩মনু ॥ মনুয্, মনোজ্যোতি ফুটেছে 
যার মধ্যে (নিঘ, &1%)| সেখানে 'মনু'কে ছ্াস্থান দেবত। বলা হয়েছে । আগে-পরে আছেন ‘অধর্বা' এবং 
দিধাডত। খণতে অধর্ব। মূৰ্যপ্তকমলে অগ্নিনিম'স্বী যক্সপ্রবর্তক (খ. ১।৮০।১৬, এখানে “অপর মনুশ্পিত। দধাও+ 
তিনজনের পরপর উল্লেখ আছে, নিব.র সমায়ায়ের মুল এইখানে; ৬।১৬।১৩ মূর্ত পুর ॥ ‘য়জৈর্‌ অথর্রণ 
প্রথম: গথস্‌ ততে ১/৮৩।৫) থবি, তার পুর 'দধ/ধ, সে-অগ্নি সমিদ্ধ করেন (৬।১৬।১৪, দ্র. টা, ২*৬), 
আবার অগ্বশির| হয়ে অগ্দ্বয্কে মধুবিয়। দেন (১1১১৬।১২, ১১৭1২২)। দুজন খধিই অধ্যায্মসাধনায় 
মানবজ।তির আদিগুরু -শিরোত্রতের দ্বারা (মু. ৩/২১*) অমৃতত্বলাভের দিশারী । দ্যন্থান দেবতাদের মধ্যে “অধর্বা 
মনু দধাও, এই তিনটি পুরুষের সন্নিবেশের এই তাৎপর্য । *খ. ইন্র:...গ্রা,রোচয়ন্‌ মনরে কেতুম্‌ অঙ্কাদ্‌ 
অরিদ্দজ, জ্যোতির্‌ বৃহতে রণার ৩1৩৪৪ । 'অগ্াাং কেতুঃ' সূর্য, গরজা-জোতির প্রতীক । ‘বৃহন্‌ রণঃ' বৃহতের 
আনন্দ, ব্ৰহ্মানন্দ (তু, ‘মহে রণায় চক্ষমে'--মহানন্দকে দেখব বলে ১*।৯।১। এই মহানন্দও সূর্য, যাকে দেখতে 
পাব “অপ” বা প্রাণের 'উর্জ' বা সংবেগের দ্বার )। তা আসবে ‘জ্যোতি’ হতে। মূলে ‘সৎ, তাথেকে 
‘চিত, আর "আনন্দের স্ক্রণ । «তং তে মদ.“ লোককৃত,স্‌.. য়েন জ্যোতীংয্লা.য়রে মনরে চ রিবেদিখ 
৮1১৫1৪,৫। 'উ লোক' পরমব্যোম, দ্র. টামু: ৩৪ | 'জোাতীংদি' সূর্যের, নৈরন্তর্ধ বোঝাতে বহুবচন? তু, 
সকবদ্দিবা, যখন স্বর্ণ আর অন্ত যায় না। ‘আয়ু’ প্রাণ, 'মনু' মন; অধিদৈবতদৃষ্টিতে অগ্নি আর ইন্ত্র। 
৬প্রৈধাস্‌ (এই সোমদের) অনীক দরিগ্বাতদ্‌ (< */ ছাৎ ‘ঝিলিক হানা") বিদৎ শু মনবে জোতির 
আয়'ৰ্ম্‌ ১৪৩৪ "স সুব্বতে মঘধ| জীরদানৱে হরিন্দজ, জ্যোতির্‌ মনরে হৱিগ্মতে ৮ (দ্র, টা, ৮৮*। দুটি 
ইন্সমন্ত্েই মনুর উল্লেখ । তু. গী, বিবঙ্থানের পুত্র মনুকে যোগোপদেশ ৪1১, মনু জান পেয়েছেন সুর্যের কাছ 
থেকে, সুর্থ গেয়েছেন গ্রমপুরুষের কাছ থেকে; সংহিতায় ইন্দ জ্যোতি পাইয়ে দিলেন মনুকে ; পরম্পরাপ্রাধি 


তত 


৭৬৪ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


তিনি; ( তবেই না) লড়াই করে খুঁজে পেলেন মন্গর জন্তু এমণার পথ 7৮ “তিনি মরণ 
হেনেছেন নমুচিকে, যখন সে মহাঁন্‌ হতে চেয়েছে ; (আর এমনি করে) দাসকে করেছেন 
খধির জন্তু মান্মাহীন ; তিনি মন্থর জন্য সহজ করেছেন (সেই )পথ যা দেবতার কাছে 
সোজ| চলে গিয়েছে'।* 

শেষের মন্ত্ৰটিতে দেখছি, মহ ইন্জের প্রপাঁদে সর্ববিধ আশয় দ্বারা অপরামুষ্ট খৰি 
হয়ে উঠেছেন। মান্য খষি হয় চিত্তিতে এবং বোধিতে_যখন তার হৃদয়ের পূর্বাশায় 
সত্যের সূর্য জাগে। বস্তুত খবিস্ব আর ইন্দত্ব এক কথা | তাই বৎস কা বলছেন, ‘যেহেতু 
তুমিই হচ্ছ পূৰ্বজ খৰি, আর একাই ঈশান হয়েছ ওজ:শক্কিতে, (তাইতে ) হে ইন্জ, 
(আড়) ছিড়ে প্রকট কর আলে [৯১৯]।' এই পূর্বজ খমি শৌনকসংহিতায় “একনি”? বা 


উভয়ত্ৰ এক ) | তু. থ. অহং সপ্ত শুৱতে| ধারয়ং কযা দ্ৰৱিত্রঃ ( < */ জর "গলে যাওৱা’, ‘ছুটে চলা'+ 
ই+কত্র,) পৃথিৱ্যাং সীর। (< )/ স, ‘বয়ে চলা, তু ‘সন্নিং,, নিঘ, ‘নদী' ১1১৩), অহম্‌ অর্ণাংসি রি 
তিরামি সুক্ততুর্‌ মুধা ৱিদং মনরে গাতুদু ইষ্টয়ে ১,৷৪৯৷৯। বৃত্রের অবরোধ হতে মুক্ত ধারারা বিক্ষিপ্ত হয়ে 
ছুটছিল_-যেমন ছোটে বৃষ্টির জল। ইন্দ তাদের একটি খাতে বইয়ে দিলেন (তু. যোগের মুঢ় বিক্ষিপ্ত এবং 
একাগ্র চিন্ত)। সাতটি স্রোত প্রসিদ্ধ ‘সপ্তসিন্ধু'। অধাক্মদৃষ্টিতে সাতটি শীর্ঘণ্য প্রাণের আত (তু. বৃ. 
তন্তা.সত খময়ঃ সপ্ত 'তীরে' ২৷২৷৩)। নদী যতই সমুদ্রের কাছে যার, ততই প্ৰশস্ত হয়। তখন তার জলরাশি 
‘অর্ণস্‌’--যেন বানের জল | এটি চেতনার বৈপুল্যের বা৷ প্রচেতনা'র গ্োতক | ইন্দ্র তাকে উত্তীর্ণ করেন মহা- 
সমুদ্রে--যা আলে! বা কালো দুইই হতে পারে। ‘মনু’ বা মন সেখানে দিশাহারা হয়ে পথ থু'জলে ইন্দ্ৰ তার 
দিশারী হন। 951170এর প্রকল্--খক্‌টি আর্যদের পূর্বপাঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপনের স্মৃতিবহ-__নিপ্রয়োজন। 
তু, খ. জঘন্ব ননুচিং মখহাং দাসং কৃখীন খে ৱিমায়ম্‌, ত্বং চকর্থ মনরে স্তোনান্‌ দেৱত্ৰা-প্জসেণ্র য়ানান্‌ ১৭।৭৩৷৭ ৷ 
নম্বুচি বৃত্রের অনুচর, ‘যে কিছুতেই ছাড়ে না'; তু. োগের ‘আশয়’ বা অবচেতনার সং্কার। তমোবৃত্তি হতে 
উৎপন্ন বলে 'দাস'। এখানে মে আস্মাভিমান, কেননা সে মখক্সা (৷ “মহস্‌* মহিম! )--ছোট হয়েও নিজেকে 
বড় বলে জাহির করতে চায়। ইন্জ তেমনি তার মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে মনুর জন্য পথ করে দিয়েছিলেন (তু. 
অত্র! দাসন্ত নমুচেঃ শিরো য়দ্‌ অরর্তয়ে! মনরে গাডুম্‌ ইচ্ছন্‌ ৫1৩,৭)। আর তা করেছিলেন তিনি প্লাবনের 
ফেনা দিয়ে (অপাং ফেনেন নমুচেঃ শিরে! ইন্সো.দ্‌ অরর্তরঃ [মুচড়ে ছিড়ে ফেলেছিলে ] ৮1১৪1১৩)। অর্থাৎ 
কাঁজট| তিনি করেছিলেন অনায়ামে--বৃহতের প্লাবন দিয়ে গ্ষুদ্ৰতাকে ভাসিয়ে নিয়েছিলেন। কে.তেও দেখি, 
দেবতারা ‘অমহীয়ন্ত’, কিন্তু ব্রহ্ম তাদের অভিমান চূর্ণ করলেন একটি তৃণ দিয়ে। তু, গঙ্গাবতরণের সময় তার 
ঢেউএ মদমত্ত এঁরাবতের ভেসে যাওৱা। 

৯১৯ খ, খধির্‌ হি পুরজা অস্তে.ক ঈশান ওজসা, ইন্দ্ৰ চো সে রহ ৮১৪১ । চোঙ্ক,য় < ॥/ন্ক 
“ছেঁড়া, ‘আড়াল বোচানো' ; তু, চোদ্ধ_য্মাণো (অনাবৃত ক'রে, প্রকাশিত ক'রে) ইন্দ্র ভুরি ৱামং ( কল্যাণ) মা 
পণির্‌ (কৃপণ) ভুর্‌ অস্মদ্‌ অধি গ্ররদ্ধ ১/৩৩/৬, এধমানদ্বিগ্‌. (যাদের বাড়বাড়ন্ত তাদের প্রতি বিরাপ) উড্যন্ত 
রাজ। চোুয়তে (ভিতরের বস্তু বাইরে আনেন, বিপর্যয় ঘটান) বিশ ইন্জে| সনুষ্তান্‌ (সাধারণ মানুষদের ) 
৬1৪৭।১৬, সৰ্যময় প্ৰভু বলে খুশিমত সব-কিছু ওলট-পালট করে দেন; ইন্দ্ৰ ‘অপ্রতিদ্ধুত' অপ্রতিহত, মহিমায় 
স্বপ্রকাশ ( < প্রতি / স্কু ‘আড়াল করা') ৮৪।৭, ৮|৯৭|১৩, 'ইন্তরো দধীচো৷ অস্থভির্‌ রংকরাণা,গ্রতিকূতঃ, জঘান 
নৱতীর্‌ নৱ’ ১৩; মারুতে| গণঃ..-শুতয়ারা.প্রতিক্ুতঃ &।৬১।১৩; ইন্্ধানী “অপ্রতিষ্কৃত)' ৭1৩২৬, ইন্জের “* 
গুগ্মম' ৮৯৩৷১২। ১শৌ, কো নু গোঁঃ ক একখবিঃ কিম্‌ উ ধাম কা আশিষঃ, য়ক্ষং পৃথিৱ্যাম্‌ একর,দ্‌ ( একমাত্ৰ ) 
একৰ্তুঃ ( একমাত্র কাল, যেমন সবৃদ্দিবাতে) কতমো নু সঃ৮)৯1২৫| পরমদেবতা সম্পর্কে প্রশ্ন। উত্তর পরের 
মন্ত্রে : একো গৌর্‌ ( আদিত্য এবং গৌ নি, ১18; তু. খ. ১৭৷১৮৯৷১ ) এক একপধির্‌, (তার) একং ধামৈ.কধা 
(একইরকমের) আশিফ: (চাওরা, সং ), (তিনিই) রঙ্গ ( বহন্ত তু. কে. এ) পৃথিৱ্যাম্‌ এক্র.দ্‌ একর 
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‘একৰি'।২ কাঠকসংহিতাতেও তার উল্লেখ আছে।৩ তাঁকে আমর! উপনিষদেও পাই।* 
যজুঃসংহিতান্ত এবং যজুর্বেদের উপনিষদগুলিতে দেখি একধির সঙ্গে যমের যোগ। কাঠক- 
সংহিতাতে এমনও বলা হয়েছে, ‘যমকে যিনি জানেন, তিনিই বিজ্ঞানসাধককে একত্বির 
মত করে বলতে পারেন।' শোঁনকসংহিতায় একখি অদ্বয়তভ্ব : “তিনিই একমাত্র 
গৌ, একমাত্র ধাম, একমাত্র আশা, পৃথিবীতে অদ্বিতীয় একটি রহস্ত,৫ তিনিই একমাত্র 
খতু ব| কাল যাঁকে কেউ ছাপিয়ে যায় ন|। তিনি স্বত্তব্রদ্দে অপিত অর্থাৎ তার 
একাগ্র মধ্যবিন্দু--চক্ৰের নাতির মত।৬ অধর্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষদে তিনি প্রাণ; মুগুকে 
তিনি বানপ্রস্থীর আত্মস্থ অগ্নি যাতে শ্রন্ধ/হোম করা চলে।? দেখা যাচ্ছে, য্ুর্বেদের 
ধারায় একধির সাধনা মৃত্যু বা লয়ের অভিমুখে-_পুষাঁর দ্বারা সঙ্কেতিত ‘অগ্র্যা বুদ্ধি” যাঁর 
আলঘন। আর অধর্ববেদের ধারায় তিনি প্রাণ, তিনি ‘একো গোঁ? ব| পৃশ্নি বা স্্ধ।৯ 
দর্শনের ভাষায় বলা যায়, দুটি ধার! মিলিয়ে পাই--একধি একাধারে প্রজ্ঞা এবং প্রাণ 
অথবা ‘প্রাণ প্রজ্ঞাত্ম৷’ বা ইন্দ্ৰ 

একবির সংজ্ঞা কি? কৃষ্ণবজুৰ্বেদের শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ‘অগ্ৰে প্রহৃত’ ‘একজন 
খধির উল্লেখ আছে, তাঁর নাম ‘কপিল’ [ ৯২%, ]| এই উপনিষদের পরমদেবত! ‘ক্ৰুদ্ৰ'।১ 


না-তি রিচাতে (তাকে ছাপিয়ে কিছুই নাই) ৮৷৯॥২৬। ২ শৌ, য়ত্র ধষয়ঃ প্রথমজ| (একরিরই বিভূতি ) 
খচঃ সাম রজুরু মহী ( বাক্‌;= আথ্বণ মন্ত্ৰ যা এই ত্ৰ্নীবিদ্ধার্ন বাইরে), একধিরু য়ন্মিন্ন-গিতঃ শ্বস্তং ( বন্ধ) তং 
ক্রহি কতমঃ ব্বিদ্‌ এৱ সঃ ১৭৷৭৷১৪ | স্বন্ধবক্ম হতে একি, তাহতে প্রথমজ খবিরা। পৈপ্লাদের পাঠ সর্বত্র 
‘একধি’। ৩কাঠকসং ৪০১১৫ (ভর, বেশী, পৃ. ১৮৭, টী. ৪৭৪) | কাঠকের মস্ত্রটি তৈআ.তে আছে 
(৬০২), তত্র সাভা, দ্র-। ৪ঈ, ১৬ ( =বৃ, ৫৷১৫৷১); বৃ. ২৬৩) প্ৰ. ২৷১১; মুং এ২|১*। ত্যক্ষ 
আ. কেউপ্র,। একৰ" একফেরতা, যেমন 'ভ্রিরুখ' তিনফেরতা। ৬অ্পিত < / খ "চলা" < “অর 
চত্রধলাক| যা নাভি থেকে যায় নেমির দিকে। আবার দেখতে গেলে তারাই নেমি থেকে নাভিতে সংহত। 
তখন তার! ‘অপিত' ব| অন্তিহিত। তু. খ. পঞ্চপাদং (পাচ পায়ে চলেন) গিতরং দ্বাদশাকৃতিং দির আহিঃ 
পরে অৰ্থে (ছালোকের উধ্ব'ভাগে) পুরীধিণন্‌ ( নীহারিকার মত জ্যোতি্বাম্পময়), অথে.মে অন্ত উপরে 
(অপরাধে, ওই ছালোকেরই নিম্মভাগে ; ‘উপরাঃ' নিঘ, দিক্‌ ১1৬, যা কাছের তু. খ. 'ৱি ভূমা। অগ্রথয় ইন্দৰ 
সানু দিরো রজ উপরম্‌ অন্তভায়:'--পৃথিবীর সামুকে প্রসারিত করেছ পর্বতমালায়, আর তাইতে ছালোকের 
নিয়দেশকে ধরে আছ স্তম্ভ দিয়ে ১৬২1৫) সপ্তচক্রে ( উপযুপর্লি সাতটি ভুবনের ক্রমপ্রসারিত চক্রবালে ) 
ধড়রে (প্রত্যেক চক্ষে অরবিভাগ ছয়টি করে) আহর্‌ অৰ্পিতম্‌ (গেই ভুবনরথের মেরদণ্ডে তুমি নিহিত) 
১/১৬৪১২। ‘পঞ্চপাদ’ পাট খতু, ‘দ্বাদশাকৃতি' বারোটি মাস-দুয়ে মিলে সংবংসর। ‘পিতা’ আদিতা, 
প্রজাপতি--এখানে তিনি কালাম্মক। আবার তিনি যেন একটি রণ। তার সাতটি চক্র সাতটি ভুবন বা 
বিগুর সপ্তপদ্ী। প্রতি ভুবনে আবার কালচক্র আবষ্ঠিত হচ্ছে মংবৎ্সর জুড়ে। তার মধ্যে ছয়টি খতু। 
রথটি তাই 'যড়র'। এই রথে পরমদেবত| 'পুরীবী' গরার্ধে বা. লোকোত্ররে__নীহারিকার মত। আবার 
অপরার্ধে মপ্তভুবনের ‘বিচক্ষণ পিতা'_-চুর্ধের মত। আবার 'অগিত' বা সৰ্বান্তধামী--পূৰ্বরশ্মির মত। তাঁর 
এই ‘আত্মাৰ্পন’ বা৷ আত্মাহতিই হল দেবযজ্ঞ--বিহুষ্টি হয়েও য| উৎস্থষ্টির প্রচোদক। "তু, ক্রিযারস্ত: শ্ৰোত্রিয়া 
ব্ৰহ্মনিষ্ঠাঃ ( গাহঁছ্থো) স্ব্মং (একা-এক1) জুহাত ( বালপ্রস্থে ‘আত্মপ্ত:গ্বান্‌ সমাধায়' হোম) একরিং অন্য্যন্ত 
( সন্নাসে অন্ধাহোম), তেষাম্‌ এৱৈ,তাং ব্ৰহ্মধিভ্ভাং ৱদেত শিরোব্রতং (তু, খ. ৬।১৬।১৩) ৱিধিৱদ্‌ ঠৈস্‌ তু চীৰ্ণম্‌ 
৩২১০। পত্ৰ, ক, ১1৩১২। লঞ্চ ১৭।১৮৯।১; তু, ১1১৬৪৷১২); তু, প্র, প্ৰাণঃ প্রজানাম্‌ উদয়ত্যেৰ 
সুয়? ১৮ | 

৯২% হে, ধ্যিং প্রন্থতং কপিলঃ য়স্‌ তম্‌ অগ্ৰে ভানৈর্‌ বিভূতি জায়মানং চ পঠেৎ 1২ । )ষ্বে, অফ, 


4৬৬ বেদ-মীমাংসা [বৈদিক দেবতা 


তিনি 'মহৰি' এবং হ্রিণাগর্জকে জন্মাতে দেখেন। পরমদেবতা একধিকেও জন্মাতে 
দেখেন এবং তাকে জানদ্বারা পূর্ণ করেন। সব মিলিয়ে ‘মহৰি’ দ্ৰষ্টা, আর 'একতি' 
ভার জায়মান জান। মহৰি জানের ‘অক্ষীয়মাণ উৎস”, আর ‘একধি’ তাঁর মিত্যধারা। 
হিরণ্যগর্তও তা-ই, হিরণ্যগর্ড আর একধি একই তত্ব। খক্সংহিতায় হিরগ্যগর্ভ ভূতপতি 
এবং প্রজাপতি-বিশ্বে য-কিছু জাত, তিনি তার পরিভূ।২ যা জগৎ প্রাণৎ এবং 
নিমিষৎ। তাদের তিনি রাঁজ|।* তিনি সমস্ত দেবতার অধিপতি একদেব।* তিনি 
সবার আত্মদা এবং বলদ1; অমৃত এবং মৃত্যু দুইই তীর ছায়া। দেখতে পাচ্ছি, 
সংহিতার হিরপ্যগর্ভ একাধারে মহর্ষি এবং একধি, কিন্তু উপনিষদে দুয়ের মধ্যে তেদের 
বিকল্পন। আছে। একজন দ্ৰষ্টা এবং জনক, আরেকজন দৃশ্য এবং বিশ্বরূপে জায়মান। 

খক্‌সংহিতায় এক্স বসুক্রের একটি ইন্ন্থক্তে কপিলের উল্লেখ পাই। থবি 
বলছেন, “দশটির একটি (হচ্ছেন ) কপিল--( তিনি আর নয়টির ) সমান। (ভার!) তাকে 
ঠেলছেন ওপারের ক্রতুর দিকে। যে-জণটি সুনিহিত প্রবাহসমূহে, মাতা, কামনাহীন 
(সেই ভ্রণটর ) তুষ্টি সাধন করতে-করতে (তাঁকে ) বহন করছেন [ ৯২১ 11_খক্টি 
সন্ধাতাষায় কপিলরূপী ইন্সের বর্ণনা। আগেই দেখেছি, এই কপিল পুর্ব ঝি বা 
একধ্রি। অতএব তিনি এতিহাসিক পুরুষ নন, পুরাণপুরুষ। পুরাপপুরুষ তত্বূপ, 
ইতিহাসে তীর অভিব্যক্তি ঘটে ঘটনার ধারাঁয়।: খক্টির ছুট ক্রিয়াপদই বর্তমানকালের, 
অতএব এটি একটি শাশ্বত তত্ত্বের বিবৃতি । প্রথমেই বলা হচ্ছে, কপিল দশজনের এক 
জন-কিন্তু তিনি একাই আর নয়জনের সমান। এই দশজনেরই একটা ত্রতু আছে 
অর্থাৎ ভব্যার্থকে ভূতার্থে পরিণত করবার সামর্থ্য আছে। এই সামর্থ্য ইন্দ্রের আছে, 
অতএব এই দশজনই ইন্দ্রের বিভূতি। নয়জনের ক্রতু এপারের, আর কপিলের ক্রতু 
তা ছাপিয়ে ‘পার্য' কিন! পরপারের। সেটি কি, তা এখনই দেখতে পাব। 

দশম পুরুষটি তো কপিল, আর নয়জন কারা? তার ইঙ্গিত আগের মন্ত্রে পাই-- 
সেখানে কিছু সংখ্যার খেলা আছে। খাবি বলছেন, ‘সাত জন বীর দক্ষিণ থেকে 
(অথবা নীচে থেকে ) উঠে এল। আটজন (এল) উত্তর থেকে ( বা উপর থেকে ), 
তারা একসঙ্গে মিলল এসে। নয়জন পশ্চিম থেকে (বা পিছন থেকে) কুল! নিয্নে 
এল, দশজন সামনে থেকে (বা পুব থেকে ) নিরেট পাথরের চূড়া ডিঙিয়ে গেল [ ৯২২ ] ৷ 


৪ (রুদ্রো। মহবিঃ), ৪1১২ (এ) । ২%. ১০1১২১১, ১* (টা, ৮২৮৩)] তু, খে, রক বিখের পরিবেষ্টিতা 
(৩), 81১৪, ৫১৩) ৩ধ। ১৭।১২১|৩ | ॥১%|১২১|৭ । তু, দেবতারা তার প্রশাসনের উপামনা করেন (২), 
তিনি সমস্ত দেবতার সংবৃত্ত (7০1০৫) অন্তু বা প্রাণ--তাইতে 'গর্ড' বা জণ (৭)। ৪১০।১২১।২। 

৯২১ খ. দশানাম্‌ একং কপিলং সমানং তং হিন্বপ্তি ক্রতরে পায়ায়, গ্ভং মাতা হুধিতং ৱগ্গণাৰ্ব, 
ৱেনন্তং তুষয্তী বিভতি ১০1২৭১৬। ১ দ্র. ১০1৪৫1২, টা, ৬৯৫।২। 

৯২২ ধ}ঁ সপ্ত বীরাসে। অধরাদ উদ্‌ আযনষ্টো-তরাত্তাৎ সম্‌ অঞ্জগ্মিরন্‌ তে, নর গশ্চাতাৎ স্থিরিমন্ত 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ ] ইন্দ্ৰ--‘প্ৰথম' ৭৬৭ 


=_এ-খকটিও সন্ধাভাষা্ন রচিত। বীরের! খাধি_ধীর! অন্ধকার বিদীর্ণ করে আলোর 
দেখা পেয়েছেন। এরা পুরুষের অতীগ্ষার প্রতীক। গতি অনুসারে খবিদের দুটি থাক। 
প্রথম খাকের খৰি সাতজন, আবার আটজন; দ্বিতীয় থাকে নয়জন, আবার দশজন। 
সাতজন ঝবির বেদের প্রসিদ্ধ সগুৱি--অতি, বদিষঠ-কখুপ, বিশ্বামিত্র-জমদয়ি, গোতম- 
ভরছ্াজ।১ বৃগ্দারণাকোপনিষদে অধ্যাত্মদৃষ্টতে এদের সাতটি শীর্ধ্য প্রাণের সঙ্গে 
মিলিয়ে দেওর| হয়েছে। প্রাণের প্রকাশ ইন্জিয়বৃত্তিতে। নীচ থেকে উপরদিকে তাঁদের 
আয়তন হুল যথাক্ৰমে মুখ, ছুটি নাসারজ্র, ছুটি চক্ষু, দুটি শোত্ৰ বৈশ্বানর অগ্নি প্রাণরূপে 
অগ্নের পরিপাক করে শীর্ষে চেতনার উন্মেষ ঘটান। উধ্ব'ক্ৰমে আঁয়তনগুলির বিস্তাস 
প্রজ্ঞানের তারতম্য অনুসারে। মনের সঙ্গে চোখ আর কানের ব্যবহারে একমাত্ৰ 
মানুষেই প্রজ্ঞানের উৎকর্ষ সুচিত হয়।২ মানুষ সর্বজীবসাধারণ জীবনযোনি-প্রযত্র 
ছাপিয়ে খাষি হয, যখন সে ‘বৃহৎ জ্যোতি’কে দেখে এবং বাকের গুহাহিত পদকে 
শোনে। বৃহদারপ্যকৌপনিষৎ বলছেন, ব্রন্ধের সংবিৎ আনে যে পরমা বাক্‌, সে-ই হল 
প্রাণবৃত্বিূপ সপ্তধিকে ছাপিয়ে অষ্টমী খধিকা।৩ এই বাক্‌ ছিল অক্নাদরূপে সৰ্বনিম্ন 
প্রাণবৃত্তি-আহারসর্বস্ব জীব তখন উদ্‌তিদের বা বেদের ভাষায় “ওষধি-বনম্পতি'র 
পর্ধায়ে। তার পর দেখা দিল ‘পগু’--তার মধ্যে প্রাণ-চেতনা বিশিষ্ট হল প্রাণনে 
(breathine) আর আণে, চক্ষু আর শোত্রের ব্যাপ্রিয়ান্ন মননের আভাস ফুটল। মনন 
বিশিষ্ট হল “পুরুষে' বা মানুষে প্রজ্ঞানের আবির্ভাবে। মন তখন হল সাতটি শীর্ষণ প্রাণের 
অধিপতি। শীর্ষশ্য প্রাণের সবার নীচে হল ‘বাক্‌’--মুখবিবর যার আময়তন। বৃহদারণ্যকে 
এই বাকৃকে বলা হয়েছে ‘ৰবি অত্তি’ কিনা অন্নাদ। তার কাজ হুল আহার করা। 
এইথেকে প্রাণের উদয়নের শুরু। তাইতে সংহিতায্ন বলা হল, ‘সাতজন বীর নীচের 
থেকে উপরে উঠে এল’ অর্থাৎ আহীরসর্বহ্ব জীব-_ওষধি-বনস্পতি পশু এবং পুর্লম--এই 
ক্রমানুসারে অবশেষে মানুষ হল। কিন্তু এইখানেই তার প্রগতির শেষ নয়। মানুষকে 
হতে হবে ‘মহ’, তার নিজের মধ্যে দ্যুলোকের আলে! নামিয়ে এনে দেবতাকে জন্ম 
দিতে হবে|! এটি হবে এখান থেকে তার নিজের প্রশ্নাসে ধী-যোগের দ্বারা, আর 
উপর হতে দেবতার আবেশে বা শক্তিপাতে। এই শক্তি বৃহদ।রণ;কের অষ্টমী বাক্‌ ব| 
‘ব্ৰহ্মণ| সংরিদানা' ব্ৰহ্মী বাক্‌।* সংহিতায্ন শক্তিপাতকে বলা হয়েছে সাতের সঙ্গে 


আয়ন্‌ দশ প্রাক সানু ৱি তিরন্তা,গঃ ১০।২৭।১৫। ১এই ক্রম বৃতে (২1২1৪) দ্র, থ, ৯1১৯৭, ১০১৩৭ 
সু, সর্বানথজমণী, তত্র অন্ত ্রম। ২গরজ্ঞানের ক্রমিক উৎকর্ধের বিবরণ ড্র. এজ. ২৩২, তত্র উউপ্র- 
ভূমিকা। তব. অৱগ(বিলশ, চমন উধ্ববুধু্‌ তশ্মিন্‌ নিহিতং ৱিখরূপম্‌, তন্তা-সত ধৰয়: সপ্ত তীরে ৱাগ, 
অষ্টমী ব্ৰহ্মণা সংৱিদান| ২৷২৷৩। *তু, খ. মনুর্‌ ভর জনয়| দৈৱ্যং জনম্‌ ১৭৷৫৩৷৬ ( সমস্ত হু, দ্র টামুঃ 
হ৮৭,..)। ধ্বাকের চারটি পদ ( ১৷১৬%৷৪৫; বাক্‌ চতুপ্পদী বলে ‘গৌরী'’ বা ‘ধেনু’)। তুরীয় পদে তিনি 
‘মানুষী’ বা ‘আগ্নেয়ী' অর্থাৎ পাৰিব ( তন্ত্ৰে ‘বৈখরী’)। তার উঙ্লানে তিনি মাধ্যমিক! ব| 'দৈবী' (ৰৃ. 


1৬৮ বেদ-মীমাংস| [ বৈদিক দেবতা! 


আটের সঙ্গম অর্থাৎ শক্তি যখন উপর থেকে নীচে নামল, তখন আঁধারের সাতটি 
শীর্ঘণ্য প্রাণকে 'দৈব্যজনে' রূপান্তরিত করল- মানুষ হল মন । 

এই মন্থ মানুষের আলোঝলমল বৈবন্ব ত মন, সে দেবতার সাযুজ্যকাম], যজ্ঞ তার 
সাধন [৯২৩ ]। যজ্ঞ মন্ত্রপাধ্য। মনন হতে মন্ত্ৰ--স্বহ্ধপত তা ‘ব্ৰহ্ম বা চেতনার 
বিক্ষারণ এবং কার্যত 'বাক্‌' বা ব্ৰহ্মৈের অভিব্যক্তি। এই বাক্‌ সৃষ্টির প্রথতিকা--কি করে 
তার বিবৃতি দিয়েছেন দীর্ঘতম! ওঁচথ্য।২ পরমব্যোমে বাক্‌ যেমন সহআ।ক্ষরে পরিকীর্ণা, 
তেমনি একাক্ষরে সঙ্ধীর্ণ।। একাক্ষরা বা একপদী বাক্‌ হল ওম্‌। =ষ্টি ওঙ্কারের বাঙ্ধ।র-- 
পরমব্যোম হতে দ্যুলোক অন্তরিক্ষ আর ভূলোক হয়ে ধাপে-ধাপে নেমে এসেছে। 
বাকও তেমনি একপদী দ্বিপদী চতুপ্পদী এবং অষ্টাপদী। এই বাক্‌ ‘বতুৱ,যী’ কিনা বহু 
হওৱার সংবেগসম্পন্লা। হওরাটা ‘দ্বেধাপাতনে'র দ্বার ।* তাইতে একপদী বা অসঙ্গা 
বাক্‌ দ্যুলোকে এসে আ।দিত্যসঙ্গিনী হয়ে হলেন দ্বিপদী।* তঙ্রে একপদী বাক্‌ ‘পরা’, 
আর এই দ্বিপদী বাক্‌ জ্যোতিৰ্মগী বলে ‘পশ্যস্বী’। আবার দ্বেধাপাতনের দ্বারা অস্তরিক্ষে 
এসে বাক্‌ হলেন চতুষ্পদা। বস্তুত এটি আদিত্যবিদ্ব হতে দিকে-দিকে রশ্মির বিচ্ছুরণ, 
ছান্দোগ্যে যাকে বল! হয়েছে আদিত্যের ক্ষোভ* বা ব্ৰহ্মক্ষোভ--য| সৃষ্টির প্রথম স্পনা। 
চতুষ্গদী বাক্‌ অস্তরিক্ষ হতে পৃথিবীতে নেমে হলেন অষ্টাপদী। যাক্ক বলছেন, চারটি দিকের 
সঙ্গে চারটি প্রদিকূ বা দিগন্তর মিলে হয় আট। তাদের সঙ্গে সঙ্গত বাক্‌ অষ্টাপদী। 
দ্বেধাপাতনের ফলে আদিত্যক্ষোভজনিত 'পন্দ এখানে আরও দ্রুত। সংহিতায় এটি 
বাকের ‘তুরীয় পদ'__বাক্‌ তখন মানুষের মুখের তাষা। আবার ছন্দের দিক থেকে অষ্টাপদী 
বাক্‌ গান্নত্ী। গাগ্গত্রী অগ্নির ছন্দ।৬ দ্বিপদী বাকের অষ্টাপদী হওরার তাৎপর্য তাহলে 
উধববু্ন আদিত্য হতে তীর রশ্মির অগ্নিরূপে মানুষের মধ্যে ‘অন্তনিহিত’ হওর|।" 

বাক্‌ সংন্রাক্ষরা, আর ‘সহস্ৰ’ বোঝায় অনন্তকে | অতএব অষ্টাপদী হয়েই বতৃবুষী 
বাক্‌ থামবেন না, তাঁর দ্বেধাপাতনের কাজ চলতেই থাকবে । কিন্তু দীর্ঘতম! তার পরেই 


৭1২৩), তার উজানে ‘সমৰ্পরী’ ব| সৌরী (খ, ৩৫৩১৫), তারও উজানে 'ব্গী' বা সোম্যা (৯/৩৩৪ )। 
তিনটি উপর থেকে নামে, তুরীয়টি উঠে যায়। 

৯২৩ খ. মনুর্‌ দেৱযুর্‌ রজ্ঞকামঃ ১০৫১৫, টীমু। ২৭৪ | ইনি. মন্ত্রো মননাৎ *|১২ | ২, 
১1১৬৪1৪১৪২১ ৪৫; তু, ৩৪ | প্ৰিয় নামে 'উঠথ॥ উক্থ ৷৷ বাক্‌'এর ধ্বনি ল.। প্রথম ছুটি শব্দ '্রক্ষে'র মত 
রীবলিঙ্গ। তু, বৃ.সৱৈ নৈৱ রেমে, তন্রা একাকী ন রমতে,': আসমান দ্বেধা,পাতয়ৎ ১৷৪৷৩। *তু, নি. 
১১৪৯ (খ. ১|১৯৪।৪১এর ব্যাখ্যা )। নিঘ'তে বাক্‌ অন্তরিক্ষ্থান (৫1); অতএব মাধামিকা। কিন্তু 
এটি সামান্তবচন। স্ুষ্টি বেদে অন্তরিক্গের ব্যাপার, আর বাক্‌ সৃষ্ট প্রধিক। তাই তার স্থান অন্তরিক্ষে 
এবং স্বক্পত তিনি প্রাণ। কিন্তু প্রাণ কখনও প্র্জাবিরহিত নয়। তাইতে প্রাগন্পন্দিতা বাকের উপমান 
হল 'গৌরী'। যাক্ধ গৌরী বলতে বুঝছেন রুচিরা বা দীপ্তিমতী অর্থাৎ গৌরব (তু. নি, ১১৩৯, তত্র 
দুর্গ )। মাধ্যমিক| গৌরী তাহলে কৌ'র ইন্দ্রের মতই প্রজ্ঞান্মক প্রাণ। নিসর্গে তার অধিদৈবত প্রকাশ 
মেঘের ব| বাত্যার গর্জনে, বৃষ্টির ঝঝ রে, জলক্রোতের কলধ্বনিতে। আবার মেঘ বায়ু অপ, সবই প্রাণের 
প্রতিরাপ। মাধ্যমিক| বাকের অনুধ্যান করতে হবে এইসব ভাবনার মমাহারে। মেবগর্জনাদিতে বাক্‌ যেমন 
প্রাণময়ী, তেমনি বিছাতে এবং আদিতে প্রজানময়ী। তার ব্যাপ্তিধর্ণ প্রকাশ পাচ্ছে দিক্‌এর সহচারে। 
হছ], ৩1৩ । ওক, ১১।১৩০৪। 1১1২6৪৭, টী, ৪৩৭।১। 


অস্তারক্ষস্থান বর্গ ] ইন্দ্ৰ-'প্ৰথম’ ৭৬৯ 


নবপদী বাকের কথা বলছেন। অষ্টাপদী বাক্‌ তাহলে উপলক্ষণ মাত্র, আর নবপদী 
তার অন্তৰ্যামী নিয়ামক শক্তি-বাঁড়তি অক্ষরটি গোড়ার সেই একপদী বাক্‌ বা 
ওম্‌ [৯২৪] । 

এই নবপদী বাকৃই বস্ুক্রের ‘নৱ বীরাঃ’। তাঁর! এলেন পিছন খেকে সামনে অর্থাৎ 
অব্যক্ত হতে ব্যক্ত ভূমিতে। দীর্ঘতমার নবপদী বাকৃও ব্যক্ত সৃষ্টির প্রবতিক|--কেনন| 
‘জন্মন্ঞজন্মন্‌ নিহিতে| জাতরেদাঃ' অগ্নির [৯২৫] ছন্দ যে-গায়ত্রী, তিনি তার অধিষ্ঠান। 
আর এই অগ্নি সোঁচীকরূপে সর্বজীবে গুহাহিত এবং তাহতে ব্যক্তবিশ্বের হুচন|১ বলে 
নবপদী বাকৃও বিশ্বের নেপথ্যচারিণী আগ্া শক্তি। তঙ্জে তিনি ‘নবষোনি’--অন্তঃস্থ 
উদ্ম এবং ক্ষকারের সমবায়ে 'নবমাতৃকা'|২ আমরা জানি, বেদে বাক, ‘গো’ এবং গো 
‘কিরণ’ অর্থাৎ বাঁক, প্রতি জীবে নিহিত আদিত্যরশ্মি। এইদিক থেকে নবপদী বাঁক, 
বেদের প্রসিদ্ধ খধিগণ ‘নৱগ্নায বা নবরশ্মি।এ সায্মণের মতে বসুক্রের “নববীর” নবগ্বগণ 
এবং ভারা আবার প্রসিদ্ধ অগ্নিথয়ি অঙ্গিরোগণ।* বাকৃশক্তিই মানুষকে খাবি করে, 


৯২৪ ল. এক ছুই চার আর আটের যোগফল পনের হল চন্দ্ৰকলার সংখা! । তাদের হাগ-বৃদ্ধি আছে। 
এটি বোঝাবে একে বিধৃত হৃষ্টি-প্ৰলয়েৱ ছন্দোদোল|। পনেরর সঙ্গে এক যোগ করলে পাই ষোড়শী এব! 
কলা (বৃ. ১1৪1১৫)। এইটি এখানে নবপদী বাক্‌। একপদী আর নবপদী এই ছুটি স্বধার মাঝে বিহু 
আর অতি্ষ্টির নাম|-ওঠা। 

৯২৪ কষ, ৩১1২০, ২১; দ্র, টীম ২২৩৪, ১৭৮, ১৭৯ ৷ )ত্ৰ, বেমী, “সৌটীক' অগ্নি। ২ষ্ৰ, শিব- 
সুত্ৰবিৰ্মশিনী ২1৭, টিগ্লনী ৫২। তু, ‘জ্ঞানং বন্ধঃ, যোনিরগঃ কলাশরীরম্‌ং জ্ঞানাধিষ্ঠানং মাতৃক|' শিবু 
১|২-৪ । ‘যোনি’ মায়া, শক্তি--'অম্বা জোষ্ঠাভিধা রৌদ্রী ৱাম| চ শিরমূর্তযঃ' (শিবুর ১1৩ বাঠিক)। 
জ্ৰঘন্ত্ৰে অনীযোমাম্মক নবযোনি প্রসিদ্ধ। ৬মরপ্ৰ_নয়টি 'গো' বা কিরণ যীর, প্রাচীন বির সংজ্ঞা। 
খ.তে 'নরথো নু দশখে। অঙ্গিরস্তমঃ সচ| দেরেধু মংহতে (দেবতাদের সাযুজ্যলাভে মহীয়ান্‌)' ১০৬২।৬। ভারা 
বাং ( কিরণসমূহের উৎস, সুর্য বা সোম) চিদ্‌ উত্রগ্‌ (বিপুল) অপিধানৱন্তং (আবরণযুক্ত ) তং চিন্‌ নরাঃ 
শশমানাঃ (শমের সাক বা কৃষ্রহতপ| হয়ে < ৯/শগ্‌ 'পরিশ্রম করা, "শান্ত হওরা') অপ রুনু (অপাধৃত 
করলেন) ৪1২৯1১২ (তু. ১৯১৮৮, ১৬২1৪ )২ এই সাধনা তার! করেছিংলন দশমাস ধরে (৫18৫1, ৯) 
আর তার ফলে ভারা পেলেন সেই 'বন্তার সখ্য’ (মক্ষ, কনায়াঃ সথাং নৱথ্থা খতং ৱদন্ত থতযুক্তিম্‌ অগ্মন্‌ 
১০৬১১, এই কগ্ঠা অগন্তূতিরপিণী অদিতি); সংখ্যায় তারা৷ সাতজন (সপ্তরিপ্রাসঃ ৬২২২, 'াণ্ 
বা বৃহস্পতিতুলা ৪1৫১1৪)। খা, ৩/৩৯৫এর ভাগ্যে সা. বলছেন, 'মেধাতিধিপ্রভৃতয়ে! হঙ্গিরসঃ কেচিন্‌ নর 
মামান্‌ সত্ৰম্‌ অনুষ্ঠায় ফলং লেডিরে, কেচিদ্‌ দশ মাস|ন্‌ অনুষ্ঠায়েতি। তত্র য়ে নর মাসান্‌ সত্রমূ অনুষ্ঠায় 
লৰক্ফল| উদতিষ্ঠন্‌ তে নৱথথাঃ, য়ে দশ মাসান্‌‘‘তেদশথ্থা’। সত্ৰটিকে সংক্ষিপ্ত করে ‘অংীন' কর! যায়-- 
তখন কালের মাপ মাম দিয়ে নয়, তিথি দিয়ে। নবথ্বের আর দশথের! ‘কন্তার উপাসক' বা শক্তিসাধক। 
কেউ নবমীতে সিদ্ধ, কেউ দশমীতে | কন্তাটি যোড়শকল পুরুষের শক্তি 'োড়শী'। তিনি পুণমাকেও ছাপিয়ে-- 
সকনদ্দিবার মত হ্রাবৃদ্ধিহীন নিতাপূর্মীমা। এই পুর্ণিমাতে সন্ধিতিথি হল অষ্টমীর শেষে, নবমীর গোড়ায়. 
যখন মৌম/জ্যোতির জয়ন্তী নিশ্চিত। তন্ত্র অষ্টমী তিথির সাঙ্কেতিক নাম ‘জয়|'। জয়ের ফল দেবতাকে 
দিয়ে রিক্ত হতে হয়, নইলে কেনোপনিষদের দেবতাদের মত যক্ষশক্তি উমাকে ন! পেয়ে সাধকের ফিরে আসতে 
হবে। তাই নবমী তিথির নাম 'রিজ্ঞা'। তার পরেই পূর্ণ বিজয় বলে দশমীর নাম পপূর্ণা' বা'বিজয়া'। 
বিয়ার পর জ্যোংস্রার পথ ধরে কন্যার কাছে যাওৱ| তখন সহজ হয়। বেদের দোমাসিদ্ধির সাধনা তন্ত্ৰ 
এমনি করে প্রপঞ্চিত হয়েছে। বসুক্রের খক্‌ ছুটিতে তারই ইশারা। ত্র, নি. “অঙ্গিরস+ ১১1১৭ 
উদাহরণ দিতে গিয়ে যান্ধ খ.র এই খক্টি নিয়েছেন : “রিরপাঁস ( নানারূপ, অর্থাৎ যারাই অগনিসিদ্ধ তারাই 
‘অঙ্গিরাঃ' ) ইদ্‌ ধয়স্‌ ত ইদ্‌ গম্থীররেপস: ( হৃদয়ের গভীরে খাদের আকৃতি অর্থাৎ ভারা যেমন থ্ৰি তেমনি 


৭55 বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


একথা বাকৃস্থক্তে অস্ত. ণকন্তা নিজেই বলছেন। নববীরের! তাহলে পুরুষ হয়েও বাকের 
সাযুজ্যবশত স্্ীপ। এইটি বোঝাতে বস্ুক্ত বললেন, ‘তারা এলেন কুলা (স্থিরি) নিয়ে’ 
কুলার ব্যবহার সাধারণত মেয়েরাই করে। কুলায় তারা শশ্য ঝেড়ে-বেছে একত্র করে। 
তারপর সেই শন্ত ‘নির্বপন' কর! হয় কিনা কুল! থেকে নিয়ে ক্ষেতে ছড়িয়ে দেওৱ| হয়। 
এইরকম একটা ছবির আভাস খক্সংহিতাতেই আছে। আময়ান্ত আঙ্গিরস বলছেন, 
পণির! গোযুখকে লুকিয়ে রেখেছিল পর্বতের গুহার আঁড়ালে। বৃহস্পতি তাদের অভি- 
ভূত করে পৰ্বতকন্দর হতে গোযুথকে ছড়িয়ে দিলেন, যেমন কুল! থেকে যব ছড়িয়ে দেয়।* 
ছবিটিতে অন্ধকারের আড়াল ভেঙে সূর্যের রশ্মিজজালকে বিকীর্ণ ক'রে নবনহুষ্টির সূচনার 
ধ্বনি আছে। তঙ্ত্রে দশমহাবিগ্ঘর অন্ততমা ধুমাবতীর হাতে দেখি কুলা| ধুমাবতী 
মৃত্যুরূপা, প্রলয়ের সময় হুটির বীজ কুলায় জড়ো করে মুঠায়-মুঠায় তিনি মুখে পুরছেন। 
এও নির্বপন--ব্যক্ের বীজকে অব্যক্তে মিলিয়ে দেওৱ|। নববীরদের এবং বৃহস্পতির 
নির্বপন এর বিপরীত ধারায়_-অব্যক্ত হতে ব্যক্তের বীজ ছড়ানো হুষ্টির ব্ৰাহমমূহৰ্তে। 
নববীরের! বিশ্বহুষ্টির এবতিক| শক্তি-ত্বাষ বিশ্বূপের বিধাতা ।" 

নববীরদের পরে এলেন দশবীরেরা--সামনের দিক থেকে। তাদের গতি নব- 
বীরদের গতির বিপরীত--পুব থেকে পশ্চিমে [৯২৬] বা ব্যক্ত হতে অব্যক্তের দিকে । 
সুর্য তখন পুরুষের সামনে- পিছনে বাঁরুণী শুন্ততার অন্ধকার। হুর্ধকে সামনে দেখা 
হল-প্রত্যক্‌ দৃষ্টিতে কিনা মুখামুখি তকে দেখা। মধ্যদিন পর্যন্ত তাকে এইভাবে দেখা 
যায়, দৃষ্টির মোড় ন! ঘুরিয়েই তীকে প্রত্যক্ষ কর! যায়। এই হল খাধির চিন্ময় প্রত্যক্ষ 
দেবতাকে এই চোখ দিয়েই দেখা । মধ্যদিনের পর কিন্তু তাকে আর এইভাবে দেখা 
যায় ন|--তখন হয় আমাকে মুখ ফেরাতে হবে, আর তা নাহলে দৃষ্টির মোড় ঘুরিয়ে 
আবৃত্বচক্ষু হতে হবে।৯ এইটি মুনির আস্তর প্রত্যক্ষ--চে|খ বুজে দেবতাকে অস্থরে দেখ! ৷ 
তখন ধরতে হয় প্রবর্তনের নয়--নিবর্তনের পথ১২ অস্তগামী স্্ধের সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকারের 


বিপ্রও। তু, মোম 'ধধির্‌ বিগ্রঃ কারোন' ৮1৭৯১), তে অঙ্গিরমঃ সুনৱস্‌ তে অগ্রেঃ পরি জজিরে ১,৬২৪ | 
এর পরেই আছে, 'য়ে অগ্নেঃ পরি দজিরে ৱিরপাসে| দিৱস্‌ পরি, নৱথে| নু’ ইত্যাদি ( ৬, দর. টা. ৯২৫1৩)। 
অঙ্গিরা অগ্নি হতে জাত অগ্নিসাধক । আবার তারাই 'নব' এবং 'দশখ" অর্থাৎ দুর্ঘ বা মোমের সাধক। 
ভারা অগ্নি হতে পৌঁছন কুর্ধে এবং ত ভেদ করে মৌমে। সে-সৌম পুণিমার ব| অমাবস্তার। ৫১০1১২৫।৫, 
টা. ৩*১।  ৬বৃহম্পতিঃ পর তৈভ্যো! ৱিতুয় (পণিদের অভিভূত করে ছিনিয়ে নিয়ে < ॥/ তু "অভিভূত করা" 
তু. ১২৭১৫ ঘ) নির্‌ গা উপে (ছড়িয়ে দিয়েছেন < / রপ, 'বপন করা, ছিটানো') য়ৱম্‌ ইৱ স্থিরিভাঃ 
(< স্থির, 'ধুতু ফেলা', তু, 'নিঠীবন' ; ল. কুলার আকার জিভের মতন) ১০1৬৮।৩। ড্র, বেমী “হট, 
টীমুং ৪২৮-৪৩৭ । 

৯২৬ গতিগুলি অধ্যায়দৃ্টিতে উপরে-নীচে আর সামনে-পিছনে। অধিদৈবতদৃষ্টতে উত্তৱে-দক্ষিণে আর 
পুৰে-পশ্চিমে--সুৰ্ঘকে ধরে। আবার, আহ্নিক গতিতে পূর্ম জীব-লীলার আর বাৎসরিক গতিতে প্রাজাপত্য ব| 
বিশ্ব-পীলার সাক্ষী । ১তু, ক, ২1১১) আরও তু. মৈত্রায়ণুপনিষং ‘অসৌ ৱা আদিত্য বহিরাস্া, অন্তরায় 
প্রাণ ৬১। ২তু, ধন ১০১৯৪,৫| কর দেবতা ‘আপঃ গাৱে| রা" ‘অগণ প্রাণ, কিরণবাটী 'গো' 
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বুক চিরে আলো আবিষ্কারের পথ। নববীরের! স্থষ্িক্রের সঙ্গে বাধা _-নুর্ষের উদয়াপ্তের 
সঙ্গে. ভীর| আবঠিত হয়ে চলেছেন। ভোরবেল| পশ্চিম থেকে পুবে উঠে এসেও আবার 
অবশতাবে ভাদের পশ্চিমে হেলে পড়তে হয়। যিনি দশম বীর, তিনি এই আঁবর্তনের 
উধ্বে। তার আলে শাশ্বত, তার উদয়াস্ত ন৷ই। অন্ধতমিশ্রার যখন তারার আলোও থাকে 
না, তখনও তিনি এক অনিমেষ দৃষ্টির ভাতি নিয়ে চেয়ে থাকেন। তার আলো! অব্যক্তের 
আলো, ব্যক্তজ্যোতি তার অন্নত| মাত্র।* অগ্নির মত তিনি “দোষাবপ্তা”-অদ্ধকারকেও 
অদৃশ্য আলোকে উদ্ভাসিত করে তোলেন |" নিবর্তনের সময়েও নববীরের| তার আলোকে 
আলোকিত, অতএব তারা সবাই ‘দশবীর' বা ‘দশগ্’। সারণ এদেরও বলছেন 
“অঙ্গিরা? | 

এই দশম বীরই একটি ইন্দ্ৰ এবং পরের মন্ত্রের কপিল। তিনি এবং তাঁর অঙ্গচরের! 
স্বর্ূপত উদয্াস্তের আঁবর্ভনের উধ্বে ‘একল’ আদিত্য এবং তাঁর নিত্যদীপ্ত রশ্মিজাল 
[১২%] ৷ এখানকার দৃষ্টিতে এ তার প্রাচীমূল হতে অনস্তমিত নিত্য উদয়ন, যা আমর! 
চোখের সামনেই (প্রাক) দেখতে পাই। তখন আর মাধ্যন্দিন আদিত্যের হেলে পড়া 
নাই। তাই তার গতি ‘অধ্বর’-গতি, ‘কা্ঠায়’ বা লক্ষ্যে পৌছানর পরও অব্যাহত “পরা 
গতি'।১ তখন অঙমুতব হয়, দশবীরেরা যেন একটি “অখন্'এর সামু বা শিখরকে ‘বিলী’ 
করে উঠে আসেন। ‘অশন্‌’ শব্দের তিনটি অর্থ--পাষাণ,* ইন্দ্ৰশত্ৰ জনৈক অসুৰ,’ 


গ্রজ্ঞা। তু. কায়মানে| ( আম্বীদন করতে-করতে, < »/ কন্‌ “সম্ভোগ করা’) বনা ত্বং য়ন্‌ মাতুর্‌ অজগন্গঃ 
(সাতৃরূপিণী অপ(দের মধ্যে চলে গেলে, কারণসলিলে তলিয়ে গেলে “সৌচীক' হয়ে তু. ১৭৷৫১৷১, টীমূ. 
২৭), ন তৎ তে অগ্নে প্ৰমুখে (ভোলা যায় না, মহা হয় না) নিরর্ভনং ( অন্তৰ্িত হওরা, মিলিয়ে যাওৱা 
বিছ্যাতের মত) য়দ্‌ দুরে সন্িহা,ভরঃ (আবার ফিরে আমা নিমের আর উন্মেষ দুটি লীলাই অবিশ্মরণীয় ) 
আ৯হ। ওক, ২|২।১৫ । ৪'দৌষারন্তা” তু. খ. ১1১৭; বু, ৪1৩।২-৬। আরও তু, রাত্রিসুত্ত খ, ১০।১৩+1১-২ 
টীদুং ৯৮ «সা. বলছেন, সপ্তবীরের! সপ্তর্ধি, অষ্টবীয়ের| বালধিল্যগণ, নববীরেরা ভূগুগণ, আর দশবীরের। 
অঙ্গিরোগণ । সর্ধিরা বৃতে অগ্নির মূর্ধন্য দীপ্তি বা ইন্রিয়বৃত্তি (২1২)৩-৪), বালখিলোর| ব্রা ক্ষণে প্রাণবৃত্তি 
(বৰা, ৬২৬, ২৮, ০1১৫) শ, ৮৩1৪১) ভূগুরা বরশগৃহীত আদিত্যোত্তর দীপ্তি ( বঁৰ|, ৩৩৪; তু. 
তৈউ, ভৃগু বারুণি); খ.তেই অঙ্গিরার। নবখ এবং দশখ ছইই ( ১৭৷৬২৷৫-৬ ), হৃতরাং ভূঙুর। তাদেরই 
অন্তর্গত। এখানে একট| উত্তরোত্তরিকম দেখা যাচ্ছেঁ-ইন্দ্রিযকে ছাপিয়ে প্রাণ, তাঁকে ছাপিয়ে প্ৰজ্ঞা এবং 
মবাইকে জড়িয়ে অগনিযোমীয় আনন্দ। 

৯২৭ ছা, ৩/১১।১-৩। তত্র ল, এই ব্রক্ষোপনিষৎ ব্ৰহ্মা প্ৰজাপতিকে, প্রজাপতি ‘মনু'কে দিয়েছিলেন । 
মনু থেকে পেল প্রজার|। এর সঙ্গে তু. ভাগবতে সাংখাপ্রব্তা কপিল প্রজাপতি কর্ম এবং মনুক 
দেব্হুতির পুত্র, কিন্তু বিষ্ণুর অবতার। সীংখ্যবিজ্ঞান তিনি প্রথম প্রকাশিত করেন দেবঠৃতির কাছে। প্রজাপতি 
কর্দম খ্য়স্তু ব্ৰদ্মার পুত্র, ব্রহ্ম! পরমপুরঘ বিষ্ণুর বিজ্ঞানশক্তি (ভা. ৩২১ অধ্যায়. ৩।৯।২৯.৩৭)। ১তু. ক. 
১৩/১১। ২/ৰি তিরস্থি' অভিভূত করেন, বিদীর্ণ করেন ( < ৯/ তু, তু. খ. পরতেভ্যো ৱিতুয়/ ১০1৬৮।৩, 
তত্র পাঁধাণবিদারণের ধ্বনি)। ৩অশন্‌ ৪1২৮৫, ১*।৬৮/৮ (টী, ২৬০২), ২1৩৯৪ | নিঘ, ‘মেঘ’ ১১০, 
যা পৰ্বতকেও বোঝায়; পর্বত স্থাণু, মেঘ চরিধু-_একটি তমোগুগের আর অপরটি রজোগুণের প্রতীক, 
কিন্তু ছুই বৃত্ৰ ॥ ‘অশ্মন্‌ নিঘ, এ । তু. ‘অশনি’ বজ, খ. ১1৪৩৫, ৪1১৬1১৭, ২1১৪।২.,| শব্দটি 
তখন অগ্ন ড্র. খ. ২১৪৫, ২০1৫ (৬18৩) মৌলিক অর্থ ‘অশনায়াযুক্ত, স্ুখাৰ্ত', তু. মৃগে| ন অঃ 
১১৭৩২। প্রতিতু, “অনাশক' শ, ২৪1৩৩, ৯181১1৯, ১৪।৭1২২৫) ছা. ৮1৬1৩) বৃ. ৪18২৫ ; আরও তু, 


৩৬ 


৭৭২ বেদ-মীমাংস| [ বৈদিক দেবতা 


মধ্যমস্থান দেবতাবিশেষ।* মেঘ বা পাষাণ আবরিকা শক্তি, বেদে বৃত্রের প্রতীক। 
“অঃ স|স'র একটি অর্থ তাহলে হবে বৃত্রের পরম বাধ|--তার নবনবতিতম পুর, যা আছে 
ছ্যলোকের প্রত্যন্তে। ইন্দ্র ‘শতক্রতু' হয়ে তাকে বিদীর্ণ করে ‘শততম বেশ্টো' বা স্বধামে 
প্রতিষ্ঠিত হন।* এট হল আদিত্যের তিমিরবিদার অভ্যুদয়, ‘মচ’ বা বিশ্বমানবের জন্ত 
ইন্দ্ৰের আলো খুঁজে পাওৱ|--যার কথ| আগে বলেছি।" “অশন্‌* বা ‘অশ্নে'র প্রথম দুটি 
অর্থ এখানে বেশ খাটে। সামুর পর সানু ভেঙে উত্তমজ্যোতিতে বা সর্ষে পৌঁছন খষি- 
ধারার মানুষের পরমপুরুযার্থ।” উপনিষদ বলবেন, এ হুল সদ্ব্দ্মে সমাপত্তি। 

কিন্তু তারও পরে কথ! আছে। “অশন্‌ শব্দটি এখানে শ্ি্_যেমন বোঝাঁচ্ছে 
তমঃশক্তিকে, তেমনি আবার জ্যোতিঃশক্তিকে | খধি দীর্ঘতম! তার প্রত্যক্ষকৃত একজন 
বাম পলিত হোতা’র কথ| বলছেন, তীর মধ্যম ভ্রাতা হলেন 'অশ্ন', আর তৃতীয় ভ্রাতা 
'দ্বতপৃষ্ঠ' অগ্নি [১২৮] ৷ এই হোতা নিঃসন্দেহে দৈব্য হোত| “আদিত্য১_কিন্তু প্রচেতা 
বলে একাধারে সূর্য এবং আকাশ, যাস্কের ভাষায় “স্বর এবং 'নতঃ'।২ স্বর আলোঝলমল, 
তাইতে 'বাম' কিনা ভালবাসার ধন। ‘নভঃ’ আলোর কুব।সা_নীহারিকাঁর মত। 
সকালে-সন্ধ্যাক্স অব্যক্তের উপাস্তে ধূসর আকাশ তাই ‘পলিত'।* এই 'পলিত বামদেব* 
বিভৃতিধৃসর শিবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দীর্ঘতম! তাঁকে 'সপ্তপুত্র বিশ পতি' পিতা 
বলছেন। কুমার যামায়ন যমকেও বলছেন 'বিশপতি পিতা'।« যম আর বরুণ একই 
তত্বু।৬ সব মিণিয়ে দীর্ঘতমার দৈব্য হোতা অদিতির সঙ্গে যুগনদ্ধ শূন্যতার দেবতা 
বরুণ, তার সপ্তপুত্র সপ্ত আদিত্য।+ একই দেবতা ত্রিধামৃতি--পরমব্যোমে বরুণ, 
অস্তরিক্ষে 'অশ্ন' আর পৃথিবীতে অগ্নি । 

সায়ণ বলেন, “মধ্যম অশ্ন’ অস্তরিক্ষস্থান রায়ু। এটি সামাপ্তবচন। বিশেষ করে 
তাকে বলা যায় ‘বিদ্যুত’। শব্দটির মূলে তখন ব্যাপ্তার্থক অশ, ধাতু। বিদ্যুতের উদ্‌ভাস 


খ. অনশর,ন্যো অভিচাকশীতি : ১/১৬৪।২*। ৫১1১৬৪।১। ৬৪।২৬৩, টীম, ১৯৫1৭) 91১৯৫ । ৭, 
চমু: ৯১৮। পথ, ১১০1২, ৫৯1১০ | 

৯২৮ খ. অন্ত ৱামন্ত পলিতন্ত হোতুস্‌ তন্তু জাতা! মধামো অন্ত্য,গঃ, তৃতীয়ো জাত! দ্বতপৃ্টে। অস্তা তা. 
পশ্যং ৱিশ পতিং সপ্তপুত্ৰম্‌ ১/১৬৪।১। ড্র, বেশী, 'দৈবাহোতৃঘয' । ২ত্ৰ, নিব, ১1৪, দ্যুলোক আর আদিতোর 
সাধারণ নাম (নি, ২।১৩)। একটি অরূপ, আরেকটি সরাগ--একই তব্বের এপিঠ-ওপিঠ। << রন্‌ 
“কামন| করা, ভালবাসা'। তু, কে, ব্ৰহ্ম 'তদ্‌ রনম্‌' ৪৬, দ্র, কেউপ্র.। *প'লিত খ.তে অগ্নির বিণ, 
১১৪৪৪, ৩,৫৫।৯ (টী, ১৯৮1৫), ১০1৪৫ । অগ্নি ধূমল বলে পলিত ব| ধুসরধর্ণ। একজায়গায় ইন্দ্ৰ 
গণিত’ : ৱিধুং ( সংস্কৃতে 'চাদ’, এখানেও তা-ই; কিন্ত 31.1 অনন্ত প্রয়োগ) দ্রাণং (ছুটে চলেন < 
এজ! 'দৌড়ানো', ‘ঘুমানে|'--গতি এবং স্থিতি ছুই অর্থেই) সমনে (সম্মেলনে) বহন, (অর্থাৎ তারাদের ) 
য়ুৱানং মন্তং (পুৰ্দিমায় ) পলিতে| (ইন্দ ধূসর হয়ে তার দে;াংন্ন৷) জগার (গিলে ফেলেছেন), দেৱপ্ত পশ্য 
কারাং মহিত্বা.৪| মমার ম হাঃ (আবার কালকেই) সমানঃ (প্রাণবন্ত, < */ অন্‌ 'দ্বাম ফেলা, অথবা 
‘মম! উপসর্গের পর ধাতু ছাড়াই ‘আন' প্রত্যয় ; অর্থাৎ পরিপূর্ণ, অমাবস্তায় মরে গিয়ে পূর্ণিমায় পুরাপুরি 
বেঁচে ওঠেন) ১০৫৫৫) ইন্দ্ৰ চন্দ্ৰকলার হাস-বৃদ্ধির ঈশান, অতএব চাঁদের ওপারে ঝারণী শৃল্তত|। 
৫১০১৩৫১, দর, বেশী, পৃ, ৯১০৯১) ৬১৭১৪৷৭, চীষু, ৪২, ১২৭1৪, ১৯৬৫ | গু, ১*।৭২|৯, চী, ১৪১৷১। 


অন্তরিক্ষস্থান বর্গ] ইন্দ্র ‘প্রথমে মনস্বান্‌' ৭৭৬ 


হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতে আকাশ ছেয়েই আবার মিলিয়ে যায্ন--ব্ৰহ্মান্ভৰ সম্পর্কে 
এই আদেশ আমরা কোনোপনিষদে পাই [১২৯] । সেখানেও দেবি, সাধনা ও সিদ্ধি- 
ভেদে ছুটি দেবৱ্ৰতী--অগ্নি বায়ু, ইন্দৰ, আবার ইন্দৰ উমা এবং যক্ষ। এখানকার পলিত 
বামদেব কোনোপনিষদের যক্ষ, আর অগশ্ন বহুশোভম।ন| বিদ্যুদ্দীপনী উমা। আলো 
যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন ত| 'অশ্ন' ; আবার যখন জমাট বাধে, তখন 'অশ্ম”। প্রতিরধ 
আব্রেনধ আদিতে)র পুঞ্জহাতিকে বলছেন ‘মধ্যে দিবে! নিহিতঃ পৃপ্রির্‌ অশ্ম’--দ্যুলোকের 
মাঝখানটতে নিহিত একটি জ্যোতিঃপিণ্ড, যা স্বর্‌ এবং নভঃ হয়ে সব ছুয়ে আছে।১ বলা 
যায়, দীর্ঘতমার 'অঞ্ বা বিদ্যুতের উদ্ভাস ঘনীভূত হয়ে হয় প্ৰতিরধখের ‘অশ্বা'। বন্ুক্রের 
‘অশন্্‌' তাহলে একদিক দিয়্নে যেমন বৃত্রের পাযাণময় অবরোধ,২ আরেকদিক দিয়ে 
তেমনি প্রতিরথের 'অশ্ম|' বা মাধ্যন্দিন সুর্ধপিও অথবা দীর্ঘতম।র “মধ্যম অশ্ন’ ব| বিদ্যুতের 
উদ্ভাস--যার উজানেই বরুণের ধূসর শৃন্ততা |* 

মনে হয়, বঙ্থক্রের ‘অশন্'এ এই তিনটিরই ধ্বনি আছে। দশবীরেরা এলেন 
সামনে থেকে বা পুধদিক থেকে। এলেন “বৃত্রতূর্ধ' বা বৃত্রাভিতবের পর [৯৩০ ]। 
ছবিটি পরিক্ষার হুৰ্যে।দদ্বের। উদয়াচগ থেকে অন্তাঁচলে আরোহণ পর্যন্ত সুর্যের বা 
বিষ্ণুর তিনটি বিক্রম' বা পদক্ষেপ কোঁখাম়্-কোথায়, তা নিয়ে মতভেদ আছে। শাক- 
পুণি বলেন_পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে এবং ছালোকে।৯ এটি অধিলোকদৃষ্টিতে একটি 
সামান্তবচন। দ্যুলোকে যেখানে আদিত্যের উদয়াস্ত নাই, সেটি হল “সকৃদৃদিবা'__যাঁর 
কথা আগেও বলেছি। একমতে এইটিই বিষ্ণুর পরমপদ, বৌদ্ধেরা যাকে বলতেন 
বৈদিকদের ‘আতাম্বত্ব ব্ৰহ্মলোক’। ও্ণবাত বলছেন, বিষ্ণুর তিনটি পদ যথাক্রমে 
'সমারোহণে' ব| উদগগিগিতে, ‘বিক্ণুসদে' ব| মাধ্যন্দিন সুর্যের স্থিতি যেখানে দেইখানে,২ 
আর 'গয়শিরে’ বা তারও উঙ্জানে। এট তাহলে শাকপুণির তৃতীয় পদেরও পরে 
একটি তুরীগ্র লোক । সংহিতান্ন এটি 'পাংস্থরে সমূহন.ং ( পদম্‌ )'-পুঞ্জজ্যোতির একটি 


৯২৯ কে. ৪18। ১৭, ৫181৩, টা, ৮৫1 এই “অগা "দৃশ্য ছালোক এবং আদিত্যের সাঁধারা। 
নাম (নিধ, ১৪)। ল, এই নামগুলির আদিতে 'থঃ' বা সুৰ্ধের পুঞ্জছ্লাতি, আর অন্তে ‘নভঃ' বা ছায়াপথের 
চূর্ণরশি। একটি আরেকটির বাঞ্জনাবহ। 'পৃষ্গি' উভয়কেই বোঝাচ্ছে। ২তু. শতম্‌ অশ্বন্ময়ীনাং পুরাম্‌ 
৪1১০।২* ( টা, ৬৭), নদীনাং অপাম্‌ অৱণোদ্‌ ছুরো অশ্নৰূজানাম্‌ (পাষাণের প্রাচীরে ঘেরা, টী. ৩৮১1২), 
অশ্মন্নয়ানি নহন। (বন্ধন) ৬৭1৩, অশর,জঃ ৪1১।১৩।  ৩০৩1৭7৩: বলছেন, এখানে ‘অগ্ন' অবেস্তার ছালোক- 
বাচী ‘অসন্‌’ বা ‘অধে’ হতেও পারত, কিন্তু অবেস্তার অর্থ বেদে খাটবে কিন| তা খুবই সংশগ্নিত। 
এ-সংশয় অমুক | প্রকরণের বিচারে শব্দটি শিষ্ট হতে কোনও বাধা নাই। 

৯৩, কুত্রতুয়বেমন আদিতোর ১1১৯৬২; অগ্নির ৬1১৩১, ৮১৯২০, ৭৪1৯, ১২) ইন্দ্রের ৬১৮৬, 
৩৪1৫, ৩৫, ৬১৫, ৮৭:২৪, ১০1১০৪।৯) সরতীর ৬1৬১৫ ॥ মরদ্গণের ৮1৭1২৪৮৭ সর্বত্র আলোর দ্বারা 
অন্ধকারের অভিভব। আলোচ্য খকে ‘রি /ত্‌'র প্রয়োগ ল.। ১দ্র, নি. ১২।১৯। ২ছুৰ্গ বলছেন, 'মাধান্দিনে 
হন্তরিক্ষে' (ত্র. নি. ৪) অর্ধাধ হুৰ তখন মধ্যদিনের সূর্য আর অন্তরিক্ষের ব্যাপ্তি পূৰ্বদিগন্ত হতে পশ্চিমদিগন্ত 
পর্যন্ত (দ্র, শ. 91১1২1২৩, ১৪1৩1২।৬ ১ তা, অন্তরিক্ষেণে.দং সৱ'ং পূৰ্ণম্‌ ১০১২)। ৩, ১২২১৭। 


১৭৪ বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


ধূলিধূুসর আয্নতন। এই 'পাংস্' হুষ্টর আদিতে দেবনৃত্যের সেই “তীব্র রেণু', এত- 
রেয়োপনিষদে যাকে বল! হয়েছে ‘অন্তঃ’ বা নীহারিকা, নিঘষ্ট,তে ‘নভ’। এই 
প্রসঙ্গে যাস্কের মন্তব্য: ‘সমূহন.ম্‌ অন্ত পাংস্থরে প্যায়নে অস্তরিক্ষে পদং ন দৃহাতে" 
__অস্তরিক্ষ “প্যায়ন’ কিন| ফেঁপে চলেছে, তাইতে পাংসুর’ অর্থাৎ যেন ধূলিধুসর 
( ‘অপি বো.পমার্থে সুত’); তাতে পুঞ্জীতূত এর পদ দেখা যাচ্ছে না।* দুর্গের 
মন্তব্য : ন্‌ মাধ্যদিনং পদং বিদ্যাদাখ্যৎ তৎ সমূহ্ল.ম্‌ অন্তহিতং নিত্যং ন দুহাতে ৷! 
উপনিষদে দেবয।নপথের বর্ণনায় পাই আদিত্য হতে চন্দ্রম৷, চন্দ্ৰমা হতে বিদ্যুতে 
উজিয়ে যাওরার কথা, তার পরেই অমানব পুরুষ এসে উপাসককে ব্রচ্মলোকে নিয্নে 
যান।" অর্থাৎ অধ্যাত্ম অনগুভবে আদিত্যের দীপ্ধচ্ছটা জ্যোত্মায় কোমল হয়ে আসে। 
আর তাঁর মধ্যে মানসোত্বর সত্যের দীপ্তি চমক হানতে থাকে । এর পরেই বিদ্যুতের 
নিমেষে নেমে আসে বাঁরুণী শুন্ততার পতরঃকৃষ্ণ নীলিম৷।” সব মিলিয়ে বিষুঃপদের 
তাহলে তিনটি স্থিতি পাচ্ছি--একটি সমারোহণে বা প্রাচীমূলে, একটি মাধ্যন্দিন তুঙ্গতায়, 
আরেকটি তারও উজানে বিছ্যাচ্চকিত মহাশৃন্ততাঁর়। শাকপুণি মাধ্যন্দিন সর্ষে পৌঁছে 
থেমে গেলেন। তাঁর অন্তরিক্ষ হল প্রাচীমূল আর সুবিন্ুর (০010) মাঝে। ওবাভ 
সথবিন্দুকে দ্বিতীয় পদ ধরে অধ্বরগতিতে উজিয়ে চলে গেলেন। তার পরমপদে 
অরোরার দীণ্তি--ঘনাদ্ধক।রে ঘন-ঘন বিদ্যুতের উদ্‌ভাস। কুবিন্দু (22417) আৱ সুবিন্দুর 
মাঝে তার অন্তরিক্ষের "আপ্যায়ন বা' বিস্কীরণের যেন শেষ নাই। তার সুবিন্দুতে 
আলোয়-ছায়ায় মাথামাধি নীহারিকাঁর ধূসরতা। সেখানে কিছুই তায় না, অথচ সেই 
অনালোকের আলোকেই সব বিভাপিত হয়। আর তাইতে ‘দেৱানাং পুৱেঠ যুগে" 
দেরানাৎ যুগে প্রথমে অসতঃ সদ্‌ অজায়ত।”* ওই অসৎই ‘অসুর' বরুণ । ওৰ্ণব|ভ তার 
উপাসক,৯* আর শাঁকপুণি মাধ্যন্দিন আদিত্যের। 

বন্থক্রের “অশন্'এর তিনটি অর্থের কথ! বলেছিলাম। উপরের আলোচন! হতে 
দেখা যাবে, তিনটি বিষ্ণুপদের সঙ্গে তিনটি অর্থ বেশ খেটে যাঁয়। য|দ্ধ বলেন, অন্ধকারের 


সস্মুল্হ তু. ঈ. সমুহ তেজঃ ১৬; থ. ইয়তি রেণুং (ধুলি) মধ্রা সমোহিম্‌ ( পুঞ্িত ) ৪1১৭1১৬) সমোহে 
(পুঞছাতিতে, নীহারিকায়) ৱা য় আশত (পৌছল গিয়ে ইন্দ্রের কাছে) নরস্‌ তোকন্ত সনিত (স্পৰ্শ 
পাবে বলে) ১৮৬; য়দ| কৃণোধি নদগুং ( সিংহনাদ ) সম্‌ উহসি (জড়ো কর তোমার চারদি:ক-_মরদদ্‌- 
গণকে) আদ্‌ ইং পিতের হুয়সে ৮২১১৪। আরও তু. ৱেনঃ (হুর্ঘ বা সোম, বধু)..জ্যোতিঃজরামূঃ 
(চারদিকে আলোর ছটামগুল) ১০/১২৩১। দ্র, ১০৭২৬, টীমুং ৮২৯৷২। এউ, ১1১১ জু এউপ্র.। 
৬নি, ১২।১৯ | ড্র, ছা, ৪.৫/৫, 1১০২5 বৃ ৩২১৫ (তত্র ‘চন্দ্ৰমা’ নাই, আর অসানব পুরুষ 
['আমানস')। তু, কে, ৪৪; দৈউ, ১২৬, ২৭, ৩৪; ছা. ১|৬|৬ | =ঞ্চ, ১০1৭২২-5। ১৩, ‘বরণৰাভ’ 
টামু ৮*৯১। 


অন্তরিক্ষস্থান বর্গ ] ইন্দ্ৰ ‘প্রথমে| মনম্বান্‌’ ae 


বিরুদ্ধে আলোর অভিধান শুরু হয় মধারাত্র থেকে [৯৩১] ৷ তমেভাগ অশ্বী, 
জ্যোতির্ভাগ অশ্বী, উষ| আর সবিত|--পরগর এই চারজন দেবতার আবির্ভাবের পর 
প্রাচীমূলে তগের উদয় হয়। ভগ উদিত হন ‘অগ্ন; সাম্’তে কিনা নিরেট অন্ধকারের 
চূড়ায়। গুঁবাতের মতে এইটি প্রথম বিষ্ণুপদ ‘সমারোহণ | তার পর পরপর উজ্জিয়ে 
চলেন তগ কুর্ধ এবং পুষা, অবশেষে আবির্ভাব হয় বিষ্ণুর। এইট দ্বিতীয় বা মাধ্যন্দিন 
বিফুপদ। ততক্ষণ পর্যন্ত আলোর স্বাভাবিক উত্তৱায়ণ--অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মাসধেরও “তমসস্‌ 
পরি জ্যোতিষ, পত্যন্ত উত্তরম' তার শ্ৰোত উজিয়ে উত্তমজ্যোতির কুলে তিড়া।১ 
এও এক সামু হতে আরেক সাম্গতে চড়া ;* এও একটি ‘অগ্নঃ সাই্'--আর তা হল প্রতি- 
রখের “মধ্যে দিবে। নিহিতঃ পৃশ্নির্‌ অশ্ম।।'৩ শাঁকপুণি এইখানে এসে দীড়ান। তার 
জীবনযজ্ঞের প্রাতঃসবন হয়েছে প্রথম বিষ্ণুপদে, এই দ্বিতীর বিষুপদে হল মাধ্যন্দিনসবনের 
ফলে বৈরাজ্যোর প্রতিষ্ঠা বা বিরাট হওর|।* ভরা দুপুরের আলো, কিন্তু এর পরেই শুরু 
হবে সূর্যের অধরান্ঈণ, তার পিছন দিকে হেলে পড়া। তবুও দিনমান এখনও শেষ হয়নি। 
সেই আলোতে জীবনের সৌমযাঁগের ভূতীরসবন চলবে বৈশ্বদেবের উদ্দেশে--পুরুষ 
এৱে.দং সৱ’ এই ভাবনায়।* কিন্তু আলোতে এখন তাটার টান। তাই বাইরের 
আলোর অবস্ষষ্ন পুরণ করতে হবে ভিতরের আলো-কে জোরদার করে। এর নাম 
“আদিত্যাস্থগৃহীত স্বারাজ্যসিদ্ধি । শাকপুণির এইটি হল চেতনার মাধ্যন্দিন মহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত থেকে সন্ধ্যার আধারকে ঘনিয়ে আসতে দেখ|। এর পর মৃত্যু । কিন্তু তার 
জন্তু তাবনা নাই। কেননা যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ আঁলো। মধ্যাহু হতে সায়াহ 
পর্যন্ত তাতে ভাটার টান--তবুও সে আলে! | এই তার জীবনে বিষ্ণুর তৃতীয় বা পরমপদ 
যা ছালোকের আলোয়-নাওৱ| | তারপর মৃত্যুতে এই জীবনের আলোই মিলিয়ে যাবে 
বিশ্বঞ্জীবনে_এই চোখের জ্যোতি বাবে হুর্ষে, এই শ্বাস-প্রশ্বাস বাতাসে, আত্মা মাটিতে 
জলে আর আকাশে, শরীর গাছপাল|য়।৬ এই মৃত্যু জ্যে।তিরগ্র আর্থ খধির বৈবন্বত 
মৃত্যু-মরেও সবার মধ্যে অমৃত হয়ে বেঁচে থাকা। এমনি করে যারা অমৃত হন, তার! 
নববীর বা নবগ্ব। তাঁর! সম্ভৃতি বা কুটির সঙ্গে এক|ত্মক, তাঁদের চেতনায় জপছে নয়টি 
এগো' বা আলোর মিছিল--গর্ভবাঁসে জীবনের প্রাক্তন হুচন| হতে" দেহের মৃত্যুতে তার 
অবসান পর্যন্ত তমোভাগ অশ্বী, জ্যোতির্ভগ অশ্বী, উষা, সবিতা, তগ, সুর, পুষা, বিষ্ণু, 
আর 'অপরাছে লোছিতাযন্‌ উগ্রো দেবঃ' বা রুদ্র ।৮ 


*৩১ আর. নি. ১২১৯, ১২, ১1৫৯1১৯, টীমুং ১৪৭ | ২ধ, ১|১*|২ | তার শেষে আছে 'মুখেন 
রদিরু (বর্ধক দেবতা ইন্দ্ৰ) এজজতি': ‘বুথ' অবগ্ত তাঁর পরিকর মক্লদ্‌গণ বা আলোর ঝড়। দেবতার 
‘এজন’ আদিত্যের ক্ষোভ বা ব্রক্ষম্পন্থ । ০৪1৪1৩। উর, ছ1. ২|২৪৷৭-১৭ | ৫ছা. ২২৪১১ উর 
খ. ১০।১৬।৩, টী, ১৭২৩ | ৭তু, গৰ্ভাধানমন্নে অধ্বিষ্ধ আছেন জ্ণদশার আদি হতে ১১।১৮৪)২, টীম 
৪১৫ । দ্র. জৈউ.। সেখানে ভগ মাধ্যন্দিন আদিত্য, আর ‘অন্তমিতে রমঃ'। 


53৬ বেদ-মীমাংস। [ বৈদিক দেবতা 


মধ্যরাত্র হতে সন্ধ্য। পর্যন্ত এমনি করে জ্যোতিরভিযানের নয়টি পৰ্ব--এখন বাকী 
রইল সন্ধ্যা হতে মধ্যরাত্র পর্যন্ত আরেকট মার পর্ব। অংঃসাধ্য গোমযাগের তৃতীযন 
সবন শেষ হল সদ্ধ্ায়। সামনে অন্ধকার গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে চলেছে। আত্মবীর্যের 
দ্বারা তার রহম্তকে যদি তেদ করতে না| পা! ধার, তাহলে অস্তিত্বের পরিক্রম| পুর্ণ হবে 
না--সৎ এবং অসৎ, জ্যোতি এবং তমঃ, অমৃত এবং মৃত্যুর দ্বন্দের সমাধানে সত্যের অধণু 
রূপটি জান| যাবে না। ‘আত্মদীপ এবং আন্মশরণ' হয়ে [ ৯৩২ ] এই অন্ধকারে যিনি 
ঝাপ দিলেন, তিনি হলেন নবদের প্রমুখ দশম বীর বা মহাবীর৯। তার আলোতে 
অচিত্তির অমানিশাও নিগুঢ় বিদ্যুতে বিপ্যোতিত হয়ে উঠল। তীর বিধুঃপদ মধ্যরাত্রের 
বিষুঃশদ--মাধ্যন্দিন বিষ্ণুসদের বিপরীতে | “তার আনন্দ সরদ্বতীর কুলে নয়--অসিক্লীর 
কুলে অতিরাত্র পোমযাগের আনন্ব।২ তিনি এবং তাঁর পার্ধদের! যে 'অশ্নঃ সাম্ল'তে 
সমারূঢ, তার জ্যোতি পৌঁর বা সৌমা নন্ন--ইবছ্যুত। যাতে আলোয়-কালোয্ন মেশ|- 
মেশি। এইখানে স্বারাজ্যপিদ্ধির পর বারুণী শৃপ্ততায় প্রতিষ্ঠিত উপাসকের সামাজ্যপিদ্ধি। 
চেতনা ‘আদিত্যান্লগৃহী ত বৈখদেব-চেতনা”। আদিত্যের| “দিবিক্ষিৎ, বা দ্যুস্থান; আর 
বিশ্বদেবগণ 'লোকক্ষি--নিবিশেষে সর্বলোকাধিবাস। তাই যজ্ঞের বা ক্রতুর 'মাত্রা' 
কিনা অবধি।৬ 

পরের থকে দশবীরদের পুরোধাঁর নাম পাচ্ছি_-তিনি কপিল'। বলা হচ্ছে, দশ 
জনের মধ্যে তিনি একাই (‘একম্‌') আর নত্ন জনের সমান। এই নববীরদের যে-ক্রতু, 
তারও ওপারে আছে একটি শেষের ক্রতু (‘পায় ক্রু” )। তারা কপিলকে সেইদিকে ঠেলে 
দিচ্ছেন (‘হিত্বন্ধি' ) [৯৩৩] | দেখেছি, নববীৰের| বস্তুত নবপদী বাক্‌, ধে-ব।ক্‌ মধ্যমিকা 
গৌন্ী--মিনি তার হাখ|রবে অব্যাক্কত কারণসলিলকে তক্ষণ করে তার আত্মবিভাবনাকে 
বিশ্বরূপে ব্যাক্কৃত করছেন।৯ নববীরদের সম্মিলিত ক্ৰুতু হল বিশ্বভুবনের বিহুষ্ট-যাতে 
অব্যক্ত ব্যক্ত হয়, অন্ধকারের বুকে আলো ফেটে। সংহিতায় তার দার্শনিক সংজ্ঞ৷ হল 
‘সৎ’।২ সত্এর পালট হুল 'নসৎ। পিরমব্যোমে অদিতির কোলে যেখানে দক্ষের জন্ম 
হয়' অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে নিৰ্বিশেষ আনন্তোযর মহাশূন্যে যেখানে নির্মাণপ্রজ্ঞার নিগুঢ় 
নিত্যম্পন্দ, ‘সেইধানে সৎ আর অসৎ’ জড়াজড়ি হয়ে আছে।* এমন-কি এও বলা 
৯৩২. প্র, নিৰ্বাণরমিক : বুদ্ধের অনুশাসন : ‘অন্তৱীপে| অন্তসরণে। ভ)'| ১খতে ইন্দের অনন্যা বিণ, 
ড্র. খ. ১1৩৬ টীঘু. ৭:৬ । শ,তে প্রবৰ্গ।বাগের ‘ঘন! তপ্ত করবার পাত্র ‘মহাবীর'--যার স্বরূপ 'আনিত]' অথবা 
উৎপতিত (উপঃ দিকে ছিটকে-পড়া) বিক্ণুশির (১৪।১/১/৯-১১)। উংপতিত বলে লোকোত্বর ব| ‘একল’ 
আদিতোর হুচক। মধুবিগ্ঠার আখ্যানে এটি দধাঙংএর অখশির (ড্র, বৃ. ২1৫।১৬-১৯, তত্র উদ্ধত খক্দমুহ)। 
স্ম, জৈন তীর্ঘককর 'মহাবীর' এবং দেওরালীতে জৈনদের বধারস্ত। ওর, টী, ৬*৬:৫। গর, ছা. ২৷২৪|১৩-১৬ | 
ৰ 3794 খণ্ডে--সংখ্যাটি যোড়শকল পূর্ণতার সুচক। সংহিতায় ঘের ‘মাত্রা'='পার্য ক্রতু' (খ. 
৯৩৩ ড্র. টামুং ৯২১। ১৭. ১|১৬৪|৪১, দ্র. টীমু, ৯২৩২-২৪ | ২1একং সং' ১|১৬৪|৪৬ ; দ্র ১*।৭২|২-৩, 
১২৯।১,৪। তু. অসচ,.চ সচ,চ পরমে ৱ্যোদন্‌ দক্ষপ্ত অন্মনদিতের্‌ উপস্থে অগ্নিন্‌হ নঃ প্রথমজ| ধত্ত পুর্ব 


অন্তরিক্ষস্থান বর্গ ] ইন্দ্ৰ ‘প্ৰথমে! মনম্বান্‌’ ৭৭% 


চলে, অসত্ই সৎ্ঞএর উৎস--সৎএর বাঁধনটি রয়েছে ওই অসৎএ।* সংএর ক্রতু হল সভূতি 
হতে বিভূতিতে পরিকীর্ণ হওরা-_হু্ধরশ্মির বহনের মত। তা-ই হুল একপদী বাকেরও 
নবপদী হওব| | কিন্তু ওই হুৰ্খের মধ্যেই আছে আবার সমূহনের ক্রতু--ঠার সহশ্ররশ্িকে 
গুটিয়ে আনা একটি তেজোবিন্দুতে, একটি ধ্ৰুব খতে, দেবতাদের আশ্চর্যসমূহের এক শ্রেঠ 
আশ্চর্যে। সৎ তখন দেবতা, আর অসৎ অস্থর--অতিঠাঃ বরুণ হয়ে যিনি সৎকে 
আবৃত করে আছেন ।* সৎ উদীয়মান সুর্য, অসৎ অন্তময়মান হুর্ঘ| সৎ 'ৈত্রমূ অহঃ', 
অসত 'বারুণী রাত্রি: এই অহোরাত্র বা দেবান্থর ব| সদদৎকে জেনে দুয়ের উধ্বে 
না উঠতে পারলে একল আদিত্যকে জানা যায় না। ওই একল আদিত্যই কপিল, অথবা 
নিষ্বেধল ইন্স, অথবা অস্তনর্যোপলক্ষিত বিষ্ণুর পরমপদ--ওৰ্বাভ যাকে বলেছেন 
গ্রয্নশিরঃ’।৮ কপিলের পার্যক্রতু হল যাগের পর যোগ--বাইরের আলো-কে গুটিয়ে 
আন! অন্তরে, সত্তার গতীরে নাসদীয় শৃন্ততায়। 

মন্ত্রের উত্তরার্ধে বঙ্গক্র কপিলের মাতার কথ! বলছেন: মাতা কপিলকে সুনিহিত 
জের মত বহন করছেন ‘রক্ষণ! বা নদীপ্রবাহদের মধ্যে [৯৩৪]। নিঘন্ট,তে ‘বক্ষণা' নদীর 
নাম।* নদী বিশ্বে বা ব্যক্তিতে বহতা প্রাণের শ্ৰোত। ব্যক্তিতে নদী নাড়ী। সরম্বতী 
নিদিতমা”।২ সরস্বতী আবার বাকৃও। তাইতে সরস্বতী প্রজ্ঞাত্মক প্রাণের ধার|। 
নিঘণ্টতেও সরস্বতী বাঁকৃত এবং নদী দুয়েরই নাম। বাঙনামে সরশ্বতী একবচনান্ত, 
নদীনামে বহুবচনাস্ত। নিঘণ্ট,র সব নদীনামই তা-ই। সরশ্বতীর এই বচনবিকল্প 
বোঝাচ্ছে একই নদীর বহু শাথাপ্রশাখা-একই প্রাণ এবং প্রজ্ঞার বহু বৃত্তি। আবার 
নিঘণ্ট,তে দেবি, বাঙনামের মধ্যে রয়েছে ধমনি * এবং নলী বা নাড়ী। সরম্থতী 


আয়ুনি ৱযভশ,চ ধেনুঃ ১*।৫৷৭। ‘পূৱে আয়ুনি’ ='পূৱে? যুগে’, ‘যুগে প্ৰথমে’ ১।৭২৷২, ৩। এ হল কালের 
দিক দিয়ে। দেশের দিক দিয়ে 'পরমে ৱ্যোমন্‌'। অদিতি হতে দক্ষের অল্প, আবার অগ্নিরও জন্ম। দক্ষ 
আর অগ্নি তাহলে এক । অদিতি (= অগ্নি) একাধারে বৃষভ ও ধেনু (কেননা দক্ষের জনকের উল্লেখ নাই, অগ্নিয়ও 
নাই। অদিতি তখন পিতা মাতা এবং পুত্র (১/৮৯১০)। আবার অগ্নি খতের প্রথম জাতক | বর্ণের 
সঙ্গে খতের ঘনিঠ যোগ থ.তে প্রমিন্ধ (তু. ১1২৮, ২৩৫, ২৪১1৪, ৩1৬২)১৮, ৭1১২1১৯,০)। অদিতি- 
বরুণ একটি ঘুঠনদ্ধ তত্ব। আবার অন্তত্র দেখছি, স্থষ্টর আদিতে আছে এক ‘অভীদ্ধ তপঃ', তাহতে খত ও 
সতোর জন্ম ( ১৭৷১৯৭৷১ ) | এখানে অগ্নি যখন বৃষভ এবং ধেনু, তখন জাতকই জনক-ঈননী। এমনি 
করে গোড়ায় জনক-জননী এবং জাতকের একটি অখণ্ড ত্ৰিপুটী--দেশ-কালের অতীত বলে যাকে প্রাকৃত 
মন্বন্ধের বিপর্যয় ঘটয়ে দেখা চলে। ১৭৷১২৯৷৪, ৭২1২,৩। ৫1৬২১, টীমু; ১৩* ৬তু, ১০৯১, 
৭২৷২,৩ (তত্র ‘দেৱানাং পূর্বে? যুগে’ অসং হতে সংএর জয়, অতএব অসৎ বা! অর ‘পূৰ্বদেব’। সম, 
কপিলের শিক্প আগুরি; কপিল তাহলে স্বয়ং অর | বুদ্ধের জন্ম “কপিলা'বন্তর রাজপুররূপে ; তার সাধন- 
লীঠ ‘গয়শিরঃ'=গয়াহুর। তা-ই আবার বিষ্ণুর গরমপদ- স্পষ্টতই উ্ব।ভের মতে । এই ইঙ্গিতগুবি ব্ঞ্নাবহ। 
এতৈত্ৰ|- ১91১০১। পপৌরাণিক গয়াহর নিশ্চল পাবাণ। এও এক ‘অশন্‌’ বা “অঞ্' বা ‘অগ্ম’। আবার 
এট বিঝুর পরসপদ, যার স্পর্শে সবার মুক্তি। পৌরাণিক কপিলকে দেখি পাতালে তপস্তারত। পাতাল 
অন্তদুৰ্দের ধাম। 

৯৩৪ দ্র, টীম ৯২১। অ, টীমুং ৫৯৪1২ ২, ২1৪১1১৬। তনিঘ, ১১১। দ্র, নি, ৬1২৪7 


৭9৮ বেদ-মীমাংস। [বৈদিক দেবতা 


তাহলে নদী নাড়ী এবং বাঁকৃ। মন্ত্রের ‘বক্ষণ|’ যদি বিশেষ করে সরশ্বতীকে বোঝা, 
তাহলে সেও নদী, নাড়ী এবং বাক্‌। তার ব্যুৎপত্তি তখন বচ, ধাতু হতে। কপিল যদি 
একল আদিত্য হন, তাহলে তাঁর মাতা এখানে অদিতি। তিনি তাঁকে বহন করছেন 
প্রজ্ঞাত্মক প্রাণের ধারায়--যেমন বিখভুবনে নদীর ধারার, তেমনি ব্যক্কিতে হৃদয়ের নাড়ী- 
আোতে। এই নদী বা নাড়ী সরশ্বতী। 'বক্ষণা' যখন বাগ-রূপিণী, তখন সে নবপদী বাক্‌ 
যা 'নিবগ|১--যাদের কথ! আগের মন্ত্রে আছে। সেখানে তাদের প্রতি স্ত্রীদের আরোপ 
করা হয়েছিল, এইট লক্ষণীয়। একই বক্ষপা, অথচ তার নয়টি পর্ব--তাই মূলে ‘ৱঙ্ষণাস্ন’ 
এই বছবচন। সমগ্র বঙ্গণাটি আকাশগঙ্গার সারম্বত ধার|--এক অব্যক্তের গিরিকন্দর 
হতে উচ্ছলিত হয়ে রবিপথ বেয়ে পড়ছে গিয়ে আরেক অব্যক্রের বিনশন সমুদ্রে ।৬ 
সরম্বতীর ধারাদের মধ্যে মরম্বানের মত? কপিলও বক্ষণদের মধ্যে সংবাহিত এবং 
সংবর্ধিত হয়ে চলেছেন অদিতির মাতৃহৃদয়ের মমতায়। মাত! 'তুষয়ন্তী'__তার তুষ্টি 
সাধনের জন্ত ব্যগ্র। শিশুটি অদ্ভুত--সে ‘অৱেনন্‌',* তাঁর মধ্যে কোনও কামন| নাই।» 
অধ্যাত্মদৃষ্টতে সে যেন একই দেহবুক্ষকে জড়িয়ে থাকা “অনাশক' সেই পাখি, যে তার 
পিগলাদ ‘সযুকু সখা*র দিকে কেবল চেয়ে থাকে--কিছু খায় না।১০ এগুলি সাংখ্য- 
ভাবনার সুস্পষ্ট নিদর্শন | 

কপিল যে আদিত্যরূপী ইন্দ্ৰ, এটি বোঝা! যায় তাঁর নামের নির্চন থেকে। শব্দটির 
ব্যুৎপত্তি নিরন্নন।সিক কল্প, ধাতু হতে। আদিত্যেয় জ্যোতি টলটলে পারার মত সব- 
সময় কাপছে, তাইতে তিনি ‘কপিল'। ছান্দোগ্যে এই কম্পনকে ঘলা হয়েছে 'আদিত্যের 


টা, ৩১০।৩। «এ-গ্রকরের সমর্থন পাই ভগবতে। মেখানে প্রজ্জাপতি কর্মের তপঃক্ষেত্র সরদ্বতীপরিগ,ত 
বিন্দুগরোবরে (৩।২১/৬, ৩৯.) আর সেইখানেই মাত৷ দেবহৃতির গৰ্ভে কপিলর/গ বিষ্ণুর অবতরণ (৩।২৪।৯-১,)। 
ভদ্র, খা ৭|৯৫|২, চীধু, ৪০৯) "তু, স (সরশ্ান, সরস্বতীর পুংরূপ, ভার পতি এবং পুত্র দুইই হতে 
পারেন, কেননা গতির আত্মাই পত্বীতে পুত্ৰকপে আঁত হন এউ. ২1১২) নয়ে| (নংরর পৌর হতে জাত; 
নর, তু, 'নয়") গোবণাহ (অর্থাৎ সরঞ্ষভীর ধারাদের মধ্যে) বুধ! শিশুর (শিশু হয়েও সোমত্ত ) ৱ্‌যতে| 
যজিয়ান ৭৯৪।৩। *অবেনৎ < ॥ ৱেন্‌ ৷ ৱন্‌ ‘কামন| কর!) ভালবাসা, দ্র. কে, ৪1৬, তত্র কেউপ্র.। 
*মাংখোর প্রকৃতি পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ বিধান করেন। ভোগবিধান পুরুষের তৃষ্টিনাধন, এখানে মাত 
'তুযযন্তী'। কিন্তু সব পুৰুষ ভোগ করেন না, তারা ‘অকামহত’ (তৈউ, ২৮২ ), ‘অনকামমার' (এআ ২৩1৮, 
তত্র মা.) ৰা ‘অনাশক’। প্রকৃতি তখন তাদের জন্য বিধান করেন অপবর্গ। ভোগবিধান কর! প্রকৃতির ধর্ম, 
আর তাথেকে মুখ ফিরিয়ে নেওরাতে পুরুষের পৌরুষ। তাই সংহিতাতে মাতা 'তুষ্যন্তী, আর কপিল 
‘অৱেনন্‌’। তু,খ্বে, অজে| হে.কে! জুবমাণে| ইনুশেতে জহাতো]নাং ভুক্তভোগাম্‌ অজ্রো হন্তঃ ৪1৫। ১০৭ 
৯1১৬৪।২০, টী, ২৪৬ । 


অস্তরিক্ষস্থান বর্গ] ইন্দ্ৰ -‘প্ৰথমে| মনন্বান্‌’ ৭৭৯ 


ক্ষোভ'[ ৯৩৫ ]। এই ক্ষোভ বিশ্বের "পরে অমৃত আনন্দের নিত্যনিঝ'রণ। এটির 
প্রতিষ্ঠা মাধ্যন্দিন আঁদিত্যে--শাকপুপির মতে যা বিষ্ণুর পরমপদ এবং সোম্য মধু-র উৎস ।১ 
বাকের দিক থেকে এটি ব্রদ্দের সঙ্গে নিত্যযুক্তা অষ্টমী বা অষ্টাপদী বাকের ভূমি।২ 
আপাতদৃষ্টিতে এর পরেই আদিত্যজ্যোতির অবক্ষয় | কিন্তু তাকে নিরুদ্ধ ক'রে ‘কপিল’ 
আদিত্যের প্রতিষ্ঠা, তার অস্তাভিযানের হুচনা। অভিযান শেষ হবে মধ্যরাত্রের সেই 
বিন্দুতে, যেখান থেকে অশ্বিদয়ের অভিযান শুরু হয়েছিল। সেটি ছিল তাদের কুবিন্দু, 
এবার হবে কপিলের নুবিন্দু। রবিচক্রের সবটাতেই গতি আছে, অতএব ক্ষোতও 
আছে। এখানকার ক্ষোভের গতি উপর থেকে নীচের দিকে । লৌকিক অঙ্গতবের 
সীমানা এই পর্বস্ত । তারপর শুরু হয় লোকোত্তরণের পালা। উপনিষদে তাকে বল! 
হয়েছে 'বিনাশ দ্বারা মৃত্যুতরণ।’ * 

মধ্যদিনের পর হতেই অলক্ষ্যে জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়| নামতে থাকে। কিন্তু 
মাধ্যন্দিন আদিত্যের দ্যুতি চেতনায় যখন অনির্বাণ, তখন ওই লৌকিক ছায়াপাতই হয় 
লোকোত্বর সংজ্ঞার উৎস। এই সংজ্ঞার ছুটি পর্ব--একটর ব্যাপ্তি মধ্যাহ হতে সাগ্সাহন 
পর্যন্ত, আরেকাটর সায়!ছ হতে মধ্যরাব্র পর্স্ত। সংহিতার ভাষার, প্রথম পর্বটি নবম 
বীরের অধিকারে, এবং দ্বিতীয় পর্বাট দশম বীরের । মধ্যদিন হতে মধ্যরাত্র পর্যন্ত 
সমন্তটাতেই আদিত্যের ‘কপিন’ [ ৯৩৬] ছ্যুতির সংক্রমণ। অশ্বিদ্বয়ের বিপরীতক্রমে 
তার প্রথম পর্ব জ্যোতির্মক এবং দ্বিতীয় পর্ব তমোভাগ ৷ প্রথমটিতে আদিত্য 'ব্ষাকপি'৯ 
এবং দ্বিতীয়টিতে 'কপিল' | গোপথবত্রাহ্মণে ‘ৱষাকপি’ শব্দের বুৎপত্তি দেখাতে বলা হচ্ছে: 
‘তদৃ স্নৎ কম্পষ্নমানে| রেতে| বর্ধতি, তন্মাদ্‌ রুষাকপিঃ1"**আদিত্যে। বৈ বুষাকপিঃ।'২ 
এটি অধিদৈবতদৃষ্টিতে। আবার অধ্যাত্মদৃষ্টতে ‘আত্ম৷ ৱৈ ৱংষাকপিঃ।"* আত্ম! বলতে 
দেহের মধ্যভাগও বুঝতে হবে। সমস্ত রবিপথটিকে যদি আদিত্য-পুরুবের শরীর 


৯৩৫ ছা, ৩৫৩ | দ্র, বেশী, পৃ. ১২৭) তু, খ. ১1১৫৪181 উবু. ২1২1৩ স্ব, ১|১৬৪।৪১ | ছা, 
৩৫১ ।  ৪ঈ, ১৪। 

৯৩৬ তু. মা. সমস্তা,খকঃ হুভদ্রিকাং কাম্পীলৱাসিনীম্‌ ২৩।১৮।  অশ্বমেধযাগে সংজ্ঞপিত অখের 
প্রতি ঈর্যাকাতর ( দ্র, তত্র উব্বট এবং মহীধর ; তাইতে 'অশ্ব' এবং 'হুভদ্রা'র পর কুৎসিতাৰ্থে ক-প্রতায় ) রাজ- 
পরীদের উক্তি। অথ এখানে আদিতোর প্রতীক (দ্র: খ. ১1১৬৬১খ, ৩ক--তত্র অন্তমিত হুর্ঘ যম; তু. বৃ. 
১/১১)। মৃত অশ্ব অন্তমিত সূৰ্য ; ‘অস্ত’ আদিত্যের আপন ধাম, সেখানে ভার জায়! তার প্রতীক্ষায় আছেন, 
ফে-জার| হতেই ভার আবির্ভাব (তু. ধ, ৩1৫৩৪, টীমু, ৮৩৪1৩)। এই জায়। অদিতি, খিসি আবার 
জননীও | অন্তদুর্ধের এক নাম বরুণ; তিনি আবার “আদিতা'ও অর্থাৎ যিনি জায়া, তিনিই জননী । মার 
'কাদ্পীলবাসিনী' অধিতি। কান্পপীল অন্তময়মান শের সংজ্ঞা। অদিতি তার সঙ্গে নিত্যযদত|-- 
যেমন বরণের সঙ্গে। অশ্ব মরে না (খ. ১1১৬২)২১), পরম সধস্থে চলে ঘায় (॥৩)। সেখানে বরুণের মতই 
সুভদ্ৰা অদিতির সঙ্গে সে নিতামঙ্গত হয়ে থাকে (দা. ‘সদস্তি’ জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে থাকে )। এই শূন্যতার 
বীধকে রাজপত্নীদের মধ্যে নামিয়ে আনবার জন্য একটি অনুষ্ঠান করা হত (ত্র. মা, ২৩।১৯:)। এখানে 
দেখতে পাচ্ছি, সুর্য ‘কাণ্পীল' কিনা কল্প, ক্ষোভময়। এই ক্ষোভ শক্তির প্রতীপ স্পন্দন-জীবন হতে 
মৃত্যুর দিকে উন্মেষ হতে নিমেযের দিকে যাওৱ|। অধ্যাত্মৰৃষ্টিতে প্ৰাণ তখন উধধ্বশ্রোতা। ১৪. খৰ. বৃষা- 
কপি, ১:৮৮ । ২ দ্র, গো, উত্তরভাগ ৬।১২। ৩৪ ৬৮; বব, ৬২৯ (তু. ৭/১৫)। ৪তু, ক. অনুষ্ঠ- 


৩৭ 


ave বেদ-মীমাংসা [ বৈদিক দেবতা 


কল্পন| কর! হয়, তাহলে মধ্যরাত্র হতে প্রাতঃকাল পর্যস্ত হবে তার পাদভাগ, দিনমান 
মধ্যভাগ এবং সন্ধ্য। হতে মধ্যরাত্র পর্যন্ত শিরোতাগ। বৃষাকপি তাহলে নিত্যক্ষোভযুক্ত 
দিনমানের আদিত্য । কিন্তু তার লক্ষ্য অন্তে পৌঁছনো। বুষাকপিস্থক্রের শেষে ইন্দৰ 
এবং ইন্দ্ৰাণী দুজনেই বৃযাকপিকে বলছেন অস্তে আসতে ।* সন্ধ্যায় বৃযাকপির রেতোবর্ধণ 
শান্ত, তিনি সুপ্রিম । তখনই আদিত্য ‘কপিল’। তিনি বর্ষণ করেন না, কিন্তু তবুও 
তার ক্ষোভ আছে, কেননা তার গতি আছে। তাইতে তিনি কপিল। 

অধ্যাত্মদৃটিতে এই গতি অনুভূত হয় নিরোধযোগে। মধ্যদিন পর্যন্ত ( অথবা 
উত্তরা়ণ পর্যন্ত [৯৩৭ ]) পুরুষের সাধনায় প্রকৃতি অনুকুল। মধ্যদিনের পর থেকে 
আকুল ক্ষীণ হতে থাকে। তখন থেকে চলে মধ্যদিনের জ্োযোঁতিঃসঞ্চমকে পুঁজি করে 
আত্মবীর্ষের সহায়ে? নিরোঁধযোগের সাধনা--কৈবল্যে প্ৰতিষ্ঠিত হবার জন্ত। নিরোধে 
বৃত্তির সদৃশপরিণাম ঘটে। সুতরাং তখনও চিত্তের সুন্ম কম্পন থাকে, কিন্তু আত্তরবৃত্তি- 
হেতু তা আর বিক্ষেপের কারণ হয় না। কপিল এই নিরোধযোগের ঝি | 

নিরোধের একটি বৈশিষ্ট্য হল, তার ফলে বাহিরট| যত আধার হয়, তিতরটা তত 
আলো! হয়ে ওঠে | তাইতে লৌকিক মধ্যরাত্রে যখন আঁধারের চরম ঘনিমা, অন্তরের 
বুদ্ধ দৃষ্টিতে তখন আলোর পরম বিস্ফারণ। “অবেনৎ' কপিলের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তখন 
সরুদ্‌দিবার অনির্বাণ আলো--আর তার অধ্যক্ষতান্র লোকোত্বরের নীচে লৌকিক 
আলো-আ|ধারের আবর্তন। ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষায় তখন তিনি ‘একল’ আদিত্য-- 
উধ্ব্ধিঃ গতির ‘উধ্ব" উদেত্য নো.দেত! না.স্তম এত!', অক্ষোত্য হয়ে ‘মধ্যে স্থাতা? 
[৯৩৮]। আদিত্যের এই একলতাই কপিলের 'কৈবল্য', সংহিতায় ইত্ত্রের নিষ্ষেবল- 
স্থিতি। একই ইন্দ্ৰ আদিত্যরূপে সম্ভুতিতে 'বুষাঁকপি', আবার অসভূতিতে “কপিল', 
স্বরূপত “বিশ্বস্মাদ্‌ ইন উত্তর+'১__রয়েছেন বিখের সব-কিছু ছাপিয়ে, সম্ভুতি-অসভু তিরূপ 
দ্বৈতভাবনার উজানে। যখন বুধাকপি, তখন তিনি পত্নীব|ন্‌--পত্নীর নাম ‘বৃষাকপায়ী’২। 
কপিলের পত্নী নাই, তিনি অন্তঃশাক্ত। কিন্তু তার মা আছেন, বিশ্বপ্রাণের প্রবাছে 


মাত্রঃ পুরুযো মধ্য আয্মনি ২১১২ | এরা, ৬২৯এ মা, 'আও্স।' মধাদেহ, ৫১৫তে জীবাকস।-দুইই খাটে। 
বৃষাকপিনু, এবং অন্ন সু. দিয়ে যঙ্রমানের হিরণাশরীর গড়ার কথা! এবা.তে আছে। ৫তু, খ, অন্বম্‌ এহি 
গৃহ! উপ ১০।৮৬২*) য় এব (বুধাকগি) শ্বগ্ননংশনে| হস্তম্‌ এমি গণ| পুনঃ ২১। স্বপ্পীমংশন-_নি, 
“ৰৰগ্ননাশন’ (১২২৮) অর্থাৎ ভোরের হুর্ঘ। কিন্তু ৯/ নপ.॥ নংশ 'পৌছন' অর্থ ধরলে ‘বিনি ঘুমে চলে 
পড়েন’ অর্থাৎ অন্রনু্ঘ। তু. মবিতা' অন্তদুর্ঘও ( ঘ. ১/৩৫।৯)। ভোরবেলায় ‘উধ|’, সন্ধ্যাবেলায় ‘উধমী'-- 
ছুয়েতেই দিগ দাহ । একের পরে আমে আলো, অপরের পরে অন্ধকার। নিসৰ্গের একই খেলা বিপরীতক্রমে। 

৯৩৭ প্র, বেশী, পৃ. ১২৮) ৯তু, কে, আত্মন| ৱিন্দতে রীর়দ্‌ ২1৪; ছা.র আরাজাসিদ্ধি__তৃতীয়” 
মবনমুখে আদিত্যোপামনার দ্বার! ২1২৪।১২। 

৯৩৮ দ্র, ছা, ৩1১১১, ১০৪) তু, ৩1৫15) ১খ ১০৮৬ হুর ধুরা। এব্যাকগায়ী 'রেৱতী ুপুত্রা 
সহ্য ভার মধ্যে প্রজননের বেগ আছে, তার পুত্র আছে, পুত্রবধূ আছে; অর্থাৎ বৃধাকপিতে শক্তির একট| 
অন্ুমন্ততি বা পরিণাম আছে। সন্ধ্যার পর হতে এই পরিণাম স্পষ্টভাবে নিরোধাভিমুখ হয়। তখন 
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চিদ্বীজরপে তার প্রবহণ আছে। অথচ তিনি ‘অৱেনত’--ছান্দোগে)ের কৃষ্ণের মত 
“অপিপাস'।* 

'ইতিহাস-পুরাণাত্যাৎ রেদার্থমূ উপবৃংহয়েত'--বেদাৰ্থকে পল্পবিত করতে হয় 
ইতিহাস-পুরাণরূপ পঞ্চমবেদের দ্বারা। কপিলকথার প্রপঞ্চন পাই ভাগবতপুরাঁণে। 
ভাগবত কিভাবে বৈদিক ভাবনার অঙ্কবর্তনে কপিলের কাহিনী ফুটিয়ে তুলেছেন, তার 
একটা! সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়ে কপিল- তথা একবি(= নিষ্ষেবল ইন্জ)-প্রসঙ্গ শেষ করছি। 


ভাগবতের পরমদেবতা বিষ্ণু বেদে তিনি মাধ্যন্দিন আদিত্য। আদিত্যপুরুষের 
শুরুভাতি এবং পরক্ষ্ণ নীলিমার কথা ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে। ভাগবতেও তকে 
বারবার ‘শুক্ল’ বল! হয়েছে ( এ২১|১৬, ৩৫, ৫১), আবার বিগ্রহবর্ণনান্প বল! হয়েছে ‘শ্রম’ 
_ ধার হৃদয়ে শোতা পাচ্ছেন লক্ষ্মী (৩১৫/৩৯ )। ছবিটি নীলাঁকাশে আদিত্যমণ্ডলের। 

সৃষ্টির প্রথমে অনন্তশব্যায় শয়ান বিষ্ণুর নাতিপদ্ন হতে স্বয়সু ব্ৰহ্মার উৎপত্তি হল 
(৩1৮১৪ )। বিষ্ণুর তিনি বিজ্ঞানশক্তি (৩৯২৪ )--তারই আদেশে প্রজা সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত 
হলেন (৪৩)। কিন্তু প্রত্যাশিত প্রজাবৃদ্ধি না হওবাঁতে অবশেষে তার জন্য তিনি 
মিথুনহুষ্টির আবশ্যকতা অন্থুভব করলেন। প্রজী বৃদ্ধি অবশ্য এখানে সংখ্যাগত নয়, গুণগগত। 
এই উদ্দেশ্যে নিজের কার়কে দ্বিধা বিভক্ত করে তিনি একটি মিথুন উৎপাদিত করলেন--তার 
পুরুষটি হলেন ‘মহ’, আর শ্ত্রীট 'শতরূপা”। শতরূপা মঙ্গুর মহিষী হলেন, মন্গু হলেন 
প্রজাপতি। তার পর থেকেই প্রজাবৃদ্ধি হতে লাগল (৩/১২]৫২-৫৪)| বেদে এই 
মন মানবের আদিপিতা। আর মান্য বা পুরুষের মধ্যে প্রজ্ঞানের পরম আবির্ভাবেই 
স্থষ্টির সার্থকতা | 

শতরূপার গর্ভে মন্ুর দুটি পুত্র আর তিনটি কণ্ঠ।র জন্ম হল। কন্তা তিনটির নাম 
যথাক্ৰমে আকৃতি দেবহুতি আর প্রন্থতি। এই মানবীর! মানবমনের কোন্‌ বৃত্তি, তা 
তাদের নাম হতেই বোঝা যায়। 

এর আগে লোঁকসম্তননের জন্য ভগবানের শক্কিতেই ব্ৰহ্ম৷ অতিধ্য।নের দ্বারা আরও 
প্রজাপতির সৃষ্টি করেছিলেন_-যেমন মরীচি অঙ্গিরা পুলন্ত্য পুলহ ক্রতু ভৃগু বসিষ দক্ষ 
নারদ (৩1১২।২১-২২ ) কর্দম ( ২৭ ) রুচি ইত্যাদি। তার মুখ থেকে বাক্‌ নামে একটি 
কন্তাও উৎপন্ন হল। মেয়েটি অকাঁমা, কিন্ত ব্রহ্মা তাঁকেই কামন| করে বসলেন। মিথুন- 
সৃষ্টির এট প্রথম আভাস--বেদে একে প্রজাপতির দুহিতৃগমনরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। 
কিন্ত এই আদিকামপ্রবুত্তি সফল হল ন| (২৮-৩৩)। সৃষ্টিতে শ্লীশক্তি তখনও অব্যক্ত 
এবং নিষ্কিগ্ন। ব্রহ্মার মানসপুত্ৰেরা অরুতদার | 


টি ই 
বৃষাকপি হন কপিল, যিনি চরম পরিণামে মধ্যরাত্রের 'অঞঃ সারতে সমারঢ়। ছা. ৩১৭1৪) তু, ৮১৪ 
(11১); খ. অনশ্বন্‌ ১|১৬৪৷২, । 
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এদের মধ্যে কর্দম--যার জন্ম হয়েছিল ব্রহ্মার ‘ছায়' হতে (৩১২/২৭ )- 
সরশ্বতীপরিপ্নূত বিন্দুসরোবরে পডত্নীকামনায় তপস্তা শুরু করলেন ( ৩২১৷৬:' )। তণস্তা 
সফল হুল। বিষ্ণুর নির্দেশে এবং ব্রহ্মার আদেশে ময় কর্দমের সঙ্গে মধ্যম! কন্তা! দেবহুতির 
বিবাহ দিলেন (৩:২২ অঃ)। কর্দম “ছায়া বা অসংজ্ঞা, জড়সমাধির প্রতীক-_কিন্তু 
পত্নীকাম। আর দেবহ্লতি আলোর মেয়ে--মানবমনে আলোর অভীপ্পার প্রতীক । দুয়ের 
মিলন অধ্যাত্মসাধনাগ্ন নিগুঢ়-ব্যগ্নাবহ। ভাগবত ছুটি চরিত্রকেও এঁকেছেন আলো- 
ছায়ার অপু সম্পাতে। 

য়োগাঙ্গভাবেন রমমাণয্নোঃ' কর্দম-দেবহুতির প্রথম সন্তান একসঙ্গে জাত (বেদে 
‘সাকংজাত’ ) নয়টি কন্তা ( ৩২৩৪৬-৪৮ )। মেয়ের! অন্ধ৷ কলা ক্রিয়া! উর্জ ইত্যাদি-- 
বলা যায়, শ্রদ্ধা দিয়ে শুরু আর শাস্তি দিয়ে শেষ। মেয়েদের পর দেবহুতির আকৃতিতে 
জন্মালেন কপিল--যিনি বিষ্ণুই অবতার । যে ‘আধ্যাত্মিকী বিদ্যা সর্বকর্মের শমনী’ 
(৩২৪।৪* ), কপিল তার প্রবক্ত৷৷ আর তীর প্রথম প্রবচন মায়ের,কাছে। 

কপিলের জন্মের পর বর্দমের নয়টি কন্ঠার বিবাহ হল পূর্বোক্ত মরীচি প্রভৃতি 
প্রজাপতিদের কারও-কারও সঙ্গে। অঙ্গিরা বিবাহ করলেন শ্রদ্ধাকে, আর অথবা 
শান্তিকে। দুজনেই অগ্নি-খযি এবং যজ্ঞবিধির প্রবর্তক--যজ্জের আদি এবং 
অন্ত। কর্দমকন্ভারা তাহলে যজ্ঞশক্কি--বেদের ভাষায় ত্রতুরূপিণী। তাইতে তারা 
দেবহুতির আত্মজা। কর্দম হতে তারা ফুটে উঠেছেন, গায়ে রক্তোৎপলের গন্ধ নিয়ে 
(৩২৩৪৮)। একটু কামনার আভাস তাদের মধ্যে আছে। কিন্তু কপিল কাম-কর্মের 
ওপারে। 

এখন বুঝতে কষ্ট হয় না, সংহিতার নববীরেরাই এই নবকন্া। সংহিতায় নব- 
বীরদের হাতে কুলা ছিল, তাই এখানে সৌজাঁন্ুজি তাদের মেয়ে কর! হয়েছে। তারা 
্ত্বর্থক প্রাণ, আর কপিল ক্ৰতুকে ছাপিয়ে প্রজ্ঞা। কিন্তু প্রাণ আর প্রজ্ঞা ‘সমান’-- 
চেতনার পু্বার্ধ আর পরার্ধ। দুয়ে মিলে দেংহুতির পূর্ণতা । অস্তে তাই দেখি, দেবহুতি 
প্রজ্ঞাপারমিতা হয়েও নদীরূপিণী--তার আ.ত্মপ্রতিরপ ‘বক্ষণা'র! তার মধ্যে এসে মিলে 
গেছে। বিশ্বপ্ৰাণের ধারায় নিত্যকাল ধরে তিনি ‘সুধিত জণ'রূপে বহুন করে চলেছেন 
অকাম অক্রতু কৈষল্যের সঙ্ক্ষণকে (তু, খ. ১০/২৭১৬ ; ভা, ৩/৩৩!৩০-৩২ দেবহুতির 
সিদ্ধির বর্ণনা )। 

মন্গর জ্যেষ্ঠ কন্ঠ! আকুতির বিবাহ হয়েছিল প্রজাপতি রুচির সঙ্গে । তাদের এক 
পুত্ৰ যজ্ঞ, আর এক কন্তা দক্ষিণ।। দুটিতে একটি মিথুন । কনিষ্ঠা কন্ঠ প্রস্থতির বিবাহ হল 
প্রজাপতি দক্ষের সঙ্গে। তার যোলটি কন্তা--তার মধ্যে তেরটির বিবাহ হল ধর্মের সঙ্গে । 
ত্রয়োদশ কন্তার নাম ‘মুতি’ ([0108008607)। তার গৰ্ভে জন্ম হল নর আর নারায়ণের - 
ধারা পরে হুলেন অৰ্জুন আর বাস্থদেব। চতুর্দশ কন্তা দ্বাহার বিবাহ হল অগ্নির সঙ্গে, 


অন্তরিক্ষস্থান বর্গ | ইন্দ্ৰ-প্রথমে| মনন্বান্‌ ৭৮৩ 


পঞ্চদশ কন্ত| স্বধার হল পিতৃগণের সঙ্গে। ষোড়শী কন্ঠ। সতী--যেন চাঁদের ধ্ৰুব! কলার 
মত। তার বিবাহ হল শিবের সঙ্গে--যিনি কপিলের মতই সব ধর্ম-কর্মের বাইরে। সতী 
নিঃসস্তানা_-তিনি আর 'প্রস্থতি' হলেন না। 
মর প্রাজাপত্যব্রত এইভাবে সাৰ্থক হল। 
»পুরাণে বেদার্থ কি ভাবে প্রপঞ্চিত হয়েছে, তার একটু আভাস দেওৱ| গেল। 


তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত 


সংশোধন ও সংযোজন 


সময়ের টানাটানিতে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে কোনও শু্ধিপত্র দেওৱা সম্ভব হৃয়নি। 
এইবার তা দেওবা হল-_সেই সঙ্গে-সঙ্গে প্রথম খখ্ডেরও কিছু অতিরিক্ত সংশোধন ও 
সংযোজন। তৃতীয় খণ্ডে, ছাচের দোষে 'ম্প' আর 'ম্প' এই দুটি অক্ষর অনেকজায়গায় 
খুলিয্নে গেছে। পাঠকের বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করে, তার মধ্যে শুধু বিশেষ-বিশেষ 
ভুলগুলিই দেখিয়ে দেওবা হল--নইলে তালিকা দীর্ঘ হয়ে পড়ে। 

প্রথম সংখ্যা পৃষ্ঠার (স্থুলাক্ষরে ), দ্বিতীয় সংখ্যা ছত্রের। তিনটি সংখ্যা থাকলে 
দ্বিতীয়টি টীকার--ওই পৃষ্ঠা হতেই গোন! হয়েছে। সংযোজন বা সংশোধিত রূপটি 
আছে উদ্ধৃতিচিহ্নের মাঝে । সংযোজনের আগে যোগচিহ দেওৱ| হয়েছে। 


১1১৭ জাতির ‘বহুসম্রকব্যাপী'। ৯।২৩ ‘আপ্ৰাণান্ত’ চেষ্টা। ৩৭11২ ‘পুর্লটু তাইদের' ; 
161৫ হান । ৪৩1১২ সামনি ‘জজ্ঞিরে' ছন্দাংসি’ “জজ্ঞিরে' ;। ১৬:২ *১১৬৪।৩৯। 
৫০1৮১ 'সাহগগ'। ৫১।১১৪ “ইমম্‌ উ' ত্যম্‌। ৫81১৯ কিন্তু “তার তুলনায় । ৬১/১২ 
ষড়জ ‘নিষাদ ও ধৈবত'। ৬৩৭৩১ স্বনা 'নাগরখপ্ত' ২৭৮। ৬৪1১ ‘বৌদ্ধভাবনায' 
মূলে। ৭৫1১৫-১৬ যেমন কয়েকরকমের ‘দ্ব্যহ ( দুদিনের )--এমনি করে ত্র্যহ, চতুরহ, 
পঞ্চাহ, ষড়হ, সপ্তাহ, অষ্টাহ, নবাহ, দশরাত্র, এগারদিনে সাধ্য পোঁগুরীকষাগ ইত্যাদি। 
+ ‘মোটের উপর তেত্রিশরকমের। এদের মধ্যে কতকগুলি অতিরাব্রসংস্থাক-_যাঁগ 
চলে সন্ধ্যার পরও সারারাত ধরে। যেমন পঞ্চরাত্র নবরাত্র দশরাত্র ইত্যাদি ।' 
তাণ্যত্রদ্ষণ অগ্রিষ্টোমকে **|  ৭৯1১৭-১৮ অদিতি "ছুটি নীৰ্য-কপাল’। ৮৭1৫৩1১ 
1১১৩৬-১১? ৯২৩ শেষের ‘তৃচটিতে'। ৯৪৯৬|২-৩ ওদপাত্রাৎ “( জলপাত্র হতে 
অন্নপাত্ৰ পর্যন্ত সব ভাও থেকে )'11৯৬]৪ সমাপ্রোতি | + “অহরহ; স্বাহাকুয়।ত আ কাঁঠাৎ 
( অগ্নিতে একখানি কাঠ আহুতি দেওরা পৰ্যন্ত ), তখৈ.তং দেরঞজ্ঞং সমাপ্রেতি।” অথ 
ব্ৰহ্ময়জ্ৰ:। ৯৫|১৭৩|১ তু. 4- শি” শ্রীমন্থ। ৯৭৷২২-২৩ তৈত্তির়ীয়োপনিযৎ। + দশম 
প্রপাঠকটি যাজ্তিকী নারায়ণ উপনিষৎ।' ১০০৷৬৷৫ হতে পারে। + ‘উল্লিখিত খক্‌টি 
এঁব্ৰা,তে সৌপৰ্ণদুক্ক নামে অভিহিত সুক্তের শেষে আছে (দ্র. এ্রত্ৰা, ৬.২৫, ৮।১* সাতা, )। 
গায়ত্রী সুপণাঁ হয়ে সোমকে দ্যুলোক হতে পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিলেন (তৈস, 
৬১৬ )। এটি মানুষের হৃদয়ে দিব্য আবেশের বর্ণনা। “নিষৎ? এবং ‘উপনিষদে’রণও 
এই পরিচন্ন।') 1৮1২ দেবতা ‘আধারে’; 1১০1৮ ‘জ্ঞানবিধৃতপাপ.ম|’। ১০৪।১২ প্রথম 
‘হষ্ট। ১০৫৷২৮|৭ ‘উষাঃ’। ১০৬৯ আকর্ষণ ‘কাটলে’; 1১২ আছে ‘নার’ হৃদ; 1১৭ 


সংশোধন ও সংযোজন ৭৮৫ 


মনোবলে “আরহ্রদ'। ১০৮।৪২৷৩ তু. ‘থচঃ’ প্রণৱ উকৃথশংসিনাম্‌ ‘তৈস’। ১১২1২, 
খকের রস “সাম” আর ‘সামের' রস। ১১৬৷৭৬৷১৪ সেখানে ‘প্রেষণ-'। ১২১1৫ হচ্ছে 
'ইন্দ্ৰ"; 1১৪ জননী ‘উষ|’‘‘‘নরলোকের প্রথম 'বেদ্ধা। ১২৩1১ ‘যজ্ঞাযজ্ঞীয়' সামের।; 
।১১১।৫ আদিম 'তাতি'। ১২৪৷১১৯৷৷৬ মৃদু, ‘বলবৎ শ্রক্ষ,' নিরুক্ত ; ।৭ এটিকে +'চেতনার’ 
আরোহক্রম। ১২৫৷১২৭৩ “অগ্নি ও বায়ুরই’ বিভূতি। ১২৮/১৩৪।৩ (দ্র, “২১৫৬টা, )। 
সাধ্যের । ১২৯1১৩৭।১২ একটা প্রমাণ। + 'সামবেদের জৈমিনীয়োপনিধদে এই 
মন্জটিই ব্যাথ্যাত ( ৪|২৭-২৮ |’; 1১৪৪১ দ্র, “বেমী, পৃ. ৪৫৭.*1| ১৩১।২ উধ্বধি:- 
ক্রিয়াকে + 'বোঝানো যেতে পারে সমতলের উপর একটি লম্বচিহ্ন (perpendicular) 
রেখে। এটি উদানেরও গতিরেখ। | অবশ্য সমতলটি রচিত হবে প্রাপাপানের এবং লমান- 
ব্যানের গতিরেখার আধাররূপে। কিন্তু এদিকে তাবনার জন্য 'প্রাণাপানের গতি’ 
নির্দিষ্ট করা হয়েছে সামনে আর পিছনে। ১৩১৩ আছে যেন সমতলভাবে। + 
'উদানের উ্বগতির সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত সমতলটি তাহলে পৃথিবী হতে দ্যুলোকের দিকে 
ক্রমে-ক্রমে উজিয়ে যাবে ! ১৩১৭ ‘ধরা যেতে পারে। চিত্রের'। ১৩৫।১* ‘সৰ্বভুক্‌-- 
কারও’ ;1২৪ চতুর্থ পাদ 1১৭৪ + “প্রতি পাদ চতুষ্ধল ; অতএব পাচ্ছি ষোড়শকল ব্ৰহ্ম |” 
১৩৮৷১৮৩৷১ ‘অচি অগ্নিশিখ|--' অধিযজ্ঞ । ১৪৮২২৩]১০ মড়া। “ডিমের মত’, উপনিষদের | 
১৫০২২৭।? সঙ্গে 'জায়ের' পত্য। ১৫৩৷২৩৬৷৭ ‘দেববিদ্য|’ = দেবতা বিজ্ঞ/ন| 
১৫৫২৪৭১১ বাকের “সাধনার | ১৫৭৷২৫৯৷১ ‘লঙ্ধ,|.নন্দীভৱতি, কো। ১৬৭২৭৩২ 
পুরং ‘হিরণ্যয়নীং’ । ১৬৮/৩২৩।১ স্ুপরিচিত। 4 ‘অগ্নিচয়্নের বেদির আকার পাখির 
মত। উপনিষদে এই ভাবনাটি অমৃস্থত হয়েছে। ১৬৯৷৩২৪৷১ সমাঁধিযোগে ‘ইচ্ছা- 
সুপ্তি’। ১৭০/৩৩৬।৫ ‘সেমিটিক’ তাবন|। ১৭৪1৩৬৩।৯ (শবে, ৬১১ )। + * 'ব্ৰহ্মজজ্ঞ'র 
পদচ্ছেদ হতে পারে ‘ব্ৰহ্ম-জজ্ঞ' যিনি ব্ৰহ্মকৈ জানেন। তু. এীব্রা, ৬৩৫, তত্র ‘জজ’ 
ল=জ্ঞ | ১৭৫৩৭১/১০ ‘Gk. euchomai’ I pray | ১৮১২ নিষ্ধাসিত' করে জানতে 
হবে ‘অমৃতজ্যোতীরূপে’। ১৮৬।৪৬৭1৪, ১২১১০, ‘বিশ্বে,দ্‌ উ' তা; |৪%১|৭ ঘোড়ার 
চড়ে ‘চুৱাল্লিশ’ দিনের + (ব্রিটুপ, ছন্দের অক্ষরসংখ্যা চুৱাল্লিশ ; এট ইন্সের ছন্দ. 
যিনি বঞ্জসত্ব এবং মনোবাসিত প্রাণের দেবত| ; উপনিষদে রুদ্ররপী প্রাণের সংখ্যা 
এগার ; সুতরাং চুরাল্লিশ দিনে নচিকেতার মত মৃত্যুর দুবার দিয়ে তিনটি প্রাণের 
তুমি পেরিয়ে তুরীয় প্রাণতূমির প্রত্যন্তে পাওৱ| বাবে অমুতের উত্স--এই ধ্বনি 
আছে)' পথ হল। ১৮৭১ হে + ‘একৰ’ পূষন্‌ ; 18181১১ তবে ‘একধির মত বিজ্ঞান’; 
১২ (কা, ৪৯১১৫ +; 'তৈঅ| ৬৫/২, তত্র সাত’ )। ১৮৭৷৪৮০৷২ পাশার 'চারট' 
ফোটাও ‘কৃত’ + ‘( দ্র. উতর, 11১৫; ছা, ৪1১৮, অ৮ ; তাহলে “কৃত'স্চতুক্পাৎ বা 
চারপে।)' বা ‘সত্য’। ১৯৭।৫৮২৩ বলছেন + ‘নমো! রধং ব্ৰহ্ষিঠায় কূর্মঃ। “গেকামা' 
এব বন্নং; 12৮8৫ ৬!৮৷৭.*)। + এটি প্রচলিত ব্যাখা! । চিন্ময়প্রত্যক্ষবাঁদ 


৭৮৬ বেদ-মীমাংসা 


অস্থপারে দর্শন আদিত্যের, তারপর শ্রবণ আকাশের ; তারপর অরূপের মনন, সবার 
শেষে লোকোত্তরে নিদিধ্যাসন বা ধী-যোগ এবং তার ফলে বিজ্ঞ/ন। প্রতিটি অন্ন- 
ভবই সহজ।' ২%১৷৬১৩৷১ দ্র. শাঙ্করভায্য। + ‘অত্র চিন্তনীয় : পুরাণে ‘লোকালোক’ 
পর্বতের কথা আছে। একটা হাঁড়ির তিতরে প্রদীপ জাললে তার আলো! ভিতরেই 
থাকে, বাইরে যেতে পারে না। তখন ভিতরে ‘লোক', আঁর তাকে ঘিরে বাইরে 
“অলোক । সুর্ধরশিতে আলোকিত পৃথিবীলোকের চারদিকে তেমনি আছে একট! 
‘অলোক’ পৃথিবী--তার পরিমাণ পৃথিবীলোকের দ্বিগুণ ( ৩২ %২=৬৪ দেবরখাহ)। 
তাকে ঘিরে আছে এক অলোক সমুদ্ৰ--তার পরিমাণ লোক আর অলোক পৃথিবীর 
সমষ্টির দ্বিগুণ ([৩২+৬৪] ২৯১৯২ দে. )। মোটের উপর তাহলে ২৮৮ দে. 
(৩২+৬৪+১৯২) পাওৱ| গেল। এই সংখ্যাটি জগতীচ্ছন্দের অক্ষরসংখ্যার ছয় গুণ 
(৪৮%৬)। অলোক-সমুদ্রবেষ্টিত বিশ্বঙ্জগতে তাহলে ছন্নট জগতী আছে। সংহিতায় 
‘টু উর্বার কথা পাই (খ.ষল্‌. উ্বার্‌ একম্‌ ইদ্‌ বৃহৎ ১*1১৪।১৬% তু. যড তার" 
একো অচরন্‌ বিভতি ৩৫৬২ )| তার বিস্তার অশ্বমেধষাঁজীর আত্মবি্ফারণের দ্বারা 
পরিব্যাপ্ত হয়-_তিনি তখন বিষ্ণুর মত 'বৃহচ্ছরীরো ৱিমিমানঃ” (খ. ১1১৫৫]৬) : 
তার ক্রমবর্ধমান শরীর দিয়ে বিশ্বভুবন ছেয়ে থাকেন। এখানে পঞ্চভুতের উল্লেখ 
লক্ষণীয়_পৃথিবী, সমুদ্ৰ (অপ), স্ুপর্ণ (আদিত্য বা অগ্নি=তেজ ), বায়ু এবং আঁকাঁশ। 
প্রথম ছুটি ভূত স্থূল, পরের তিনটি স্্ম। যজ্ঞাগ্ির শিখারা আন্তরভাবনার ফলে 
সূর্যরশ্ হয়ে যাজককে তাদের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাস এবং অবশেষে ‘মহাভূতের 
সঙ্গে তাঁকে একীভূত করে।” ২০২/৬২২১ বৃ. ৪1৩৩৩। + ‘ব্ৰহ্মলোক’ পরমানন্দ, 
তার পর আর-কিছুই নাই। ২০৯1৬৮৪।৭ '‘সুৱর্গের' ২২ )। + ‘কিন্তু তু. 'পরা-বুকৃ" 
খা. ২১৫1৭, ১৩১২৪ ৪1৩০1১৬, ১/১১২৮ (১০।৬১/৮)। তত্র সাংখ্যধ্বনি। ২২২৮ 
ধরে নিতে ‘পারি।৮০৮' নবীন। পাদটাকায় + "৮৫৮ সম্প্রতি আবিষ্কৃত ‘জৈমিনীয়ো- 
পনিষৎ' সামবেদের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রন্থ। কেনোপনিষৎ তার অন্তর্গত। 
সমগ্র জৈমিনীয়োপনিষৎ বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাঁধে।' ২২৩৷১১৷৪ 'শিক্ষা'। + 
‘এই সংজ্ঞার মূল খ.তেই পাওৱ| যার, তু. ১০৩৫ সেখানে আচার্য ‘শাক্ত, 
অস্তেবাসী ‘শিক্ষমাণ’ | ২৩২1৫৪৬ ব্যবহৃত হয়েছে) + ‘৬৬৷৷৯'। ২৩৭২১ 
সোঁৱামণী + ‘এবং বাঁজপেয়’ যাঁগে সুরার। 


২৪৩৷৪৷৪ “বুধে নদীন|ম্‌’ ৭|৩৪|১৬, ; 1৪/৩৬ “সাযুজ্যের' বোধ। ২৪৮।২৬।১৩ 
‘৭|৩২৷২৬'। ২৪৯৷২৮৷১১ তমসি ‘তম্থিবাংসম্’। ২৫১৷১ “সঙ্গে ‘পরম’ বিশেষণ ’; 
৩২২ ৯৪1৫, '৮|৬৭|১'। ২৫৩১৬ সোম যে-শুক্রজ্যোতির'। ২৫৪৷২ অগ্নি + 
‘আর’ ;1৩৭1১ ৬২1৪) ৮১/১৮। ২৬১৫৭১৩ ১.২৭/৬১, ৪৮1৭1 ২৭১৷৭৬/১ [৭৬] 
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“দীধিতি’ ' | ২৭২২৯ নাম দিয়ে ‘রেখেছেন [7৩701165021 ২৭৭1৩ অগ্নি তাই 
‘উষভুৰ্ত ১1৮৯১ বীয়্ ‘ৱাং’ 21৮৯৩ সম্‌ ‘অঙ দ্ধ’ । ২৭৯/৯১/১৮ আঙ্গিরস ‘ ‘ূৰ্বদ্বান্‌ *; 
1৯১১০ অগ্রিস্‌ ‘ততঃ নৃুয়ে।' জা়তে। ২৮৪১৭ আবার ‘ভার' ছুছিতা৪। ; ৯৮১ 
হয়েছে ‘খ.র রাত্রিহুক্তে : 'রাত্রী বাখাদ্‌ দেবাক্ষভিঃ' | ২৮৫১*৬।৭ ‘আদিত্য হতে? 
প্রন্থত। ২৮৬৷১:৬৷২ এই “ফিরা আর; 1১,৭1২ ৯/৯/৪। + ' ‘সপ্ত’ গলি: 
‘সপ্ত’ (ভিঃ) ধীতিভিঃ ‘‘সগ্ত নপ্বে। অজিন্বখ' | দ্র: চী. ১১১, ১১৪।' ২৮৭৷১১১৯ 
(ররিবঃ)। 4 “একই নদীর সাতটি ধারা সাতটি ভূমিতে--তাই 'সপ্রগিদ্ু' ব| ‘সপ্ত 
নদী'। ২৮৮।১১৩২ আমি গ্রহণ ‘করেছি' , 1১১৩৭ যেখানে ‘‘ধৃষ্ঠি’’। ২৯০/৯১৫৩ 
রি রাজপি ‘$৮১৷৫ | ২৯২1১ আরেকটি ‘মন্ত্ৰংশে’। ২৯৪1১২৪।৭ ‘একাদশ’ রুদ্র । 
২৯৬/১২৬।৫ er ‘9৪8০; 1১২৭।১৭ সোমম্‌ 'অপিবদ্‌’। ২৯৭১২৭|২৯ Gk, ৮2৫০5) 
১২৭২১ Gk. ‘kondulos 1° ; 1১২৭১৭ তেমনি ‘ত্ৰিটুপ”। ৩০০1১৩১৪ ‘ 'বৃত্রমাতা' '| 
৩০১।১৩৪1৭ দর্শনে ‘জড়বাদ'; 1১৩৪।১৬ নাম তে 'লোকা'। ৩০৬৬ 'খকৃ- 
সংহিতাতেও'। ৩০৭৷১৪৩৷৮ 0০০3০১)। ২ < সধ’। ৩০৯৷১৪৫৷৬ ‘সংযাজে’ দেব- 
পত্নীদের। ৩১০৷১৪৭৷২ প্রবেগ ) ‘৫1৫০/৫’ । ৩১১৷১৫৷২ইশ্দ্ৰিঃম্‌ আ 'তন্থাৱ’। ৩১৪।৮ 
'উধাও-হওরা' মনেরও | ৩১৫৷১৬৭৷১৩ (উরুলোঁক)। + ‘তু নি. অস্তরিক্ষ ‘প্যায়্ন’ অর্থাৎ 
প্রসরণশীল (১২1১৯) ৩১৭৷১৬৪৷৮ 'অগন্ম' শর্ম। ৩২১1১৭০।৪ ‘উষসাম্‌ উধ্বে।। ৩২২। 
১৭১/১৫ তু. “অগ্িনা গ্লিঃ| ৩২১/১৭৪।১৬ এইসব + “(বিশ্বরূপে ) জাত হয়ে' (এই 
ধেন্স। ৩৩০৷১৮১|২ ‘66০ ০%’ * 51১৮৫ ‘ কল্যাণকর্ম। তিনি “মরিণাৎ্'। ৩৩১1 
১৮২১৩ ‘অধ্যাত্বদৃষ্টতে ) ৮ অগ্নে $1১৮২।১৭ তু. ৮1৩৫১৬-১৮'1১৮২/২১ আর “ ব্ৰহ্ম” 
৩৩৪৷১৮৬৷১৯ মিহহ্য়দ্রকিত। ৩৩৫৮ “নিশ্ঃ করিতম£?; 1৯১৮২ টা, ৯১*এর 
পর সংখ্যাটি থাকবে না। ৩৩৬৷১৮৮৷১ ‘সাদয়া’ স্বোনিযু; ১৮৮১৯ 'অনথব,তা গুঃ; 
॥১৮৮৷২* ( অগ্নিং ) ‘সপস্তো'; ‘(এইসব করেছে; ’। ৩৩৭৷১৮৯৷৩৫ ‘কৱির্‌’ বেধ|। 
৩৩৮৷৩ তাদের ‘হৃদয়ে এবং ১1১৯৭1১৬ ত্বং নো অন্ত উধদো’। ৩৪০১৯২৷১ 
দেবতাই ‘ 'খতং মহৎ’’। ৩৪১/১৯৩১ ‘< ঞ্‌’; 1১৯৩৯ জড়িয়ে ধধরছে' + ‘তারা’ 
মঘবাকে ; |১৯৩|১* “( জড়িয়ে ধরে )' ১৭৪৩১ ; ১৯৩/৩৬ প্রেঠং ৱ|’। ৩৪২৷১৯৪৷৭ 
* আল্লীদেবগণ’ ) ।' লক্ষণীয়। ৩৪৩৷! চিরকাল ‘তা-ই; 1১৯৪৷৩ তু, 'IE. uek! ; 
১৯৪১২ ‘উশন্ন' উশত'‘'হৱিযে ‘অত্তৱে'--উতল|। ৩৪৪৷১৯৫৷২৩ ‘শততমং' বেশ্যাং। 
৩৪৫৷১৯৬৷১২ অপি ‘ৱাতন্নামস্ত’ ৷ ৩৪৬৷১৯৬৷২ ‘(৯৷১৫৷২, তার’ পরের। ৩ত৪৭৷১৯৭৷১৩ 
দেবতার ‘বৰ্ম’’ বা। ৩৪৮।১৯৯১৫ অমৰ্ত্যং ‘সহোৱ্‌ধম্‌' ; ।১৯৯৷২৬ হয়েও ‘আত্ম- 
যাজী’। ৩৪৯৷২%৭৷৭ ‘আগ্নে ৱহ’ পখিভিঃ; ।২০১৷৯ ( তু: মু" এষ। ৩৫০।২*১২৩ 
খতেন ‘হয়ম্‌’; |২%১৷৪১ ‘< [84171 ৩৫১৷২৩ পিরিব্যাপ্ত করেন আমার' মধ্যে । 
৩৫২২০৪১৭ ‘বত!’ জ্যোতিঃশক্তির ; 1২০৪/২৫ TE. 760-049 ; |২%৪|২৬ Lat. 
৩৮ 
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cord-(is), cor, Gk. kardia, OE.'| ৩৫৩।৫ রুদ্ধ ক'রে ‘ব্যানের’। ৩৫৪৷২%৬৷২৮ 
‘পড়ছে সরন্বতীতে’। ৩৫৯।২১২।৮ ‘গয় প্রাতের' একটি স্থক্রের। ৩৬০।২১৩/৮ 
দ্রোণে 'হ্রক্ঃ'। ৩৬৪।২১৮১১ নিত্যশংসন ; ‘গুত্ৰ'; + ৩৬৫৷২১৮৷১ ‘হৃমঙ্গল বসন- 
পরা, পিতৃপুরুধদের নিকট হতে লঙ্ক।, নিত্যজা তা"; 1২১৯/১৭ ‘তু’ অগ্নি। ৩৬৮৷২২১৷৪৭ 
*তু. ‘অধ৷’। ৩৭০।২২৩১৭ আর 'নক্তা+ বা। ৩৭১।২২৪/৬ 05. 1070” ৩৭৮৬ 
অগ্নি ‘ ‘উষভুৰ্ত | ৩৮৫১৬ ‘‘অপাং নপৎ। ' | ৩৮৯৷২৫৭৷১৪ দ্র, ‘সিন্ধু + ৬০৭৯। 
৩৯৮২৬০।৬ অধীশ্বর ‘একদেব’ ; 1২৬১/৩ ৬1৪৪২৩.**) +- 54 ‘দ্বিত' ৫/১৮২, ৮1৪৭/১৬! 
আবার ত্রিত। ৪০৪৷২৭৫৷২ ১০1৫১/৬। + পূর্বতন অগ্নির! মাত্রাছাড়। উৎসাহের ফলে 
দেবযানের পথে চলতে গিয়ে বষট্‌কারের বজ্রণক্তিতে তেঙে পড়েছিল--একথ| আগেই 
বলা হয়েছে। ৪০৫৷২ তোমার না অনিষ্ট 'হয়’। তাহলে তুমি; ২৭৭১৯ আছে 
*ণউৰ্জ’’ বাড 1২৭৭1২৭ দ্র. সা.। 4" ‘মনে হর, এখানে পুরুষে “পুরীষে”র ধ্বনি আছে, 
যার অর্থ জ্যৌতির্বান্প ব| নীহারিক1| দ্র. “পুরীষ” পরে।' ৪১২ 'ব্ৰহ্মণস্পতি’ 
[২৯৫]; 1২৯৫৩ খসে পড়বে 'ব্রদ্ধণন্পতির'। ৪১৩।২৯৬|৫ ‘ব্ৰহ্মণন্পতির’ মস্ত্ৰবীৰ্যে; 
(২৯৭1৫ ‘৩১০৪-৬ ); তার’ . অন্তরে। 8১৪1৩ অভীপসার উধ্বশিখারূপে'। 
৪১৫৷২৯৮৷১১ দিব্যধ্ৰুতি + '('; ২৯৮১২ ৪৫‘ )| দ্িব্যধ্ৰুতি হতে সম্ভৃত বাকের’ । 
৪১৬৷১৩ ‘আমারই’ মধ্যে | ৪১৭/৩০২।৩ বিহঙ্জের ‘কাকলি,' ছালোকের। ৪১৯/৩০৬।১৬ 
%1147- ‘to drag,’ | ৪২২৷৩১৭৷৭ ‘ ‘আ গল্দ| ধমনীনাম্‌' ? ;।৩১৭৷১৮ আমাদের ‘অমৃত- 
জন্ম’ । ৪২৪৷৩১২৷১ ন ‘দুষ্ুতির'। ৪২৫৷১১ করেন “কবিধর্ম; সিদ্ধ করল তাকে’ ধিষণ!। 
৪৩৪৷৩২৯৷৬ ‘মন্ল্হিতম্‌’ | ৪৩%৷৩৩২৷১৪ ‘ ‘উষতুৰ্' ’ অগ্নি । ৪৩৮1৩৩৯।১ ‘তজনা, ঘনিঠ 
সম্পর্ক'। ৪৪০।৩৪২।১ আগ্রীবাতি + ‘(তু. খ. প্ৰীণন্‌ ব্ষ! কনিক্ৰদৎ ৯|৫|১; মন্ত্ৰটি 
আপ্ৰীহ্ক্তের )। এব্র” তেজে| ৱৈ। ৪৪৭৩৪২৷৮ বিচার চলে না। + শি, র বক্তব্যঃ 
যজমানের রিক্ত আত্মার আপ্যায়ন বা আপুরণ হয় আগ্ৰীহুক্ত দিয়ে--কেনন| এই 
হুক্তগুলি প্রাণের মন্ত্রমালা, তাই তাহাদের খকৃসংখ্যা এগার, আর আত্মার বহিঃ- 
প্রকাশ প্রাণে।' ২নি,; |৩৪২|১৫ ‘হয় ‘শংস’, তেমনি’ তার ; 1৩৪২/১৬ (দ্র. ‘শাংৰ|’ 
১৭৩। ৪88৪১1৩৪৫১১ ‘দেওৱ|ই' বলতে গেলে। 88২/৩৪৮৷৬ ‘pek- ‘wool,’ 
৪৪৮/৩৬০।৩ ‘বাহৱ|’ পৃথুপাণিঃ। ৪৫০/৩৬৩।১৭ ২|৩৪|৬ + 3 'নরাং ন শংসৈঃ? 
১১৭৩৯, ১*, (ইন্দ্র) ‘শংসে। নরাম্‌' অ২৪৷২৷ ৪৫৭৷৩৮৭|৩ যজমানের ‘নিক্ষাক্তপে’। 
৪৬২।৩ আলে| ‘আর’ আধার। ৪৬৩৷৩৯৩৷১৬ Eng. ‘smile, Swed. smila’, | 
৪৬৭1৪০১/১৯ অর্ণঃ, 'স্লশ্ম’ আদিত্যা। ৪৭০২১ বেদে ‘তার’ উল্লেখ। 8৭৫৷৪১৮৷৪ 
৯!৬৭।৩২। + ‘নদী সরশ্বতী যজ্ঞের সঙ্গে বিশেষতাবে যুক্ত-কেনন! তার কুলে- 
কুলেই যাঞ্জিকী সংস্কৃতির বিস্তার (তু. ১/৩/১*-১১ ১ ৮২১/১৮ টী, ৪১০৪১ ৩২৩৪ $ 
আরও তু, এঁরা. ২১৯ কবযোপাধ্যান )। যজ্ঞ মন্্রদাধ্য, মগ্ন বস্তুত মানুষের মনে দৈবী 
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বাকের স্দৃতি। অতএব পরপ্পরাক্রমে বাকের সঙ্গে সরশ্বতীর অম্বিত হওর! একান্তই 
স্বাভাবিক ।’;।৪১৯৷৪ বাহ্‌ষ্পত্য ‘তরদ্বাঞ্জ'। ৪৮০1৪২৮/৮ ‘ ‘মূজবান্‌! ’ গিরি। ৪৮২৷৪৩১৷১ 
র্যা ‘খ.' ৯৫৯। ৪৮৩1১২ ‘সে-ধারা' হতে। ৪৮৬।৪৪৩১ তত্র ‘হৱ্যানি গময়’ । 


৪৯১|৭ “যায় খকদংহিতাঞ্' তিনটি কের; 1১১ 'অপরিহার্ধতাবে' যুক্ত $1১৮ 
আর ‘এথানে’ পৃথিবীরূপে ; 'ভ্ী' ও * ভূ'র $18৫২।৩ “অদিতে' সঞ্জোষা। ৪৯২৮ 
স্ব মিধুবর্মী') 1১১ ব| “ ‘ভূমি’ ' )1১৩ পিরিভাষিত হয়েছে; 1১৬ চেতনায় ‘সংক্ৰামিত'; 
1৪৫২১ ভগ 'দিকৃচক্রবালে' $18৫২1২ তু. ‘পরমপুকৰষের' ; 1৪৫২1৪ আমাদের “সরম্বতী- 
পুজা 7 18৫৩২ প্তবাপৃথিবী’ + “বিদ্র'ং পরে ; 1৪৫8/২ অশ্মিন্‌ 'হি' লোকে ; 18৫818 
উথলে উঠল" ; 1৪৫৪/৯ তৈব্রা. 4১|১৩৬-৭'| ৪৯৩৷৫ অর্থাৎ “পরমব্যোমে” ; 18৫৫1৩ 
“তা, ৮|৭|২ ১৮, ২॥২|১৷২০,.২ শৱী' বেদিঃ; 18৫৫/৪ ‘ওবা, ৫/২৮; টতত্রা, 
এ৩৬]২) ৮, ২1৯১২ 3 শ. ১২1৫1 91১৫, ৫1২1৩১১০ তন্তা' এতৎ পরিমিতং রূপং ; 
18001৫ ‘ওবা ৮1৫ 718৫৫19 ‘উত্তীৰ্ণ’ হয়ে; 18৫৫৯ (তু. খা.) 18৫৫1১১ ‘আরও’ 
তু. ৫শ, ‘১৭৬১৪; 18৫৫1১৬ স১-৩)? :৪৯৪।১ পৃথিবীর ভিৎপত্তি' ; 1৯ ‘পাও’ 
যায়; 1১৩ ‘স্পষ্টত’ সৃষ্টির ; 1১৬ সৃষ্টির ‘তাৎপৰ্য’; 18৫৫/২ “তেষাম্‌ ইন্বং 18৫৬১ 
£ এিমৃষ? *; 1৪৫৬/৩ তৈস. ৬২।৪1২-৩ ; 18৫৬1৪ ( ঝ. ১০১০৮, ৬৭১ ৬৮ হু’ )। ৪৯৫৷২ 
রাত্রে 'গোযুখ? ; ৬ “পাওর।” যায় ; 1১১ ‘বিশ্বভুবন' আপন; |১৪ এই আত্মায় + 
দ্থ্ালোক আর ভূলোক অন্তোস্ঠসঙ্গমৈ একাকার। ছ্যলোকের কল্যাণবীৰ্যয প্রাণোচ্ছ- 
লতায় 31১৮ “জীবনের চরম; 18৫91১ ( বহুবচনে )। “২ তু, খন; 18৫118 ধীরে! 
“ভুরনানি'। ৪৯৬১৭ আছেন ‘বিশ্বভুবনময়’; 18৫৮৩ আর পাঁচটি + ‘পদ বা’ লোক ; 
18৫৯|১ “হিরপ্যরগ্ষাঃ' ৬। ৪৯৭২ তার সঙ্গে “মিথুনীভূত' ; 1৪6৯৬ *১০1৭২1৩, ৪; 
186৯11 ‘Becoming ) > আশা (< ৮অশও; 1৪৬১২ “ 'অপাদশীর্ধা' গুহমানে।? । 
1৪৬১৬ ক্ষাঃ ‘< ৬ক্ষি'। ৪৯৮১৩ ‘কন্প্রহৃদয়েৱ|' ; 1২১ “আমাদের' আশ ; 1৪৬২৩ 
‘<! /মিহ'''‘<! এত; 18৬২৮ আতাস 'পাওরা'। ৪৯৯/১৫ “এমন-কি' একা; 
।১৬ ‘যেখানে’; 1২৩ “দিকে,২ তারই’ কঠে। ৫০০1৪ “ার' আবেশ ১1১০ অন্তঃস্থ 
রেখে... ্রশস্তি' উচ্চারণ ; 1১৬ করেছেন।২ + বর্ষার পৃথিবী, বলে মুলত যিনি 
অন্তরিক্ষস্থানা, তারই মধ্যে আবার ফুটছে তাঁর চিন্ময় প্ৰাণময় মৃন্ময় রূপ। যান্ধের 
উদাহৃত এই মন্ত্ৰটতে অস্তরিক্ষস্থান! পৃথিবীই আবার চিন্ময়ী |'; 1৪৬৪৭ «তু, “অবিতা'$ 
॥৪৬৪৷১ “দীপ্ত হওব|'; |৪৬৪|১১ ছাগল 'পাহাড়ের গা বেয়ে; |৪৬৪|১৮ ‘পুত্বো 
অহং’; 18৬৫।৩ নি. ১১1'৩৬-৩৭'| ৫০১১ যেন “তিরস্করণীর', ।২১ “তুরঙগবেগে” ; 
৪৬৭1১ 'অজভি: ; 18৬৭1২ অন্ত,; 1৪৬৭।৬ ‘দৈৱী’ ৱাগ,৷ ৫০২২৪ ‘দেওৱ|’ হল :| 
৫০৩৷৪৬৯৷২ নঃ 'কিণোতু' ; 1৪৬৯/৬ “মুনিধ।রার' সুচক ; 18৭1২ 'সমুদ্রবসন।” ;18৭০18. 


1৯০ বেদ-মীমাংস| 


‘উচ্ছাস’ থরথরিয়ে ; 18%১|১ “আবর্তন: গরাম্‌। ৫০8।+ আর ‘হিমষে-ছাওৱ|” ; 1৪৭৩৷২ 
সা নো + 'ভূমিম্‌' ত্বিষি ; 181৩৬ নি. ১২|১৭। ৫০৫৷৪৭৫৷৫ < ‘/নভ’; 
1910৮ ‘উৰ্জ্‌’। ৫০৬৷১ ‘কম্পন’ তোমার; 181৯1১ রক্ষতা-প্রমাদমূ?; 1৪৮০১ 
অগ্নিবাপাঃ পৃথিৱ্য,সিতজ্ঞ স্‌’ ; 1৪৮০/৩ ‘ ‘অসিতজ্জ্‌’ ’; 1৪৮২২ ‘১২/১/২৩! । ৫০৭18৮৩২ 
৭1৩১১ + ৮|৭২৷১১”)। ; ॥৪৮৩৷৩ ‘জ্যোতিষা,ৱ্‌ত: ; 1৪৮৪৷২ ‘তেনা শ্ব]? অপি; 
1৪8৮৫|১ অশ্ম৷ পাস: ; |৪৮৫|৪ রসের ‘সীই’। ৫০৮৷১ 'খাতে' বৃক্ষের! ‘বনন্পতি’; 
1৪৮৬।১ ১২১২৭” ; |৪৮৮|৩ ‘উজান’ বয়্নে ; 1৪৮৮৮ দ্বিগ্নদ্‌, তম্‌’; 1৪৮৮৷|১* কৌ. 
1১২518৮৮1১২ ‘ ‘দেৱপীয়ু’ '। ৫০৯/৪৮৯।৩ ‘শরিক’, ।৪৯১৷৬ খতুর 'উল্লাস'। ৫১০1৮ 
‘যার পুরেরা'.**'যার’ ক্ষেত্রে ; 1৪৯৩১৩ পুরাণে “ধারা'। ৫১১1৪ ঘর, ‘তেমনি’ ; ৭ 
‘‘তোঁমার বছ যত’ পথ'‘‘বাদের ‘উপর’ ; 1৯ শক্রহীন + ‘ও তদ্ধরহীন’; ৪৯৬৫ 
তারপর ‘কীট-পতঙ্গ' ;18৯৮।১ ‘উভয়ে' তদ্রপাপান্‌ ; 182৯1৯ Vর! ' ‘দেওৱ|’ '। ৫১২৬ 
‘বৈপুল্য’ আর ; 1৫০০1১ বাতো 'মাতরিশ্বের়তে | ৫১৩!৫*৬৷১ “স্বিষীমান্‌ অস্মি জ,তিমান্‌ 
অবাপ্তান' হন্মি; ।৫*৬]৫ দুটি 'মিলিয়ে' ; 1৫০৬৬ ‘২৷২৩৫'। ৫১৪৷৫০৮৷৫ এখানে 
‘বিণ ; 16:৯৮ তারা’ কেউ; |৫১৭৷১ ৫১০ + ‘শে? | ৫১৫৷১৪ করেন ‘উৎসপা’; 
1২০ ‘‘অসিতজ্ঞ্‌’ ’; 1৫১১ ‘এ-যুগের' সাহিত্যে। ৫১৬৷৮ তার ‘সিদ্ধান্ত 2; |১২ 
‘আৰ্যদৃষ্টিতে' ; ।২২ প্ছুউতরণ হয়; 1৫১৩২ ‘অগ্নি-বায়ু-হুৰ্ষের’ 1৫১৩৫ আছে বলে 
খ্যান্কের' ; 1৫১৩৷৬ সর?' ', যেখানে'। ৫১৭৫: জ্যোতিকে ‘আলম্বন'; 1১৫ সামর্থ্যের 
দিক। + ‘আর মননের ফলে আত্মচৈতন্তের যে-উদ্দীপন, তা তার প্রজ্ঞার দিক।’; 
1২৪ উদ্দেশ ‘পাওৱ|’; 1৫১৪|২ চিদ্বৃত্তি + “বলে $1৫১৪1৪ ‘সে-যুগে’ গ্রামের। 
৫১৮৷৫১৫৷১ রথে| অঙ্গ + ‘ময়ে। অৱগ্নহ্’; 1৫১৭৪ তৈউ 'িক্ষারলী'। ৫১৯৪ 
‘মণ্ড কদের' ; 1১০ ‘ব্বসিঠ' '| ৫২০৷১৭ ‘কেট’ আর ; 1৫২*।২ আনন্দের ‘নির্ন্ত’; 
1৫২০৩ ‘সোমিনে৷’ ৱাচম্‌ ; 1৫২০1৪ ‘অধ্ব'ৰে| ; 1৫২০৬ তু. ‘১০৭১১১ ' ‘তু 
খিতুৎ নরে| ন’ প্র। ৫২১৷৫ ‘ প্রযুদিত' ? 51৯ কবষ ‘এলূষ' ; 1১৩ মর্মস্পর্শী ; 1৫২৭২ 
এ উবা, ১২২ )' ১ 1৫২৭৷৫ গৱাং ‘মণ্ডক|’ ; 1৫২০/৭ হিরণ)ছাতি ‘বা আদিত্যবর্ণ বা 
সোনালী, কেউ “পৃশ্নি' ব| চিত্ৰবৰ্ণ--মক্লদৃগণের মাতার মত। $1৫২১/১ এতদ্‌ বৈ 
‘ত্ৰৈতং’ প্রাণা। ৫২২১৮ তার “শরিক! ; 1৫২৩৭ ‘সং ৱদেত’ ; 1৫২৪|১ রিতা, 
২/১৯'। ৫২৩1২ একজন ‘বিখ্যাত’; ৷১০ ‘মূজবান্‌’ পর্বতের ; 1১১ অক্ষ ও ‘মৌজবত'; 
১২ মাধ্যমে 'কাত্যায়নের' ;1৫২৬।১ ১ ‘কাত্যায়নের’ খাষিবিকল্পনার ; ৫২৭৪ সোমের 
‘পৰমান’। ৫২৪৷৫ ' পর্বত'-চলেছে' ঢেউ; |৫২৭|১ ‘*ত উ'; 1৫২11 খ.তে ‘আছেঃ 
“সিঞ্চস্তি’..‘নীচীনবারম্‌' অক্ষিতম্‌ ; 1৫২৮/৩ ‘১০/১৪৭২ । এখা, ১৭|১১৭|৬, ল.ঃ। ৫২৭৷১ 
ধারা ‘ ‘অস্তরের' ; 1১৫ একটি ‘ধুর!’ ;।৫৩১৷১৬ তু." ইন্দুঃ সমুদ্ৰম্‌’। ৫২৮২২ ‘উলুখল' 
আর 1৫৩৩৫ ত| 'ছ্য.চ্চা'। ৫২৯।৫৩৭।১ ক. “১/৩/৩-৪'। ৫৩০৷৬ ‘ ‘শতবৎ সহস্ৰ 
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গোযুধ’ ’ বা; 1৫৩৯১ ১০1৭৫ হু. | নর." ; 1৫৩৯৷৪ ১৭৩৭ হি)’। ৫৩১৷১০ ‘‘দেৱীর্‌ 
আপঃ’ ' ; 18৪০২ দেৱীর্‌ ‘অভিষ্টয’; 1৫৪০/৮ উত ৱা + 'য়াঃ’ স্বয়ংজাঃ,। ৫৩২৷২ 
পাই রাত্রি); 17 ‘উষসা-নক্তার' প্রসঙ্গে; |২৩ কাল--'সংবত্সররপে :'। 
৫৩৩৷৫৪৫৷৩ *‘ওৱপ্ৰাঃ '। ৫৩৪৷৫৪৬৷৩ ‘আয়তী’ + 'প্রত্যক্‌'-চেতনায় ; 1৫৪৭1৩ 
খাষি ‘বা’ খষিক| ; 1৫৪৮।১ চিদ্‌ ‘অধিনঃ | ৫৩৫ ‘ঢেউএর’ পর; ৫৪৯১ য্লারয়া 
'র্‌ক্যং বৃকং য়ৱয়-'খেদাও ‘বুকীকে আর’; 1৫৪৯২ 'বুককেও,' খেদাও ; 1৫৪৯৫ 
অন্তর্জগতের ‘এইসব’ দুঃস্বপ্ন হীন $1৫৫১1৪ 'কাদের,' তার; 1৫৫১৯ বিশেষণ ‘(১৩১৬ ৮ 
তু.। ৫৩৬১ বিচ্ছিন্ন “হয়নি।৯ ; 1১৪ যদি “আর-কেউ' ; 1৫৫৪/২ বড় 'ঝিঝি”। 
৫৩৭৫৬০1১ খ. ‘১৭|১৫১৷৪’ | ৫৩৯/৫৬৫।৬ যজ্ঞের "মুখ্য । ৫৪০১৫ ‘বায়ু’ এবং; 
1১৬ “ক্ষেত্রপতি। মতান্তরে ‘গুনাসীর’ ইন্দ্র ।'’; 1১৯ বৃত্তের 'উপর' $1২৩ “নেমে এল 
শ্রী) 1৫৬৮২ “তেনেমাম'। ৫৪২1৯ ‘পৃথিবীতে,’ ;1২৮' 'নৈরুক্তদের মতে'। ৫৪৩1৮ 
বলা ‘যেতে’; 1৫9১ দ্রি. টী. ২৪৩ । ৫881৯ “আশপাশের' ; 1১৮ 'মাতরিখা?। 
৫৪৭1৫৮০১ চিনা,হঃ 1৫৮1 তু. ‘‘অনিপত্ধমানম' ? $1৫৮১|২ ১০1১৬৮।৪। + ‘বাত’ 
এখানে । ৪৮| ১৬ তাদের “ঘনিষ্ঠ; বেমী, পৃ. '১৫1১০১১। ৫৪৯-৫৫৩ শিরোঁলেখ 
“বায়ূবর্গ_বায়'। ৫৪৯1৯ সংজ্ঞার ‘উল্লেখ’; 1৫৮৫/২ ‘ৱাতী অ! তঙ্থিমা'। ৫৫০১২ 
‘বসিষ্ঠ' বায়ুকে ;1১৯ আগুন + “অতঙ্জ” হয়ে ‘সে-' ;1২* অলতে 'থাকে',২; |২১ 
“'আত্মবোধা '। ৫৫১৬ তিনি “ ‘দর্শত’ এবং; 1১২ ইন্ত্রের “ঘনিষ্ঠ। ৫৫২1৫ 
পরিচিত। + 'নিযুত্বান্‌ বায়ু তাহলে নাড়ীসঞ্চারী স্ুক্ম প্রাণ।' নিযুত্বান্‌ মক্লদ্‌গণ; 
॥৫৯১৷৪ [' 'যুৱস্ব' ’ থাকবে ন! ] (বইয়ে দাও)'.-গৱ্যম্‌’--*( অর্থাৎ ‘প্ৰাণের,’ ওজস্বিতার ); 
॥৫৯১|১১ হয়েছে। “*'তু. ‘'সগ্রীচীন'। ৫৫৩২ ‘শৌনক - ও যদধুঃ-সংহিতায়’ ; 1৫ 
‘তা ইন্দ্রের বজ্ৰ’; '৮ উদানবায়ু + ‘(৬৷২৷২৷৬ )'; 1১৩ “‘বায়ূর' বা; ॥৫৯১৷৯ ফুটল 
‘উষার’; 1৫৯১১৬ ‘ 'বঞ্রাণী’ নাড়ী।' ৫৫৪৷২ তোল 'উধাদের'; 1১০ “বা গুভ্ৰবৰ্ণ’; 
॥১৩ বেদে ‘য!’ ; 1৫৯২।১১ তরতের্‌ ব| + ‘হরতের্‌ ৱা’ ৪1২৪-..Gk. phero 
৫৫৫৷৫৯৩৷১ খ. ‘ বায়োশত ; 1৫৯৩৬ টীমূ, ‘১৭৪৷৬'। ৫৫৬ বায়ুৱাহিত + ‘সোম্য" 
আনন্দধারার ; 1৫৯৪।২ ৮৪১ + ‘৫/৪৩৯’ ; ৫৯৪৭ নদী “১1৯৩ ৫৫৭৷১৫ ‘নূর্যকে' 
নিয়ে; 1৫৯1৭ ‘বহু, তাই; ।৫৯৬৷৩ 'শ. ৮১১৭ ৫৫৮৷৮ য| ‘বিশেষ’; 1১৮ 
অন্তব 'ব্য্টিগত, | ৫৫৯১৮ ‘কখনও-বা' বজ্ৰ; 1৫৯৯২ ৮৷৭৷২৫ + ২০১১); 
॥৫৯৯৷৬ ঝলমল ‘করছে,’। ৫৬০1৬ ‘দীপ্তিতে ঝলমল’ ।' ; 1৫৯৯|৫ মেশামিশি + 
“তাদের মেশামিশি রশ্মিতে-রশ্মিতে, তাদের মেশামিশি শিখায়-শিখায়'_-মন্দর নুপুর ; 
॥৫৯৯৷৫ « “চিত্রভানরঃ' ’ '১/৮৪।১১" ৫৬১।৫ ছড়িয়ে ‘পড়লেন।...' ; 19০০/৮ ১৯/৩৮1৭-৯ 
+ ‘৫/৫৫৫, ; |৬০০/৯ দুয়েই ভিধর? ;1৬*০1১২ ত্রাণ এনিঝ ত্যৈ’ মূলবর্ণী ;1৬০০1২০ 
১৮৯১০ ১৩তু, অগন্তয । ৫৬২।৯ 'উনপঞ্চাশ? ; 1১২ ভিনপঞ্চাশ'। ৫৬৩।৬*৩১ 
৩৮৯ 
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‘অৱ্‌ ত্সত'--; 1৬৩১১ শুতএর' সহচার। ৫৬৫৬৯৫১ তং 'মমৃর্জানং? ; ৬*৫।৫ 
('জড়িয়ে’ ধরে )। ৫৬৬।৬০৬।১৪ 'কৌ', কেনানন্দং ; 1৬০৬1২০ ‘চলছে; | ৬০৬/২৫ 
'উনপঞ্চাশ' ; 1৬৬২৬ 'উনপঞ্চাশ'। ৫৬৮/৬০৭।১১ ধেশ | ৫৬৯/৬০৭1৪ রুদ্র) + 
বিধে? প্ৰটির্‌; 1**৭1৯ ধিনয়স্ত' ; 1৬০৭1১১ অ২৬1৪-৬'। ৫৭০1১২ প্রজ্ঞার “হুর্ধকে? 
1১৪ 1৬১০]।” 5 1১৭ তবুও 'তাকণো তার। ঝগমল’, আর )1৬৭৯1৪ “মচুচার,২, ; ৬১০৫ 
শিষ্য’ '। ৫৭১/৬৯১।১ ‘নিদস্‌’; 1৬১২৩ প্র য়ে মে। ৫৭২1৮ ‘মগুকৰের’ বর্ণের ; 
1৬১৩১ ৫1৬০1৫, 5১1১৬০1৩৮০৫ টী,২১৩৬ ) + ১/১৬৪।৪৩'| ৫৭৩1৮ হন 'আকাশ’ ; 
1৬১৩২ দেহের ' ‘রথে' ’। ৫৭৪1৩ রুদ্র + ‘এথানে’ মরুদগণের 7) ৬১৫৩ কিছু না 
হওরা, + “বিনাশ, নিখ্খতি,। ৫৭৫৷৬১৮৷২ ‘৫/৫৬৷৮-৯’; 1৬১৮৮ ছটা, + রূপ। 
৫৭৬।৬১৯।১ হিরণানিপিগঠ; 1৬১৯/৬ এই “যোষাই' ; 1৬১৯/১৬ ছুরন্তন্‌ ৬। + “প্র 
‘তং’ বিবন্সি'-.সচা "দূ ঈত ব্যমণ| ; 1৬১৯।১৭ আুভাগাঃ '৭' ; 1৬১৯।১৮ “আলাদা- 
আলাদা, । ৫৭৮৩ ইন্দ্ৰসাহচৰ্যের 'অন্ুবৃত্তি' ; 1১৩ ‘উড়িয়ে’ নেন 31১৫ রন্ধে-রন্ধে। 
+ তাই'ঃ 1১৭ বিপুল ‘উত্ঙ্গ’। ৫৭৯/৬২২৮ ১1২/১-২' সোম-উষসাম্‌’; 
৬২২১১ 'পৌছচ্ছে” গিয়ে। ৫৮০৯ তিনি “ “মরুত্বান্ঠ” বা। ৫৮১1 ইন্দ্রের 'বৃরবখের? ; 
৩ “আদিত্যকল্প' ; 1১৫ 'পর্বতের' মত; 1৬২৪৮ (এই ‘সূর্যোদয়’ ;1৬২৪।১০ “অশ্নথ' | 
৫৮২1১১ ‘= বায়ু ; 1১৬ ছুটি “দীপ্তি-_পৃধিবীতে' ; 1২৩ 'নিশ্বসিতের' সঙ্গে। ৫৮৪১৭ 
'অস্তরিক্ষস্থান* দেবত|। ৫৮৫ শিরোলেখ £ 'মধাস্থান বরুণ’; 1২ “নদীর খাত ; 1৫ 
প্রচেতনার 'মহাসমুদ্রে' ; 1৬৩২১৪ গুহমানো ‘অন্ত’ '| ৫৮৬১০ তারা 'বরুণট” ; 
১৫ এক ‘তুরীয়' সমুদ্র ; 1১৭ ‘খুব’ কাছে; 1৬৩২৩ *১০1১৭।১১-১৩) 1৬৩২৫ ‘বিন্দু’ 
হতে ; 1৬৩৩৫ ৮৪১1৮ ; 1৬৩৩/৯ '২1২৭1১৭ 7 1৬৩৩১* একদিকে + বিরুপের দাক্ষিণ্য, 
আরেকদিকে' তার রিক্ততা। ৫৮৭ শিরোলেখ £ 'মধ্যস্থান বরুণ’ ;1৬৩৩/১৩ ‘৭।১|১১, 5 
(৬৩৩২৫ ‘১৭|৭*৷১' ; 1৬৩২৮ ‘স্মথণ’ করিয়ে।'‘‘বৃহদ্তং মানং। ৫৮৮/৩ দাধুজ্য + 
‘এবং সালোকা্য’।>'‘‘বৰ্ধা' নামে ; 1৫ অবরোধমুক্ত ‘প্রাণের’; |? তিনটি ‘ইন্্ৰায্নি'; 
1১৯ সঞ্চিত ‘বিত্তকে’ ; 1৬৩৪1১ ‘২ দ্র, খা” ১০১২১ ; 1৬৩৪।২ ( ভু.৫1৮৫1১,৩?) )1৬৩৪।৮ 
কিৰ’ ' ঝড়ের। ৫৮৯ শিরোলেখ : 'রুদ্র'। ৫৯০।১* ‘উদ্দেশ’ পাওর| ; 1২২ ‘খৰি,দং’। 
৫৯১ শিরোলেখ : কিদ্র' । ৫৯২২১ যারা 'সূর্ধের। ৫৯৩ শিরোলেখ : 'কুদ্র'। 
৫৯৪/৬৪৪।৩ '১১|২|৷২১' । ৫৯৫-৬০৭ বিজোড় পৃষ্ঠায় শিরোলেখ : 'রুদ্র'। ৫৯৫৯ 
‘যঞ্জন’ কর; 1১১ যেন 'বিষুক্ত'$ 1১৩ হুল ‘দেহ্রখের'; 1৬৪৪|২ £৯৪২/৩৩৯'। 
৫৯৭1৪ তিনি ' ‘মীলৃহুম’ ’; |১৩ তার 'আবেশে'; 1৬৪৭১ তরপাম্‌ '২1৩৩/৩। 
৫৯৮1৮ ‘অদ্বিকা' বা 'জগন্মাতা, ; 1৬৪৮।৪ মহীধর )? + ‘এক্ষেত্রে চিন্তনীয়, আর্যাবর্তে 
প্লেগের মহামারী একটা সাধারণ ঘটনা ছিল, আর তাতে আগে মরত ইনুর, তারপর 
মান্ষ। মৃত্যুর দেবতা রুদ্রের পশু তাই ইদুর--একথা মনে হওৱ| তখন স্বাভাবিক ।” 


সংশোধন ও সংধোজন ৭৯৩ 


।৬৪৮।১৫ এরপর + ‘আর’ ইন্্ৰ। ৫৯৯।১২ ‘বিশেষণ ;*’ যন্ধুঃসংহিতায়। 1৬৪৮৬ 
অর্ণীতা + “পিতা'; 1৬৪৯/৩ টা ৫২৬|১ |’ | ৬০০৬৫৭৫ ৬১৮ ;।৬৫%৭ ‘ভা২|৭।৫ | 
৬০৩।১৫ ঢেকে “ফেলেন, + লোহিত দিয়ে বিদ্বেষীকে বিদ্ধ করেন--এক্থ| ব্ৰহ্মবাদীর| 
বলেন [৬£৫]।' ; 1৬৫1৬ মহিমা 'সদ্রর$। ৬০৪১ লালিমা_-“যেমন' ; 1২৭ তার 
মূর্বায়।  ৬০৫1৬৫৯।৩ ৩৪ $ ‘আবার’; ।৬৫৯১৭ নিয়ে “অর্থাৎ । ৬০৬১৪ আকার 
‘দাও ।২'$ 1৬৬০২ তনুযু + ‘বন্ধং’ কৃতম্‌ ; 1৬৬২৫ ‘তু’ খ.। ৬০৭৬ এইথেকে 
"আর্যদের | ৬০৮৭ ‘অৰ্ধেক’ বীজ ; 1২২ “নিবার্ধ, হয়ে) 1৬৬৪৩ ৬প, '৯1১1১1৬ 
৬০৯১৭ কবষ খিলুষের" ॥ 1৬৬৬৩ দ্র. সাভা + 'খ’; ৬৬৭1১ দ্র, খ. ‘২|৩৫৷১' ; 
[৬৬৭ ২ ১১১৬/২" (তু.। ৬১০৬ ভৌম *( অগ্নির ); 1৬৬৮৭ ‘( মননজাঁত এই 
বাক্‌ )'। ৬১১।১২ সেই ‘‘ইন্দিয় হয়’ ’”। ৬১২৫ নপাতের 'প্রেষণায়। ৬১৪ ৬৭৭1২ 
< + ‘উরু' ‘বিশাল’; 1৬৭৮৫ কুমার বা “কুমারী |” 1৬৭৮।৮ য়োধা “১/১২৩১১, ; 
(৬৭৮৯ « ‘নিৰ্ণিকৃ’ *; |৬৭৯৷২ ‘২/৩৫৷৫'। ৬১৭৫ করি “ভার' | ৬১৮/৬৮৯।৪ তু. ‘মুনি- 
পন্থায় । ৬১৯২ 'উত্তরণই' বৈদিক; 1৬৯০৫ অনেগ্ '( অনিন্দ্য )'। ৬২৪৷৬৯৫৷২১ 
('উধ্বে স্তব্ধ) 1৬৯৫1২২ ‘( মুখামুখি ), ভ্ৰাতুঃ' পুত্রান্) 1৬৯২৪ আছ '‘অস্তৰ্ধামী’। 
৬২৫।২ যখন ‘মক্লৎসহচর' ; 1১৫ ‘একজদের’ মধ্যে ; 1৬৯৬৩ (ভদ্ৰ. ‘টীমুগ। ৬২৬৫ 
আপীন 'করেছিলেন' ; 1৬৯৮৩ “অপিহ্বদ? অজিতঃ) 1৬৯৮৪ “অপ্রথয়ৎ পৃথিবীম্‌। 
৬২৭৪ আদিত্যের ‘উত্তরায়ণ।' ; ১৬-১৭ উল্লেখ ‘আছে (৭০]1,| ৬২৮1৭০৩৪ 
‘সুর' ধুরা। ৬৩১1৭১০1৪,-কাষ্ঠা! ‘নিঘ,তে’; 11১১২ ‘র্‌ত্রং' অঘন্ব৷; 1১২1৫ 
অগ্নির “সম্পর্কে'। ৬৩২1৪ ‘য|’ প্রশান্ত ; 1৮ পারে 'গোতম';19১৪।১২ কিন্তু 'তখনও’। 
৬৩৩৭১৭1১৪ (‘তু ’ খ. 3 19১৯1৪ কির্মকর্তৃবাচো | ৬৩৪৷৷২২৷৪ যেখানে’ অবিদ্বার ; 
1৭২৩ আর 'আনন্দ’। ৬৩৫।১২৫1২১ [তোমার খন্ধ। ৬৩৬|৭২৫|৩ ন। হয়ে ‘ ‘ব্ৰহ্ম’ 
হল,’ | ৬৩৮/৭৩১।১১ অন্তরে দেবতাকে"; 11৩২২ “১/৮০/১৬১। ৬৪৭৩ সাতটি 
সিন্ধু, + ‘যিনি গোধুখকে উজিয়ে দিলেন বলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, যিনি 
দুটি পাষাণের 71৩1৮ 'শুস্ত-নিশুস্তবধের' পর। ৬৪১৬ আর 'গোযুথেরা'। ৬৪২৷৭৪২৷৬ 
(তু 9৩২৭ | ৬৪৩৷৷৪৫৷৬ ধারায় “আনখশীর্ব ; 198৫1১১ একথা ‘এ-সুক্তের’। 
৬৪৪৭৪৭|১ ব্ৰহ্ম 'রর্ধনং | ৬৪৫১২ করলেন “অভিযু» | ৬৪৬৷"৫৩৷৪ তার! ‘যে' 
সংখ্যাক-..প্রবোল্‌হন্‌ এই। ৬৪৭৭৫৩১৮ তু. তে? | ৬৪৮/৭৫৪১৭ তু. ‘Lat; 
(৭৫611. ‘৪9|৩৭*।৮-১১,' ; 19৫৬২ মতে ‘পরাৱ্‌জত। ৬৪৯ ৭৫৬৷২ (1১৩1১২১। 
৬৫২।+২।১ ‘উদীষিতঃ’ ; 19২1২ সুর্ধাত্ব। (সা. )'। ৬৫৫।১৫ তারই (প্রসাদ |; 1১৭ 
‘আমাদের’ আধারে )19৮০1১ তু. খ. 91৩২৯১19৮১১ তত্র 'শ.’ ; ।1৮২|৪ !র দ্ধার্থস্ত!.,. 
(তু. 'খ’ ।৬৫৬৷৭৮২৷৫‘খ৷ তে’ ছুটি)1৮৩।২ ‘গ্ৰ’ ৬৫৯।১৩ প্রাণকে 'প্রবহস্ত' ;19৮৯/৯ 
প্রসিদ্ধ (‘৪1৪৯ স্থ" | ৬৬০।১৫ থেকে যান। + ‘কিন্তু’ তবুও; 11৯৩৪ হধিকারৱান্‌'। 


৭৯৪ বেদ-মীমাংসা 


৬৬১১৫ অগ্নি ‘বায়’। ৬৬২।৭৯৬৯ গ্রস্থির+এইটি' প্রথম। ৬৬৪৭৯৭৩ ‘Eng. thumb |’ 
৬৬৫।৩ দশ + “বিশ' ত্রিশ; 18 তারা 'হাজারে-হাজ।র' ; 1৫ পুচ্ছ,ৎ 'যা') 1১৯ 
অধ্যাত্মদৃষ্টিতে + ‘শরীর এবং অধিভূতদৃষ্টিতে ভূতমাত্রা। ৬৬৬৬ আলোর হানায়। 
4 'বজ ছাড়| ইঞ্জের আর-কোনও প্রহরণের বিশেষ উল্লেখ নাই। বুযুৎপত্তির 
বিচারে’ বজ্ৰ ওজঃশক্কির ; 1৮১1৫ ‘টী. ১৭৩৬’ ; ॥৮০১৷১৫ 'অধ্যাত্মরথের” পাচ জোড়া। 
৬৬৭১ "যা বৃত্রকে; |৩ বলি ‘‘বাঞ্জ’’; |১৩ হয়ে ‘প্রাণের স্পন্দন'; 1৮*২১১ 
১/১৩৩$, ‘ভূমি’ । ৬৬৮৷৮%২৷১‘ টী. ৬৯৩1৬ ; ॥৮০৩৷৫ অত্রির  ঝিবীসে'র' মত ;।৮*৩৮ 
এবং 'শোর্ধ। ৬৬৯৩ হৃদয়ের + গতীর' আকাশ; 1৮৪1১ তার ‘উৎসাহসের’; 
1৮%|১১ ‘য়া তি? )1৮০৪1৩৩ তু, *১০।১৩৭|১১। ৬৭০1৮৪।৪০ '১০1২৪।১, সর্বত্র । ৬৭১১ 
তার ‘অন্তৰ্বতা’; |২ বিশ্বভুবনের 'অন্তশ্চর ; 1১৮ নদী বা 'নাড়ীর' খাত। ৬৭২১৩ 
পুরুষবিধ, তিনি ১৮৮৬৯ ‘৯২৷১৪'), ; ৷৮০৬|১৪ হয়েছে “'র্তা' ;1৮০৬1১৫ তু. ‘১১৪৬১ । 
৬৭৩1১ “সংহিতা ইচ্ছা; ৩ বেলায় “কয়েকবার' ; 1৪ বেলার 4 'একবারও' নয়; 1১১ 
“বিশ্বরূপকে’ এবং**বজুকো-ইন্্রকে ; 1৮৭18 ১৭1৪) ৬৭০1৬1৮০৭1৫ গর্ভে ছি 
নৌ)1৮*৭৮ টীমু, ৪২৭1৯ | ৬৭৪/৮০৯৫ নি.তে ‘ ‘ওুৰ্ণবাত’ ’ নামে; 1৮৯/১২ ‘ব্যুলভ)’ 
অর্থ; 1৮৯২২ হুল ‘ ‘অহীশু’ "$1৮*৯।৩২ উপমা + ১২৫1৪, দ্র. বেমী, |. ৬৭৬/৮১০।৫ 
‘তৈআ৷.তে’ $ 1৮১০৮ বীর্ষবর্ষণ- ; 1৮১০/২২ তার প্রভাবের” । ৬৭৭৷৮১১৷৭ 'নৈরুক্তদের' 
কাছে; ৷৮১১৷১৫ কিরণ ‘< ৮* গভ.’;।৮১১৷১৭ বিণ. ‘১৭৷১৮৭৷ ২” ;।৮১১৷২৪ ‘to 6816৮, 
গছ । ৬৭৮৷৯১৩৷১ ৷” উগ্রম্‌:‘’ইন্তে। জিন্থযা.তিতৃথা, মুগ্য।' | ৬৭৯৷৮১৫৷৯ ২৭ ভর? 
৬৮০৷৮১৬৷১৬৷৬ ‘ব্যক্তিবাচক ৮৬৫।১২'। ৬৮১৷৮১৭৷৯ ম| 'যেমন' | ৬৮৩।৮২৩২ খক্টি 
‘সদ্যোজাত’ ইঞ্জের। ৬৮৪৷৮২৫৷১ বৃষতং ‘ভুমম্‌ ইন্গং অরীল্‌.হৎ$1৮২৫।৩ “বিগ.গুলিতে” 
তার; 1৮২৫১৬ কেটেছেন *( তু.‘‘'ন্নাভ্য ইত্ত্রো''টা, ‘১১১|৩; 1৮২৫।১১ বরুণ 
2551২) 1 ৬৮৬1৮২৮ক।২ ইতি '১৬1৪।৩।,। ৬৮৭।৮২৯।২ তাঁর! ‘ নি" ?; 1৮২৯।৪ 
এতানি 'দীর্যাণি' ; 1৮২৯।৬ কে, '৩১--৪।৩।' ৬৮৯/৮৩০।৯ চিদ্‌ 'ঝিঘাঠ' ; 1৮৩০।২১ সথ্য 
উত্তরায়ণের’। ৬৯০৷৬ “শপধিতদের'; ৮৩২1৪. আবার 'কৌ.তে'। ৬৯১৷৮৩৩৷২ 
‘১৭৮১৯, ১০)। ৬৯২৷৮৩৩৷১০ কনিক্ৰদৎ ‘ৱষভে৷'; ৮৩৩২৭ 'দেবীকে' জড়িয়ে। 
৬৯৪।৮৩৬।১৮ হতে ‘পারে )।'। ৬৯৬৷৮৪৭৷৮ 'যোন্ব,তে' | ৬৯৭।৮৪১।১ ‘ধম্বান্য, জা”) 
৮৪১1৩ ‘অগ্ৰ.বৃ’ | ৬৯৯/৮৪৪।১১ অশ্বমেধের ‘অশ্ব’ | ৭০০।৪ রূপায়ণ ‘পাই’ ;।১৭ মধ্যে । + 
“তাইতে' পুরুষ ;1৮৪৪।১৭ যেতে 'পারে'। ৭০২।৮৪৫।৩ ‘১৭*৷৪২৷২’; 1৮৪৫1৮ একটি 
অশ্বিহুক্তেো। ৭০৩1৬ এটি “আর্ধদর্শনের' ; 1৮৬৪৷৭ ইঞ্জে ‘অধৃয.তম্‌'। ৭০81১ এই 
‘মিথুনতত্তবটি’ ; ।৮৪৭৷৫ “মায়েৎ সা তে'‘'‘যুদ্ধান্ত।,ছঃ' | ৭০৫৷৮৪৮৷১০ base sta-, sta-y ; 
৮৪৮/১১ ‘/স্তি’ ; ।৮৪৮৷১৩ ‘অতিষ্টিঃ’; 1৮৪৮০|১৬ €[ 91৫1২ ];’ দেবতা। ৭০৭1৮৫০1১১৯ 
ভগ হুয়ে+'গোরাই ইন্দ্ৰ হয়ে’ আমার । ৭০৮৷৮১৫৷৬ 'স্্রীদেবতাদের’ সঙ্গে ;1৮০৫।১৩ 


সংশোধন ও সংযোজন ৭৯৫ 


‘মিথৱ| বোঁভৱীতি’; 1৮*৫1২৪ তিনি ‘‘একপদী’’। ৭০৯৷৮৫৭৷১৬ ভাতি ‘ভূরি'। 
৭১০৮৫১1১৫ 1৮1৯৬২১।  ৭১২।৮৫২/১৬ /'৫|৫২]১৭’ |৮৫২|২+ ৯1১১০।৫। ৭১৪। 
৮৫৫1৮ কিধী-আায়ে-লৌ' ; 1৮৫৪।১৩ ভুঙম্পষ্ | ৭১৫৮৫৫।২৮ সাগর ‘পরে' ; 1৮৫৫1৩১ 
‘নদীনাম্‌’। ৭১৬৷৮৫৫৷১ হৃদয়ের ‘টলমলানি’। ৭২২১৫ 'প্রতীচশ, চিদ্‌। ৭২৭৯ 
‘আৰ্য’ বুত্রদের ;1৮৭৫।৯ ‘ব|’ মন্ত্র চেতনার । ৭২৮/৮৭৯১ সমদনন্য ‘কৰ্ত’’। ৭৩৭৷৮৮৭৷৪ 
'জিরিতারঃ। ৭৩৮৷৮৮১৷৫ ‘ ৱন্বে’ '। | ৭8১1৮৯৫।৮ কর্মে বিঠী”। ৭৪৩1১ তিনি 
শুধু’; 1২ হিয়, ৪?) 1৮৯৬৮ ‘সূৱন্ত’ সাবৌ। ৭881৭ “সোমা” আনন্দ 31৮৯91২ */* নু 
(ৎ) %1৮৯৭1১১ '্য.্শসানম্‌’ ; 1৮৯৭৷২ ‘অৰ্শদান' <! 1৮৯৮১ কৃণুতে “নির্দিজম্‌” ; 1৮৯৮২ 
‘ ১তু-'...‘২ ১৬২ । ৭৪৭|১২ ‘য| দ্যুলোক' ; 1৯০০২ 'ররুণ ব্রতম্‌'। ৭৫০1৯*৩৩ 
(পিরাবর্জন | ৭৫১ ৯০৫-দেবৈঃ; 1৯৯৬৫ ‘বান্ধ । ৭৫২।৯*৬২ ১১০৮৫! ; 
৯০৬৩ ‘কিন্তু’ দেবতার'‘‘‘নিত্য )) 1৯০৭1১২ অর্থও ‘হয়’। ৭৫৪1৯*৮৬ ‘অগ্ুষ্ঠ'। 
৭৫৫|২ হৃদয়ে 'খুঁজে’। ৭৫৭২৭ রূপে-রূপে “হলেন'। ৭৫৮1১ ‘মুছ'ন|'; 1৯১২১১ 
“ প্রচোদিত' "| ৭৫৯৯ “ ‘শক্ৰ’ "1১২ শিক্ররূপেও' ;1১৫ ( সেই ওদ্ধস্বিতা)।' ৭৬২।১ 
‘অধ্যাত্মদৃষ্টিতে’ ; 1৯১৭৮ অন্তরিক্ষ আর । ৭৬৩৩ ‘গুল্‌.হম্‌’; 1৯১৮৪ ‘অগ্নিনিৰ্মস্থী’; 
1৯১৮/৬ ‘প্রথমঃ' পথস্‌ । ৭৬৪1৭ “হ্যা জাগে; 1৯১৯।১ ইন্দ্ৰ 'চোঘুষসে'। ৭৬৫/৯১৯৬ 
‘চলা’> ‘অর’ ,। ৭৬১৷১২৪৷২ ‘হৃষ্টি-প্ৰলয়ের’; 1৯২৫/৫ “ঝ.তে'। ৭৭০1২২ ‘অন্তগামী’ 
সুর্যের ;1৯২৫১ ‘বিপ্রও ; তু.) 1৯২৫৷৪ পূর্ণিমার’ বা। ৭৭১৷৯২৬৷৭ সপ্তৰ্বির| “বু.তে'। 
৭৭৩৷৯২৯৷১ আদিত্যের “সাধারণ | ৭৭৫1৪ বিষ্ণুপদ “ ‘সমারোহণ’ '; |২১ শ্বাস-প্রশ্বাস 
‘বাতাসে’; 1৯৩১৫ জৈউ, +‘ "1 ৭৭৬৷৯৩২৷১ অস্তসরণো 'তৱ’’। ৭৭৭।৯৩৩৩ 
বৃষত ও ‘ধেই--কেন না") 1৯৩৩৯ ‘* ১৭৷১২৯৷৪’ | 


৩৯ 


নির্ঘণ্ট 


[এতে আছে বিষয্নহুচী, নামস্থচী, আর শব্দহ্চী। “নামের নীচেই পরপর আছে 
খংবিনাম, ভৌগোলিক নাম, আর ব্যক্তি নাম। যান্ধ আর সায়ণ এ দেশের বেদব্যাখ্যার 
দিশারী--পদে-পদে তাদের শরণ নিতে হধ। বাহুল্যভয়ে তাদের নাম নির্ঘন্টের অন্তভূক্তি 
কর! হল না| ইওরোপীগ্প পণ্ডিতদের মধ্যে “এক্ষেত্রে 3০11৩: সর্বাগ্রগপা-_প্রাচীন ও 
আধুনিক ব্যাখ্যার মধ্যপথ ধরে তিনি চলেছেন। ভার নামও দেওবা হল না। এই 
তিনজন আচার্ধের সক্কতজ্জ উল্লেখ এখানেই করে রাখলাম । 

ছুটি সংখ্যার প্রথমটি পৃষ্ঠার, দ্বিতীয়টি টীকার; তিনটি সংখ্যা থাকলে শেষেরটি ওই 
টীকারই অনুচ্ছেদের। পুঠাসংখ্যার পর বন্ধনীচিহ্ন থাকলে বুঝতে হবে বিষয়টি আলোচিত 
হয়েছে মূল এবং টাকায় উতয়ত্র, দাড়িচিহ্ন থাকলে-_ শুধু টাকায়। একটি সংখ্যার পর 
তারকাচিহ্ন বোঝাচ্ছে, শব্দটি ওই পৃষ্ঠাতেই স্ুলাক্ষরে দেওৱ| আছে--হয় টাকায় নয়তো! 
মূলে। কোনও বিশিষ্ট তত্ব বা তথ্য থাকলে স্থচকসংখ্যাগুলি স্থুলাক্ষরে ছাপা হয়েছে। 

প্রধান-প্রধান বিষন্ববস্তর কিছুট! বিস্তৃত স্থটনা আছে পৃথক্‌ অনুচ্ছেদে--যেমন “আগ্রি', 
‘বেদ’ ইত্যাদি। সেখানকার বিস্তাস সাধারণত ভাঁবান্ক্রমে-_বর্ণান্থরুমে নয়। এইক্ষেত্রে 
হাইফেন দ্বারা যুক্ত দুটি সংখ্যাই পুষ্ঠার_বোঝাচ্ছে বিষয়টির অুবৃত্তি। 

শব্দগুলির সমস্ত উল্লেখ তালিকাভুক্ত কর! হয়নি__তাহলে পুখি বেড়ে যায়। তাই 
একটি শব্দের সংশ্লিষ্ট কেবল মুখ্য বিষয়বস্তরই সুচন! এই নির্ঘন্টে পাওৱ| যাবে। 

বৰ্ণাসুক্ৰমের বেলায় বাঁ ‘ব’ আর অন্তঃস্থ ‘ৱ'কে একসঙ্গেই দেখানো! হয়েছে। ] 
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অ 

অংশ ৩৭৭ (২৩৩), ২০ (৩৯৬৩) । অংশ ৪৮০ 
(৪২৮), ৬৭৭%। অংহস্‌ ২৬২ (৫৯), ৩৩১% ৭২৭% । 
অকুপার ৫৮৩%। অন্ত, ৫*১%। অক্ষর ১১২ (৬০), 
২০২-৩ (৬২৭, ৪৯৬ (৪৫৮৮), ৭৫৭ । অঙ্গিপৎ 
৬৫১%। 

আগ্মি--৩১৬-৪৯*$ তার রূপ ৩১৭১৯; 
ত্র স্বরূপ ৩২০-৩৫, ৩২৩ (১৭৩); গুণ ৩৩৬-৪০; 
কৰ্ম ৩৪৯৬৯) জন্মরহস্ত ৩৬৯-৭৯। * এবং অন্তান্ত 
দেবতা ৩৭৯-৮৬ ; * এবং মানুষ ৩৮৬-৯৪ ; *র বিভিন্ন 
বিভাব ৬৯৪-৪৩৮ ; * আগ্ীদেবগণরূপে ৪৩৮-৯৪। 
অগ্নির বৈশিষ্ট্য ৩১৬-১৭ ; * “অমুর" [দৰ] ৩১৭; * এবং 
কৃত [ত্র] ৩১৭%: তর শকতিরাপ ৩১৯-২১: * শোচিষ্ট 
ও তপস্বান্‌ ৩১৯ (১৬৮); * পাৰক ৩২* (১৬৯); 
বি ৩২১ (১৭০): শিশু ও যুব! ৩২১. (১৭১) ১. আদি- 
মিথুন [দ্র] ৩২৯ (১৭১৯) ; অজর ও অমৃত ৩২২-২৬; 
পুরোহিত ৩২৪ (১৭৩১); (অদিতিরূপে সর্বময় ৩২৪ 
(5৭৪৫) ৩৮৬ (২৪৫); অর ৩২৪৮) স্কন্ধ ৩২৫ 
(১৭৫); বিদ্বান ৩২৬ (১৭৭) ; জাতবেদা ৩২৭-২৯; 
নিত্য জাগ্রত ৩২৯ ; কবি ১২৯-৩২ ; কৰি ভ্রতু ৩৩২ 
(১৮৩); প্রেষ্ঠীবণি ৩২৭ (১৭৮৯); ৩১২ (১৮৩১); 
মন্ত্র ৩৩৩%...) খতবান্‌ ৩৩৫-৩৬ ; বেধা [দ্র] ৩৩৪- 
৩৬; গোপ| ৩৩ চিত্র [ভ্ৰ.] ৩৩৯ ; দূত ৩৪০-৪৮ ; 
অতিথি ৩৪১-৪২ ; বহ্নি ৩৪৮-৫* ; যজ্ঞ সাধন ৩৫*- 
র মন্থন ৩৫৩৬-৫৪ ; সমিদ্ধন ৩৫৫-৬১, ৩৫৮ 
(২১২), ঈল.ন ৩৯১-৬১; আধান ৩৬৩ (২১৬); 
৩৮৮ (২৪৮১); হোত! ৩১৫-১৬৬ ; বন্পতি ৩৭১ 
(২২৪৩), ৪৮৩-৮৭ ; পৃথিবীর নাভি ৩৭৪ (২২৯); 
‘অপাং গর্ভ! জিষধস্থ ৩৭৬ (২৩১২); উদভূৎি ৩৭৮ (২৩৪); 
৩৮, (২৩৭), ৩৮৩-৮ ৫। অগ্নি এবং যজ্ঞ ৩৪৯- 
৩৫২০5 তিনটি যজ্ঞায্নি ১৩১-১৩৭ ; * দেবযোনি ৩৫%" 
২০১১, ৪৫৭ (৩৮০) সপ্তুজিহব ২১৭ (৭৬২), ৩১৭ (১৬৪২)। 
অগ্নির মংস্থতিক দেবতা ৩৭৯-৩৮৩; * এবং স্থান দেবতা 
৩৮৩-৮৪ + * এবং অন্তরিক্স্থান দেবতা ৩৮৫। অগ্নির 
প্রতি মখাভাৰ ৩৮৯-৯১ ; অগ্ঠান্ত ভাব ৩৯১-৯৩ ; অগ্নির 
বিশ্বননীনত| ৩৯৩ -৯৪। দৌচীক অগ্নি ৩৯৪-৪১৫; 


+৯৭ 


রঙ্গোহা * ১৯-২১; দ্রবিণোদ| * ৪২২-৪৩৯ ; বৈশ্বানর 
* ৪৩,২৩৮ | আপ্রীদেবগণ £ “আপ্রী'র বুঢ়, ৪৩৯-৪০; 


ই ৪৪৩-৪%, তনুনপাৎ ৪৪৫-৪৪৯, নরাশংস ৪৪৬ 
(৩৫৬২), জল, ॥৫২-৫৪ ; বহিঃ ৪৫৪-৫৭; 
‘দেৱীর দ্বার ' ৪৫৭-৬০ ; ট্যস|-নক্ত! ৪৬-১৪; দৈব) 


হোতৃদ্বয় ৪৬৪-৬৮) দেবীত্রয় $ ইল| ৪৮৬-৭*, মরম্থতী 
৪৭১-৭৪, ভারতী ৪৭৫-৭৭; তুষ্ট| ৪৭৭-৮৩) বনণ্পতি 
৪৮৩-৮৭, স্বাহাকৃতি ৪৮৭-৮৯ | অগ্নির নিধিং ৪২৫ 
(৩১৪৬); ‘অগ্নিত ক্র’ ৪৩৮; অগ্নিরহ্তা ১৭৪ (৩৯১) । 
প্রকীর্থ উল্লেখ ১১৯ (৮৫), ১৮৮ (৪৯১), ১৯১, ২৪৫. 
(২৮১), ২৭৫, ২৮৯ (১১৫), ৩০৪ (১৩৯৪), ৪৯৬০, 
৫৫২, ৬০৬) অআগ্রিমৌম ১৯১ (২২৭), ৩০৮ 
(588), ৩১০1১৪৮২, ৩২* (১১৪), (১৯১), 
৩৩২-৩৫, ৩৬৩ (২১৫৪), ৭৫৬ (৯০৯১৫) | অগ্নি- 
হুর 888 (৩৫৩২ )। অগ্নি-নিত্র-বরুণ ৪৪৯ (৩৬২) । 

অগ্নিচয়ন ৮৬-৯৮, ৯১ (৯৫), ১৭ (৩১৩-৩১৪), 
১৭৫, ১৭৭ (৩৮৬), ৪৩৬ (৩৩৩), ৪৩৯ (৩৪১) । 
অঘারু ৭৩১%। অনুষ্ঠ মাত্র ১৮১ (৪২%) । (অচক্র 
৯১-(৮*)। অজ একপাৎ ৬১১ ৷ অঞ্জন ৩৯৩% । অনন্ত 
১৪৯ (২২৫) । অতনায্য +৪৩%। অতিচ্ছন্দ| রূপ ২৭৭ ৷ 
অতিথি ৩৪১৷১৯৩২ ৷ অতিমুক্তি ১৯৯ (৬%, **৬), 
২.১ । অতিনৃষ্টি ১৯২, ৭৬১-৬২ । অত্যা্রমী ১৮১। 
॥২৫ অঙ্ক ৬১৮ (৮৮৮) । অথর্বা ৩৭৭ (২২৩৫)। 
অদিতি ২৫৭ (৪৭%), ৩২৫ (১৭৪৪), ৪** (২৮%), 
৪৫৯, ৫৭৪, ৬৪, ৬১৬ (৬৮৩), ৬৫৬, ৬৭৪, ৬৮১ 
(৮১৭), ৭৭৭ (৯৩৩৩) ৷ অদেব *৬১-৬২। অজি 
৩৭৩ (২২৮) । অধিদৈবত, “তূত,-মাত্ম ২৯, ১৩৩।১৬৬, 
১৬৫।৩+%, ১৬১/৩০৯, ১৯৮ (৫৯৬) ১৯৯ (৬৪), ২৫৬ 
(৪১) ৩৯৩ (২৫৩), ৬৯৩। অধিমাম ৪২৬৷১১৬৬ । 
অধিষজ্ঞ দৃষ্টি ১৪৬ (২১৪)। অধ্বর ২৪৮।১১৩, 
২৮৮% ৩৫১ (২৯১০), +৭১। অনঃ 
‘অনলু:ংসু' ৬২৩% । অনাগস্‌ ৩৪৩%। অনিক ২৬১ 
(৫৭৩) ৬৮২৷৮২১ । অনুদেয়ী ৯২ (৮৮)। অনুযাল ৬৯৭, 
৪5৪ (২৭৭), ৪৪২ । অনুতদেব ২৬২ (৬১) । অনেদ্য 
৭৩৭%। অন্তরবরুদ্ধ সৌবত ৬৭৬. 

অন্তবিক্ষ স্থান দেবত|ঃ ভূমিকা ৫৪২-৪৪, বাযুবর্গ 


৩২১ 


৬৪৮%। 


৭৯৮ 


6৪-৮৪ ; বরুণ ৫৮৫-৮৮: রুদ্র ৫৮৮-৬,৮ ; অপাংনপাৎ 


৬০৯-১৮; ইন্দ্ৰ ৬১৮-৭৮৩। 

অন্তধামী ২০&। অৰ্ধঃ ২৮৮, ৪৭৩ (৪১২১), 
[অথন্ত ২:৫ (৬৪৩) ।] অন্ন, অন্নাদ £ ১৩৭ 
(১৭%), ১৩৯ (১৯০), ১৪৬ (২১৩), ১৫০-৫১ (২৯৭) 
১৫৬ (২৫৩), ১৬৯|৩২৪, ১৭১ (৩৪১), ২১৭ (৭৬১), 
৪১০ (২৬৩), ৪৫৩ (৩৭৩১)। অপ, ১৩৭ (১৭৮), 
১৪১ (১৯০), ১৪৬ (২১২), ১৮৬ (৪৬৬), ৩০১ (১৩৩), 
৫৩০%, ৬৮২ (৮২০), ৬৮৩ (৮২৩)। অপধা 
৬৪, 

অপবর্গ ২৯৯ (৬৮৪) ড্র. সংযোজন ৷ “অপরীভাঃ 
৬৩১%। অপান ৪২৯ (৩৯০৩) । ‘অপৃতন্যত’ ৬৩*%। 
অগ্নস্‌ ৪১৫%। অপ্সরা আবভূথখ ১৩৩ 
(১৬১) | অবেনৎ ৭৭৮%। অবংশ ৬৪৫%। অবাক্ত 
২১৮|৭৬৯, ৬৩০।৭৯৯। অবাখ্য ৬১৪%। অভয় ২*৬। 
অভিজিৎ ৬৬১। অভিছ্থা +৩৩%। অভিভূতোজস্‌ 
৬৭৮%।  আভিবিশাক ১৪৬।২১৩। অভিসাত ৬৫৮%। 
অভিত্রী &&১* । অভিষ্টি অভ, &৭8%1 
অম ১৩৯ (১৯৩)। অসতি 1৩১%, ৫৭৫%। অমানব 
১৩৮। অন্থথা ৬৩**।- অস্থর ২৫৮ (৫১)''' ৷ 

অমৃত ১৩৪, ১৩৩ (১৭৫) ১৫২ (২২৩), ১৭৬ (৩৮৭), 
১৭৮ ১৭৮ (৪০২), ১৮১ (৪২৪), ১৮৬ (৪৭১), 
১৯৩ (5৪৮), ২৯৪ (৬৪%), ২০৯ (৬৮৬), 
(২৮১):৮। অম্বিকা ১১১৫৭, ৫৯৮ (৬৪৮৭), 
৬৮ । অধজ্ঞ ২৬১। অয়ন [ উত্তর, দক্ষিণ ] ৩১,১২৬- 
১২৭, ১২৪।১১৪, ১২৭৷১৩১, ১৩৭১৮০, ১৩৮।১৮৩, 
২১৩, ৪২৬, $৫১৯-২৭। * চলন ৪৩০ (৩২২। 
অরণি ৩৭৯-৪১। অরণ্য ৬৫৭, ৯৬১, ১৪২ । অরতি 
৩৪৪%। অরমতি ৩৪৯*। অরি ৩৮.।২৩৭১ ৬৪%%। 
অরিত্র [দশ] ৬৬৬%। অক্লমুখ যতি ১*৯ (৪৮)। 

অর্ক ১৮৮ (৪৯১)। অর্চ 1৩৮%; অর্চা ২৬৫ 
(৬৫২)। অর্চিং পথ ১৪০ (১৯৮), ১৪৩ (২৯৩), 
১৪৫। অর্থ ৭১৪-৭১৫ [ ত্র, টী, ৭৩৭১৭ ]। অর্থবাদ 
৭২(৮)। অধদেব ১২১ (১৯৪)। অর্ণসাতি ৭8৩%। 
অৰ্গিত ৭৬৫%। অৱন্ ৭২৬$। অধুদ ২৯৬ (১২৭), 
৬১১। অৰ্ধ ৭৩:%। অর্ধমা ৬৯২ (২২২)। অর্শনান 


৬৩৪%। 


১০৬৩৪) 


৭৯৬1 


৪৮৯ 


বেদ-মীমাংসা 


৭৪৪* | অৰ্হৎ ৮৩, ৬০০ (৬৫০)। অলাতৃণ ০৬১%। 
অশন্‌ ৭৭১%। অশনি ৬৩৭%। অগ্ন ৭৭১%। 

অশ্ব ১৮৮ (৪৮৫-৮৬), ১৮৯ (২৯), ১৯০ (8০৭), 
৫১৮ ৷ অশ্বথ ১৮৭ (৪১৪), ৩৭২ (২২৭২), ৪৮৪ 
(৪৩৭)। অঙ্থমেধ্যাজী ২*১ (৬১৩ সংযোজন), ৬১৫ | 
অখিস্বয় ৩১, ২৮২-৮৩, ২৮৫, ৩৩৩, ৩৬৯৷২২২, 
৪০৬ (২৮০), ৪২৭, 8৭8, ৭৮, । অগ্ ৩৭৩ 
(২২৮)। অশ্মৰ্বতী ৪১২ (২৯৪)। অষ্টাদশ ২১৭ 
(৭৬৪)। অষ্টাবন্ধুর ৪১১%। 

অসং ১৩৪-৩৪, ১৪৮ (২২৩), ১৬৩ (২৯') ১৬৯ 
(৬২৮) ১৭২ (5৪৭), ১৭৩ (5৯৩), ১৭৬ (৩৮+) ১৮০ 
(৪১৩, ১৮৬ (8৭১), ১৮৭ (৪৭৩), ১৯০ (১৫), ২০৯ 
(৬৮৪), ২১৭ (৭৬) ৩৪৩-৩০৪... । অসংজ্ঞ| ১৯৮ 
(৫৯%) । অদস্প্রজাত ১৮* (৪১৩)। অসন্ভূতি ১৮৬, 
৩০২ (১৩৪ )। অন্র ২৩২ (8৪), ২৬৬৬৭, 
৬৮৮% ৭৭৩ (৯৩৩৬৮). [দিব্য] ২৫৪ 
(80), ৩*০, ৩২৪, ৪৪৬ (৩৫৬২), ৪৪৮, eat... | 
অনুৰ্ষ ১৮৬ (৪৬৪), ৫৯৫ । অস্ত ১২৭ (১২৫), ৬৯১." । 

অন্মেরা ৬১৪%। অহঙ্কার| দেশ ১৫৮ (২৬৫)। 
অহনা ৪৬১। অহল্য| ৬৪৮।৭৫৫ । অহি ৬২৭%, ৬৪৫৯, 
৬৭৪ (৮০৯)। অহিংস! ৫০৮ (৪৮৮), ৫৫১ 
(৫৮৮৬)। অহিবুগ্যা ২৪৩৪, ৪২৮ (৩১৯) ৬১১) 
অহীশু ৩৭৪%। 

আট 

আকাশ ১১-১২, ১১৪ (9২), ১৩২ (১৫৫), ১৩৬ 
(১90), ১৫৬ (২৫৬), ১৫৭1২৬১০২৬১, ১৫৮/২৬৫... ১৬৪ 
(২৯৬), ১৬৮৩২২, ১৭২ (৩৪৭), ১৯১, ২৪২, ২৯৬, ২১১, 
২১৪ (1৩১), ২৫০-৫২, ২৯৮ (১২৯), ৩১৪, ৬৪৬ 
(৭৫১)। * এবং প্রাণ ১১২ (৬*), ১৬৭ (৩২৫), ১৯৫ 
(৫৬১) ২১৪ (৭৩৫) । 

আকীম্‌ ৬৪২%। আচার ২৩* (৪৯) । আচার্য ১৬৬- 
৬৮, ১৮৫ (৪৫৪) । আগত ৩২৫%। আল,ব ৭৫৪% । 
আজি ৬৯২% ; * তুর ৭৩৪%। আতশকাচ ৪৩২ 
(৩২৪৭)। আতিষ্ঠন্তদ্‌ ৬৮৮%। আত্মস্ততি ১২,০২১ 
২৪২, ৬৫৭। 

আত্মা ১১, ১৪, ১*৫, ১৫৯ (২৬৫), ১৭৮, ১৮০, 


নির্ঘণ্ট 


১৮২, ১৮৬-৮৭, ১৯০০৯২০০১৯৩, 
(৬৩৯১ ২০৬, ২০৮, ২০৯, ২১% 88৭ (৩৫৭১) 
**, ৭5১ আত্মজ্ঞ ১৯৩ (৫৪২, ৫৪৯); * দর্শন ১৯৭, 
(৫৮৪ সংযোজন সহ) ; * বোধ ১৬১, ১৮৬, (৪৬৭) । 

আদিতা ৬৯, ১৩৬১৭৫, 
(২২), (89), ৩০৫,৮ ৩৭৭ (২৩৩), 
৭১৯-২০, ৭৫২ (৯০৭)। * গতি ১২৫-২৬; ৯ পুরুষ 
* ব্ৰহ্ম ১৩৪ (১৬৯); * সম্প্রদায় ৬২, ৯৪; 
আদিতোপাসনা [ দ্র. উপাসনা ]। 

আদিমানৰ ৩২, ২৭৩ (৭৯)। আদেশ ১২৮ 
১৬৯ (৩২৬); অহঙ্কার * 
২৫৮ (২৬%) । আনন্দ ১৬৯, 
[দ্ৰ,মোম]। আগ্ৰী- 
১০৪, ২৪৮ (৬৭৭) | 
আবেশ ৩, ৩২, 
আভগ 


৯৬-৯৮ ।] 


১৯৮, ২০২, ২০৪ 


১৩২।১৫৬, ২৪৬ 


২৫৭ 


১৯৬; 


(১৩৫), ১৩৪, 
২৫৮ (২৬৫), আত্মা, 
১৭% ২:৮, ৩১৩১৫৬ । 
দেবগণ [ দ্র. অগ্নি ]। আবসধ 
আবিঃ ১৩৬ (১৭৪), ২১৮ (৭৭৩)। 
১৭৩ (৩৫৭)। 


আরণাব 


১৪৮, 


১৫৫ (২৫৯), ১৬৬ (৩*৬), 
[আমা ৬১৫% |. 
আর্টিক ৫৮-৫৯। 

আৰ্য ৩৭ (৩), ১৩২ (১৫৬)। * ভাবনা ১৭০ 
(৩৩৬, ২*৯ (৬৮%); * বর্ণ বাবস্থা ৭৬, ৮*-৮১ 
আরও দ্র, ৩৯৩ (২৫১); * সংস্কৃতি ৩৮ | অবৈদিক 
ও বৈদিক * ৭৬, ১২১ ; অদেব * ৩৮ ($) । 

আশয় ৩৩৭।১৮৯১*, ৫৩৫ (৫৪৯), ৬৩ ।৭'৮ । 
আশা ১৫৭ (২৬%), ৪৯৭ (৪৫৯%)। [ আশির্‌ 
২৫১ | ৩১৩।]  আশ্ুহেমা ৬১৩%। আস্তিকা- 
নান্তিকা ১৭৪।৩৬৬ | আহার শুদ্ধি ১৪৭।২১৬, ১৬ । 


ই 


১৪-৩৪, ৮৫, Ve (te), ৯৮ 


৭৩৪%। 


ইত্তরোগীয় প্রকল্প 
(২), ৯৯, ১১৫৭৬, 
৩১৭1১৬৪২, ৩১৯1১৬৮১, ৩৭৬ (২৩১৩), ৩৮৪ (২৪১৩), 


১২% ১২১, ১৭৩ (৩৫৮), 
৪৬% ৪৮১, ৫১৬, ৫১৯, ৬৮২1৮২১০। 
ইতিহাম-পুরাণ ১৩, ৬৯ (১৭৫), ৭৬, ৭৭, ৯৯, ১০২ 
১০৩, ১২৭, ১৮৫।|৪৫৫ ২৩৪-২৩৫। ইদমূ ১৬০ 
(২৬৬) । 
ইন্দু ২৮৮, ৭১৪% । 
ইন্দ ৬১৮-৭৮৩ ৷ 
ওকে) 


সাধারণ পরিচয় ৬১৯-৬৬* £ 


৭৯৯ 


পরমদেবত| ৬১৯-২১; তুরীয় আদিত৷ ৬২৯ (৬৯%); 
বিশ্বরাপ ৬২১; নিকক্তে ৬২১,,,; নিবিদে ৬২৫. * 
কর্ম ৬২৩; * নাম ৬২৪; মরুত্বান ৬২৫, ৭৬; 
কেবল ৬২৫; নিক্দেবল ৭৭৬; সোমপা ৬২৫; সুক্ত- 
কারদের ইন্দ্ৰ পরিচিতি ৬২৬-৬৬*। ইন্দ্রের রূপ, 
জন্মরহন্ত ও পরিজন ৬৬১-৬৯৯ £ রূপ ৬৬০-৬৮ ; 
জগ্মরহন্ত ও মাতা-পিতা ৬৬৮-৯, ; শবনী ৬৭৪; 
ইন্দপত্বী ৬৯১-৯৯; শচী ৬৯৭-৯৮, বিরাট ৬৯৮ 
ইন্্-কুৎস ৬৯৩ (৮৩৩৪) । ইন্দ্রের গুণ ও কর্মের 
বৈশিষ্ট্য ৬৯৯-৭৮৩; ইন্গের স্বরূপ ৬৯৯-৭১৩; ইন 
পুরুষ ৬৯৯-৭:৩; * উত্তম পুরুণ ৭*২; * স্বম্ত 
৭:৩; * বিশ্বরূপ ৭*৩-৭*৭/ * বিশ্বোত্বীৰ্ণ এবং 
বিশ্বাত্মক ৭*৬, ইন্নের মায়া ৭০৪.৭৫ ৭১৬; ইন্দ্ৰ 
গোপতি ৭*৭-১*। * নৃতু ৭১৯-১২; * ব্ৰহ্মপুরুষ 
* প্ৰাণ ও প্রজ্ঞা ৭১৮; * শতক্রতু ৩*৭ 
(১৪২) ৩৪৪১৯৫৬, ৭৩৪ 


৭১৮) 
(৮৮৫৩) ৭৭২। * সৎ 
৭২০-২১; ৯ সংগতি ৭২৪ 
অঙ্গৰ + স্বধাবান্‌ ৭৪০-৫১; 
* প্রস্থ ৭৫১-৫৭ ; * পূর্ব ৭৫৭-৬০; * বৃষভ ৭৫৮; 
* প্রথম একৰ্ধি কপিল ৭৬৪-৭৮৩ | 
ইন্দ্ৰের প্রকীৰ্ণ উল্লেখ ১*৪ (২৬), [বৌদ্ধ ভাবনার ] 
১২৩৷১১৪, 
২৪৬, 


সত্য 
৭৩৭-৩৯ ; 


৭২১-২৪; ০ 


৩৬; ০ 


৭৬১-৭৬৫ ; 


১০৬৩২, ১৮৯ (৪৮), ১১১-১২, ১৬২ 
(২৮৪), 
৩৭৭৷২৩৩, ৩৮৫ (২৪৪২), ৪৮০-৮২, ৫৪৩ ৫৫৫, 


৫৭৯০, ৬৪৭ 


১৬৭(৩১০), ২০৬, ২৯$ (১১৫), 


ইন্দ-বিরোচন ১৬২-৬৪। ইন্দযোনি ১৬৭ 
(৩১২), ৫৮. (৬২৪), ৬৫০ (৮০৪), ৬৯২। ইন্দ- 
ধনু ৬:৩। ইন্দিয় ১৭৯৯ (৫), ১৩০, ৬৫৫ 


(৭৮১)। ‘ইয়ক্ষতা ৭৪৭*%। ইল, ৩৫৮ (২১১৯), 
৩৮২।২৪*৬ [ দ্র. ‘আঞ্ৰীদেবগণ ]। ইলায়াম্পদ ৩৫৪ 


(২০৩৬১) ৩৫৯ (২১৩) । ইষ, ৩৮০%, ৪৬৬ 
(8°) 1 
এ 
ইন্ষণ, ঈঙ্গা ১৪৮ (২২৪); ১৯৪, ১৪৯, ১৫৭ 


(২৬৩), ১৮৮ (৪৮৯) । ঈড, ৩৬১ (২১৪১), ৪৫২ 
(৩৭১)। ঈশ্বর ১১,১৮৫ (8৫৯), ৬২৩। 


bee 
উ 

‘ডিক্ষয়ন্ত’ ৭৪৫১। ‘উদ্মণঃ বজ্ৰ’ ৫৬৮%, ৫৯৫, 

৬৪৫৫ । উচ্চারণ ১২৬।১০২। উৎক্রান্তি ১*৯ (৪৬) 


১২৫ (১২০), ১২০।১৯৮/, ১৪৫, ২*৯ (৬১১), ২৯৯ 
(৬৮১), ২১২, ২১৫ । উগ্র ৬২৮*। উত্তানপদ্‌ ৪৯৬। 
উদ্ধার ৷৷ অবতরি ১১৫ (৭২), 
১৮৭ (৩১১) উত্তৃষ্ট 


(৬2) । 


১৫৭ (২৬২), ১৫৯, 
উদগাতা 


১১২০১১৬, 


১৯২ 
উদগীণ ৬৪, 

(৭২), ১১৫ (৭৬) ৷ 
উদর ৫৯৬ ' । উদ্দান ২১৫ (৭৪৪) । 

উপনিষৎ ৯৮-২২২ £ সাধারণ পরিচয় ৯৮-৯৯; 
বু. বিচার ৯৯-১০১; সংখ্য| ১*১-১*৩। বৈদিক * £ 
উতরেয় ১*৪-*৫$ কৌধীতকি . ১*৫-১৬*% কেন 
১১০১২ ছান্দোগ্য ১১২-১৬৫ ; তৈণ্তিরীয় ১৬৫-৭২; 
কঠ ১৭২.৮১; শ্বেতাব্বতৰ ১৮১ ৮৫; ঈশা ১৮৫-৮৮ ; 
বৃহদারণাক ১৮৮-২১৩; প্রশ্ন ২১৩-১৭ ; মুণ্ডক ২১৭- 
২০; মাণ্ড কয ২২৪-২১ বেদোত্তর ১৮২-৮৬৩, ২২১- 
২২। আন্রী ১৬৩ (২৮৬) । [ বিষয় বস্তুর জন্তু দর 
আত্মা" ব্ৰহ্ম, আকাশ, আদিত্য, প্রাণ, উপাসনা, যোগ, 
বিদ্যা, অধ্যাত্ম, অধিদৈবত, নাভীবিজ্ঞান, মৃত্যু, উৎক্ৰান্তি, 
অয়ন, থবি ও বাক্তির নাম (তারক! চিহ্নিত ), বেদান্ত 


(৫৩৮) । 
১১৩৬৪, ১১৪ 


১১৩৬১, ১১৪ (৬৭), ১১৫ 


ইত্যাদি।] 
উপবিৎ ৩৪৮*। উপাধাজ ৪*৫৯*। উপর! ৫৭৬। 
উপসৎ, উপসত্তি ১:০ (৯), ১৯১ (১২, ১৪), ১৩৩ 


(১৫৯) } ১৫৫ (২৫) । উপাক ৪৬৩+, ৭৪১৯ ৷ 

উপাননা ১১২ (৫৯), ১৫৫ (২৫%), ২৪২। 
অগ্নি * ৮৯-৯%; আদিত্য * ১৯৮, ১৩৪,,,; উপগীথ 
* ১১২-১১৬, ওকার * ১১৩, ২১৬; সাম * ১১% 
১২৪, গায়ত্রী * ১২৮, ২২১; দ্বারপ| * ১২৯-৩১; 
সহ * ১৮৬) পুরুষ * ১৯৫,.., প্রতীক * ৷৷ সম্পদ্‌ 
প্রাণ * ১৯৬, ২১২) লিঙ্গ * 
২৬৫-১৭, ৬০০-১১ । 

উন! ১5১1৫৭, ২৭৯।৯১৩, ৭৭৩। উর লোক, উ 
লোক ৮৯, ২৫১-২৫৩ (৩২, ৩%)। উর্বশী ২৫৪ 
(৩৭১), ৩৫৩,২০৬, ৪৬১ ।  উশিজ, ৩৪৩%। উষ| ১৩৩ 
(১৬২), ২৪৬, ২৪৭, ২2৪, 8৬০-৬১, ৬২৮ (৭:8) । 


* ৮৯, ৫১৭। 


বেদ-মীয়াংস। 


উ 
উতি ৩৮৪ (২৪২)। উৰ্ন্ন ১৯৪ (৫৫১), ৩৮/০। 
২৩৭১, ৪৪৬ (৪**)। উ্ধ্কবুর্ধ ১৯৬ (৫৬৯), 
২৪৩৪ ; মন্ধব,__মন্থিন্‌ ৯৫ (১০৩), ' ১৭১ (৩৪৩), 
২১৩ (৭১৯); সান, সানু ৭৭৪% , =-শ্ৰোত| ৯৫ । 
উর৬১৪%। উহ ৬, ৬+ (৫৮), ২৩২ (৫৪) । 


থা 
খক্‌ ৩৯ (৩), ৪৩ (১৫, ১৬), ১৩৯ (১৮৭); 
সংহিতা দ্র বেদ। খর ৫৬০%। খঘার! ৬৯১%। 
খঙ, ৪৬৬%। খলীতি ৪*২%। থীম, --দিন্‌ 
৬২৯%। 


ক্ষত ৩৩৫-৩৬ (১৮৮); 'খিতং বৃহৎ ১৭৯ 
(৪০৬), ২৫৩ (৩৬)। খতয়ৎ, খতযু ৩৫**। ‘খতন্ত 
যোনি ৩৭৬ ৷ ধতাররী .৭২৯। খতু ১০৬৩৯, 
১১৭৮০, ২২৮, ৪২৬ ২৭ ৭৬**  খত্বিক্‌ ৬১, ৭২ 
১১৪ (৭০) ৩৫১ (২ ২-০৩), ৩৬৫ (২১৯), ৪২৭ 
(৩১৭২)। 1 

খধক্‌ ৬৮১%। খভু ১১৬৭৬, ১২১, ৩৬৭ (২২১), 
৪১৮ (৩০৪), ৬৭০ (৮০৪), ৬৭১। 

ধৰি ৩, ০:-৫১, ৫৪ (৩৫), ৫৭ ১৮৭(৪৭৫) 
৩৩০৮, ৭৬৭ । * এবং মুনিঃ ৩, ৬৪, ৭৬-৭৭, 
১০২, ১৬৯ (৩২৮), ১৭৪/৩৬৬, ১৭৬ (৩৮৪), ১৮১ 
(8৮৫), ১৮৫ (৪৫৪), ১৮৬ (৪৬৯), ২৮৪ (৯৭), 
২৯২ (১১৯), ৬৭৯ (২৩৬৫), ৪১৮ (৩,৩), ৪৮৪ 
৫৫৮, ৫৯৬৬৪৬৬, ৬৭৭, ৬৭৪ (৮০৯), ৬৮৫ (৮২৭), 
৬৮৮ । ড্র. ‘নাম’ তত্র ‘ধযি নাম'। 

ধৰ ৬৮৯%। 

এ 

এক, _হ ১৫২ (২৩৪), ১৮৬ (৪৬1), ২২৮ । 
একবিজ্ঞান ১৪৭... 'একমেরাদ্ধিতীয়ম্‌ ১৪৮-৫২। 
'একং তত" ১৯৬। (৭৪) ২৯৮-০৩ । 'একং সং! ১৪৮, 
২৯১-৯৭। দ্র. 'বাদ'ঃ অধৈত--, একদেব_, 
একেশ্বর-_ | 

একজ ৬২৬ (৬৯৭১)। একধনাবরোধন ১০৭" । 
একব্রাত্য ৭৮, ৬৩) একর্মি ১৮৭।৪৭৪, ২২৯, 


ন্খিণ্ট 


৭৬৪...। 
এমুয ৪৯৪ (৪৫৬২)। 


একল ১২৮। এতণ ৪১৩ (২৯৫) 


ও 
ওক] ৬৬২% । ওঞ্চার ৬১, ৬২1৬৪, ১১২-১১৩, 
১১৫|৭২, ১১৭৮২, ১২৪, ১৭৬, ২১৬, ২২০-,২১ 


২২৭ (৩০), ই৫০৷৩১, ৬৩৬।৭২৫ | 
৬৫৫" দ্র, উপাদনা ওপশ ৭৯১%। ওষ-৬৫২%। 
ওষধি ১৩৯ (১৯২), ২৮৬%, ৩৪৭1১৯৮ ৩৭২, ৫৩১ । 
ওহ ৩, ১৭৫ (৩৭১)। 


ওঃ ১৯৩১২০, 


ক 
কদ্ধ ২৯৬-৯২ (১২৭), 
কন্যা; কনীন ৩৮১ ২৪০১, 

৫০৭ (৪৮৪), 


কক্ষ 


৬৪৫৭৫০, 


৭৪০% | 
৭৪৮ | 
৫০০ (৪৬৪৭), 
(৯২৫); ৬৭৬%। কপদী ৫০৯1 কপ্যাস ৬৬০%। 
কবন্ধ ৫৮৫*%। কৰি ২৯২ (১১৮), ৩২৯ (১৮১) ৷ 
কম ১৩৬, ৭৩৬% । 
কর্ম ১১৩ (৬১), 


(৬১২), ২০৯৪ 


৬৪৯1৭৫৬, ৭৬৯ 


১৯২ ৫৪০), ১৯৯ (৬০২) 
[জর একধনাবরোধন ] | 
--কাণ্ডী ৪,৬। গৃহ এবং আত = ৬৬, ৬৮ । 
কৰ্মাঙ্গোপাদন| ১১৩ (৬১)। * এবং জ্ঞান ২, ৬,৮, 
৪৪, ৯৮ (২), ১১৩ (৬১), ১৯৯ (৬০২), ২১৮ 


২০১ 


২৫, 
(৭৯৬), ২৩৩ । দ্র. যজ্ত। 
কল্প ২২৮ (৪১), 


কথ্যুপ ৬৩০।৭*৯। 


৩৫০% * সুত্ৰ ২২৮-৩১ । 
কাকুৎ কাম ১৬৭ 
* কলা ৭৪০ (৮৯৩১) । কামনা 
কাপ্পীল ৭৭৯%। কায়মাধন 
১২৩ (১১৫), ১৮৩ (৪৪৪)। কার কারু, 
* ধায়গ্‌ ৭২৮+। কাল ১:৬ (১০), ২১৩, ৪২৬ 
(5১৫), ৭৫১। কাঠা ৬৩১%। কিমীদিন্‌ 
২৬৩ (৬২) । কীলালোগ্ী ৫১৩+ । কুকুর ১১৬।৭৬। 
কুক্ষি ৬৬২%। কুহু ৩৮৩ (১৩৫), ৪৭ (২৮১)। 
কুগুলিনী ১১৫ (৭৩), ৩২৫ (১৭৪). ৫৪৯ (৫৮৫৮), 
৭৪৭ (৯*)। কুনন্নম| ৫৪৯ (৫৮৫৮) | কুরিৎ ৬৫১%। 
'কুভন্ারঃ' ৭১১% । কুরুক্ষেত্র ২৮৭।১১১ ১১১৩ । কুষবা 
৬৮৩৯ । কৃত ১৮৭ (৪৮), ১৯৩ (৫৪৯), ৭8৯%। 


কৃত্ৰিবান ৫৮৮৷৬৩৫২, ৬০১, *৩৯*। কৃষ্ণৰ ৭:+*। 


avout 
(৩৩২), ৬৭৭৮১১ । 
১৯৩ (২৪৩)। 


838% | 


৭৪৭, 


৮.১ 


কৃষ্টি ৩৯৩*। কেতু ৩৬৪% ৷ 
কৈশোর ১৬৬১৬, ১৭৩, (৩৫৬), ২০১ (৬১৮) | 
জতু ১৮৭ (১৮১, ৩৫১ (২৩৯) ৭৭৬ (৯৩৩) । 
জ্ৰন্দসী ৬৪২%। ক্রিনি ৬৬৭|৮%২৮ | ক্ষত্র, ক্ষত্রিয় 


৭১, ১৭৬ (৩৮৪), ৪২৪* (নিরিহ) ; ৮+, ৮১, 


কেবল ৫৭৯, ৫৮*। 


১০৫২৯, ১৪২ ২৯১ ক্ষপারাৎ ৭৪৪% | গুধা-তৃফণ 
১৫০ (২২৯)। 

ক্ষেত্ৰজ্ঞ ১৫৯৷২৬৪ ; ১৬১ (২৭৬)। পতি 
3২২ (১১২)।  --বিৎ ১৭৮ (৩৯৪) । 


ক্ষোভ ১৭১ (৩৩২)। 

গ 
গঙজলক্মী ৪৯২|৪৫২৩, ৫৮৮|৬৩৫২ । 
গণ-তত্ত্র৮১ | *=-ধৰ্ম ৭৭, ৮৮, ৫৯০, ৭১২। 
_পতি ২৩৬৬৬. ৫৬৯৬০৮, ৫৯৮৬৪৮১ । 

গন্ধ ৫*৬%। গন্ধৰ্ব ১৭০, ২৯৭১২৭২, ৩৮১। 
গবাময়ন 
৭৩, ৭৫, ৯৭, ৪০৭ (২৮২) । গব্যৃতি ৪১৮* | গয় 
৬০৫+; -শিরঃ ৭৭৭ (৯৩৩৮)। গর্ত ৫৯৫ 
(৬৪৫) । গর্ভীধান ১৯৪ (৫৫৪) । গল্দা ৪২৩ (৩১০২) । 
গাতু ৭৪৮%। গাথা ৪৩১৫, ৯৯। গান ৫৮, ৫৯ 
(৫৬, ৫৭)। 

গায়ত্রী ৬৮, ৯৩৯৫, ১২৮-১২৯ (১৩৭--১৩৯, 
১৪২) ২১২, ২২১, ৪৯৩। 

গাহস্থা ১৬৮ (৩১৯), ১৭১-৭২, ৯৪1৯৬, ১৯৩ 
(৪২, ৫৪৩)। আর, বিবাহ, গণ্ভাধান, সুপ্ৰজনন, 
পিতা! গুত্ৰীয় সম্প্দান । 

গির্‌ ৩৯। গিরি ২৯৯1১৩১। গিরিঠাঃ 
২৯৯ (১৩১), ৪৮%, ৫৬৪) গীত| ১০২, ১০৮৪১, 
১১১৬৬ ১৩৪ (১৬ ৫) ১৬৪ (২৯২), ২৬৪৬৪, ২৭৯ 
৭৮১ 


২৪০১, ৪১৮ (5০৩, ৪৯৮, ৫১১ (৪৯৯) | 


১১১৫৭, 


(৯১৮৭) ৩৩১৩১৮৫, ৩৩৮১৯৪, = ৩৫২|২%৫, 
৬৯৪|৮৩৬, ৭*১, ৭২৯, ৭৪৯ | গুঙ্গ, ৩০২।১৩৫৬। 
গুরু ১৮৫ (৪৫৪) । * গৃহ ১৬৫-৬৮ ৷ গূঢ়োম্বা ১৭৭ 
(৩৯১)। গৃত্স। গৃহ ৬৫২%। = 
গো ৩২৭ (১৭৭')৪৩২1৩২৬, ৭9৭-১০ । --জাভ 
৪১০%। গোত্ৰ ৭,৯%। গোপাঃ' ৩৩৮* । গোবিন্মু 


২৭৮ (৮৯%)। 


৮০২ 
গৌরী 
(২৯৭), ৬৩৬।৭২৫, ৭০৮ (৮০৫৭), ৭৬৮ (৯২৩৩)। 
দ্র. বাক। 
গ্রন্থি ২১৮, 
(১১১), ৫২৩-২৪। 


১৮৯1৪৯৫, ২৫০৩১, ৩২৬।১৭৭৭, ৪১৬ 


২১৯, ৬২৮।৭২। গ্রাবা ২৮৭ 
ঘ 
খর্ম ৩১৭৷১৬৪১ ; ৫২১ (৫২,৪) | গ্রত ৬১৭% ৷ 
ঘৃতাচী ৫৭৬%। দ্বযু ৬৭৪* । ঘ্রাণ ১১৫।৭৬ ৷ 
চ x 
চক্র ৫:৭ (৪৮৩), ৬৬২৭৯৬। চক্ষ 
(৮৮২)। চনদ্‌ ৩৭৪% । চতুযুগ ৬৬৬% । 
চন্দ্ৰ, চন্দ্ৰমস্‌ ৬৩৪১৮৬৫, ৩৩৯৯, ৩৮২ (২৪০২) 
১০৬, ১৩৭ (১৭৬ , ১৩৮ (১৮৫), ১৪১২১, ৪২১ 
(৩০৮), ৫৪৩। দ্র. বরুণ, মোন, ষোড়শী, দেবযান, 
পিতৃমাগ। 
চমু ৬৭৮% । চৰ্ষণি ৩৯৩৬ । চাতুরসান্ত ৪২৬ ৩০, 
৫৮৭ | চিহ্িত্থিন্‌ সনস ৭৬২।৯১৭৩ | চিত্ত ১৫৪ (২৪৪)। 
চিত্তি ২৪৩৪ ৩৩৯%। চিত্র ৩৩৮*। চিত্বাদ ১৫৬ 
(২৫৩), ১৫৪ ১৯৭৫৮৬, (২৪৪)। চুমুরি ৬৪৬*। 
চোম্বয় ৭৬৪%। চুতিক্ষণ ১০৫ (২৭) । 
ছু 
ছন্দস্‌ ৪* (৫); ১৩৩, ২৯৭ (১২৭৩), ৩*৫ (১৪৯), 
৬৯৮৩৭, ৭৩৬ (৮৮৭); (শিক্ষা) ২২৪-২৫। 
ছায়াতপ ১৭৭ (৩৮৫) । ছাঁয়াশরীর ১৯৬ (৫৬৭)। 
জ 
জগৎ ১৮৫ (৪৫৭)। * কারণ ১৮২ (৪৩২)। 
জগতী ১৮৫ (৪৫৭) । জড় ১৩৯ (১৯০) । 
জন ৩৯,* | জরা-মৃত্যু ১২৭৷১২৫, ১৩৬১৭৫, 
১৪৯। ২২৬, ১৬১২৯*, ১৮৩ (888) [জ. 
যোগাত্রিময়শরীর ।] ১৪৩-৪৪, ১৬১-৬২, 
১৬৯|৩২৫-৩২৯, ১৯৪, ২০৬-২০৭ (৬৫৭-৫৮), 
২৪৮, ২১৫ (৭8৫-৪৬), ২২০ (৮০২)। জন্ম ১:০৫ 
(২৭), 8৭8 (85১৫) । জগ ৫৫৭ (৫৯৫৩)। জরণ 
৪১৬*। জলপ্লাবন ৯৬ (১১:)। 
জাগ্রৎ-দ্বপ্ন-সুযুপ্তি ১১০ (৫৫), জাল ১৮৩ (৪৪৬) । 
জিন ৮৩ [দ্র. গযশিরস্‌ ]। 


৭৩২ 


বেদ-মীমাংসা 


জীব ১৭৮ ৭৯+ ১৮৪ (৪৫) ***, ৩৮৭% । * ঘন 
২১৬) “* ধন্তাঃ' ৬৩৪*। "মুক্তি ১২৪।১২% ১৫৭।২৬২। 
* শংস ৫৯৭*। জুহু ১৩২।১৫৬। জুতিমান্‌ ৫১৩*। 
জান [এবং কৰ্ম; দ্র. কর্ম এবং জ্ঞান ]। * যজ্ঞ 
* আত্মা ১৭৭ (৩৯২)। 
জ্যোতিঃ ১৫৬ (২৫৭)-১৬৭ ১৯৭ (২৭৮) ২২৮ (৩৬, 
৩৭), ২88-৫০, ৪৩৬ 
(৩৯২)। জোতিয ২২৮(৪২)। জয়স্‌ ৭৩৬) 
ত 
তং ১৭২ (৩৪৫) 


৪৮৭, ৪৮৯ | 


৩১৪ (১৪৭১), ৩১৬, 


তঙ্গণ ২৪৯ (২৯২)। ২৯৮ 
(১২৮)''' । তনয় ৭৫৪ । তনু ৪৪৫ (৩৫১), ৪৪৬ 
(৩৫৭)'-। তনুনগাৎ--দ্র, আগ্রীদেবগণ। তন্তু ২৩৬ 
(৩৮), ৩৬৪ (২১৮), ৪১১ (২৯২)। ড্র. তন্ত্ৰ ]। 

তন্ত্ৰ ১% ২৫, ২৯, ৪৯1৩, ৫*।১%, ৮৪, ১৯৩, ১১৩। 
৬২ ১১৬, ১১৮, ১২২ (১১৩), ১২৭|১৩২, ১৩৪।১৬৮, 
১৩৯১৯২, ১৪৭1২১৩, ১৫৩1২৩৮, ১৫৪।২৪২, ১৫৫|২৪৮, 
১৭৬৩৭৭, ১৯৬ (৫৬৭) ২৩৫-৩৭ (৬৬-৬৮), 
২৫১ (৩১৯০), ২৯৩ (১২৩), ৩৫০ (২০১১), ৩৫১ 
২০৬৩, ৩৬৯।২২২, ৩৮১, ৩৮২।২৪০১, ৪৩১, ৪৫৭ 
(৩৭৯), ৪৯২।৪৫২৩, ৫৭৭ (৬২০৩) ৬৫৮ (৭৮৮), ৭৬৯ 
(৯২৫ ২, ৩), ৭৭% । 

তপস্‌ ৫৭০ (৩৩২), ১৭১ (৩৪%), ১৮৮ (৪৯১), 
২১২, ২১৩ (৭২২), ২১৯ (৭৯%), ৩১৬ (১৬৩)। 
‘তত্বাগাঃ’ ৬৮৪*। তৱিষী ৫৮৫* ৷ তরস্‌ ৫৫৭%। 
তক্লত্ৰ ৭২৬%, ৭৩৮% | তর্ক [তাঞ্চিক] ৩, ১৪, ১১, ১২, 
১৪,৩৪, ৭৬, ১৭৫ (৩৭১), ২৩২ । তাদীত্বা ৬২৮%। 
তানুনপ্র ৪৪৮ । তিগা ৬%৮*। তুবিবাধ ৬২৯ । 
তুম ৬৬৪%। তুরীপ ৪৮৩*। তুরীয় ৬২, (৬৯৬)। 
তুর্ধাতীত ৬২* (৬৯*৬)। তুরাযাট্‌ ৬৭৮*। তুলাবিপ্থা 
১২% (১২৮)। তৃচ ৫৯ (২) | তৃতীযস্থান ১৪৩ 
(২০৪)। তৃপ্তি ১৫১ (২২৯)। তেজদ্‌ ১৪৮ (২২৪)। 
১৫৬, ১৫৯, ১৬২ (২৮০)। তোক ৭৫৩। তাৎ 
১৭০, ২:৩ । 

ত্ষ্ট| (দর. আগ্রীদেবগণ] ২৫৫, ৩৭৭ (২৩২৪) ৪১২ 
(২৯৫), ৪২৮, ৪৭৩ (৪১৩), ৬৬৭... ৬৭১-৭৩, ৬৮৫। 
৮২৭। ত্রিকদ্রক ৬২৮%, ৬৪৫%; (ত্র. কঙ্ৰা। ত্ৰিকৰ 


নির্ঘণ্ট 


৬৬৬*। ত্রিত (আপ্তা) ৩৯৯। ত্ৰিগুণ ১৪৯ (২২৬) 
১৮২ (৪৩৪), ২৫০ (৩৬৩), ২৫৫ (৪*২)। জ্রিপৃষ্ঠ ৭9২% 
ত্রিবরূণ ৩৪৭” । ত্রিশীর্যা [ত্বাষইট ২৫%, ৪৮০-৮২ ৷ 
ত্রিযধন্থ ৩৮% ৩৭৬, ৪৩৩," । আথক ৫৯৮ (৬৪৮৭) । 
'ত্রানীঃ' ৬৭৮।৮১০। 
দ 

দক্ষ ৩৭৬ (২৩১৫), ৩৭৮*। দক্চাবা ৭২৫*। 
দক্ষিণা ২৫৫ (১), ৪৭৬ (৪২,৬), ৬৫%% | দত 
দম ৬৭৭%। দদুনস্‌ ৩৫৮*। দর্শত 
১৬২ (৩০০), ২১৭ (৭১১), ৩৭৫ (২৩১১) । দ্শপূৰ্মাস 
৭৪, ৯৪, ১৯৩ (২৫৩), 5৪৮ (৩৬১) । দশখ ৭৭১ 
(৯২৬২)। দশঘন্তর, দশারিত্র ৬৬৬৯%। দশহোতৃ- 
দশ্ম ৩৩৯1১৯১৩। দহ) ৩৭৫, 
৬৪১,৭৩৮ | দত্র দান 
১৬৮৭, ২৩৪ (৬৪২), ২১১ (৬৯৮), ৫২৪ । দানু ৩৭% 
(১০১৪), ৬৩০, ৬৮৩ (৮২৩, ৮২৪) । দাস 
৩৭1৫, ৬৩১ (৭১১), ৬৪৪%, ৬৪১।৭০৮, ৯৮৩1৮২৪, 
৭২৭। দিক্‌ ১৩২ (১২), ১৩৪ (১৬৯), ২০৩, ২২৩, 
১০। দীক্ষা ১৩৩, ১৭৬ (৩৭৭), ৪৪৫ (5৫ ) | 
দীধিতি ৪৫৪ (৩৭৪ক)। দুখ ৬৪৪*। ছুরোণ ৩৫৯+। 


১৬০ (২৭২) 


মন্ত্র ৩৮৮ (২৪৮১) । 


৬৪০%, ৬৪%।৭৩৭ । ১২৪, 


দুৰ্গহা ৬৮% = &২+*। ছুর্গা ২২5 (৮০৫), *২ । 
২৩১৩, ৫৩২ (৫৪২১), ৬৪৪৷৭৬* । দুমর্য ৭২** । 
দূত ৩৪১” ৷ 


দেব [তা]ঃ ভূমিকা ২৪১-৬২; সাধারণ পরিচয় 
; রূপ গুণ ও কম ২৬৬-৬৯; 
সংখ্যা ২০৩ (৬২৯), ৩০! ), 
৪*৫1২৭৭; লোকমান্থান ৩১৯-১৫; পৃখথিবীস্থান 
ৰেবত|--অগ্নি [বি.দ্ৰ. এ] ৩১৬-৪৯৭ [আগ্রীদেবগণ ৪৩৮ 
৯*], পৃথিবী ৪৯১-৬১৫, পৃথিব্যায়তন সত্ব ৭১৮৪২; 
অন্তবিক্ষন্থান দেবত|--বাযুৱ্গ [রাত ২৪৪-৬৮; বায়ু ০৪৮ 
৫৭; মরদ্গণ ৫৫৭-৮১; মাত্ৱিত্ব| ৫৮১-৫৮৪] ৫৪২-৮৪, 
মধাস্থান বরুণ ৮৪-৮৮, রুদ্র ৫৮৮-৬*৮, অপাংনগাৎ 
৬০৯-১৮, ইন্দ্ৰ [বিদ্ৰ, বৰ ] ৬১৮-৭৮৩ । [সাধারণ পরিচয় 
৬১৯-৬৬%, রূপ জন্মরহন্ত ও পরিজন ৬৬-৯৯; গুণ ও 
কর্মের বৈশিষ্ট্য ৬৯৯ ৭৮৩] দেখতার বিশিষ্ট পরিচয় £ 
ব্যাপ্তি চৈতন্য ২৯; অনিয়ন্ধ ৩*৩১৩৯$ টিখজনীন 


২৪২-১১৫ ; স্বরীপ ২৪২৮৭ 


০৭, ২৬৯-৩০৯, ৩০৫ (+ 


৮*৩ 
৩৯৩-৯৪; পুরুষবিধ ২৫৯-৬*, ২৬৭, রথ ও 
বাহন ৩১৮ (১৬৬), ৬৬৫, দেবতার জন্ম ৩৬৯ 


(২২২) ও ৩৮%, ৬৮৩, (৮২৩), ' এবং মানুষ ৩৪৮। 
১৭৭২ ৬৮৬-৮৮, সখা মধুর এবং অন্ান্ত ভাব 
৩০৯, ৩৯১ (২৫১), ৩৯২ (২৫২), অভিমান 
টীমুং ২৫১৭, ৭০৭৮৫০ । * 'উশন্ ৩৪৩ (১৯৫১); 
সুক্তভাক্‌ ও হবিভীক্‌ ৪২৪ (৩১১৩); আজান * ও কম, 
২৫৯৫৪ | 
৭, ৩৮০০৯ (১৪৫) ২৫৮,৫৮৯ 
৭ (১৪৩)। পত্নী ৩*৯৷১৪৫, 
৬৯* (৮৩২১) তাতি ৩৪৬ 
(১৯৬১)। শ্বীতি ৪.৯ (২৮৯)। যান ১*৫ (২৯), 
১৬৮ (১৮৫), ১৪০ (১৯৮), ১৪২ (২০৩), ২১৪ 
প্রতিমা ৮৪, ২৬৪ (৬৫) 
(দ্র. অর্চা]। “সৰি ১২৯। -(আ) যতন ২৬, ২৯৬৪ 
(৬৫)। -(আস্গর ১৯০, ২৬২ (২৯)। 

দেশ-কাল ৭৫% দেহবুক্ষ ৪৮ ৫ | দেহী ৪৩৫%। 
দৈব পরিসর ১০৮ (৪৪) 'দোধতঃ' ৫১৩%। ‘দোষাৱন্তঃ’ 
দাবাপৃথিবী ৪৯১-৯২। দতোঃ 
২৪: ছ্বারপা ১৭৬, 
১০৭ (৩৮), ১১৩ (৬৫) ১১৮ (৮৩), ১২৯, ১৩৪ 
(১৯৭), ১৩৯, ১৭%, ১৭৭৷৩৮৬, ই০৫ (৬৪৫)। দ্বিত 
৩৯৯ (২৬১১)। দ্বিবৰ্হাঃ ৬৬৭%। দ্বেধাপাতন ১৯১, 
৭৬৮ । জগস ৩২৩২৬, ৫৮ ৬%, ৬৭% | জ্ৰবিণ, 
দ্‌ ৪২২-২৩ (৩১%) ৷ 

ধ 

ধন ৩৪৪%, ৬৫৬%। ধন ৯৬ (৯৬) [পঞ্চমহা- 
যজ্ঞ], ১৮৫ (৪৬৩), ১৯২ (৫৩৬৮), ২৩০ (৪৯, ৫০) 
২৭৩।৭৯ ; _ক্বন্ধ ১২৪ | ধাতা ২৩৩%। ধাতুপ্রসাদ 
১৭৬ (৩৭৯), ৬৫৫ (৭৮১)। ধাম ৩৯১ (১৩৩), ৩২১। 


৬২২ (৬৯২৪), 


(৭১৭), ২১৯ (৭৮৭), ২৯৫ । 


৭৩৪৯, ৭৭১ 


১ ৩৭৭।২৩২, ৪৯১, ৬২৮ (৭৯৪) । 


১৭০২, ৩২৪%, ৩৩৪ (১৮৭), ৩৩৫, ৩৪২ (১৯৪৩)। 
ধ্বিণা ৬৬৯। ধী [যোগ] ১৭৫ (৩৭২), ১৭৭ (৩৮৬), 
২৪২ (২), ২৯২%, ৩৪৫ (১৯৬ )), ৩৬৪%, ৭৪৪, 
ধীর ২৪২ (₹)। ধুনি ৬৪১, ৬৪৭,৬১৯৷৭৷৮। 
ধুমপথ ১৪% (১৯৮), ১৪২ (২০৩), ১৪৪ (তৰ. 
পিতৃযাণ]। ধুমাবতী ৭৭*। ধ্যান ১৪৪, ১৫৪ (২৪৪)। 


beg 


=তিত্বত| ১৫৮ (২৮%) | 
করবা কল! ১৯৪ (৫৫৪); * শ্মতি'১৫৭ (২৬২), 
১৬, । 


ফর ১২৮।১৩৬, ৩৯১ (১৬৩) । 


ন 
নগ্নিক| ১২৮৷১৩৭। নক্ষত্র 
নপাং ৪৪৫%। নব 


নক্কা ৪৬১-৬২। 
১২৬ (১১৭), ১৩৭|১৭৬ ৮ ১৭৮ । 
৭৬৯ (৯২৫৩)  নবদ্ধার ১৭৯৷৪*৩। নবনবতিগুর 
৩০৭ (১৪২), ৭৭২ (৯২৭১)। 'নরেদাঃ' ১৭৩৩৬৪, 
১৮৬ (8৭১), ৫২০ (৫২৩), ৬২৮ (৭*৪)। নভন্ন 
৬৯৭%। লভা] ৫*%* |  নমুচি ৭৬৪%) নর ৩ 
[জ্ৰ,নধ]। নধ ৭ 

নাড়ী ১:২ (১৯), 
১৪৭১৮২, ১৩৮ (১৮৩), ১৬৯ (২৭৯), ১৬২, ১৬৭ 
(৩১০ ১৮০ (৪১৪), ১৯৫, ২০৬ (৬৫), ২০৭, 
২০৯ (৬৮৫), ২১৫ (৭৩৮) ২১৯, ২৮৭ (১১১), ৩০০ 
(১৩১৬), ৩১৩/১৬২, ৩২২১৭১৩, ৩৩৪ (১৮৬৪), 
৩৫৪ (২০৬৩), ৬১০, ৬৪৬ (৭৫২), 
৭৯১৭) । 

নাথ ৬৪১।৭১৯ | নাদ ১৩৪।১৬৮; = বিন্দু ১১৩। 
৬২। নাধমান ৬৪১%। নান্দন ১০৪ (২৫), *৮* 
(৬২৪)। নাভি ১৭২ | ৩৪৮, ৩৪৪%, ৪৫৬%। 

নাম ১৫৩, ১৫৪।২৪৭, ২৯৯, ২১৬ (৭২৭), ৩২৬, 
৬২৪ (৬৯৫৯), ৬৩৬।৭২৫, ৬৮৮%; _রূপ ১৯৫, 
২১৭। খবিনাম : অগন্তা ৪৩২৯৬, ৫৭৬-৭৭ 
[লোপামুদ্রা]। অঙ্গির! ৪২1১২, ৬৬, ২১৭, ৩৫৩ (২৯৫৬) 
অত্ৰি ২৬৬৬৭, ৪১৬%, ৪৯৯..। অথর্বা ৪২ (১২), 
৫১ (১১), ৬৬, ৯৯, ৩৫০ (২০১১), ৩৫৩ (২০৬), 
৬৩৮*। * বৃহদ্দিব ১২৯ (৯১), ২৯৯ ৷ অপালা ১৭৮) 
উদ্দালক ৬৪, ১২৮, ১৪০-৪৫, 
১৪৩|২%৩, ১৪৮-৫২, ১৪৮|২৬৫, ২০২, 
উপকোসল ১৩৬-৩৮, ১৪%|১৯৮ | উ্স্তি ১১৫২ | কপিল 
১% ৬৪, ৬৪৯৷৭৬৫, ৭৬৫-৭৮৩ ৷ কবয 
৫২১-২৩, ৬৯৫। কুৎস ৩৮৯%, ৩৯৪, ৪২১। 
কৃষ্ণ [ আদিরস ] ৬৯৬, ৭*২ (৮৪৫), ৭৪৯- 
৫১ কৌধীতকি ৯৭৩, ১:৭ । গোতম ৯৫ (১১৬); 
৭* বংশীয় ১৪৮।২২১, ,১৭৩, ৬৮*|৮১৬ | ত্রিত ২৭৯ 


১১০ (৫৩, ৫৪), ১২৩ (১১৫) 


৬৬৩ 


৩৭৯ । ১০৪২৯, 


২৯৮১২৮। 


বেদ-মীমাংসা 


(৯১১), ৩৪৭ (১৯৭) । দধাঞ, ১৯৭ (৬১১), ৩৫৪ 
(২০৬১) দভীতি ৬৪৬%। দীর্ঘতম! ২৯৫, ২৯৮, 
নচিকেতা ৮৬. ৯২ (৮৭), ৯৩1৯৫, 
১০৬৩৪, ১২৬।১২৪, ১৫২|২৩৩, ১৬২/২৮৪, ১৬৩|২৮৮, 


৪৪৬। 


১৬৬৩০৬, ১৭২-১৮১, ১৮৭1৪৭১, ৩৯৫|২৫৬৩, ৪*১ 
(২৬৬), ৪5৪ (২৭৪ )। নারদ ১৫৩-৬৭৩ ৷ পরাবৃজ, 
৬৪৮%। পিগ্ললাদ ১৪২।২*১-২*৩, ২১৩ (9৯২), 
প্রজাপতি বাঁচা ২৯৩ (১২৪), ৭৫৮ (৯১২) । বসি 
৩৫০২৬ বাক্‌ অপ্তিনী ২৬, ৬৩, ৬৪, ৬৫, 
বামদের ১৭৫ (২৭), ১১৮-২২, ১৯২, 
৬৭৯-৬৮ ৷ বালাকি ১১%, ১৯৫...। বিশ্বক জর. 
কৃষ্ণ। ধিশ্ববার| ৩৫৫।২*৭৩ । বিশ্বামিত্ৰ ২৯৩১২৪, 
৪৪৪, ৪৫১। বৃহস্পতি ৯৮২ | ব্যান ৪১ (৮)। ভৃগু 
৩৪৬ (১৯৬২) ৷ মহিদাম ৭৩, ১৬৩৷২৮৯। মুবগন 
৫২৪-৩০ মেধাতিদি ॥৫৬ | যাঞ্জবন্ধা ২, ৬২-৬৫ 
৮৭, ৯৪, ৯৫ (৯৯), ১৭৭|৩৮, ১৩২/১৫০, ১৮৫/৪৫৬, 
১৮৭1৪৭১, ১৯১, ১৯৭-৯৮, ১৯৯-২৩১, 
(৬২), ২১১ (৬৯৬) ২৬৫৮, ২৭০, ৪৮১, 
৪৯৮ (৪৬২৩ )। রৈব্ব ১৩৫ ( ১৭* ) । লব ৬৫০৷৭৬০। 
শাকল্য ২:৩। শাণ্ডিল্য ৯৪ (৯৯), ১৩১-৩২ (১৫৩), 
২৬০৫৬ শুনঃ শেপ ৫২৫ থেতকেতু ১৫২৯, 
১৪০-৪৫, ৪৮, ৫২ ৷ সতাকাম ১১৬৭৬, ১৩৫ 
৩৬ (১৭৩-৭৪), ১০৯ (১৯৫), ১৬৬ (৩৯৬)। 
সনৎকুমার ১৫৩-৬% ] হিরগাতৃপ ৬২৭। ব্যক্তি 
মাম £ অন্গাতশত্ৰ ১১*, ১৯৫... | অশ্বপতি ১৪৫- 
আমু ৩৭%, ৭৬৩ । উপমন্তব ৩৯*। 
২৫* ওণবাভ ২৯*। ১১৪১৩, ৬৭৪1৮০৯, ৭৭৩- 
৭৭৭। কবীর ২৩৭ (৬৮)। কাত্যায়ন ২৪৪, 
কৃষ্ণ [ বাহ্দেব ] ৬৪, ৮২, ১২৭। 
১৩৩ (১৬৫)... ১৬৪৷২৯২, ২১৯৷৭৮৬, ৩৩৮১৯৬৩, 
৩৭৬।২৩১৩, ৪৪৯ (৩৬২), ৫৬৬ (৬*৬৫), ৫৮৭ (৬৩৩৭), 
৬৭৬ (৮১০), ৬৮২৷৮২১, ৮১৯৩..., ৭০২, ৭১৯...) 
৭৪৯-৫১। কৌংস ২২৭ (৩%)। চিত্র ১০৫২৯, 
তে জনক ৯৬, ১৯৯, ২*৫- 
ই১১। জনশ্ৰুতি ১৩৪ (১৭*)। নহয় ৪১৭% পতঞ্জলি 
১৬০।২৬৭, 


১২০০ 


২.১ 


১৪৭, ৪৩৮ | 


ভ৮৯|২৫৭ | ১২৮, 


১০৬,১১১ ১৪১।২%১ । 


২৮, ৪৬1২৬, ৪৭1৩০, ১৫৮।২৬৪, ১৭১। 


নির্ঘণ্ট 


৩৪০০১৭৩1৩৫৩, ১৮৩/৪৪৪, ২২১|৬৯৮, ২২৫, ২২৯। 
৪৩, ২৩% ৭২৭ । পাণিগি ৪* (৫), ৪৮1৩, ২২৫, 
২৬৫ (৬৫২), ৩৪৪।১৯৪৭। প্রতৰ্দন ১০৮ ৪+), 
প্রবাহ্ণ ১*৫।২৯, ১১৫ (৭১), ১৪০" 
১৭৪। 


১৩৯ (৪৮) । 
৪৫। 
৩৬৬, ২১৯|৭৯%, ২৬৩৮২, ৪৮১, ৬০৫ (৬৫৯), 
৬৭৪।৮৯৯, ৭৭৭ (৯৩৩৯), ৭১৬ (৯৩২) । মহাবীর 
রবীন্রনাথ ২৯, ৫১৫ 


(৫১১) । রামকদ ১২১।১০৪, ৪১৭, ৫২৪৫২৭, ৪৮৭ 


বুদ্ধ ৮১, ৮৭, ১৩২1১৫৩, ১৬৮/৩২০, 


৬৭৪ (৮০৯), ৭৭৬ (৯৩২)। 


৬৩৩৬) ৬২৯।৭০৫, ৬৪৪।৭৪৬, ৬৫০।৭৫৯, ৭১৬ | রমেরা- 
সুন্দর ৩৭। শঙ্করাচাৰ্য ৬৩, ৬৫, ৭৫1১৫, ৯৪৯৭, 
১১২৫৯, শাকটায়ন 
২২৭। শাকপুণি ২৫৭ (৪৪), ৩৯০1২৫*১, ৭৭৩-৭৫ । 
শৌনক ২৮, ৪৬২৫, ৪৭15০, ২১৭ | ভৌগোলিক 
নাম £ অসিরী ৫৬৬*। আর্জাক ৫৬৭। ইরাবতী 
৬৪১1৭৫৪ | কীকট ৮২, ২৬৯৬২ । কুভা ৭১১ (৮৫২১) । 
কুরুপাঞ্াল ২৮৩) ক্রম ৭১১ (৮৫২৯)। গোমতী 
৫৫৭ (৫৯৫২) | তিব্বত ১১৬।+৭। নেপাল ৭৬, ১৮৫ 
(৪৫৪) । পরুষ্চা ৫৬৫, ৬৪৭।৭৫৪। বাংলা ৮৪ (৪৩), 
৯৬ | মগধ ৮২) বুজবৎ ৬৭৭৷৮১১৷ যমুনা ১১২৷ 
৪৮, ৭১১ (৮৫২১), ৫৬৬ (৬:৬৭) রূসা ৭১১ (৮৫২১)। 
সরযু ৪৭২, ৭১১ (৮৫২১) । সিন্ধু ৪৭২, ৫৬৭+, 1১১ 
(৮৫২১) ।--নাম-ক্লপ ১৯৫, ২১৭ । 

নারায়ণ ২২১, ২৯৬।১২৭। নারাশংসী ॥৫ (২২) । 
নারী [স্ৰী] ১%, ৪৬০-৬১: ৬৪-৬৫, ১৪০, ১৯১, 
৯৮‘; (বেদে) “অপালা' ৩৭৮ (২৩৮৫), ৩৯২|২৫২৪ ; 
অদ্তিনী [ বাক্‌ ] ২৬, ৬৫; কাত্যায়নী ৬৪; গাগী ৬৪, 
২০২-০৩; বিশ্ববারা ৬২৫: মৈত্রেমী ৬৪, ১৯৭- 
৯৮। 

নাস্তিক ৬, ১৭৪.৩৬৬ ৷ নিঃষ্টা ৫৩" । নিঘণ্ট, 
নিচিত ৬৪৪%। নিণিক ৪৩৬% | নিণা ৬৩১%। 
নিধন ৫১১৬ | নিবিৎ ৪২৫ (৩১৪৬), ৫৮* (৬২১%), 
২৮১ (৬২৬ , ৬২৫-৬২৬, ৬৩৫ ৭২৫, (৮২১)। 
নিবেশন ৩৮৭%। নিয়ুৎ ৫৫১-৫৩। শিরুক্ত ৪৫, 
২২৫-২৭ | নিরেক ৫৫%% | লিরোধধোগ ১২৭1১২৫। 
লিখাত ৪৯৩, ৫৬১৮ | নিগ্ন্থ ১৮* (৪২১)। নিধাণ 


১১৬।৭৮, ১১৮, ত১৫৭।২৫৯ | 


২২৬ । 


৮০৫ 


১৮৬ (৫৭১) | নিষৎ ১** (৬-৮) | নিধথি ১*৮, 
নিঞ্ধেবল ৬৮৪ 
৮২৬, ৬৮৫৷৮২৭; ‘লাশার্ ৫৭*। নিজ্ষয় ৪৪১ 
(৩৪৬)। নিষ্টিগ্রী ৬০৪৷৮%৭ । নিষ্ঠা ১২৮ । ‘নীচাৱয়াঃ’ 
৬৬% 'নৃচঙ্গাঃ। ৪২%%। নৃতু ৫৯৯৬৪৬৬ ; নৃত্য 
৭১০-৭১২। নৃবৎ ৬৬৯%। ‘নৃমণাঃ' ৩৭৪* । নৈচাশাখ 
৪৮৪ ; স্বগ্রোধ ॥৮৪ । স্যায়গ্রস্থান ২৩২-৩৩ (৭৬- 
৭৬) [তু তর্ক]। নৃষ্ট ৬৮১%। 
পপ 


পক্ষী ৯*, ৯৩1৭৫, ১২৩ (১১৭), ১৬৮ (৩২৩), ১৯৯, 


৬১০ (৬৬৮২), ৬২৫-২৬, ৬৩৬।৭২৭। 


২১৯, ২৯৮ (১২৯); (শ্তেন) ৩৬৬ (২১৯৫), ৪৩৪ 
(5৪৮), ৬৭৪ ১৭৭৮ । 

পঞ্চ-জন ২%৯ (৬৮৭), ৩৭৫ ৷--দেবত| ২২১, 
২৩৫ (৬৫-৬৬)। ভুত ১৮৩৷৪৪৪, ১৯৭, ২০৯ 
(৬৮৭), ২১৪, ২১৫। মহাযজ্ঞ ৯৪ (৯৬), ২২৯ 
(৪৫)। রাত্র ২৮৭ (১১%) । পঞ্চাগ্রি ১৪*-৪১ 
১৪৭ ১৭৭ (৩৮৫)। মৃত ১৩৯|১৯২, ১৯৮।৫৯৫, 
৩১৭১৬৪১ । 

পপি ২৭৮, ৩৬১।২১৩৬, ২৭৮, ৪৯৫, ৭৫৩। ‘পথ 
সুতঃ শীঃ’ ৬৩০%। পবিত্র ৩০২ (১৬৯), ৩৩৭।১৮৯১৬, 
৩৬৯ (২২১৭), ৫৭৯ পরম্পরার্ধ ১৭৭ (৩৮৫) --ব্যোম 
১৬৪ (২৯), ১৬৮ (৩২২), ২৫১ পরমার্থ ৭১৫ 
(৮৫৫৪)। পরশু পরল্পাঃ ৭৩৫৯ । 
পরাবর ২১৯ । পরিধি ৩৯৮ (২৬*৩)। পরিপ্লব 
৫২৩|৫২)৭। পরি ৬৩২%। পরিসর &৫০৮(৪৮৮)। 
পৰ্নন্থ ৩৬৮৩ (২৪৬), ৩৮৫ (২৪৩১), 
পৰ্বত ২৯৯।১৩১৩, ৫৬৪, ৬২৭%, ৬৪০%। গলিত 
৭৭২% 


৭২৪% | 


৪১৯ | 


পশুঃ ১৯৩৷৫৪৩, ৪৪১, 88২ (৩৪৮), ৬.৫ 


(৬৫৮) ; * এবং দেবতা ', ৩১৮ (১৬৫); * 
যাগ ৪৪০-৪৩, ৪৮৮-৯০ ৷--পতি ৫৯৯, ৬:২ । 
পন্তা। ৫৮৪।৬৩২৪ | পাংক্ত ১৯৬ (৫৪৩) । পাহে 
*৪৪ | পাঞ্জন্ত ৭*৩*। পাদগৃহা ৬৮%। 
পাগ ১১৩ (৬৬), ১৭* (৩৩৬) ১৮৫ (৪৬১), ১৮৮। 


২৬৭‘, 


৪৮৮, ১৯৩|৫৪৫, ২০৬ (৬৫৫), ২০৭, ৩৯১) ১০৯৪৮, 
২০৯ (৬৮০)। পারায়ণ ২২৩। পাবীরবী ৪৭৩%। 


৮০৬ 


পাশ ৬৬১* ৷ 'পিংশত' ৪১১*। পিতাপুত্ৰীয়সম্প্দান 
* সপ্প্ৰত্তি ১০৯ (৪৬) । পিতৃ ৬৭৪1৮*৯। 

পিতৃগণ ১৩৮ (১৮৫), ১৭*; লোক ১৪৪; 
-যাণ ১০৫ (২৯), ১৩৮ (১৮৫), ১৪০ (১৯৮), ১৪২ 
(২০৩), ১৪৪ [ দ্র. দেবষান] পীযূষ ৪৮৭ (৪২৮)। 
পুগ্ডৰীক ১৮০।২৭৪,,') পুনর্জন্ম ১*৫ (২৭), ১৭৩ 
(৩৫৮); _দৃতুজয় ৮৬**, ৯২ (৯৩) ১৭৩ (৩৫৮, 
৩৬১), ১৭৮ (৩৯৫), ১৯৯ (৫+৭), ১৯৩, ২০১ (৬১৪) । 
পুরদ্ধি ২৫৮ (৫*)। পুরীতখ ১১1৫৩, ৫৫৩% | পুরীষ 
৫৪৬%, ৬৯১%। পুরুমায় ৭২২%। 

পুরুষ ১:৪, ১৯৬ (৩২), ১৯৮, ২১৮, 
২৫৯-৬০, ২৭৬ (৮৬), ৬৯৯-৭০৩ 
৭১৭-২০ ; ১৯১, ২১৬ (৭৫৩) ৬৬৯*% ; অক্ষিৰ ১১৪, 
১৩৭ (১৮১), ১৭৭ (৩৯%), ১৯৬, ২০৬ (৬৪৯), ২১১ 
(৭৯১), ২৬০,১৬৪; অমানব * ১৩৮ ; অষ্টবিধ * 
২*৬ (৬৩%); আদিত্য * ১৪৪, ১৩৭ (১৭৬), ১৯৬, 
২১১ (৭-১), ২৬০, উত্তম * [পুকষোত্তম ] ১৬৪ 
(২৯২), ১৭৭1৩৯*, ১৮৭/৪৭৬, ৭০১-০৩; উপনিষদ 
* ২০৪, চন্দ্র ১৩৭ (১৭৬); বিদ্যুৎ * ১৩৭ (১৭৬) ; 
ব্রহ্ম * ১২৯ ; ধোড়শকল * ৪৬1২৪, ১০৪, ১০৬/৩২, 
১৪২২০১, ১৬৩/২৮৯, ১৬৬/৩০৬, ১৬৭, ১৭৩ (৩৫৬), 
১৯৩ (৫৩), ১৯৪ (2৫5), ২5১৬ (৭৫৬); হিরগয় 
* ১১৪ (৭.5), ১২৪১২০, ৬৬৪ ; পুরুযোত্তম ২৬1৫৬, 
৭৬০-০২ । পুরুযার্থ ১৬৬ (৩:৪) । 

পুবোহিত ৩৬৩%। পুঙ্কৰ ৫০৪ (৪৮৩), 
€২৪-৫২৭৮। পুরু ৭২২*। পূর্ণতা ৩*, ২১১ 
(৬৯৭)। পূৰ্ণবহ্ম ২৭৩ (৬৪১)। পূর্ণা ৫৫৩। পূৰ্বদেৰ 
১২৮১৩৪। 

পূব| ==, ১৬৪ (২৯৮), ১৮৭/৪৭৪, ২৯৪1১২৫৪, 
৩৮৪ (২৪১৭, ৬), ৫০০, ৫৮০ ৬৯১|৮৩৩। পৃক্ষ 
৪৬৭ (৪০১)। পৃতন| +৬৬%। 

পৃথিবী ৯৪১-৫১৬, ৪৯৩, ৫৩৮ । পৃথিবায়তন 
সত্ব ৫১৬-৫৪২ : অশ্ব ৫১৮; শকুনি ৫১৮; মঙুক 
৫১৮-২১; অক্ষ ৫২১২৩) গ্রাবা ৫২৩-২৪; 
নারাশংস ৪২৪-২৫; উল,খলমুষল ৫২৫-২৮ ; নদী 
৩৫০ ; অপ, ৫৩*-৩১) ওষধি ৫৩১; রাত্রি ৫৩২- 


২৫৫%, 


২৯৬১২৭, 


ব্দে-মীমাংস! 


৩৫; অরণানী ৫৩৭-৩৮: শ্রদ্ধা ৫৩৫-৩৮ ; 
অপ্‌। ৫৩৮ ; অগ্ৰায়ী ৫৩৮; হৰিধানদ্বয় ৫৩৮-৩৭ ; 
শুনানীর ৫৪০-8১: দেবী জোঙগী, উর্জাহুতী ৫৪১-৪২ । 
পুদাকুমানু ৫১:%। পৃষ্সি ১৬৭৩১৭, ২৭৩ (৮০১ 
৩৬১।২১৩৬, ৪৩৩ (৩২৭), ৫৭১-৭৪ | পৃষ্টী ৫৯% । 
পৃষ্ঠা ৭৪২4) পেরু ৫,১ (৪৬৭)। প্রউগশস্থ «২। 
প্রগাথ ৫* (৬) । প্রচেতনা প্রচেতস্‌ ৭৩৯% । 
প্রজাপতি ১৬২, ১*৪ (২৯৭), ১৭%, ২১৩ (৭২১), 
৪৩৭, ৬০৮, ৬৮৬-৮৭। প্রদাৰতী ৬৮২। 
২৪১৯ প্রজা, প্রজ্ঞান ১০৪, ১০৫ (২৮), ১৫৮২৬৪ 
২৪৩ (8); প্রজ্ঞামাত্রা ১১*। প্রতরণ ২৪৫ (১৬)। 
গ্রতিবোধ ১৯২ প্রতিমান ২৪২%। গুতিরপ ১৭৯ 
(৪১১); ১৯৪ (৫৫-)। প্রতিশীবরী ₹*৯*। প্রতীক 
১৯৪ (৫৫%), ৬৭৮) * কোঁপাসন| ৩৯, ৬৭৮*। প্রত্ব 
৭৫২%। প্রতযভিজ্ঞ। ১২৭।২৬২। প্রত্যাহার ১১৩/৬১, 
১১৭ (৮০), ১৮০1৪১৯ । প্রদঙ্গিণিৎ ৪৯৭ (৪৬১)। 


প্রদির, ৭৫৯%। প্রদিশ, ৫৯৯%, ৬৪২ (৭৪৭) ৷ 
প্রদ্ছোত ৯২, ১৪৫, ২০৮। প্রপথ ৭২৩+। প্রবর্গ্য 
৫২১ (৫২০৪), ৬৪৩৷৭৪৫ । প্রবিবিক্ত ২৭৬ (৬৫২)। 


“প্রচতু ম্‌ ৬৭৬%। প্রয়ঃ ৩৮৯৷২৪৯২, ৪০৯ (২৮৮), 
৭৫৪* । প্রায়াজ ৩৯৭, ৪০৫ (২৭৭), ৪৪২, ৪৪৮ 
(৩৬১) প্ৰন্বপ্ন ২৭৭ ‘(৬৫% । প্রহ৷ ৭৪৯*। প্ৰহ্লাদ 
১৬২।২৮৪। প্রাগ বংশ, প্রাচীন * ৬৪৬ ৭৫২ । 

প্রাজ [আত্মা] ২৮ (৬৬৮)। প্রাণ ৬৭, 
১৮৮, ১৩৯ (৪৯), ১১৩ (৬৬), ১১৬৭৬, ১২২ 
(১১৩), ১২৬।১২২, ১২৯ (১৩৯), ১৩৬ (১৭৫), 
১৩৭ (১৭৯), ১৩৯, ১৪৬ ৪৭, ১৫১ (২২৯), ১৫৭, 
১৫৮, ১৬৯ (৩২৫), ১৯০ (৫১৩), ১৯৪ (৫৫২), ১৯৫, 
১৯৬ (৫৬৮), ২১২ (৭১৬), ২১৩ (৭২৪), ২১৪. ₹১৯ 
(৭৮৫), ॥২৯৷৩২০, ৪৪৮ (৩৬১), 8৪৯৯ (৪৬৪১)। 
প্রাণাগান ১১৫ (৭৩), ১৩৬, ১৯৫ (৫৬২); 
* য়ামন ১১৩/৬%, ১১৪ (৬৮)। 

প্রাতিশাখা ২২৪। প্রাদেশমাত্র ১৪৬ (২১৩), 
১৮১ (৪২৩)। প্রাশিত্র ৬*৮। প্রেতি ৮৭, ১৩২ 
(১৫৪), ১৬৯।৩৩১, ১৭৪ (৩৬৫), ১৮৬; প্রেতীযণি ৮৭, 


১৭৪ (৩৬৫) । 


১০৭, 


নির্ঘণ্ট 


ৰ 
বঙ্গণা ৭৭৮ | বঙ্গী ৫৫৬* | ৰচ্যমান ৬৫৯%, 
বজ্ৰ ২৬৬ (৬৭১) ৬৬৫-৬৮ ৷ বন ১১২। 
ev, ৩৭১, বনক্রক্ষ বনল্পতি 
২৭৭।৮৯১, ৪৮৩ ৮৭, ৫২৮ (৫৩৩)। বয়ুন 
৩৭৮ (২৩৪২) । বরাহ ৪৯৪ | বরিবস্‌ ৪*৮ (২৮৩), 
৭২২%, ৭২৮ | 


৬৯৪% । 


৭৫৬ । ৭৪৭% | 


বরুণ ১১৬।৭৬, ১১৯.০, ১২৭ (১২৬), ১২৮১৩৬, 
১৩২১৪৬, ১৭৮/৩৯৫, ১৭৮ (৩৯৮), ২৮১ (৯২), 
২৮৪, ২৯২, ২৯৩, ৩১৫, ৩২৪, ৩৪৫ (১৯৫৫), 
৩৫৫, ৩৫৮ (২১১৬), ৩৭* (২২৩২), ৩৮২, ৩৮৫1২৪৩, 
৪২১ (৩:৮৪), 88৭, ৪৬১, ৪৬৩|৩৯৩, ৪৮১1৪২৯, 
৫৮৪-৮৮, ৭২৫ (৮৭২২), ৭৩৭.০, ৭৩৯ (৮৯১) । 
বৰ্চহ ৭১০*। বর্তনি ৬৭৫%। বর্হণা ৭৩৯*। 
বহিস্‌ ৩৪২%, ৪৫৪-৫৬ ৷ বল ১৫৫ (২৪৮), ১৫৬ 
২৫২, ১৫৯ £ৰল ৭৪৫ | বদটকার ২৪২ (২), ৩৯৮%। 
বসতীবরী ৬৪৭৷৭৫৩। বসন্ত ৩১৬, ৩১৮, ৪৪৮ । 
ৱলৱান ৭৩৮ । 

বস্থ ১৩২ (১৫৭), ২৪৩ (৫), ৭২২+ ; * গণ ১৩৩ 
(১৬২), ৩০৬ (১৪১) । বাউল ১৯৭ (৫৮৭), ৫৯৭ (৪৮৫), 
৬৪১ (৭৩৯)। 

বাক্‌ ৯, ১১, ১২, ৩৯, ৪*, ৭51১, ১১২ (৬০) ১৩৯। 
১৮৭, ১৫০ (২২৭), ১৫৩ (২৩৮), ১৫৫1২৪৭, ১৬৭৷৩১৮, 
১৯৬, ২১২ (55৪), ২২৩ (১২), ২৪৪ (১৪), ৩৯৫ (১৪%), 
৩২৬ (১৭%), ৩০৪/১৮৬২, ৪১ (২৯%), ৪১৩ (২৯৭), 
৪১৮ (৩০৩), ৪৫০ (5৬৪), 8৭8-৭৫, ৪৮২, ৭৬৭ 
(৯২২৭)... ৭৬৮-৭৭০; (দ্র. গৌৱী]। বাকোবাকা 
বাচম্পতি ৬৩১৷৭২৫ | বাজ ৪৩৬ (৩৩২৭), 
৬৫৮%, ৭২৬ । বাজিনেয় ৭২৬%। বাণ ২১৪ (৭৩৩), 
বাতরণন ৯৫ (১০১), ১*৯৪৮। 

বাদ £ অদ্বৈতবাদ ৩০, ২৬৯-৩০৪, ২৭১-৭৩, 
২৭২, ৬৪২।৭%১ ; অনাস্ম * ২*৪:৬৪*; অপৌরুষেয় * 
৯-১* ; অসদ [ ব্ৰহ্ম ] * ১৮৬৪৭১; আত্ম * ৩, ৭৬; 
আনন্দ * ১৫৬ (২৫৯); একদেব * ২১; একেশ্বৰ * 
২.-২৩ ; চিন্ময় প্ৰত্যক্ষ ৭ ২৭-৩১, 
(৬৬), ১১৫ (৩**), ২৭৩-৭৪, ৪৭, 9২৪, ৭৩৭) জড় * 

৪*(ক) 


»v (৯)। 


৭২৬ | 


+ ১০৯ (86), ১১৪ 


৮০৭ 


২৪,১৩৯ (১৯০), ১৫৮ (২৫৩, ১৭১, ১৯৭ (৫৮৭), 
৩*১ (১৩৪১), [জ. অন্ন 1; দেব * ৩, ১৬, ২২, ২৪২, 
২৭০, ২৭৫-৯১, ২৯১-৩০৪; নিৰ্মাণ * ৪৭৮7 
নিরীশ্বর * ২২ / নেতি * ১৩২।১৫৩, ১৫২|২৩৩, ১৯৭, 
২০৪, ২০৬, 8৮১... পরিণাম * হি; ৯৫1৯৯, 
১৩২১৫৩ ; পিগ্ড-ব্হ্মাণ্ড * ১০২১৫, ১৬৭ (২৭৫), 
১৬৭) প্রকৃতি * ১৬, প্রতীক * ২৮; বহুদেব * ১৫%, 
২১... বিবর্ত * ৯৫।৯৯, ১৩২।১৫৩, ৭০৩(৮৪৬২); 
বিভূতি * ৪৭৮7 ব্ৰহ্ম * ৭৬, ২৫৪; ভক্তি * ৬৯৪; 
মন্ত্র * ৯) মহাভুত * (৫৮৬), ১৯৮, ২৯০ 
(৬১১), ২০৪, (৬৪+), শক্তি * 
(৪৬৩) ৬২২ (৬৯২৪); শৰ্দনিত্যত্ব * ১০, ১২, 
২১) ব্রহ্ম * ৬,২১; সর্বেশ্বর * ২৬ । 

বাধ ২২১ (৩২)। বাম ১৩৭ (১৮২); * দেব 
(গলিত) ৭৭২ (৯২৮); * ন ১৭৯ (৪:৭); * আচার 
১১৮, ২৩৭ (৭০-৭৩), ২৬৬ (৬৮) । 

বায়ু ১১৭৬, ১৩৪ (১৮৮), ১৩৫ (১৭২), ১৫৬ 
২৫৬, 


১৯৭ 


১০৬৩৩, ১৮২ 


১৬৫ (১৮০), ১৬৭ (৫৬১), ১৯৫ (৫৬১), ২৯১ 
(৬১৫) ২০২, ৩১৫, ৩৩৫ (১৮৭), ৩৮৫ (২৪৩), ৪৩৮, 
২৪২১ ৫৪৩-৪৪, ৫৮৯ ; * বৰ্গ £ বাত ৫ 
পর্যন্ত ৫৪৫..; বাহু ৫৪৮-৫৭ ; সরুদগণ দ্‌ 
মাতরিশ্বা ৫৮১-৮৪ | Bardo Thodol ১৭৮।৩৯৫। 
বাহু ৬৬৩*। ৱিন ৪৪৯ (৩৬৩)। 

বিজ্ঞান ১৫৫ (২৪৭), ১৫৬ (২৫৩), ১৫৮ (২৬৪), 
১৫৯।২৬৫ । বিদথ ৩৩১৷১৮২৩, ৩৩২১৮৪, ৭২১৭ । 
বিদৃতি ১০৪ (২৫), ৫৮* (৬২৪) । 

বিগ্তাঃ ৪৪, ৭১ (৫), ১৫৩ (২৩৬), ১৫৫২৪৭, 
২৩৭ (৬৯); অগ্িবিগ্তা 
১৩৬-৩৮ ; আত্ম * ১৭৯, ১৩৬-৩৮, ১৪৫৷২০১, ১৯২ ; 
উক্থ * ১:৮ (৪২); কোপ * ১৩২ (১৫৮); দহর * 
১৬০ (২৭২); পঞ্চামি * ১৪০-৪৫; পক্ষ = ১৭৬২ 
পঙক্িব্রঙ্গ * ১৬৭; পুরুষধঞ্জ * ১১২০ ; প্রণব * ৩১৮; 
গ্রাণ* ১৭৭: ১৩৯ (১৩৯), ১৫১।২২৯ ; প্রাণায়নিহোত্র* 
১৪৪-৪৭; বল* ১৬২৫৩; বৈশ্বানর* 
ভূমিবিজ্ঞান* ১৫৩-১০ ; মধুত ৪০১০, ৬৯১৪৫, ১২৫০ 
২৮, ১৯৮-৯৪; রহস্ত- ২৪, ৬৯১০৫, ২৩৭ । লোক, 


৭-৮১ 


১৬৫, ১৮৬ (৪৬৯), ২১৭, 


১৪৫-৪৭; 


৮৮৮ 


১৪১/২৯১; শাঞ্ডিলা* ১১৩১১ 
১৯২) সপ্রান্ন* ১৯৩; সংবর্গ ১৩৫। 
বিছ্বাৎ ১৩৭ (১৭৭), ১৩৮, ২১২ (৭৯৩), ৪৩২ 
(৩২৬৬), ৫৪৩ (২৭১৯), ৬০৯, ৭৭২, ৭৭৪ (৯৩*৭)। 
বিনাশ ১৬২ (২৮৮), ১৮৬ (8৭১) '', ১৯৮৫৯০। 
বিপশ্চিৎ ১৫৩২৪০, ৪৩৪% | বিএ ৩, ২৯২ (১১৮, 
৩৩% । বিবন্থৎ ৩৪৫ (১৯৬), ৪৭৯।৪২৭৯২। বিবাহ 
১১৮, ২৮২-৮৫, ৩৯২; বিধব1* ৯৭11; জা, 
মন্বকৰ্ম, স্বপ্রজনন, শৃঙ্গারসাধন, অতিগ্ছন্দা রাপ। বিবেক 
১৫৩, ১৭৫ (৬৬৯) | বিভূতি ১৭৪৩৬৮, ১৭৯|৪**, 
হছ৭৭৷৭৫, ৭১৪ (৮৪৪৯), ৭৪৬%* | বিযৃ্বরী ৭৭৮ ৷ 
বিরাট্‌ ২:৬ (৬৪৯) । বিরোঠন ১৬২ (২৮৪ বিল 
বিশ, ৭৮, ৭৭, ৮৯, ৮১, ৩৩১%, ৩৯৩ 


জী ৫০১৯, ১৩৭ 


৬১৭%। 

(২৫৫)। 
বিশ-কর্মা ৪৭৮-৭৯..., ৫*৫। 

(১২৫), ৩ = (১৪৬), ৩৪২%, ৩৯৫ | 


* দেব ২৯৫ 
২৫৭৫, ৪৩২ 
(৩২৫১), ৪৩৪ (৩২৯)। * বার ৪৫৪*। * ম্‌-ইম্ব 
২৫৪ (৩৮) । * রূপ ২১৮, ২৫৪ 18০ , ৪৭৮ (৪২৫৪), 
৪৭৯ (০২৬২), ৫৯% ৬০২, ৬৬৪ (৭৯৯) তাই" 
৪৮০-৮২, ৬৮৫৷৮২৭ । বিশ্বানর ২৫৪, ৪৩১ (৩২৩)। 

বিষ্ণু ১১১৫৭, ২৮৩, ২৯০ (১১৫১৩ ১৪), 
৩৮৩, ৫৮১, ৬৮৪, ৭*৭; [দ্র, কপিল] বিহুষ্টি 
৭৬০-৬২। বিক্ৰহ, 
৪৩৬%* । বিহুছ'ন ১২৩ (১১৫) । বীজ ১৪৯ (২২৫)। 


১৯২ (৫৩৮), ৭৪* (৮৯৩), 


বীর ৪১৫৮; * ক ৬৭%৷॥৮১৭৷ বুঝ ৯২, ১৮, 
(৪১৪), ১৯৬ (৫৬৯), ২৪৩; * | ৬%১। বৃজন 
২৩১৯) * জিন ৭৪১* | 

বৃত্ৰ ৩১, ২৬১ (৫৮). ‘,, ২৮১, ৩** (১৩১), 


১৮২,৪৮১ (৪২৯২), ৬২৮ (৭*৪), ৬২৯ (৭৭৫), ৬৩০ 
(৭৮%), ৬৩৭, ৬৮৩ (৮২৪), ৭০৪ (৮৪৭২), 
৭২৭; _তুর্ব +৭৩%। বৃবুক ৭**%। বৃষভ ৩৬৬+। 
বৃষাকপি ৬৬*।৭৯৪ । বৃষ্ণা ৭২২*। বৃহচ্ছরস্‌ ৭৩৯*। 
বৃহৎ ২৫৩ (৩৬)। বৃহদ্দিধ; *ব, * বা ১২০ 
(৯১), ২৫৩-৫৪, ৪৭৩ (৪১৩২), ৪৭৯ (৪২৭৩), ৬৭৩, 
দ৩৮ক । বৃহস্পতি ২৩৬৬৬, ২৪৮%, ২৫৫, ৩৭৪ 
(২২৮৯), ৩৮৫, ৪১৯ (১০৬), ৪৫* (৩৬৪) । 


বে্দ-মীমাংসা 


বেদ ১, ৪, ৮, ১১ ৩৯ (9). ৪8% ৪১, ৭৯-৭১, 
২১১; * বিদ্যার সার ৬৯ (১০৫); * ব্যাখ্যার 
নানাধার| ৪-৫, ৮-১৩, 
* মীমাংসা ৩৪-৩৬, ১১৪ (৭০), ২২৭ (5১, ৬৩, ৩৪) । 
বেদাঙ্গ ৪৫-৪৬, ই২২-৩২। বেদান্ত ২৩, ৭১, *৬, 
৮৯, ১.৯1৫৮, ১১০ (৫5-৫৫), ১২৭১২৯, ১৩২৷১৫৩ ; 
তত, উপনিষদ, ব্ৰহ্ম, সচ্চিদানন্দ । 

বেদি ৯৭৯৫, ১৪৬ (২১৪)। বেছ| ৪৯৭ (৪৬১)। 
বেধস্‌ ৩৩৭*। বেন ১১২৫৮ । 

বৈদিক £ সাহিত্য ৩৭-২৩৭ ; দেবতা ২৪১-১৮৬; 
সাধনা ও ধর্ম ২::৩৫, ৭১৬-১৭, [জর যজ্ঞ, উপাসনা, 
বিদ্যা, উপনিষৎ ]; দর্শন ৭১৩-১৫, [ দ্র, বাদ, মীমাংসা, 
বেদান্ত ] ; জীবন ২২৯-৩., [ দ্র. ব্ৰহ্মচৰ্য, গাৰ্হস্থা, অরণা, 
যতি, সন্যান ]; সমাজ ৩৯৩ (২৫৩) । 

বোধ, ৩,৩৫ ১*৫ (২৮); ১১২৷৫৮। বোধিস্মনস 
৭৬২৯১৭৩ । বৌদ্ধভাবন| ৩, ২২, ৬৩৬৪, ৪51৫, 
৭৬, ৯৪।৯৬, ১:৬|৩২, ১০৯৪৮ ১১৬ (৭৭), ১২২, 


১৪-১৬, ১৬-১৯, ১৯-৩৪ 


১2১৩১৬১, ১৭৬৩৭৯, ৩৮২, ১৮৪৪৫১, ১৯৮ (৫৯৭), 
+৬৭ (৬০৩৩), ৬০৭, ৬৫৪ (৭৭৯), ৬৫৫।৭৮*,৭৩৩, 
জ. বৃদ্ধ। 

ব্যাকরণ ২২৫ । ব্যান ১১৪ (৬৮)। ব্যাহৃতি ৬২। 
৬৪, ১৬৬ (৩*৭), ১৬৭ (৩১৮), 
‘ৱোলৱাঃ’ *১** ব্যোম ১১১৫৭, ১৬৮ (৩২২), 
২৫০-৫২ । (ব্যোমান্ত ৭৩৩ (৮৮৩১৯)। বাংস ৬২৯৯, 
৬৮৩৫) ভ্রতমীমাংমা ১৯৫। 

ব্ৰহ্ম ১% ৩৯, ৪১১ ৪১1৯, ৭৮ (১) ৭৭, ৯৮ (১), 
১০৮, ১5১-১২, ১২৮, ১৩০, ১৩১ ১৫৩) ১৬৬ 
(৩০৮), ১৬৭ (১১৮) ১৬৮ (৩২১), ১৬৯ ( 
১৭৮ (৩৩৭), ১৭১ (৩৩৯), ১৭২, ১৮০, ১৯৫)। ৬৩, 
১৯৬,১৯৭ 1৫৮৬), ১৯৮, ২০৮, ২২% ৩৪* 
(১৯২), ৪৩% ৪৩৭ (5৩৩১), ৪৫৬, ৬৩৫%, ৭১৩, 
৭১৬; * অনুভব ১৬১, ১৬৬ (৩৯৯), ১৬৮, ১৭৪ (৩৩৫- 
৩৬), ১৭১-৭৯; *কোশ ১৩. "ক্ষোভ ১২৮; 
*ঘোষ ১:৮, ২০৮ (৬৭৪); *চত্র ১৭৩, ১৮২ (৪৩৪ 
*জ্যোতিঃ ১৩০7 *পণ ১৩৮) “পুর ১৬* (২৭৮ 
“পুরুষ স্তর. দ্বারপা। *বন্ধ ৭৮, ১৪৮ (২২২); *বাদ, 


৪৩৪ (৩২৮১) 


নির্ঘণ্ট 


*্ৰাদী ৭৬, =৮৷৫; *বাহসু ৭৪৬৯) বিগ 


(৪১%) 


১৩৫ 
শর 
১৬৭ (৩১২); *লোক ১০৬, ১৭৬ (৩৭৮), ২০৮, ২১০, 
২১৬; সাম্পর্শ ১২২।১২*; *মল্প্রদায় ৬২, নত 
৯১২৬৯, ১৪৬।২১৩, [ ‘মীমাংসা ২৩২-৩১ ] । 

্রঙ্গ-চর্য ১৭, ‘সুক্ত ৬৭, ১২৪, ১৬১ (২৭৮), 
২১৪, ২১৬, ২১৯) শচাগী ১৬৬ (ত), ৩৫৯; 
“বিহার ৯৪1৯৬ 
৫৫ (৩৭০৩৯), ৬৮..., ১১৩৬৩, ১৩৮, হ**, ৬৩৩৯, 
৬৩৩৬+; স্ব্ন্ধ ১:৬, ১*৭। ব্ৰক্ধাদ্ম ৪১ (১৭), 
৯৮ (২), ১৯৯-২০৫ । 

ত্রাতা ৬৮ (৯৮), ৭*, ৭৫-৮৪, ৯৭, ১১৯, ১৮১। 
৪২৪, ৫৯৩, ৬৯৪ । 

ব্ৰাহ্মণ ৩৭ (৪), ২*১, ২*৩; *সাহিত্য ৪১, ৪২, 
৭০-৯৬, ৭* (১) +(২), ৭১.০, ৭২1৮, ৮৫, ৯৮ (২) ; 
শা ৭৬. ৯৪1৯৬, ১৪২)২০১, *৩৩-৩৪। 


১৪৩, 


+ ১৭০/৩৩৭, ১৯২ ; শ্ৰুক্ষ ১ 


ব্ৰহ্মজ-জ্ঞ ১৭৪।৩৬৩। ব্ৰহ্মা ৩৭1৪, 


ভ 


ভক্ত ৩৬৮২২১২ ৷ ভক্তি ৬* (৬*), ১১২; ১৩২। 
১২৩, ১৮৪ (৪৫৪), ২৬৭৷৪৬ ; ৪৩৮ (৩১৯) । 

ভগ ১৮৫ (৪৫৪), ২৫১ (৩১৭), ২৮৩, ৪৯১ 
(৪৫২৩), ৬০১, ৬৫**। ভয় ১৬৮, ১৭০, 
(৪১৫), ১৯১ (৪১৭), ২৯৩৯৪, ৬৮৯ (৮৩০)০, ৭৩৫+ । 
ভরত [ভারত ] ৪৭৬ (৪১৯)। ভরীম 
ভস্ম ১৮৭ (৪৭৯), ৫৫৬% | ভাং ৫২৭ 


১৮০ 


ভর ৫৫৪%। 
৪৯৮1৪৬২। 


(t৩১৩) । 


ভাগবত ৭৭, ১১২৪৮, ১২৭।১২৮, ১৮.৪২ ১, ১৯৭৷ 


৫৬৮, ৩১৬১৮২, ৩৩৮|১৯,৩, ৩৩৯১৯১১৪, ৪২৯ 


৩২১২, ৪৯৪, ৬৯৭, ৭০৪-০৪, ৭*৯ (৮২.১০), ৭৭১ 
(৯২৭), ৭৭৮ (৯৩৪৫) । ভাম ১৩৭ (১৮২)। ভারতী 


৪৭৬৭৭ । 

ভাষা ৪২,৪। ২২, ৬৭, ৬৯, ৬৯১৬৫, ৭১-৭২, 
»৩। ভী ৬৩২৮) ভুবন ৬১৬+। ভূতগুদ্ধি ১২৬ 
২৫৩, ১৫৭২৬১, ১৫৮/২৬৬, ১৭৬|৬৭৯, ১৮৩ 


(888)। তূমানদ ১৫৮ (২৬৫)। ভুরি ৬২৬%। 
ভূমি ৫৬৪" । 


ম 
মণল) ৭৬১* | মথ ১৭১ (৩৪৪), ৬৫৬%। “মজ.- 
মণ্ডক ৫১৭” । 
মত্ত ৩৯৭% । মদামদ ১৭৬, (৪৮৭) । 

মধু ১৯৮ (২৯), ৪৪৭, ৪৯৯ ; *মতী ১৭৪ (৩৬৮) । 
মধুরভাব ৩৯১-৯৩, ৬৯৬ (৮৩৯), ৭*২ (৮৪৫৪)। 


মনা" ৩৫৭*। মনি ৩৬৭২২১৭৯। 


মতি ৬৯৩-৯৬। 


মধ্বদ ৯৭৭।৩৮৫, ১৮৪ (8৫), ৬৮৭, ৪৪৭ (৬৫৯১)। 


মন ১৩৪ (১৯৭), ১৫০ (২২৭), ১৫৩ (২৪১) ., 
১৬৪ (২৯৪), ১৬৭৩১১, ১৮৯ (৫৮৩), ২০০ (৬৯৮), 
২১১৭২, ২১৫, ৭৫৪. *পবন ৫৫৭ (৫৯৫৩) । 
মনসা ১২৩ (১১৭), ২৯৭1১২৭২। মনশ্বান্‌ ৬৩৯%। 
মনীঘ| ৪১৩২৯৭, ৬৯৬, ৭৫৪ ৷ মনু ৯১, ৯৪1৯৬, 
৩১৭1১৬৪১০ ৩৫৭ (২১০, ৪৭5, ৬৩৮%, ৭৬৩, ৭৬৪, 
মনোজবা ১৬৯।৩২৬। 
৩৯, ৪৭% ৪১ (১১), ৪৩ (১৩), ৪৪, ৭* (১), ৭২1৭, 


১৫৪ (২৪২), ১৫৫1২৪৭, 


৭৬৭-৬৮। মন্ত্র ৩, ৯, ১২, ১৩, 


১১৬৭৮, ১৫০২২৭, 
১১২৬৬ । 

মহকর্ম ১৩৯ (১৯৫), ১৭১ (৩৪৩), ১৯১ (৫২৪), 
২১৩ (৭১৯) । মন্থা ১৭৭ । ৩৮৭, ৬৩৭%, ৬৫৬% ৭২৭৯৬, 
৭২৮ | সমৃদ্ধ মানা ৬১৪৯ | ময়ূর ৬৬৫1৮* | মরমীয়া 
২২৬ (২০), ২৩৭ (৬৮), ৪১৬ (৩০০, ৫১৬ । 

নরুৎ ৫৬৭ (২৯৯৩) ; মরুদ্গণ ১২৭ (১৩১, ১৩২), 
১৭৩ (৩৬১), ২৪৬, ২৫৪, ২৭৩।৮০, ৩১৫ (১৬০), ৩৮৫ 
(২৪৩), ৪১৩ (২৯৭), ৪১৯, ৪ ৭২-৭৩, ৪৭৪, ৫৫৭- 
৮১ ৭৪১ । মহঃ ১৭১ (৩৪৪), ১৭৩ (৩৬%), ৪৬ ৩%। 
মহৎ ১৩৭ (১৯১) । মহদ্উকথ ৭৩৪ (৮৮৪৪) মহ্৷-দেব 
৭৮, ৬,৩। * বাকা ১০৪, ১৭৫ ২৯, ১২০, ১২৮ 
(১৩৫), ১৪৭, ১৭৮ । * নগরী ১২৮1১৩৭। * বীর 
৬০৫ (৬৫৯)। * ব্রত ৯৭, ২৫৭৪৭। * ভুত 
১৯৭-৯৮, ২** (৬১১), ২৮৪ (৬৪৮, ২*৭ (৬৮২) 
* ভারত ১*২, ৭৩১ (৮৮১৮), ৭৫৭ (৯*৫) | * সুখ 
২১৫ (৭৪৬)। মহিষ ৫৬৫৯, ৬৮৫%। 

মাতরিস্বা ১১৬।৭৬, ১৩৫।১৭২, ১৩৯।১৯১, ১৮৬ 
(৪৬৬), ১৯৩ (৫৪৩), ৩৪২। 
৩৪৪) ২:৬৪, ৩৫৭, ৪৩৫ (৩৩২), ৪৪৬ (৩৫৬২), 
৫৮১৮৪ ৷ মান (যোনি) ৪১২ 


১৯৩৩, ৩৫৩) ২৯৪৯, 


(২৯২), ৬৯৯ 


৮১০ 


(৮৪৪) মায়া ৪৫, ১৭৩৩৩, ১৮৩ (৪৪৬), ১৮৪ 
(৪৫১), ২৫৫ (8°), ৩৩৭|১৮৯৭, 8১২%, ৭০8-০৫ । 

মিত ৭:৬%। মিখুন ১৯১ (৫১৮-২৩) । ৪৪৬, 
৪৪,৪৯৯, ৪৯৫, ৬৭৩ ৷ আকাশ ও প্রাণ ১১, 
১১২৬০ ১৩৬, ১৮২ (৪৩৩); ব্ৰহ্ম ও বাক্‌ ১১, 
1*1১ ২৯৬ (১২৫-২৬) ; দ্বাবাপৃথিবী ২৯৪-৯৫, 
২৯৫৮, 8৯১-৯২, আত্মা ও তনু 88৭ (৩৫৭১), 
৭০১* ; খং ও কং ১৩৬; প্রাণ ও বাক্‌ ১১৩ (৬২- 
৬৩); মৃত্যু ও বাক্‌ ১৮৯ (৪৯৫) ; বৃষভ ও ধেনু ৩১৮। 
১৬৫, ৩২৩|১৭৩, ৩৬৭ | 

মীমাংসা ৩, ৪, ৩৩, ৪১, ৪৩, ৪৫ (২৪), ৪৮ (১), 
৭২, ৭৬, ২২২, ই৩২-৩৩, ৭১৩ মুক্তি ১৮২ 
(৪৩৭), ১৯৯ (৬০৪) *** (৬*৯)। মুনি ৩, ৬৪, 
৭৬, ৮৩, ১০৯। 
(৪৯১) ১৮০ (৪২১), ২*১ (৬১৯), ২৮৪ (৯৭), ২৯২, 
৩৭৯ (২৩৬৪), ৪১৮ (৩*৩), ৫৪৮ ৫৯১, ৬০০, 
৬৮৭। 

মূরদেব ২৬২-৬৫ । মুঠি ১৭৪, ১২% ৷ ২৫৪, 
১৫৯, ১৬*|২৬৬, ২১৩, ২৬৩ (৬%), ৪৯১, ৪৯৪ । 

মৃত্যু ১২৬।১২৪, ১৩৮ ১৪১।১৯৮, ১৪৩ :‘', ১৪৫, 
১৪১1২২৯-২৩* ১৫২ (২৩৩), ১৬২, ১৬৯ (৩২৯), ১৭৩ 
(৩৬১), ১৭৪ (৩৬২) ১৭৯ (8২ ৪*৮-**৯) ১৮% 
(৬১২), 


৪৮, ১৬৯।৩৩১, ১৭৩৩৫০, ১৭৯ 


(৪১৬), ১৮৮-৮৯, ২০+ (৬১০) ২০১ 
২১৪, ২৯৯ (১৩০) 
(১৭৮৯), ৪৯৮ (৪৬২৩), ৫৯১; ড্র, যম। 
৩৩৭১৮৯, €১২*। মেন ৪৯১। 
মোঙ্গভীতি ১৯১ (৫১৭) । 


৬১৬ 
২০৮, ৩৩১ (১৮২৪), ৩২৭ 
মেধা ১৯৩, 


মৈত্রাবরুণ ৪৬৫ । 


য় 
যক্ষ ১১১।৫৭, ২১১ (৭০১), ৭৭৩ | 
বূঃ ৪২।১২, ৫৪, ৬২ । 
১৮৫ (৪৫৮); * সংহিতা ৬১-৬৬ । 

জি ৫২-৫৩, ৬১, ৭*, ৭৩ ৭৪, ৭৫ ১২৯|১৪২, 


যজধ ৪৪৫ 


(৩৫%) । ৬৩,৬৫; * বেদ 


১৩২ (১৫৬), ‘৪৭ (২১৫), ১৯২ (৫৩৮), ১৯৩|৫৪৭-৪৮) 
১৯৯-২০৪, ২২৮, ২২৯ (৪৩,), ২৪৯|২৯, ৩৪৯-৫২ 
(১৯১-২০৫), ৩৬৪ (২১৮), ৩৭৯ (২৩৬), ৩৮৮ (২৪৮১), 


8১১ (২৯২), ৪৪১ (৩৪৫১), 8৪২, eo» ৬৬৫; 


বেদ-মীমাংস! 


অগ্নাধান ৩৮৮ (২৪৮১); অগ্নিহোত ১:৮, ৩৮৮(২৪৮১) 
£৩২; চাতু্মীন্ত ৫৪*-৪১; পশুযাগ দ্র ; সোমযাগ জ. 
সোম ; অতিরাত্র ৫৩২, ৫৬৬ (৬:৮৫), পাঞ্চরাত্ৰ ২৩৭; 
পুরুষদেধ ৫৯%; শতক্লদ্ৰীয় হোম ৭৯*, ৬০২ ; পুরুষ 
যজ্ঞ ড্র. বিদ্যা, ৪৪৯ (৩৬২); অশ্বমেধ ২৯১ (৬১৩ 
সংযোজন )। 

যতি ১,৩১৮, ১০৯৪৮, ৬** (১৫১২), ৬৮৭ 
(৮২৯) ৷ যম ৮৬..,, ১৭২-১৮১, 
১৭৩ (৩৬১), ১৮৭/৪৭৪, ২৯২-৯৩, ২৯৭ (:২৭৪ 
(২৮১), ৪৩৯ (৫৬৫১৩) ৬,৭ । যশস্‌ ৩৪৮*। যাং 
৬৩৮৯ | যাতুধান, যাদু ২৬৬। যুগনন্ধত! ৬ ৯০, ৬৯১ 
(৮৩৩)। যুগ ৩৭২।২৬৬১, ৪৮৫ (৪৪০) । 

যোগ ১৯, ২৫, ৭৬, ১০২ (১৫, ১৬), ১২৯|১৪২, 
১৬৯ (৩২৭), ১৭৩ (৩৫৩), ১৮* (৪১৩, ৪১৯), ১৮১ 
(8২৭), ১৮৩ (৪৯৩), ২১৫ (৭৪৪). ২২০ (৮০২), 
২৪৯ (২৯); ধী-যোগ ১,২, ৩৪৫ (১৯৬৯)। শৈব* 
১৮১; নিরোধ * ৪২৮; রাজ * ১৯২, ১:৬ (৩৪), 
১১৪।৬৮, হঠ * ১:২, ১১৪|৬৮ + ৭*, ১১৬৭৭, ২৮৭, 


য়ৰ ৭৩%। 


০৭ 


৩১৩|১৫৬, ৫২৪।৫২৭৮, ৫২৮ ; যোগ-গুণ ১৪৬, ১৮৩। 
88৪; যোগাগ্সিময় শরীর ১২২।১১৬, ১২৩ (১১৫), 
১৮৩ (888), ৩৬২ (২১৫), ৪৩৮ (৩৭৭১); 
যোগনিদ্রা ৩১৭ (১৬৩) । যোজন ৫৫৯ । যৌনাতিচার 
৯৬ (১০৯, ১৯১, (৫২২), ২৮৪ (১+*) ৫ ৭৪-৭৫, 
৬৯৮, ৬১৭ (৬৮৭) । 
রর 

রক্ষস্‌ ৪১৯-২*। বরঙ্গসূ ২৫*। 
৩৬৭%। 

রয়ি ১৪৬ (২১২, ১৫৬৷২%৪, ১৮৪/৪৯৬, ২১৩, 
৬৩০৮২, ৬৪৮1৭৫৪, ৬৫৬, ৬৫৭ (৭৮৫), ৬৫৮ 
(1৮৭), ৬৫৯ (৭৯১)। রশ্মি ১৬২|২৮৭ | 
১৭,৬৭৬ ৷ 
২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ৭১, 


রহ ধা 


রখ্খ ৬৪১%। রন্তী ৬৪৯%। 


রম ১১২, 
রহগবিপ্তা 
৯৬১, ১৯৯/৬০২, 


রসা ৬৭৬৷৮১%, ৭১% । 
২৩৭ । 
রাকা ৩:৩ (১৩৫) ৪*৭ (২৮১)। রাজা ৭৫%৫। 

রাত্রি ১২৬ (১২৩, ১২৪), ১৭৩ (৩৬০), ৫৩২- 
৫৩৫ রিশাদস্‌ ৫৭৮%। 'রুজানাঃ' ৬২৯%| 

রুদ্র 1৯, ১১১৫৭ ১১৯ (৮৪), ১২৭১৩১, ১৮৭, 


নির্ঘণ্ট 


১৮৩, ৩৮৫/২৪৩, ৫৭১, ৫৮৮-৬০৮ । 
রেণু ৭১১*, ৭৭৪ (৯৩০৪)। 
রোদসী ৫৭৪-৫৭৭, 


রৌহিণ ৬৪৩% । 


রেকণ 
রৈবত 


av) 


৫৫৬৬ | 

৬২২%। ৫৭৭%, 
ল 

লেগ্ঠা ১১৭৫৪ (দ্র. সংযোজন; তু, ১৯৬ (৫৭৮) 

লোক ১০৪, 

১৩৩, ১৪১ (২১), ১৪৭ (২১৬), ১৯৪, ২৬২ (৩৩), 


২০৭) ৬৬৬, ২০৯ (৬৮৫), ২১৭%।৭৬২ 


২৯৫ (১২৫), ৩১০% ৬৩১১ | * সংস্থান ১৯৬ (৩ ), 
(৬১৩ সংযোজন), ৩%৯-১৫ £ অন্তরিগ্ষ * 
, ৩১৪-১৫ (সংযোজন মহ) ৩৮২২৪১, 
৭৭৪ (৯৩০৬); নাক * ১১৭ (৮১), ২১৮ 
(৭৬৬), ৩১৩-১৪; উরু * ২৫১, ২৫২ (৩৪), ৩৪৯ 
(২০১) । * দ্বার ১২৪ (১২০) 
১৬৩১২, ৪৫৮।৫৯। * সংগ্য| ৩১১ । 
শা 

শংযোঃ ৫৯৮-১১ ৷ শকুনি 

শক্তিপাত ৫৮৪৷৬৩%৫ । শচী ৫৪৮% | শতধন্ত 


৬৩৪ (৭২৪) । 


৭৪২, 


১৩৮১৮৩, ১৬২, 


শংস ৩৪২৯ 
ৎ১৮। 
৬৮১৯ । শতায়ু ১৮৫।৪৬২, 
৩৩৭% শবনী ৬৭৪%। 
শব্দ ১১-১২ ৷ * বিজ্ঞান ৩৪, ২২৬ (২*% ২১, 
২৩), ৪৪০।৩৪২, ৪৭৮ (৪২৪) । ০ ব্ৰহ্ম ৬, ২২৭ 
(৩০) । শমন ৬৪৪ শমনীচমেঢ, ৮৩। 
শমিত। ৪৮৬% | ২৬৬ (৬৭), 
৭৩৪ (৮৮৪৩) । শরৎ ৬৪৩%। শরভ ৭*৮ 
শরীর ১৫৯, ১৬৪। শর ৬৪২*। পর্ব 


শৱস্‌ 


(৭৭) 1 
শন্বর ২৬১।৪৮২, 
৩৭, 
(ees) 
৫৯৩। 

শর্ষণাবৎ ২৮৭1১১১, 
শব ১১৭৮ । শাস্‌ ৭২৯% 

শিক্ষ ৬৫০% ; শিক্ষ| ৪৪, ১৬৪ (৩১২), ২২৩০২৪, 
২২৩ (১১)। শিপিবিষ্ট ৬০০ (৬৫১৭)। শিপ 
ত ইণিপ্ৰ। 

শিব ১১১৷৮৭, ১১৯, ১১৯৮৪, ১২২, ১৮৩ 
(৪১৬), ২৬৬৬৮...১ ৫৯২-৯৩, *॥৯৬, ৬৪৬৬, 
৬%%, ৭১১৮, ৭৭৯ (৯২৮)। শিরস্‌ 

শিরোব্রত শিক্গদের 

৪১ 


৪৬৩। শশমান ৬৪৪%। 


৫৯৮, 


৬৬২%। ২২০, ৩৫৪।২৯৫। 


৮১১ 


২৬৫-৬৭ (দ্র. লিঙ্গ 'উপাসন।')। 
২৪৩।৪। শুচিতা ১৭৭ (১৮৭) | 
শুকৰ, ৭৫৮% । 


শীর্ঘণা প্রাণ 
শুভ, ৫৬৩+ । 
শুপ্ত ১৬২২৮৪, ২৩৬।৬৬। গুৰনুত্ৰ 


২৩০ । শুঞ্চ ২৮১ (৯২৫), ৬৮৪ (৮২৬)। 


শু ৬৬৮% । 

শূন ১৪৮২২৩, ১৮৭ (৪১৩), ৫৮৬, (৬৩৩৬), 
৫৮৭%, ৬৩২।৭১৪। শূঞ্ততা ৫৯১ ৷ শু ৭৩৮%। 
শুঙ্গারমাধন ৫২৮ (৫$৩)। শুধ্যা ৬৪২*। শৈবধোগী 
১৮১ ৷ শ্যামশ্শৰল ১৬৪ (২৯৫) | হ্োত,১৬৪ (২৯৮) | 

অং ৬৪১%। শ্রদ্ধা ৩, ৯২, ১৪১ (২৮১), ১৪৮ 
(২৬৫), ১৭১/৩৪০, ১৭৩ (৩৫৭) ৩৫২%, ৫৩৬-৩৮, 
৭২১ । শ্রবন্‌ ৩৩৯।১৯১ ১০, ₹৫৪%, ৭৩২... অগণ 
৯৫। শ্রাদ্ধ ১৭৮৩৯৫ । 

ক্রুতি ৮, ৯, ১৭% ৪০, ৪৪, ৭২, 5৭, ১৩২১, 
১৫৬২৫৮, ২২২, ২৩৫ (৬৪) । আতা 8১৫ (২৯৮)। 
আৎকর্ণ ৭২%% ৷ শ্রী ১৩৯৷১৯২, ১৬৬, ৪৯১ (8৫২)---. 
৫৬৩%। শ্রেয়স্‌ ১৭৫, ১৯৭, (৫৮২) । শ্বল্নী ৬৪১, 
৭৪৯% | 

ষ 
ষোড়শ মংখ্যা ৪৫1২৪, ১২৩ (১১৮), ১৪২ (২০২), 


১৬৬ (৩*৬)। যোড়ণী ১৯৪, ২৮৫ (১৬), ২৮৭ 
(১১)। 
স 
সংজগন ২৬৭।৬৮৩। সংজ্ঞা ১৯৮ (৫৯২)। সংজ্ঞান 


২৪৩ (৪) । সংদৃশ, ৩৪২%, ৬৩৭৷৭৩* । সংবংসর ১৮৯ 
(৯৬) ৪২৬, ৪৩৭ (৩৩৬) ৷ সংবর্গ, সংবৃদ্, ১৩৫, 
৬৪০1 সংবিৎ ২৪৩ (৪) । সংসারবৃক্ষ ৪৮৪ । সংস্কৃতি 
মন্তৰ ৩:৮। মংন্থ ৩৪২।১৯৪৪ | সংহিতা 
৪১, ৪৮০৬৯ । খক্‌৭ ৪৮-৫৮, সাম* ৫৮-৬১ । বঙ্গুঃ 
৬১-৬৬; অথর্ব, ৬৬-৬৯ | সংহিতাপাঠ ৫৭; ১৬৫৯ 
৬৬ (১*৩)। 

সকুদ্দিবা ৭৬৪ (৯১৯), ৭৭৩ । সবক ১৫৪ (২৪৩), 
১৫৭৷২৬৩। সচ্চিদানন ১৬৮ (৩₹১), ৩১৭ (১৯৩), 
৩৪৪ (১৯৫৭), ৭২২, ৭২৪, ৭২৫ (৮৭২২)। সং 
[ ১৩৪-] ১৩৫, ১৪৮ (২২৩), ১৫০-৫২, ১৬৯/৩২৮, 
১৭%, ১৭৪|৩৬৬, ১৭৬|৩৮*, ২৯১-৯৩, ৭৯৬, ৭৭৬- 
৭৭ | সংঙ্ষত্র ১২৩।১১৭। সন্বগুদ্ধি ১৫৭।২৬১, ১৬+ । 


৩৮-৩৯ | 


৮১২ 


মতা ১:৭, ১৬১, ১৭* (৩৩৬), ১৮৭, ১৯২ ২১১; (অগ্নি) 
৩২৪-২৬) (ইন্দ্ৰ) ৭২১-২৪ সৎসম্পত্তি ১৫৮ ২৬৪), 
২০৪ (৬৪০), ২৯৯ (৬৮২)। 

সন্ধা! ৭২২% | সন্ম ১৭৬ (৩৭৬), ৬৪৬%। সগ্যোজাত 
৬৭৬৬) সধস্তক ৩:৮ (১৪৩২) | 'সনামুরঃ' ৬৯৬%। 
সন্যাস ১,৩, ২২০ (৭৯২), ২২১-২২ ৷ 

সপ্তঃ “অন্ন ১৯৩; -অর্চিঃ ১৯৮ (৫১৩); "নি 
২১ (১২), ১৯৬ (৫৭০-৭১), ৩০১ (১৩৩১), ৭৬৭; 
“জিহবা ২১৭ (৭৬২); -ধাম ৩২৪", ৩৩৪৷১৮৭%, 
৩৪৫, শপদী-( বিষ্ণুর) ৩১, *২৮৩, ৩২১।১৭*২, 
৩৮৯৯ । ২৩৭৯, ৩৮৪. ৬৭৬।৮১*, ৭৭৪-৭৫ ; = “প্রাণ 
২১৮, ( অধিদেবত ), ১৯*।৫১৩ ( অধ্যাস ); 
(৪4১৪), ২৬৬, (৬৭), ৩:৪, ৬৫৬ (৭৮৩২); “রশি 
৬৪৩% ।  -শতী ১৯৯৪৮, ১২৭1১২৯, ১৬২২৮৪, ২৩৯। 


তরি ৪৮৫ 


৬৮০, ৫১1৯৯, ২৬১/৫৮, ২৬২/৫৯, ২৮১৯২, তত্য। 


১৩৫, ৩৯৬1২৪৯, ২৩৬ (৯৬) ৪২%|৩৭৮, ৪৮০1৪২৮, 
৮16৮৮, ৫৭৯, ৬৫৬1৭৮২, = ৬৮৪|৮২৬, ৬৮৫/৮২৭ 
৬৯২।৮৩৩, ৭২৬1৮৭৪, ৭১৬ ; “সিন্ধু ৪৫৯ (৩৮৫), ৪৭১ 
(৪১%), ৬০১ (৭১২), ৭৬৪ (৯১৯); -হোত্র ৪৫৯" । 
মবন ১২৪, ১৩৩ । 

সবিতা ৩১, ২২৮, ২৪৯, ২৫৪, ২৮৩, ২৯% (১১৭), 
৩৪৪।১৯৫৬, ৩৬৯ (২২১৪), ৪১৯, ৪৩১, ৪৫*, ৪৫৮, 
৬১১ | সতরদ্‌ ২৬১%। সমৎ ৪১৫*। সমন ৫৪৬%। 
সমর্ধ ৬৯১", +৪৩% | সমাঞ্ঞা ১৭১ | সমাধি ১১* 
(ee), ১৪৫, ১৫১1২৮৮, ১৫১ (২৩১), ১৬৯।৩২৯ । 
সমাবর্তন ১৮৮ । সমিধ, ৩৫৫-৫৬, ॥৪৫ (৩৫৫) । 
সমুদ্র ৬২৮৯ |  সসৃতি ৬২৯%। সন্প্রতিবিদ্‌ ১৭৬, ১*৭। 
৩৫ । সন্প্ৰত্তি ১৭৯৪৭, ১৯৪ । সম্প্রদায় ( বৈদিক ) £ 
আর্ঘনমাজী* ১৮ ; পণ্ডিচেরী* ১৮; বৰ্মণ ৬২৮, ৯৪, 
৯৫ (৯৯); আদিতা* ৬২.., ৯৪ (৯৯)। 

সম্পমাদ ১৬১ (২৭৭), ১৬২, ২৩৭। 
সন্মোহন ₹৩ । সরথ্যু ৪৮০ (৪২৭৯১) । সরন্বতী ১৮৬। 
৪৭১, ৩৫৪।ই৬৬২, ৩৬৪।২১৮১, ৩৬৮২২১২, 
8৭০-৭৫, ৭৭৮ । সরীমন্‌ ৫৪৫%। সৰ্প ২৯৬১২৭২, 
€১৬*, ৫২৩1৫২৭। সর্পরাজী ১১৫৷৭৩, ১২৩ (১১৭), 


১৭৯ (5:৭), ২৯৬-২৯৭ (১২৭)। সৰ্বতাতি ২২+। 


সন্মদ ৭৪২% | 


বেদ-মীমাংস| 


1৯১, ৩৪৫’ ৷ সৰবীান্মতাৰ ৬৮, ৯৪1৯৬, ১২৪ (১২৯), 
১৪৬ (২১৩), ১৫৪ (২৪৩), ১৯৬ (৫৭২), ১৯৭|৫৮৬, 
সদ ৩৬১%৷ মযপরী ৬৫, 

সন্বঃ ৫৬২% । সহঃ ৩৪৮৯। 


১৯৯ (৬+১), ৪৩৯ ৩৪১ | 
২৯৩|১২৬, ৩৩৯।১৯১১* | 
সাংখ্য ৭৬, ৮০, ১০৯৪৯, ১৩৯।১৯১, ১৪৬1২১৩, 
১৪৯|২২৬, ১৭৭/৩৮৬, ১৮৪।৪৫৮, ২৩৬ (৬৭), ৩+১ 
(১৩৪৭), ৩5৯৮/২৬০৪, ৬৪৯৷৭৫৬, ৬৮৭1৮৪৭, 
৭০০-০১, ৭:২ (৯*%) ৭৭৮ (৯৩৪৯)। সাকংজ 
৬২৬ (৬৯৭১)। সাধন! দ্র, যজ্ঞ, উপাসনা, সাংখা 
যোগ, তঙন্গ; ১১৪ (৭২), ১৩২।১৪৬, ১৩৫ (১৭৪), 
১৪৯; ১৬০ (২৬১), ২৯২-৯৩, 
(১৭৯), ৫২৫ ২৮ ৷ মাধাগণ ১২৮ 
৭৬৬, ৭০৯ (৮৪৪) । মানু ৭১৪%। 
সাম ৪৩, ৫৮-৬১, ৫৯, ১১৭ (৭৯) ১২৭1১২৮ ; + 
উপাসনা ১১৭-১২৪ ; গায়ত্র * ১১৮, বামদেবা ১১৮, 
লোকদ্বারীয় * ১২৪, বুহৎ * ৭৩২.,, রখন্তয় * ৭৩২... 
সামরস্ত ১১৩।৬২-৬৩, ১১৬৭৭; ১২২, 


৩০৯: (381) ৪৫৭ 


(১৩৪) ২১৮। 


১৯১ (২১৮), 


২০৭ (৬৬৮)। সাম্পরায় ৯১ (৮৪), ১৭৫ (৩৭%) । 
সায়ক ৬২৮%। সাধুজা ১২৭ (৮৯) ১৭৭ (৩৩%%, 
১৭২, ১৮৭|৪৭৭, ১৯৯।৬০৪, ২১%, ২২০ (৭৯৮), 


২৫৭ (৪৩, ৪৫) ৷ সাষ্টিত্ব ১২৩ (১১৬) । সিদ্ধাচার্য 
*%৮ | সিদ্ধি ১২৪ (১২*). (সধুবিপ্ঠায়) ১৯৬-২৮, 
মীর ৭৬৪%। 

কৃত ১৭*। সুদিনত্ব ৫৮৭%। ক্ুগ্রজনন ৬৪- 
৬৫, ১৭১ (১৪৩) ২১৩, ২১৪ (+২৯), ৪৮২ (৪৩১), 
৬৭৯ (৮১৫)। হবঙ্গা ৭৫২%। স্থরক্কি ৭৫৪+। 
সুমং ৬৯৫%। সুমনস্‌ ৪৪/%। সুরভি ৪১৯%। 
সুশিপ্র ৫৯৪+। সুযুত ৭৪১% ৷ 

সুযুম্ণ (হুযোম!) ১৪ ১০৮১৮২-১৮৬, 
১৬৭ (৩১২), ২৮৭ 
(১১১), ৪৮* (8২৭১৯), ৬২০, ৬৪৯৭৫৮, ৭8৮ । 
সুত্ত ৪৮ (১); অক্ষ * ৫২১-২৩; অঘমৰণ * ৫৩২ 
(৫৪৩11 অগ্ঃ সব * ৫২৫-২৮ :; অপাং নগাৎ * 
৬১২-১৮; অশ্ব * ( কৃষ্ণের) ৭০২ (৮৪৫৪), +২৯- 
৩+; আণর্বণ-* ৫৩ (৩২); আগ্রী * ৪৩৭, 
(৩1+); ইন্দ্ৰ * (কৃষ্ণের ) দ্র, অশ্বি *; প্রতুযাজ * ৪২৬ 


১৩৪ (১৬৮) ৷ 


(২৫), 


১৬১৷২৭৯, ১৮০, ২১০, 


৪৪৩ 


নির্ঘণ্ট 


খিল * ৫৬ (৪5); গ্রাব * ৫২৩-৫২৪; দার্শনিক * 
৫৩ (৩১); নাসদীৰ * ১২৭।১৩৯, ৩০৩-০৪, ৭৬৩; 
পুরুষ * ৪৬ (২৪); পৃথিবী * 8৯৯-৫১৫ ; বাত * 
৫৪৬-৪৮; বৃষাকপি * ৬৯২ ; বৈশ্বদেব * ২৮৯; মণ্ডক * 
৫১৮-২১; মুনি * ৫৪৮ (৫৮২৩) ; স'বাদ ৬৪ ৩৩); 
বিধান * ৫৩৭ । 


লুচীক ৩৯৪1২৫৬। ুত্র ৪৫, ৭১, ৭২,০, ২২৩- 


৩৩। “্ুদয়তি’ ৪৮৬%। সুনৃত৷ ৫৫৩%। পুরি 
৫৬১* | সুমি ৫৬৭*। দু ১৮৭৪৭৪, ২২৮ (৩৬), 
২৪৪০, ২৪৭ ২৫০, ২৯৯ (১৩০), ৬২৮ (৭০৪), 


৭০৭; * তবচ, ৩৭৯ (২৩৬৫), ৬৬৬৷৮%১; * দ্বার 
১৮৭ (৪ (২৮), 
সুর্যা ২৮২০০ 


১৯৪ ২১৭ (৭৬৩), ২১৮, 


সক 


২৮৫ (১০৫), ৬০৮; ৩৮৩। 


১, ১৪৮-৪৯, ১৬৯ (৩২৪), ১৭ 
(৩৪২), ১৮২ (৪৩২), ১৮৯ (৪৯৩), ১৯২ (৫৩৮), ১৯৩ 
২১৩ (৭২২); জর. নাসদীয়কুক্ত। সেছু 
সেমিটিকভাবন। ২* ২১, ১৭ 
(৩১৪ । সেহান ৭৩৬* । 

সোম ১১১।৫৭, ১২৭ (১৩১), 
২৮৬-৮৯, ২৯৭ (১২৭২), 
৩৩৭১৮৯, 


(৪৭), 
tev ২৩, ২৬, 
১৩৯১৯২, ১৪১ 
(২০১), ১৯১, 
৩১:।1১৪৮ ২, ৩৩২-৩৩, 
৪২১/৩০৮৪, ৪৫১, ৪৬৯, ৪৮০ (৪২৮), ৫২৭ (৫৩১৫), 
৭৩৩ (৫8৪৩), ৫৫৪-৫৬, ৬০৪-০৫, ৬৩৮, 
(৮৫৫5), ৭৪% ৭৪১-৪২, ৭৪৫; * যাগ ৭, ৫*9+ 
৯4১০, ২২7৪৩, ১২৪ (১২%, ১৩৩ 
(১৬৩), ১৯৮ (৫৯৫), ৪২৯ (৩২১), ৪৩২, 
৭২৭, ৭৭৫-৭৬ ; * রড ৫৫৫ (৫৯৩)। 


২৮২, 
৩৮১-৮২, 


৭১৫ 


১১৩৬১, 


৮১৩ 


সৌএবস্‌ ৬*৫%। ্বন্দ ১৬,।২৭১ | স্বন্ত ২৬৭ 
(৬৮), ৩২৫ (১৭৫), ৭৬৫ (৯১৯২)। স্ত্রী ৬৯৭%। 
স্তোত্ৰ, স্তোম ৬* (৫৯), ১১৬ (২৮) । স্তোভ ৬১ /৬২), 
১১৬ | স্থবির ৮৩1৪*/ ৬৬৩%। স্কুরি ৩৫৪)২৭। 
স্পরস্‌ ৫৭৩) স্পশ, ৭৩৫+। 

স্বক্ষত্ ৭৩৮+ । র্‌ ৩১১-১২ ৷ স্বধ| ২৮৪(৯৭), 
২৮৫, (অগ্নির) ৩২৫-২৬, (ইন্দ্রের) ৭৪*-৫১, ৭৬০৩ । 
শ্বধিতি ৭8৭, ৭৬*| স্বপ্ন ১৫৭২৬২-৬৩, ১৬৩ 
(২৮৭), ২২০ (৮০২)। 
স্বর ৬১, ১২৪ (১২৯) | স্বরাজা ৬৩ * | স্বর ৫১৫। 
বর্গ ২, ৪, ২০৯ (৬৮৪)। বস্তি 
৩৪৪।১৯৫,৯, ৩৫৯ (২১২৪%)। স্বারাজা ১২৪, ১৫৯ 
১৬৭, 


২০৬০৭ (৬৫৭-৫৮), 


সর্ষয ৬২৮%। 


৫৮, ৬৩৩ (৭১৭)। 

স্মর ১৫৭, ১৫৯ । স্বাহ। ২৮৪ (৯৭), ৪৮৮ (৪৪৭) | 
‘স্ময়েতে' ৪৬৩%। স্মৃতি ৪৪-৪৬, ১৫ 
(৪৫৫), ২২২ (৫)1 ক্ৰতি ১৩৮৷১৮৫, 
স্বোতাপত্তি ১৩৩:১৬১। 


(২৬২), ১৮৫ 


১৪০1১৯৮। 


হ্‌ 
হংস ১২৩।১১৭, ১৮২ (৪৩৬ ) ১৯৬ (৫৬৭) ; * বতী 
থক্‌ ২৪৯ (২৮) । হরি ৬১১ । হর্ম্য ৬৬৮% | হার্দাকাশ 
১৬১, ১৬৭ (৩১০), ১৬৮1৩২২, ২১০ ২১৯ । হিন্দু ৩৭। 
হিমবৎ ১১১।৫৭। 
হিরগ্রয়-পাত্র ১৮৭৷৪৭৩ : পুরুষ ১৬৭৫৪ । হিরণা- 
গর্ভ ৩৯১ (১৩৪), ৩২৪।১৭৩২, ৩৯৮/২৬০৪ __শরীর 


৩৫০ (২৯১১)। হং ১১৬৭৭ । হৃদয় ১২৯, 
২১৩, ১৯১, ১৬৭/৩১০, ২:৪, ২:৮, ৩৫২২৯ 
* গ্ৰন্থি ২১৯। 

হৈমবতী ১১১।৫৭। 


